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যিনি গ্রধম যাচ্ছেন তার কাছে শান্তিনিকেতন একটি বিশ্বয়কর অভিজ্ঞভার মতন লাগবে । আর যিনি কার বাস 


দেখবেন তার কাছেও শান্তিনিকেতন কোনদিন পুরোনো! হবার নয়। এখানকার খোলা আকাশ লাল মা 
আর খোয়াই, শালবীথি আর আত্মকুঞ্জ, ফ্রেস্কো আর ভাস্কর্য, উত্তরায়ণ এবং সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের স্ম্াতি 
আমাদের মনের গুঢ়তম মূলে, গ্লাঘুর কোষে কোষে অব্যক্ত আকর্ষণ ছড়িয়ে দেয়। বাঙল! দেশের সভার 
পত্যতম কপ এমন ক'রে,আর কোথায় অভিব্যক্ত হয়েছে? 
| শাস্তিনিফেতন্েন একটি নতুন টুন্রিস্ট লজ খোলা ছচয়ন্ছে 

থাকা (জনপ্রতি) খাওয়া 


ব্রি, গৃহ ৮২ টাকা ৭২ টাকা (নিরামিহ), ৮* টাকা! (আমিহ) 
এয়ারকপ্ডিঞাে কটেজ (গ্যারেজ আছে) ১৫২ টাকা ১৮২ টাকা 


লয্পেন উরি ট্যাক্ষিতে বক্রেশ্বর, মসাঞ্জোর, জয়দেব-কেন্দুলি, নানুর ব1 ভারাপীঠেও ঘুয়ে আসতে পারেদ। 
১ ধোগাষোগ করুন £ ম্যানেজার, টুরিস্ট লগ, পোঃ বোলপুর, ফোন £ বোলপুর-১৯৯. 


মধ্য টৈল্লিস্ঞ লুুল্লো 


৩/২'ডালহোসি ভোয়ার ঈফ কলিকাতা: 
ফোন £২৩-৮২৭১ গ্রাষ £ লা৪৪৬৪৮৮ 










শনকালান ॥ খেও।খ ১৬৭৩ 





কিন্তু সে তখনই, অথবা নিজেদের 
যখন নিম়মানের বা কারখানায় তৈরী 
প্রতিকল্প বস্তর সঙ্গে মাল নিদিষ্ট 
আপোস-রফা র্পেসিফ্িকেশন 
ন]ক'রে আমরা অনুযায়ী না হয 
নিরি্ই মানের থাকলে যখন, 
কাচ! মাল আমর] সেগুলে: 
ব্যবহারের ওপরই সম্পূর্ণ বাঁতিল 
জোর দিই | . করেদিই। 


19০,129 ৪61 


হ্যা, আমাদের 
উন্নাসিক 
বলতে পারেন 





অথবা, যখন আমরা কিংবা, যখন 
আমাদের তৈরী নিয়মিতভাবে 
জিনিস ব্যবহারকারী আমাদের তৈরী 
বিভিন্ন শিল্প জিনিসের উৎ 
প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনে আমর! সবদিক দির্ট 


. উন্নতমানের পরিপন্থী খুঙ্খান্পুঙ্খভাবে 


পুরনো! সেকেলে পরীক্ষ। ক'রে দেখি। 
পদ্ধতির পরিবর্তে এসববিবেচনাকরলে 
আধুনিক প্রক্রিয়া আমাদের উন্নাসিক 
প্রয়োগ করতে অবশ্বই বলতে 
স্থপারিশ করি। পারেন। 


ইত্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড পেন্ট 


সমকালীন, ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 
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নিরাপদ ও নির্ভবাযাগ্য 
চধিবঞ্জিত এ্যারন্টিসেপরটটক মলম 
সংক্রমণ প্রতিরোধক. 
সত্তর আরামদায়ক 


বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী 01) 
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সমকালীন ॥ বৈশাখ-১৩৭৪ 
_£চ্গখ্খেন্্ তখ্ান্ম শঙ্প্পে 

























আপনার 

জিনিস তাড়াতাড়ি 

বিক্রি করার পরিকল্পনা 

করছেন? জিনিসটিকে চোখে 

পড়ার মত করে তুলুন -রোটাস 

প্যাকেজিং কাগজে মুড়ে জিন্সিগুলিকে 

আরে! আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় এবং একাস্ত 

বৈশিষ্টময় করে তুলুন। ভাল যোড়ক,কাগজের 

বাক্স ও কার্টনের জন্য প্রস্ততকারকগণ সব- 
রি উই | সময়েই রোটাস প্যাকেজিং কাগজ ও বোর্ড 

২২২২২২১১% | | পছন্দ করেন কেননা এগুলি উৎকৃষ্ট । উজ্জলরং, 

| € : ব্র্যাড নাম ও বিক্রির বিষয়বন্ত্ব এদের উপরে 

ছাঁপা হলে চোখে পড়বেই । 

রোটাস প্যাকেজিং কাগজ বহুদিন টে কে, 

চমৎকার দেখতে এবং আপনার জিনিসকে 

রে ধুলো ময়লা ও আর্দুতার হাত থেকে রক্ষা করে। 

টি ১ এতে আপনার জিনিসের সগ্য তৈরী ঝকঝকে 
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রোটাস ইপ্ডান্ত্রিজ লিমিটেড 


ডালমিয়া নগর (বিহার ) 


ফ্যানেজিং এজেন্টস: সান্ছ জৈন লিমিটেড 5১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১ ০৭৭1. 562. 86৩ 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪. 





জাগ্নশেদ্পুরে কাজের একটি ছিক হল নিরাপত্ত। 


কলকারথানায় শতকর। পঁচান্তরটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে 
চলা যায় কারণ, দেখা গেছে, কমমীদের অসাবধানে 
ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ ছুর্ঘটন] ঘটে । 
তাই টাটা স্টীলে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত, প্রতোক 
কর্মীকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়মিত তালিম দিয়ে 
নেওয়! হয়। 

ইম্পাত কারখানায় ঢোকার পর প্রথমে যা শিখতে 
হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপত্তার বুনিয়াদি 
শিক্ষা । শুরু থেকে একের পর এক কতকগুলো 
পর্যায়ে তালিম দিয়ে হাতে-কলমে ঝালিয়ে নেওয়া 
হয়। নিয়মিত কারখান। পরিদর্শন, পরিচ্ছন্্রতা, 
নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো এবং সেই 
সঙ্গে সেফটি কমিটির ঝানু লোকেদের হুশিয়ার দৃষ্টি 
এই সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয়, কর্মীরা 
নিরাপদে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বাধ! 


71167851101) 810 51991 ৩011081) (৮17169 


রুটিনে পড়া শুনো, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা এ সবেরও 
ঘন ঘন বন্দোবস্ত কর! হয় যাতেবিপদ এড়িয়ে কাজ 
করা কম্মীদের অভ্যাসে দাড়িয়ে ষায়। 

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের হিসেব একটু 
খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ সব প্রচেষ্টা কতখানি 


. সফল হইয়েছে। টাটার কারখানায় দুর্ঘটনার হার 


গড়ে প্রতিমাসে ২৪৯ থেকে ৬৪তে নেমে এসেছে? 
আর ১৯১৬ সালের ১লা জুন থেকে ১৪ই জুনের 
হিসেব দেখলে তাজ্জব হয়ে যাওয়! ছাড়! উপায় নেই 
এই ক'দিনে চব্বিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টা কাজ হয়েছে 
অথচ একটিও দুর্ঘটন1 ঘটেনি। নিরাপত্তায় টাট। 
স্টাল ভারতের ভারী শিল্পে একটি নর্বকালের রেকর্ড 
স্থষ্রি করেছে। 

জামশেদপুরে কাজের একট] দিক হুল নিরাপত্তা 
--এখানে শিল্প শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অঙ্গ। 


টাটা জ্গীলে 





( ও 88078 
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ষ্ঠ” 

২৮ কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 

গ্লেন ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ । কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় 

৮৮ যন্ত্রে মের] কাচামাল থেকে এগুলি তৈরি। এবং এর 

২ পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা গ্রসূত কারিগরী দক্ষত।॥ 
প্রস্ততকারক ২ ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইগ্ডামীজ লিঃ 
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উই টা লিকাতা বোস্বাই মান্জাজ দির্ম ৬ 
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রাকা প্রান্ত পৃ ১স্পিিপপাশ্্শাদলনি বনে 5 মর 
হ 55, ্ এ ওরা গল্প « বতিবননটিচিরানগাদজ্গলানযাপিখাপান* ্ গা শর : 
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আপনার ঘছি থাকে 
বালে সাইকেল-- 
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না 


হ্যা, সাইকেল হাল ন্যালে ! যেমনি চলন; ভেমতি 
গড়ন। চড়ে গেলে লে।কে তাকিয়ে দেখে । হবে না 
দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল । র্যালের 
কদরই আলাদা। যার রা।লে থাকে, তার খাতির 
বেশী হয়। র্যালে যদি আপনার বাহন হয়, 

পার্কে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না। 


রি গহাযানেোে ভারতের ৪০ 


১০ সাইকেল কারখানায়. 
লেন-র্যালের জী । 


* পপি আট পপী এটি ত আপ ৩৭ আজ উপর 








$8০-9$ ৪ 








পা গলিয়ে খানক এদিক-ওদিক চলুন, নিমেষেই 
বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চ*্পল এদের বৈশিষ্ট্য কীঁ। 
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মস্‌ণ চামড়া! 

এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর 
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দূর্লভ বলা যেতে পারে। 
স্টাইলের বহুমুখী বৌচত্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য । 
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ - 


শ্রভি সার ৭ ভালিখে আমা | ক রা 


ডঃ সুশীলকুমার গুণের 
রবীন্দ্রকাব্যপ্রসঙ্গ ঃ গঠ্ কবিতা ১০ 
বাংল! সাহিত্য-জগতে অনেক কিছুর মতো গগ্ভকবিতারও সার্থকতম স্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । কাজেই 
রবীন্দ্রনাথের গগ্ভকবিতার রূপ ও রস একবার গ্রহণ করতে পারলে যে-কোন পাঠকের পক্ষে উত্কৃষ্ট গগ্যকবিতার রসাস্বাণনে 
বাধ! থাকবে না। এই গ্রন্থখানি প্রন্কতই স্জনীমুল্রক সাহিত্যালোচনা হয়ে উঠেছে। 
সুনীলকুমার নাগ-এর 

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম ১০০০ 
ইবসেন - টলল্তয় - তারাশঙ্কর - ট্টাইনবেক - প্রেমেন্দ্র মিত্র - হেমিংওয়ে - “বনফুল - মোরাভিয়1 - আদ্রেজিদ্‌ - বিভূতি 
বন্দোপাধ্যায় - সার্র- টমাসমান প্রভৃতি ব্রিশজন কালজয়ী সাহিতা-শরষ্টার নান! বিচিন্ত স্থির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সরস ও 
মৌলিক আলোকপাত। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়লাভেচ্ছু পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে অপরিহার্য গ্রস্থ। 
নরেন্দ্রনাথ বাগল জোতিঃশাস্্রীর 


ভারতের জ্যোতিষচ্চ। ও কোঠ্ঠীবিচারের সুত্রাবলী দাম : ত্রিশ টাকা 





চণ্ডী লাহিড়ীর রাহুল সাংকৃত্যায়নের হেমেন্দ্রপ্রসাদ্দ ঘোষের 
বিদেশীদের চোখে বাংল৷ নিষিদ্ধ দেশে সওয়1 বদর বন্ধিমচন্দ্র €'** 
এ বই ইতিহাস রমিক বাঙালীকে অতি তিব্বতের ইতিহাস এবং সামাজিক 
অবশ্য আনন্দ দেবে । ৫'২৫ অবস্থ! সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৬০০ বিমলচন্দ্র সিংহের 
সাহিত্যকর্মের জন্ত ১৯৬৫ সালের ভারত নিরগন চক্রবর্তীর বিশ্বপথিক বাঙালী ৫'* 
সরকার প্রদত্ত 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা 
গ্োপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের ও বাংল! সাহিত্য দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


সাহিত্য-চিন্তা ৪০, বিগত শতাব্ীর এমন কয়েকজন বিদ্বোহে,বাঙালী ৫'৭৫ 
ডঃ কালিদাস নাগ £ সম্পাদিত প্রতিভাধরের পরিচয় ধারা পরবতাঁ 


অক্ষয় সাহিত্যসস্তার যুগকেও তাদের অত্যাশ্চর্য সষ্টির দ্বারা যাছগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
সাহিত্যাচা অক্ষয়চন্র সরকারের প্রভাবিত করেছিলেন । ৮০০ বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি ১২'০০ 
আঠারখানি গ্রন্থ ছুইটি স্ুবৃহৎ খণ্ডে কানাই মামস্তের 
পাওয়া যাইবে। প্রতি খণ্ড ১৫০০ রবীন্দ্র প্রতিভা ১০০ ডাঃ মৃত্যুগ্রয়প্রসাদ গুহর 
অহীন্দ্র চৌধুরীর আকাশ ও পৃথিবী ১০, 
নিজেরে হারায়ে খুঁজি দিলীপকুমার রায়ের 
বাংলা দেশের মঞ্চ ও ছবির, পঞ্চাশ শ্তিচারণ সধীরচন্দ্র সরকারের 
বছরের ইতিহাস। ২০০০ ১ম খণ্ড ১২০৯, ২য় খণ্ড ৬'৫৪ বিবিধার্থ অভিধান ৬'০, 


ইন্িজান্ম আযাসোন্সিক্সেটেড পান্বলিম্পিং কো ্রীইজ্ডেউ ভিন 


৯৩, মহাত্মা! গ।স্ধী রৌড, কলিকাতা-৭ 


পঞ্চদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা ভন বৈশাখ তেরশ' চূয়াত্বর' 


সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিক! 


280 ৪9 ৯ ত্র 


রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাদ ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ১৭ 
ভারতের সমস্যা ॥ সম্বরণ রায় ২৫ 

পীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল ॥ সরিংশেখর মজুমদার ৩৫ 

বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্জন সান্যাল ৩৯ 

মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর্মা ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৭ 
বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সন্ন্ধীয় আলোচন। ॥ অশোক কুণ্ডু ৫২ 
নাট প্রসঙ্গ : নাট্যবিচার ॥ রবি মিত্র ৫৪ 


সমালোচনা £ পিতৃম্বতি ॥ সোমেন্দ্রনাথ বস্থ ৫৬ 


প্রচ্ছদ ॥ সত্যজিত রায় 


সম্পাদক ; আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুধু কর্তৃক মডার্ণ ইত্ডিযা প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরজী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 


রথীক্্নাথ ঠাকুর 
পিতৃস্মৃতি 
“পিতৃত্বতি' গ্রন্থের আলোচন! প্রসঙ্গে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত লিখেছেন £ রবীন্দ্র-পরিচয়-গ্রস্থমালায় এটি 
অধুনাতম সংযোজন এবং প্রধানতম আকর্ষণ।**" 
সম্পাদক এবং প্রকাশক গ্রস্থটির প্রসাধনব্যবস্থায় 
বিন্দুমাত্র ত্রটি রাখেন নি। সম্পাদনায় এবং 
প্রকাশনায় আশ্চর্য €নপুণ্য এবং কুশলতার পরিচয় 
দিয়েছেন । | 
এরূপ সর্বাঙ্গহুন্দর গ্রন্থ বহুদিন হাতে আসে নি। 
ছাপায় ছবিতে অঙ্গমজ্জায় আশ্চর্য পরিপাট্যঃ ( “দেশ, 
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ )। বনুচিত্রভৃষিত। সত্যজিৎ 
রায়ের প্রচ্ছদ ॥ মুল্য ১৬:০০ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


নববীন্দ্র বর্ষপঞগী 

বীন্দ্রজীবনী"কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-রুত 
এই জীবনপঞ্ধী বিষয়ক হ্যাগুবুকটি সর্বশ্রেণীর 
পাঠকের দীর্ঘকালের অভাব মেটাবে । ববীন্দ্র- 
জীবনের প্রতিটি বৎসরের উল্লেখ্য ঘটনাবলী এবং 
সাহিত্যকৃতির এই কালামুক্রমিক বিবরণী বিশেষজ্ঞ 
ও গবেষকবৃন্দের পক্ষেও অপরিহার্য ॥ মুল্য ৪'০০ 


বিষু্পদ ভট্টাচার্য 
কালিদাস ও নবীজ্দ্নাথ 


কবিগুরু গোয়টেকে বলা হয় 'জর্মান আত্মার 
প্রতিভূ”। অনুরূপভাবে ভারত-আত্মর বাণীমুর্তি 
যদি কোনো কবিতে সন্ধ।ন করতে হয়, তবে এক- 
যোগে যে-ছুজনের ন।ম আমাদের স্মরণে আসে, 
তাদের একজন কালিদাস এবং অন্তজন রবীন্দ্রনাথ । 
বহু শতাব্দীর কালিক ব্যবধান সত্বেও কালিদাসের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-তন্ময়ীভাব ঘটেছিল, তেমনটি 
আর কোনে! কবির সঙ্গে নয়। “কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী উক্ত দুই মহাকবির 
মানসবিশ্ব পরিক্রমায় বিশিষ্ট সহায়ক বলে বিবেচিত 
হবে॥ মূল্য ৬০৩ 

ধীরেন্্র দেবনাথ 


ননবীজ্দ্রনাথের দৃষ্চিতে মৃত্যু 
রবীন্দ্রচেতনায় মৃত্যুরহন্ত সম্পর্কে নিপুণ বিশ্লেষণ । 
মূল্য ৬৩০৪ 


সীতা দেবী 

পুণ্যস্মৃতি . 

রবীন্দ্রজীবনী ও ববীন্দ্রসাহিত্যচর্চার মূল্যবান উপকরণ 
রূপে, এবং হাশ্যপরিহাসদীপ্ত রবীপ্ুসংলাপের বিচিত্র 
সংগ্রহ রূপেও, এই দ্িনঙিপিমালার ' অসামান্ততা 
অবিসংবাদ্দিত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
রচিত হয়েছে সেকালের শাস্তিনিকেতন-আশ্রম- 
জীবনের এক স্গিগ্ধমধুর আলেখ্য । সচিত্র। মূল্য £ 
১০০৩ 

স্ুনীলচন্দ্র সরকার 

রবীক্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা 


রণীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিকায় রবীন্দর- 


শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা । সচিত্র। 
মুল্য ০ ২৩০৩ 

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 

রবিচ্ছঘি 

রবীন্দ্-পরিচয়-গ্রস্থমালায় এবরবিচ্ছবি' যে-বিশিষ্টতা 


অর্জন করেছে, বাংল] গ্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার 
তুলনা প্রায়শই অপ্রাপ্তব্য। মুল্য ৬'*০ 


সন্তোষকুমার দে 
কবিকঠ$ 


রবীন্দ্র সংগীত রসিক এবং রেকর্ড-সংগ্রাহকের কাছে 
প্রয়োজনীতার বিচারে “কবিকণ্ঠে'র তুল্য গ্রন্থ আর 
আছে কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক পর্ধায় থেকে শুরু 
করে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত-রেকর্ডের সম্পূর্ণ 
বিবর্তন-ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত | সেই সঙ্গে 
আছে রবীন্দ্রদংগীতের যাবতীয় রেকর্ডের কয়েকটি 
পূর্ণাঙ্গ তালিকা। বর্তমানে প্রার্ধব্য রেকর্ডের 
নির্দেশিকাটির জন্য গ্রন্থকার রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী- 
মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন। সচিত্র ॥ মূল্য ৫'০* 
বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ 


রবীক্দ্ব-স্ুভাষিত. 

রবীন্দ্র-রচনা1 থেকে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতির 
এই সঞ্চয়টি ববীন্দ্রসাহিত্যান্ুরাগীদের কাছে 
নিরতিশয় উপকারী বলে বিবেচিত হবে। উদ্ধৃতির 
বিষয়াজক্রমিক বিস্তাসের ফলে গ্রয়োজনীয় রচনাংশ 
খুঁজে পেতে কিছুমাত্র অন্থবিধা হয় না ॥ মুল্য ১২'*৭ 


জিজ্ঞাস। ॥ ১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


বৈশাখ | সমকীনীন ৷ পঞ্চাশ বধ 
তেরশ' চুয়াতব ১ম সংখ্যা 


বরবীজ্রনাথ ও (রাটেনফাইন, বহু-ইতিহাস 
অশ্রুকুমার সিকদার 
রোটেনষ্টাইমের ভারতদর্শন 


প্রথম যেদিন দেগার ট্রডিয়োতে রে।টেনষ্টাইন ছাঁচে ঢালাই করা অপ্গরা মৃতি দেখেন সেদিন থেকে 
ডারতশিল্পের অনাবিদ্ৃত জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, এই বথা জানিয়েছেন 
10987 90881876 তার ভা111180 20676786910: [09 02016160100 87158 10 018 01006 
নামক তবীবনীগ্রস্থে। আনন্দ কুমারস্বামী ও হাভেলের সাহচর্ষে সেই উৎসাহ ক্রমেই বাড়ে। 
অনজন্তাগুহার দেওঘালচিত্রাবলীর কপিপ্রস্তুতের অমন্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ভারতশিল্পানুরাগিণী 
শ্রীমতী হেরিং্হাম দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণের উদ্চেগ করলে রোটেনষ্টাইন তার সঙ্গী হতে স্বীকৃত 
হন। এ ব্যাপারেও তার উৎসাহদাতা ছিলেন কুম(রম্বামী ও হ্যাভেল। বারাণসীর আলোকচিত্র 
দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন) সেই মুগ্ধতা যে ভারতভ্রমণে তার আগ্রহের অন্ততম কারণ এ কথা তিনি 
নিজেই আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে (1190 ৪০৫ 190068 ০1. ][][) বলেছেন। ভারতের 
গ্রতি তার সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিলাতস্ শাদকগোঠী অবশ্থ তার যাত্রায় 
সাহায্য করতে উৎদাহ যোধ করেন মি। 

ভারতে গৌঁছে তিনি এলিফাণ্টা গুহা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এলিফা্টার গুহাভান্ক্য দেখে 
তার মনে হয়েছিল, তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন-_ 

নু 10000 900106019 10563 1190 088,119] [107 10 07181001 ৪661106 8700 
19৫00 10 & 100086012, 

এবং স্তস্িতবিন্ময়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 


১৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


[7679 10 77119009065 ১5 0079700] 98099) 10061290806 ০৮. 1996 20 20901696102, 
৪0£2996 6])9 6910৮ 620. 6৮9 0০০০৪, 8১০ 799670৮1৬69 85] 0109 ০:986259. 881)908৪ ০1 
108,609--6106 88005 ০0117037610) 6106 19806 01 91981) 800. 01 09861), 

তিনি খাজুরাহোর মহিমা দেখেছিলেন এবং য চিতোরের কথা তিনি কর্ণেল টডের রাজস্থান 
_উপাখ্যানে পড়েছিলেন সেই চিতোর এবং অগ্বর জয়পুর পরিদর্শনের পরে তিনি বারাণসী 
গিয়েছিলেন । বারাণসী প্রথম দর্শনেই তাকে অভিভূত করেছিল । বারাণসীর ঘাটগুলিতে দিনের 
বেলায় স্ানের মাদক দৃশ্ত এবং সন্ধ্যারাত্রিতে তার শান্তসৌন্র্য তিনি দিনের পর দিন আক 
পান করেছেন । আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন, 

11901) 95612176193 9:8916997 195 61) 19809 ৪,700 19805 ০ 619 9091)9. (9৮০1 
91১9 ৮৮91 09239 01)9 9০009 ০01 ৮৮020808 597099১ 6132068106 1)50009) 8৪ 61)০ 1১086561119 
0070 10০ ৪৬116 105510671০1", 

বারাণশীর দৃশ্ট রোটেনষ্টাইনকে কী ভাবে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ, ১৯১২ সালে 
রবীন্দ্রনাথের বিলাতভ্রষণকালে রোটেনষ্টাইন হাউজ অব কমনসে কয়েকটি বৃহৎ আকারের ভারতদৃশ্ঠ 
আকার নিমন্ত্রণ পেলে বারাণসীঘাটের একটি দৃষ্ঠ অঙ্কন মনস্থ করেন এবং দৃশ্তের প্রধান দণ্ডায়মান 
পুরুষমূতি অস্কনের জন্য তিনি রবীন্দ্র-সহচর কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে নির্বাচন করেন ( রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের 05৮ 616 707899 ০1 70)৩ দ্রষ্টব্য )1€১) রোটেনষ্টাইন নিজেই লিখেছেন যদি আরো 
কিছুদিন তিনি বারাণসী থাকতেন এবং কলকাতা দাঞ্জিলিং পুরী ভ্রমণের বাপন1 পরিত্যাগ করতেন 
তাহলে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কোনদিন হরতো সাক্ষাৎ হতো না। রবীন্দ্রনাথের কাছে রোটেন- 
ইন কী ছিলেন সে কথা 1110799] 5191] তার ড1০ ৪0 1985৪ গ্রন্থে তিনি -অল্পক্থায় 
বলেছেন, | | | | 

[06156036610 1790 19860. 101)51%00 ৮০ 70৪9£০:৪- 6100078১180) 30620000680 6০9 
17910091918, 161) 6109) 595%৪১ 91009) 61)9 298৪, 01 6198 ৬৬956, 583 ৪০৮$৮৪ 09009510109) 
16৪ 707:2582080 19091709680, 

সেই রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদি ঘটন।চক্রে দেখ। না হত তাহলে রবীন্দ্রজীবনের 
উপর তার প্রভাব কত হ্ৃদূরপ্রসারী হত তা আজ অঙ্গমান করাও কঠিন । . 


সাক্ষাণ্। রোটেনষ্টাইন-কৃত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি 

2৫60. &0৫. 16০200:93-এর দ্বিতীয় খণ্ডে রোটেনষ্টাইন লিখেছেন আনন্দ কুমারম্বামী প্রথম তাঁকে 
অবনীন্দ্রনাথের . ও কলকাতার অন্তান্ত শিল্পীদের ছবি. দেখান। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অসাক্ষাতে 
এই প্রথম যোগাযোগ । কলকাতায় এলে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ (২) তাকে নান সুন্দর, 
সামগ্রী পুর্ণ জোড়াসঈকোর বাড়িতে নিয়ে আসেন । সেখানে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন 
এবং প্রায় যেচে তার সঙ্গে আলাপ করেন। অবনীন্দ্রনাথের এই খুল্পতাত য়ে তৎকালের একজন 
সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তার আভাস অথচ কেউ তাঁকে দেয়নি. ঠাকুর পরিবারের সংগে 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনই্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ১৯ 


ঘনিষ্ঠ ভারতবিশারদ সার জন উদ্ভরফ.ও যে রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন নি এই কথা! ভেবে রোটেন- 
্টাইন বিশ্মিত হয়েছিলেন । 

9৪ 9628069) 8801) 61779 ] 726 6০ ০:%580100১ 0১5 019) 00019) 5৪ 96111000619 
17817050179 18079, 01:99590. 11) ৪, 17169 01061 900. 01)800) চ1)0 9%6 911910615 11969108106 89 
০ 6911090.] 0916 810 10017190199 86629061010) 200. 89190. 71)6861)9] 1 201£06 01% 
11102) 1071 01508921190. 20 10097 01390077959 ভ91] ৪9,3 £99% 01392081 1088065১ 10201) ] 
6৮190 60 99৮ 00%/0 1101) 109 1)90611, 

স্থতরাং প্রথম সাক্ষাতের ফল রোটেনষ্টাইন-অস্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি । তারপর 
রবীগ্রনাথ যখন ১৯১২ সালে বিলাত গেলেন তখন সেই গ্রীষ্মে রোটেনষ্টাইন তাঁর আনো কয়েকটি 
প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন; রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার [১০১৪:৮ 99818 যেগ্ুলিকে বলেছেন, 
431 17080120910 700৮67836 07951788 ০0 ঘ8£019+ সেগুলি পরে (১৯১৫) ম্যাকমিলান 
কোম্পানী প্রকাশ করে। 

কালক্রম বিসর্জন দিয়ে এই ৩1০৪৮, বা মধুর প্রতিকতিগুলি ও প্রসঙ্গত শিল্পী ও শিল্পীর 
বন্ধু সম্বদ্ধে রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করি। 

[712 001096) 1)800)0205 01 1109 2800 91097106 901)099.) 07010996107781015, &0 101)91 
%2৭ 91001716081] ৪9৪৮50998 3 &00. 16 7919065 8150 9 69000111165 10 2]11900 101009611 
71110) ৪৪ 2000106 6119 17090 1)7901005 19£2,0188 01 61১৪ 1000180 )001765) 800. 17301) 6109 
51919 01 10159 11900 1080 91010:090, ভা11118018 00120606301) ০1 (07101009193 9৪ 
8]100986 01101068] 11165 9011009 306912826 81001108016 798 04270066106 19 আ1)0 
91)9:90 26. 

ছয়টির মধ্যে চারটি বস অবস্থায় আকা, একটি দণ্ডায়মান অবস্থায় পাশমুখ আকা এবং 
এইটিতে কবির মাথায় রাযমোহনের ধরণে পাগড়ি বাধা, আর একটা ছবিতে মাত্র মুখমণ্ডল । 
কোনটিতে কবি বই-পড়া অবস্থায়, কোনটিতে কোলে হাত জড়ো করা, কোনটিতে চোখ বৌজা, 
একটি ছবিতে কবি মাটিতে উপবিষ্ট । এই চিত্রাবলীর কোনকোনটিতে 780১০: 906818176 
81166 98150989800 10176 ০ 5৪056১? দেখতে পেয়েছেন । কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের রক্ষিত 
915 701028169০1 1387)1001890610]84১:6-এর পৃষ্টা কয়টি অনেকবার উন্টেও বর্তমান লেখকের 
কাছে এই 981:7989+ বা 17178 01 ৮065: পরিদৃশ্ঠমান হয় নি। তবে রোটেনস্টাইনের এই 
জীবনী লেখক এতই ছিন্্রান্থেবী ও নিন্দুকম্বভাব যে তিনি সর্বত্র নানা চারিক্রিক দুর্বলতা আবিষ্কার 
করেন এবং ফলে সব সময় তথ্যগত নিভূলতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না । (৩) যাই হোক এই 
ছয়টি রেখা প্রতিকৃতি সম্বন্ধে তার মন্তব্যের আরো কিছুটা উদ্ধত করছি। 

[11989 079/00£5) 20 আ1)501) 0 09:6980 (012701165০0 61598007906 13 691021)9160 
1১5 & 0691915 809. 6$010969 1912011182165 16) 0179 91669]) 8:61 915008) 20 01761058195 
6০ 8৮6986 8106 10592 01 ভঠ1119015 07:80208009091031)9,,5517500) 00768261916 009 


২৪ সমকালীন | বৈশাখ, 


88100 30009981012) 900)0760 010 105 40079 0109 71790. 116 ০6৩ 6০ ড/111150 2 ৭5 
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দেখলাম, যা সব সময়ে সাধারণভাবে দেখাকে এড়িয়ে আরও কিছু দেখে এবং ঈশ্বরানুভূতি না ঘটিয়ে 
ছাড়ে না।) 
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চিত্রপরিচয় প্রসঙ্গে বীয়ারবম এখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চতম প্রশংসা করেছেন-_অন্তরে-বাহিরে 
কোনে! ব্যবধান নেই, কোনো মানুষ সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা কী হুতে পারে? 

এই চিত্রসংগ্রহ উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্রীবন্ধুকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৫-য় লিখলেন). 
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ইংরাঁজীতে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ 
অঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী ডক্টর পি, কে রায়ের স্থপারিশের জোরে মানচেস্টার বৃত্তি লাভ করে 
১৯১০ সালে বিলাতযাত্ করেন। ১৯১১ সালের প্রথমেই তিনি আবার ফিরে এলেন, স্থুতরাং 
তিনি মাত্র কয়েক মাস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মান“চস্টার কলেজের ছাত্র ছিলেন। তংকালে 
তার অন্যতম সহপাঠী লিখেছেন (7096৪ 10 076 71991) গ্রস্থঃলখক 2 ঢা. 96৮৪১) 
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যে বছর জাহুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোটেনণ্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই বছর অর্থ।ৎ 
১৯১১-র ফেব্রুয়ারি মাসে শাস্তিনিকেতনে বসে আনন্দ কুমারম্থামী অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহায়তায় 
রবীন্দ্রনাথের “শিশু” কাব্য গ্রন্থে জন্মকথা” ইংরেজিতে অন্থুবাদ করেন । সেই অনুবাদ এ বৎসরের 
মার্চ সংধ্য। মডার্ণ রিভিযু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এপ্রিল সংখ্যায় কুমারস্বামীর সহযোগিতায় “শিশু 
কাব্য গ্রস্থের বিদায়” কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আনন্দ কুমারম্বামীরও আগে 
আচার্য জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্বীয় রচনার বিশেষত গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করতে উৎসাহিত 
করেন (চিঠিপত্র ৬-এ সংকলিত তথ্যপত্তী ভ্রষ্টব্য)। জগদীশচন্দ্রের ক্রমানম্বয় তাড়নায় শেষে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে ১৯০ৎ সালের ১২ই ডিসেম্বর লেখেন,__“আমার রচনালম্দ্ীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে 
বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ-_কিন্তু তাহার বাঙ্গালা ভাষা _-বস্ত্রধানি টানিয়! লইলে দ্রোপদীর 
মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের এঁ বড় মুসিকল- ভাষার অস্তঃপুরে 
আত্মীয় পরিজনের কাছে সে যে ভাবে গ্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার 
ভাবাস্তর.উপস্থিত হয় ১৯১১-র মার্চ মাসে ছ্বিজেন্্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিলাতযাত্রার আয়োজন 
সম্পূর্ণ হওয়া সত্বেও অন্থস্থতার ফলে কবির সেই যাত্রা শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়। রখীক্রনাথ 
লিখছেন, | 
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স্থতরাং তিনি সেখানে চলে গেলেন এবং অন্ুস্থতাকালে গুরুতর কোনো মানসিক পরিশ্রম 
নিষিদ্ধ থাকায় তিনি অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে নিজের কবিতার তর্জমা আরস্ত 
করলেন 1(৬) বথীন্দ্রনাথের মতে (07 859 1)7699 ০£ 11076), 
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৪197 1709061)5 91191) 6010918610175 01 ৮ 0০৬ 96:95 11610601796 1790 80709819010 619 
[10001719519 7 ৮919 ৪170 105 116 100008)7 0178109709761--61097 8 69%01)6 ৪ 
38,06110110068). | 

কিন্তু রথীন্দ্রনাথের স্থৃতি এখানে বাস্তবিকই তাঁকে ছলনা করেছে, কারণ “১৯১১ সালে 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কনগ্রেসের ষে অধিবেশন হয় তাহাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম 
শ্রমিক সদশ্য র্যামসে ম্যাকডোনান্ডের সভাপতি হইবার কথা ছিল; তাহার স্ত্রীর মুত্যু হেতু তিনি 
ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই ; পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর সভাপতির কাজ করেন । .এই সভায় 
কবির 'জনগণমন? সঙ্গীতটি প্রথম গীত হয় (রবীন্দ্রজীবনী ২)।”, ইসলিংটন কমিশনের সদশ্তরূপে 
ভারত ভ্রমণকালে যখন ম্যাকডোনান্ড ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে আসেন 
ততদিনে ম্যাকডেনান্ডের উৎসাহ-বাক্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 

রোটেনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বত্য়র কাল পরে ১৯১২ সালের জানুয়ারির মভার্ণ 
রিভিযুতে প্রকাশিত ভগিনী নিবে দিতা-কৃত “কাবুলিওয়ালা'র তর্জমা পড়ে রোটেনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে 
যান। এই প্রথম তিনি জানতে পারেন সেই খধিকল্প ব্যক্তিটি একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক। 
রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর আরে! গল্প আছে কিনা জানার জন্য তিনি অবনীন্দ্রনাথদের চিঠি দেন। 
সেই চিঠির উত্তর অঞ্জিতকুমার-কৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমাপূর্ণ একটি .খাতা রোটেনস্টাইনকে 
পাঠানো হয়। সেই খাতা পড়ে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল এবং খাতা পড়ার বাস্তব 
ফল কী হয়েছিল তা রোটেনস্টাইন আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে লিখেছেন-_ 
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জগদীশচন্দ্রের পুনঃপুনঃ উৎসাহবাক্যে ও আনন্দকুমারত্বামীর তাড়নায়, অজিতকুমারের 
অগ্নবাদ পড়ে ইংরেজ সহপাঠীদের আগ্রহের বিবরণ শুনে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথদের 
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চিঠিতে রোটেনস্টাইনের আগ্রহ ও মুগ্ধতার কথ শুনে তাতে বীজ ব্পন হলো। স্যোগ এলো 
অন্ুস্থতায়, শিলাইদহের নির্জন অবকাশে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পরে ইয়েটস্‌ 
লিখেছিলেন এই কবিতাগুলি এসেছে নদীপ্রান্তর থেকে এবং নদীপ্রাস্তরের অপরিবর্তনীয়তা এই 
কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত। রথীন্দ্রনাথও স্থতিকথায় শিলাইদহের শর্ষে ক্ষেত ও বালুচরের 
পটভূমিতে এই অন্বাদ প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন, 

[1095 %ি 1991176 01090 0106 10061191) 60091861010 1919065 20 5011)8 5605009 1৮ 
009 81016 ০01 10059 0958 %096 108 8199106 8৮ 91)911091), 

২৭শে মেবোম্বে থেকে জাহাজ ছাড়লো বিলাতের উদ্দেশে । সঙ্গী রধীন্দ্রনাথ, প্রতিমা 
দেবী ও সোমেন্দ্রচন্্র দেববর্মা। শিলাইদহে যে অন্ুবাদকর্ণ আরম্ত হয়েছিল, জাহাজেও সেই কর্মে 
কবি নিযুক্ত । এমনি করে জাহাজ জগং-জোড়া খ্যাতির বন্দরের দিকে এগিয়ে চললো ।* 


(১) বারানসীর ঘাটে সন্্যাসীবেশে কালীমোহন ঘোষকে অঙ্কনের জন্ই কি তিনি মন্ন্যাসীর 
পোষাক খুঁজছিলেন? উর্বানা থেকে লেখা তিনটি চিঠিতে (শরৎ ১৯১২, ১২ই নভেম্বর, ৮ই 
ডিসেম্বর ১৯১২)দেখি রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে দেশ থেকে সন্ন্যাপীর পোষাক রোটেনস্টাইনকে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন । 

(২) ছুই বন্ধুর প্রথম পরিচয়কালে গগনেন্দ্রনাথকে পাই । আবার হুটন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
সর্বশেষ পত্রের অব্যবহিত পূর্বের পত্রে গগনেন্্রন[খের কথা । তীর মৃত্যুতে সান্বনা দিয়ে রোটেন- 
স্টাইন চিঠি দিলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (১২ মার্চ ১৯৩০)--[৮ 1৪ &&:159855 ১1169 6০ 08১ 10 
]1%1106 810708) 6119 007096806 1999 01 02919 0997৮ 07099, 4 10108 1119, 1116 70810 08126 
%0010181610759) 19 & 10199881006 11 16 18 9010590 195 811 /1)00) 008 1098 200 019:191)99, 
[ 8510059৬62১ 90০02061190 ৮০ 98£809700190801)15 09961) 1070£ 19619169 3৮ ৪6০৪1] 
০09778---8%92 81009 6196 15691] 0159999 091)71%90. 17100 01 1013 1)0৮৮91 01 9১1)1:9991012, 
13035 1780. 199302009 11691:8%115 & 0219010 6০9 1918 00018 2100 ৪80৮9060008 91)1716, 709961) 
189 02015 79199,980 6.১, 
| (৩) তার বইয়ে অসিতকুমার হালদ।র হয়েছেন অজিতকুমার ; অপপরা লিখতে সর্বত্র 
তিনি ৪389: লেখেন এবং লেখেন 90109 73০০]. 01 7%৫০:০-এর ভূমিক! রোটেনস্টাইন 
লিখেছিলেন, যা তিনি আদৌ লেখেন নি। 

(৪) রোটেনস্টাইনের নিজের মত নাকি উল্টে! ছিল। সীতা দেবী 'পুণ্যম্থতি” গ্রন্থে 
লিখেছেন- “03069086610 যখন প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ছবি আকিবার চেষ্টা করেন তখন খানিকক্ষণ 
চেষ্টা করিয়! হাল ছাড়িয়া দিয়] বলিম়্াছিলেন, “আপনাকে আকা যায় ন।” 

(৫) চ০০5-র বই থেকে আরো একটি কৌতুহল জাগানো! তথ্য জানা যায়। ১৯১৩ 
স।লের গ্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন হারভার্ডে তখন ইনিও হারভার্ডের ছাত্র ছিলেন। তখনকার 
অজ্ঞাতপরিচয় কবি সম্বদ্ধে যিনি সামান্ধ জানতেন তিনি ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক উডম্‌ সাহেব । 


২৪ সমকালীন . - [ বৈখাধ 


উডস্‌ দম্পতী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের জগ্ত যাদের নিমন্ত্রণ করতেন তাদের অগ্ততম ছিলেন কবি 
এলিয়ট, যিনি হারভার্ডে র্যাটরের সহপাঠী ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের অন্লীতিবর্ষপুতি উপলক্ষে এই 
কথা উল্লেখ করে র্যাটরে চিঠি লিখলে রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্বরে জানান-4] ৪20 1086168690 60 198৫ 
া)9$ 00 ৪০ 809৮ 100, 1 3. 10110630208 ০01 1019 00967 17873 00590. 109 1 
61791 95০0-881%9 10৬01 000 00108021099 1:0063100391)11), [17850  610919660---6118 
10৪ 8001611019 9৫০--০009 06 1719 157108 ০81161111)9 7০০0699 91 609 11881, 

(5) জনৈক ইংরাজ প্রতিবেশীর অন্গরোধে বন্পূর্বে ১৮৯* সালে একবার তিনি স্বীয় 
কবিতার ইংরেজি তর্জমা করেন--কবিতাটি “মানসীর” “নিক্ষল কামনা বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
[2০৪1৪-এর ৩নং কবিতা । পরবর্তাকালে এই কবিতার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষাস্তর তিনি প্রকাশ 
করেন, [,০%9:3 91৮-এর :৫ নং কবিতা । বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতও এটির তর্জমা করেন, 
প্রকাশিত হয় মভার্ণ রিভিমুর ১৯৩৩-র মে সংখ্যায়। 

(৭) এদের দুজনকেই পরবর্তীকালে রোটেনস্টাইন 9 00:0:8168 01 039)00018080) 
[88079 উৎসর্গ করেন। 

* রোটেনস্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী হাঁরভার্ড বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ের হুটন গ্রন্থাগারে 
সংরক্ষিত আছে। উক্ত পত্রাবলীর অংশসমূহ এই প্রবন্ধে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্গ ও কবিবন্ধুর পুত্র সার 
জন রোটেনস্টাইনের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত। উক্ত পত্রাবলীর মাইক্রোফিলম সংগ্রহে সাহাষ্য 
করেছেন ও়েস্টার্ণ ওয়াশিংটন স্টেট কলেজের ভূগোলবিষ্য।র অধ্যাপক লেথকের বন্ধু শ্রীযুক দেবনাথ 
মুখোপাধ্যায়। মিশোরি বিশ্ববিগ্ণালয়ের শ্রীমতী মেরি লেগোর সৌজন্ও ম্মরণীয়। অন্থান্ত খণ 
যথাস্ব্ানে স্বীকার করা হয়েছে। 


ভাতের সমস্যা 
সম্বরণ রায় 


ভারতবন্ধু বিদেশিনী তারা জিনকিন তার অধুনাতন গ্রন্থে আমাদের দেশের অনগ্রগতির 
চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন 2 4“12০591:৮5) 0০::005100, 969) 77019 13911959) 60989 8:9 6109 
817,01093 11101) 196 [17019 0০00.১(১) নিঃসন্দেহে বল। চলে, এই চারটি হ'ল ভারতের 
সমশ্ার চতুবর্ম। নারিপ্র, ছুর্নীতি, জাতিভেদ এবং ভানবিল[সিতা__এদের কবল থেকে মুক্তি না 
পেলে সোনার ভারত গড়বার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যাবে । 

আমাদের দারিপ্র্য সম্বন্ধে নৃতন করে কিছু বলবার নেই এট! বিশ্ববিশ্রুত সমস্যা | সেইজন্যই 
“দারিদ্র্য দূর করো” আমাদের জাতীয় শ্লোগান। কিন্ত দারিদ্র্য দূর করা তো আর “সিসেম দ্বার 
খোলো” র মতো মায়ার খেলা নয়। দারিপ্র্য-বিতাড়ন যে কষ্ট সাপেক্ষ প্রচেষ্টা সে বিষয়ে কোনো 
মতদ্বৈধ নেই । এবং এ কথাও সকলে ঘেনে নি যে, এই প্রচেষ্টার সাফলের জন্য আমাদের পক্ষে 
অনেক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন । 

অশোক মেহট] চতুর্থ পাচশালা পরিকল্পনা সম্পফিত আলে।চন! প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টারি কমিটির 
কাছে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার মর্মার্থ হ'ল £ 44091891196 61:8031020786102 6568. 06 
1):20€ 6০ 6179 601) 01১০ 000911)71%119£90. 0139 0159009895890. ৪00. 6১৪ 0621990. [৮ 8৪ 
1109 60:0308 00 076 99:৮1) 0098 1780. 006 0991 10109£90 10: ৪, 1008 6109.+১0২) এই যে 
আমূল পরিবর্তন, এই বিপ্লবী ওপলট-পালট--এ তো আর অমনি অমনি ঘটতে পারে না। তার 
জন্য অকাতরে বনু-কিছু ত্যাগ করতে হবে। যে অবস্থা চালু আছে তাকেই যদি আকড়ে ধরে 
থাকি, তবে কোনোরকম ওলট-পালট কখনো সম্ভব হ'তে পারে না। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার তে। 
একটা উপায় মাত্র_-আদর্শের লক্ষ্যে পৌছুব।র পথ। স্থতরাং আদর্শ বোধের প্রেরণা ছাড়া ত্যাগ 
এবং লাধন] অর্থহীন। আবার, আদর্শ বোধের সক্রিয়তার জন্যই নতিনিষ্ঠর প্রয়োজন । আমি 
আদশের পিছনে ছুটছি, কিন্তু আমার কোনে নীতিবোধ নেই-_এটা অনেকটা শুন্যে কুন্থুমোঘ্যানের 
মতই অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছুর্নীতি একট! মস্ত বড় সমস্যা, সন্দেহ নেই। কারণ, দুর্নীতি 
প্রবণতা চারিক্রিক দৌর্বল্যের প্রতীক। আদর্শের অনুপ্রেরণা, ত্যাগনিষ্ঠ সাধনা-_এগুলে। কখনোই 
চারিত্রিক দুর্বলতার জলে। জমিতে উত্ভিন্ন হ'তে পারে না। 

আমাদের আদর্শ কি? ইন্কুলের ছাত্ররাও এর উত্তর জানে। জনজাগরণ। জনজাগরণের 
জন্ত জনগণের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার । যে-কোনো! গঠনমূলক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে 
যৌথপ্রয়াসের আন্তরিকতার উপর। তার কারণ, জনগণই হ'ল জাতীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্ত এবং 
বিধেয়, ছুইই | কিন্তু আমর! প্রকৃতপক্ষে যৌধপ্রচেষ্টার গোড়। কেটে আগায় জল ঢালছি। আমর! 
মানুষে মান্থষে ভেনাভেদ স্যন্টি করি ধর্মের আওতায়, সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতায়, প্রাদেশিক 
প্রতিদ্বম্বিতায়। মন আমাদের ভেদবিশ্ববসী। তাই কোনো যৌধপ্রচেষ্টায় মন-যেলানে৷ সাড়া পাইন] । 

২ 


২৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


অবশ্ঠ এ কথা ঠিক যে, আমর] মানুষে মাগ্ুষে ভেদাভেদ আইনত অস্বীকার করেছি। এক 
জাতি এক মন-_ছাপার অক্ষরে সে কথা ঘোষণা করেছি। কিন্তু গরশ্ন হ'ল, এই সাম্যের আদর্শকে 
কেন আমরা ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত করতে পারছি না? কেন আমাদের আদর্শগত জীবন 
এবং ব্যবহারিক জীবনে এমন আশমান-জমিন ফারাক? 

প্রশ্নটার মধ্যেই আমাদের দুরূহতম সমস্যার সংকেত আছে। সমস্যাটি হ'ল আমাদের 
আত্ম প্রবঞ্চনা। আমর] একট] ভাবের জগং রচনা করেছি_-আমাদের জ০0৮]] 01170819-1)911959 | 
এবং সেটাই আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যে-লোৌকট! রজ্দ্রকে রজ্বব হিসেবে দেখে 
না, তার উপর সর্প আরোপিত ক'রে লাফাতে আরস্ত করে তাকে আমর! “মায়াচ্ছন্ন” জীব বলি। 
আমাদের দৃশাও তাই। মায়াচ্ছন্ন। অস্তিমান জীবনটা ভান দিয়ে ভর]। দৃষ্টি মোহে আবিল। 

ভানবিলাসিতার ছু”টি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য ৷ একটা হ'ল, সত্যাসত্য মন্বদ্ধে ধারণা । সত্য যদি 
অপ্রিয় হয় ভানবিলাসী তাকে এড়িয়ে চলে বা অস্বীকার করে। কিছুদিন আগে আমাদের একজন 
ধর্মপ্রবর্তক সম্বন্ধে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত-হয়েছিল ; সেটাকে তুরম্ত, বাজেয়াঞ্চ করা হ'ল কারণ 
বইটা! অগ্রীতিকর সত্যভাষণে উদ্যোগী হয়েছিল। অপর পিঠে, অসত্য যদি প্রিয় হয়, তবে 
সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হয় এবং সেই সঙ্গে অপরেও তাই বিশ্বাম করবে বলে আবদার 
তুলা হয়। অযোধ্যাবাপীর মন আমাদেরই মতো কুৎসাপ্রিয়। সীতার কলঙ্ক তাদের কাছে 
বড়ই মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। সেইজন্য সেটাকে বিশ্বাস করতে এবং তদমুযায়ী কাজ করতে 
তাদের বিলম্ব বা সংকোচ হয় নি। 

দ্বিতীয় লক্ষণটি হ'ল, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে আত্মিক জীবনের বিচ্ছেদ । ব্যবহারিক জীবনে 
আমর যা! করি, আত্মিক জীবনের উপর তার কোনে ছায়া পড়ে না। আত্মা বিশুদ্ধ সত্তা । 
আগুন যখন তাকে দহন করতে পারে না, শান্ত যখন তাকে ছেদন করতে পারে না, তখন ব্যবহারিক 
জীবনেয় দু একট] অপকর্ম তাকে ক্রেদান্ত করবে কেমন ক'রে? এই লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী 
জিনকিনের একটি মস্তব্য কৌতৃহলকর 2 4819105 2 00৮0106 110600191 10100019) 19808 ৪0 
110199008)19 071%869 1166) 000610095 60199 & 669/০62192 800 £ %০£০638,0) 60 58 1018 
10501: 16£012715) €1%99 1007001) 60 0108165 10 1089 1)01009 600) 5)1)0108 10051016815 
800 9৩])019,31511)9 10 1089 ০0৬0 23০১ আঅ০০]0 06591 6010] 01 006986106 1018 0920610012 
000 6০ %০1)0122 1)9 17785 £59 83 17000] 83 692 16090 01 ৪1] 119 066 88%1010£8) ৬০৮ 179 
*1]] 0০ 2785002504 60 015988 61১9 1060200 6৪%.৮(৩) কালীমন্দির থেকে মায়ের আশীর্বাদীফুল নিয়ে 
মিথ্যে সাক্ষী দিতে যাওয়ার মধ্যে কোনোরকম দুমুখীনতা আছে ব'লে ভানবিলাসী বিশ্বাস করে না। 

এই লক্ষণদুটি তলিয়ে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, ভানবিলাসিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল জীবনকে 

দ্বিপ্তীকরণ £ ভাষণে ও ভাবনায়, সত্যে ও যিথ্যায়, বিশ্বাসে ও কর্ণে, আদর্শে ও জীবনযাত্রায় 
আধাআধি করা। অবগত, আধাআধি ক'রেই যে ভানবিলাসিতা ক্ষান্ত হয়, তা নয়। এরকম 
দ্বিণ্তীকরণ যে ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটতে পারে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ গুদাসীন্ত বা সচেতনতার ঘোর 
ছড়ানোও তার ধর্ম॥। আমাদের জীবনযাব্রার কয়েকট! দিক আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে 


১৩৭৩.] ভারতের সমস্তা ২৭ 


এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত কি ন]। 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা স্মপ্রচারিত। এই আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র হ'ল--তেন ত্যক্তেন 
তৃদ্ধীথাঃ | ত্যাগের মাধ্যমেই আমাদের ভোগের অধিকার জন্মায় । ভারত ত্যাগধর্ধে উজ্জীবিত, 
এ কথা কবিকে আখ্যাত হচ্ছে, দার্শনিকীতে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। তাত্বিক গৃঢ়তা ছেড়ে দিয়ে আমর 
যদি ত্যাগ শব্টার সাদামাঠ৷ অর্থ করি তবে মানে দাড়ায়, আমার যা আছে তা ছেড়ে দেওয়া । 
যা আমার নেই তাকে ত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে না। দেশবাসী দিনের পর দিন শুনে আসছে 
ত্যাগের মাহাত্ম্য, ভোগের অন্তঃসারশৃন্যতা | যারা নিঃসম্বল তাদের ত্যাগ করার মতো কিছুই 
নেই শুধু একটি জিনিস ছাড়া__সম্থলের স্বপ্ন । স্থতরাঁং ত্যাগের উপদেশ যখন তাদের জন্যে 
উচ্চারিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এঁ সম্থলের স্বপ্লটা তাদের ছাড়তে বলা হচ্ছে) অর্থাৎ, মা মা 
গৃধঃ, লোভ করোনা । 

জনসাধারণকে লোভ ছাড়তে বলছি, ভালো কথা । অনুন্নত দেশ আমাদের । 'লোভ- 
জটিল পঙ্থে, চললবার মতো সংগতি নেই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই সঙ্গে আমরাই আবার 
চতুর্দিকে লোভের মালমশল! ভোগের পশর1 সাজিয়ে বসে আছি আর সকলকে ডেকে ডেকে 
বলছি, “ভোগ করো, ঘি খাও, দরকার হ'লে ধার করেও | [05 2০, 75 1969: | সহজ 
কিস্তিতে শোধ করো । সকালবেলায় খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপনগুলো বড় বড় 
চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মায়াবী সরে বলতে থাকে) “আমায় কেনো, আমায় খাও, আমায় 
পরো, আমায় ব্যবহার করো |” ভাঙা বাসার অস্বাচ্ছল্যের মধ্যে তাদের সুর যেন ব্যঙ্গ করতে 
থাকে, “তোমার দ্বার। কিছুই হলনা । কিছুই হবে না।” তারপর বেরিয়ে আসি কর্মজীবনের 
সদর রাস্তায়। সেখানেও নিস্তার নেই। ভোগ্যবস্তরা চতুদ্দিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে 
আরম্ত করে। সুসঙ্জিত দোকানের লোভনীয় জানলায়, পথচলতি সুবেশীর পোযাঁক আসাকে, 
পাশ ঘেষে বেরিয়ে-যাওয়া গাড়ীর হর্ণে, বিলাসবহুল রেস্টরেপ্টের মোগলাই গন্ধে। যার সম্বল 
অতি সীমিত, নেই বললেই চলে--তার সামনে সোনার হরিণ চরিয়ে বেড়াই। লোকটি যদি বলে 
ওঠে, “আমার সোনার হরিণ চাই,” তবে বিস্মিত হয়ে ভাববে, একি অধৈর্য ! 

অবস্থাট! আরও অন্তরবৈষম্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে যখন উপদেষ্টারাই ভোগসাগরে ডুবে থাকে এবং 
মাঝে মাঝে মাছের মতো জলের উপরে উঠে এসে ব'লেযায়, “ত্যাগ মহান্‌ ধর্ম” । তাদের 
_ভানবিলাসী আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কাছে এই কথায়-কাজে অসামগ্রস্তটা ধরা পড়ে না বটে, কিন্ত 
জনসাধারণ প্রশ্নোম্ুখ হয়ে ওঠে । ভোগের মেলায় ত্যাগের বোল বেস্থরো ঠেকে । যখন বাস্তব সত্য 
সম্বন্ধে ওদাসীন্ত দেখ। দেয়, তখন এই ধরণের ভাষণ-জীবন দ্বিখণ্তীকরণ যুক্তিসংগত বলে গৃহীত হয়। 

বৃটিশ আমলে “51০9:9£2] 715798518০0 0১9 6০21007 07%0-এর সঙ্গে জনসাধারণ 
হ্পরিচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশে সেই উপেক্ষার পুনরাবুত্তি, সেই ইংরেজ আমীরিয়ানায় 
অঙুচিকীর্যা, কেমন ক'রে সম্ভব হয় সেটাই দুর্বোধ্য । সব দেখে শুনে মনে হয়, বিদেশী রাজশক্তি 
বিদেয় নিয়েছে বটে কিন্তু রাজকীয় জীবন যাত্রার লোভ জালিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের মনে। 
তাই সাম্যবাদী স্বপ্ন দেখবার জগ্ঠ রাজভবনের সিংহাসন দরকার। সত্যি কথ! বলতে কি, 


২৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


আমীরিয়ানার মোহ দেশের মন থেকে কাটেই নি। তাই আজে! আমর! রাজকীয় স্টাইলে 
জমকালো! শোভাযাত্রা বার করি, দলে দলে দেখতে ছুটি । ক্]াডিলাকে চড়ে গলায় হীরের হার 
ছুগিয়ে ভোট চাইতে এলে বিগলিত বোধ করি। আলো কসল্জিত গ্রাসাণ দেখলে চোখে আমাদের 
আজে! প্রশংসার ফুলঝুরি ছোটে । 

জনসাধারণের মন থেকে আমীরি মোহ কাটে [ন বলেই স্থিতাবস্থার পৃষ্ঠপোষকেরা সথযোগ 
পায় জমিদণরী জেল] জিইয়ে রাখতে | কেউ যদি সমালোচন! করে, তাকে 91)7%0268] বল] হয়। 
৮১9৫6108] দৃষ্টিভঙ্গী বলে-_দারিদ্র-বিতাড়ন আমাদের লক্ষ্য, দারিদ্র্য বিতরণ নয়। অর্থাৎ, যারা 
উপরতলায় অছে তাদের টেনে নীচে নামিয়ে সবাইকে গরীব বানানে আমাদের উদ্দেশ নয়। 
নীচতলার লোক যাতে উপরতলায় উঠতে পারে সেটাই আমাদের চেষ্টা । তন্তার্থ, সকলকেই 
একদিন উপরতলায় তুলব, এবং সেদিনই দেখ বিশ্বধাঞ্জারে অর্থনৈতিক সম্মানের দাবি জানাতে 
পারবে । অবশ্ঠ, যতদিন সেট? না ঘটছে নীচতলায় কষ্ট হবে বটে, তবে ভবিষ্কতের আশায় দেশের 
স্বার্থে সেই কষ্ট সহা করতে হবে । একথা যার! বলে তারা নিজেদের বাস্তববাদী ব+লে বিশ্বাস করে। 
কেউ যদ্দি তাদের বলে বসে, “কষ্টটা না হয় সকলেই ভাগ ক'রে নিক্‌, তাহলে তার এই ধরণের 
অবাস্তব মতামতে বিচলিত বোধ করে। 

বাস্তববাদী ধারণায় দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির প্রমাণ হ'ল ভোগ্যবস্তর প্রাচূর্ধে। অধ্যাপক 
গলব্রেথের ভাষায় 2 49:06) 00091969 1061:98910£]19 ০01 1691009 01 1005 600901021)61020, 
[11099 +দ9 09000100 6068 017910979)019 198৮ 01 0020৮921201 019 91510932090 01 1902 2060 
&0. 1009স ০ 0861008] 16099, 100015 2100898 ৪৮ 19886 80208 9০১৪৪.১, (৪) গলব্রেথ 
যে সন্দেহের ইঙ্গিত করেছেন, সেট] হ'ল এই যেরেডিওগ্রাম, মোটরগাড়ী, ফ্রীজ, আসবাবপত্র 
সৌধীন পোষাক-আসাঁক ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উৎপাদন করতে পারলেই কি আমাদের সদ্‌- 
গতি লাভ হবে? বাস্তববাদী উত্তর দেবে, নিশ্চয়ই । এই উত্তরটাই আমাদের দেশে চালু। তাই 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন দ্রুত প্রসার লাভ করছে । জাতীয় আয় যত বাড়ছে, 
ততই দেশে বিলাসবহুল ভোগ্যপণ্যের চাহিদ1 ফেঁপে উঠছে । পাড়ায় পাড়ায় রকমারি ফানিচারের 
দোকান, সৌথীন পোষাক-আসাকের মেল।, মণিহারী দোকানের জলুন, গাড়ী _এয়ারকণ্ডিশীনার- 
রেফ্কিজারেটর-উ্রযান্জিস্টারের বাসনা । কি নেই? ভ্রম হয়, এটা দরিত্র ভারত না খদ্ধিমান বিলেত? 

চারিদিকে শোন যায় £ উত্পাদন বাঁড়াও। কিসের উৎপাদন বাড়াবে! ? বিলাস ব্যসনের? 
আমরা যে-মাদর্শেবিশ্বাস করি, অধ্যাপক টনীর ভাষায় সেই আদর্শর উত্তর হ'ল £ *7:00009 
ঘ/186 7 1০900) 60108101108) 1)0058-70010) ৪2৮১ 10005519897 135 81] 10798108 1 1306 11 6125 
1086200. 8 90806115 100)906] তা) 01)9৪9 61120851090. 16 006 19969: 5601) 107০0000316 
৪ €০০৭ 1090 061397:8 12501) 61] ৪00০) 220055 20 1598906 ৪6996 ?,১,0]0 006 91১900 
1998 00 [05869 1007159) 1১9 8৪ 189 & ০ %3 4:000৫9 10079? ?”১ (৫) কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে 
এই আদর্শকে আমর] সযত্বে পরিহার ক'রে চলি। 

বাস্তববার্দী দৃষ্টিভঙ্গীতে একট গলদ চোখে পড়ে। যার] নিঃসম্বল বা স্বল্পবিত্ত, তাদেরকে 


১৩৭৪] ভারতের সমস্থ ২৯ 


বল] হয় [18690 69 1706161 নইলে বেতন বুদ্ধির দাবি ওঠে এবং ইনফ্লেশানের দরজ! খুলে যায়। 
আবার ঠিক সেই সঙ্গেই বিজ্ঞাপনগুল তাদের বলতে থাকে 2 10080. 61১9 1১961 বলতে থাকে £ 
আরো চাও, নাল্পে স্থখমন্তি। বিজ্ঞ/পনের উদ্দে্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রপঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞাপনিক 
উপদেষ্টা সম্প্রতি তার আর. কে. সরকার মেমোরিয়াল লেকচারে বলেছেন £ “ট56 10883 1781196 
(01 00178001081 £€000$ 00905186301 17011109209 01 1)901)19) 800 16 83 60 61715 59061010678 
৪৮ ০00৮ 80৬91618106 00056 002101001010966 1):80891015,৮(৬) লাখ লাখ বিত্তহীন লোকের 
দরজায় লোভের বাণী পৌছে দেওয়া হ'ল বিজ্ঞাপনের কর্তব্য | ওই লাখ লাখ বিত্তহীন লোকের! 
এখন কি করবে? তার] কি বেণ্ট আটবে, না আল্গা করবে? 

ভারতের লক্ষ্য কি? আমর! কি এক ভোগবাদী সমাজ স্থ্টি করতে চাই? সকলেই 
একবাক্যে হয়তো! উত্তর দেবে £ না। সাম্যবাদী মানবিক সমাজ-হট্টি হ'ল আমাদের আদর্শ। 
তাই যদি হয় তবে ধনিকতত্ত্কের ভোগদর্শনকে আমর] কেন এমন ক'রে জ'বনে প্রতিফলিত করছি? 
ধনিকতন্ত্র ও সমাজতম্ত্রের মধ্যে তফাৎ যে আকাশ পাতাল। ধনিকতা মনে করে মানব জীবনের 
একমাত্র কাম্য হ'ল ভোগবাসনার আত্মতৃপ্চি এবং কর্মের উদ্দেশ্ঠ হ'ল এই তৃপ্তির পথকে স্থগম করা। 
মানবতা বিশ্বাস করে, জীবনের পূর্ণতা আত্মক্রাস্তিতে। €জবিক জীবনের সংকীর্ণতা অতিক্রম 
ক'রে এক যখন বনহুর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে তখনই তার ম।নব পরিচয়ের প্রকাশ। কর্মশক্তির 
লক্ষ্য হ'ল এই আত্মক্রাস্তির পথকে স্থগম কর! । 

এট1 একট] ভূল ধারণা যে ভোগবৃত্তি ধনিক সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । ভোগবৃত্তির সঙ্গে 
সামস্ততাস্ত্রিক মনোভাবের গভীর আত্মীয়তা আছে। সামস্তচক্র ধনিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত 
হলেই যে জায়গীরদারী মন বিদেয় নেবে ত। মোটেই নয়। সামস্ততাস্ত্রক মনোভাবের ধুয়া হ'ল; 
খরচ করো। এই ধুয়াটাকে ধনিকতন্ত্র আপন ক'রে নিয়েছে। সামস্ততস্ত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, 
খরচ করবার ক্ষমতা হ'ল আভিজাত্যের দাড়িপাল্লা। ব্যয় বাহুল্য যার যত বেশী, সে ততো 
অভিজাত । শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য হ'ল আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা। ভেবলেন 
যাকে 1 0৫ 00080860008 8869 বা 0800 01 150007100 আঞ&৪6৪ বলেছেন, সামস্ুতান্ত্রিক 
জীবনবাদ সেই আইনের দ্বার নিয়ন্ত্রিত। ধনতান্ত্রিক ভোগবাদীর ধুয়াও হ'ল £ থখিরচ করো, 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার ক'রো না।” তফাৎ শুধু সামস্ত যুগে খরচ করবার ক্ষমতা ছিল 
সীমাবদ্ধ ) বর্তমান 70888 ০00901708800-এর যুগে সেই সীম! স্বদূর প্রসারিত। মোদ্দা কথা, খরচ 
করতে হবে। যার ছুঞ্জোড়া শার্ট হ'লে চলে যায়, তার অন্তত ছজোড়া চাই ! দশ টাকার 
জুতোয় পা ঢাকা চ'লে বটে, কিন্ধু চল্লিশী জুতো না হ'লে সমাজে পা দেখানো যায় না। সাধারণ 
চেয়ারেও বসা চলে। কিন্তু সন্তরান্ত নীতন্বের প্রয়োজন আধুনিকতম সোফা। অপ্রয়োজনকে 
প্রয়োজনের মুখোশ পরিয়ে খরচ বাড়িয়ে যেতে পারলেই প্র“ংসা ল'ভ করা যায়। যাকে ১60৮1 
০111%108 বলা হয়, সেটা আর কিছুই নয়, এই পরিদৃশ্ঠমান ব্যয়বাছুল্য । যে খরচ করতে পারছে 
না সে রাগে ফুলছে এবং হিংসে করে মরছে; কখন সে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারবে তারই জন্য 
অধীর প্রতীক্ষা করছে। 


৩০ সমকালীন ] বৈশাখ 


এই ব্যয় বাহুল্য শুধু ব্যক্তিক জীবনের লক্ষ্য নয়। সমাজেও পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক 
অহুষ্ঠান যথা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পৃজাপাধণিক অনুষ্ঠান যথা পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী! দুর্গাপূজা : এগুলি 
সবই জমিদারী ব্যয়গ্রবৃত্তির ওকষ্ট উদাহরণ! রাগ্ট্রিকজীবন সমাজজীবনেরই প্রতিফলন। তাই 
সরকারী আচার ব্যবহাবেও যে জমিদারী ব্যয়শীলতা দেখতে পাবো সে আর এমন কি বিচিত্র । 
সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি এবং ব্যয়রীতি “খরচ করে” নীতির মনোজ রূপায়ণ। 
সেখানে বছর শেষে টাকা খরচ করার কেমন ধুম পণড়ে যায় তা অনেকেরই জানা। প্রয়োজনীয় 
বলে যে সেই খরচা কর! হচ্ছে তানয়। যদি হ'ত বছরের প্রথম দিকে খরচ করার স্পৃহা দেখা 
দিত। আদল কথ, বাজেটে যে-টাক। বরাদ কর! হয়েছে সেটা ব্যয়িত না হ'লে তামাদি হয়ে 
যাবে, এটাই হ'ল বর্ষশেষের ব্যরস্ীতির কারণ। য্যাপল্বী কমিটির রিপোর্ট আলোচন1 কালে 
পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, আমাদের দেশে 20816 ০৫ 92892016079 না হয়ে ৪৫৮ ০1 
901)19৬109:)8 হওয়! উচিত। কিন্তু 91১90916059 যেখানে 5017195627916 এর প্রমাণ, সেখানে 
80019587390 এর আলাদা ৪৪716 কি? আমরা গর্ব ক'রে ব'লে থাকি এত-কোটি টাকার একটি 
উদ্যোগ-পরিকল্পনা । খরচের অংক দিয়ে পরিকল্পনার আভিজাত্য নির্ণাত হয়। হবেই বান! 
কেন? কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেখি কোটি-কোটি টাকা খরচে নিমিত ছায়াচিত্রের শুভমুক্তি ঘটল, 
আমর? দুর্দঘমনীয় উৎসাহে দলে দলে তাই দেখতে ছুটি ভ্বল দামের টিকিট তিন ডবল দাম নিয়ে 
কিনে। আমাদের উৎসাহোন্মত্ত ভিড় সামলাতে লালবাজার হিমসিম খেয়ে যাঁয়। জমিদারী 
মেজাজে আমরা শুধু খরচাই করি তা নয়, ব্যযধমিতাকে যথার্থ মর্ধাদ! দিয়ে থাকি । 

আমাদের দেশের মন্ত বড়ো এক সমস্যা হ'ল দুর্নীতি । এ সম্বন্ধে চিন্তিত নয়, এমন দেশধাসী 
সংখ্যায় কম। এমন কি, ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিটিও চিস্তিত। যদি বিশ্লেষণ কর] যায়, তবে দেখা 
যাবে যে ছুনীতির জন্যও আমাদের সামস্ততান্ত্রিক চিত্তবৃত্তি বহুলাংশে দায়ী। সামস্ততাস্ত্রি 
চিত্রবৃত্তির একট] লক্ষণ দেখেছি-__খরচ করার নেশা । আর-একট] লক্ষণ হ'ল, উপরি-পাওয়ার প্রথা । 
নজরানা প্রথার সঙ্গে সকলেই পরিচিত । প্রথাটির উপর এঁতিহ্ের পৃণ্যস্পর্শ আছে। ওটা সম্মানের 
প্রতীক। যে উধ্বতন শক্তি আমাকে রক্ষণ বা ভক্ষণ করতে পারে সেই শক্তির কাছে সশ্রদ্ধ নতি 
স্বীকারের চাক্ষুষ অভিব্যক্তি হ'ল নজরানা। নজরান! নান! রকমের | দেবতা থেকে আরম্ভ ক'রে 
দারোগ! পর্যস্ত সকলেই নজরানার এক্তিয়ারে পড়ে । আবার বিবাহাদি ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানে 
তত্ব পাঠানোর রীতিও নজরানার অন্তর্গত। যদি না পাঠানো হয়, বা, মোট জায়গায় মিহি তত 
যায়, তবে সম্ম(নহানির কারণ ঘটে এবং সবে-গ'ড়ে ওঠা আত্মীয়তার তার ছিড়ে যায়। 

নজরানার সঙ্গে বখশিস প্রথাটিও বিচার্ধ। নজরানা যেমন উধ্বতন শক্তির উদ্দেশে 
উতসর্গীকৃত, বধশিস তেমনি অধস্তন সেবায়েতের উদ্দেশ্ঠে প্রদত্ত হয়। যে আপনার কোনোরকম 
সেবায় (অর্থাৎ কাজে ) লাগল বা তৃষ্টিবিধানে সাহাষ্য করল তাকে আপনি বখশিস দিয়ে থাকেন। 
কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ প্সধস্তন ব্যক্তি রাজাকে যে উপঢোকন দেয়, সেটা নজরানা। খুশী হওয়ার 
চিন্বম্বরূপ রাজা অধস্তনকে যে পুরস্কার, দেয়, সেটা]! হ'ল বখশিষ। দুটোই উপরি-পাওন]। 
শুধু উপর নীচ ভেদে তার শ্রেণীবিভাগ- একটা নজরানা, একটা বখশিষ। কতগুলে! উপরি 
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পাওনা সমাজ-ন্বীকত, কতগুলো নয়। উপরি-পাওনা, সমাজ-স্বীকৃত হ'লে নীতি-সম্মত, 
অস্বীকৃত হ'লে দুর্নীতিবোধক। উদাহরণ হিসেবে বল! যেতে পাঁরে, দেওয়ালী বা নববর্ষ 
উপলক্ষে কত্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের বাড়ীতে যদি ফলঝুড়ি ইত্যাদি ভেট (তত্ব) পাঠানে। হয় 
তবে সেট! সংগত। পয়ল! জাুয়ারী ক্যালেগ্ডার ভায়রী এবং এ ধরণের নান! মনোহারী টুকিটাকি 
যদি আপনাকে উপহার দিয়ে যাওয়া না হয়, তবে আপনি অসম্ম।নিত বোধ করবেন। এই জাতীয় 
উপঢৌকন যে কত জনপ্রিয় তা সকলেরই জানা । এগুপি সম্মানস্থচক। একজন দারোগাকে 
আপনি যদ্দি ক্যালেগ্ডার-ডায়রী-কলম ইত্যাদি দেন সেটায় দোষ নেই। কিন্তযদি সে একটা মুরগী 
গ্রহণ করে সেট! ছুননীতি। ধনতান্ত্রিক সভ্য জগতে [5195 প্রথা প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। হোটেলে 
সেলুনে টিপস্‌ (বখশিষ) না দিয়ে চ'লে যান তবে আপনাকে কোনো জঙ্গুলে জীব ব'লে ধ'রে 
নেওয়া হবে। কিন্ত কোনো এক প্রতিষ্ঠানের পিওন টিওনকে যি টিপস্‌ দেওয়া হয়, সেট। 
বেআইনী । উপরি পাওনার এই আইনী-বেআইনী। শ্রেণীবিভাগ সাধারণবুদ্ধির কাছে একটু 
গোলমেলে বলে প্রতিভাত হয়। একই জিনিস, ক্ষেত্রবিশেষে আইনী, আবার ক্ষেত্রাস্তরে বেআইনী ! 

দর্শন যাই বলুক না কেন, মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বস্তধমী। অর্থশাস্ত্ে বস্ত বা 
৫0101700165 বলতে বোঝায় সেই জিনিস যার মূল্য আছে। বস্তত্বের ধর্ম হ'ল ক্রেতব্যতা। 
একট] মূল্যের বিনিময়ে বস্তুকে কেনা চলে । মানুষের মুল) আছে। সে ক্রেতব্য। অবশ্ত তাকে 
ব্ত ব'লে কোনো দার্শনিক সম্মানহানি ঘটানো হচ্ছে না? শুধু একটা অর্থনৈতিক তথ্যের 
পরিবেশন করা হচ্ছে । প্রকৃতপক্ষে, বস্ত মানুষের ক্রেতব্যতায় বিশ্বাস না করলে আমাদের বাজার 
ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। সমাজের ক্রমবিকাশে মান্্ষ-বাজারের বিবর্তন ঘটেছে। 
একদিন ছিল- যখন পুরো মানুষটাকে হাটে বাজারে কেনা চলত | রাজা হরিশ্চন্দ্রকেই কিনে 
নিয়েছিল এক শ্রশান্বানী ডোম! এই মানুষ কেনা-.বচা দাসপ্রথা নামে ইতিহাসে পরিচিত। 
আজকাল এই প্রথার অবসান ঘটেছে । কিন্তু তাই ব'লে মাচষের ক্রেতব্যতা লোপ পায়নি। 
ধনতান্ত্রিক “ব্যক্তি স্বাধীনতার” যুগে গোটা মানুষটাকে আর কিনতে পারা যায় না; কেবলমাত্র 
তার শ্রমশক্তি বা স্থখো২পাদক শক্তির কেনা বেচা চলে। এই কেনাবেচায় যে-নামে মুল্যের 
আদান-প্রদান ঘটে তা হ'ল-বেতন, দক্ষিণা, পারিশ্রমিক চইত্যাদি। বস্তুক্ষেত্রে যেমন 
দামী জিনিসটার কদর বেশী, মাচষের বেল।তেও দামী মাচ্ষটার সম্মান অধিকতর । যে হাজার 
টাকা মাইনে পায়, তার সম্মান একশো-ওয়।লার চেয়ে বেশী। যে ভাক্তার চৌধষট্র টাকা দক্ষিণা 
নেন তার ক্র আট-টাক1-ওয়ালার আটগুণ। যে কলাবর্তীর ( বা ০৪11-51]) পারিশ্রমিক 
ঘণ্টায় একশ! টাক। তার আদর দশমুদ্রাবতীর তুলনায় নিশ্চয়ই দশগুণ বেশী। 

দ|মট। যে সব সময়েই টাক পয়সাতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। টাকার পরিবর্তে নানাবিধ 
স্থখস্থবিধার মাধ্যমেও দাম ধার্য কর। হয়। তাকে বলা হয় 11069 1)9791769 1 অর্থ।ৎ দামের 
গায়ে ঝালরের জলুস। সাদ] কথায়, উপরি। যেমন, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্তীস্থানীয় ব্যক্তিদের 
মূল্য নির্ধারণের সময় মাইনে ছাড়। যেগুলি বিচার তা হ'ল--বিনেপয়সার গাড়ী বাড়ী আপবাবপত্ 
টেলিফোন লাঞ্চ ইত্যাদি সখ স্থবিধা। এই স্ুখস্থ্বিধাগুলির আকর্ষণ দ্বিবিধ। প্রথমত, এর জেল্লা 
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সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা কারুর সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করতে হ'লে ব'লে থাকি £ 
“অমুক একজন জাদরেল অফিলার। কোম্পানী থেকে গাড়ী বাড়ী চাকর বাকর সব ফ্রী পায়।” 
দ্বিতীয়ত, এই ধরণের স্থখন্থবিধার হথবিধা এই যে, আয়কর বিভাগের দৃষ্টি অনেকটা এড়ানো যায়। 
স্থথহ্থবিধাগুলিকে টাকার অংকে পরিবতিত ক'রে দাম ধার্য করা চলে বটে, কিন্তু তাহ'লে আয়কর 
বিভাগ প্রশ্চাদ্ধাবন করতে পারে। স্থথম্থ্বিধার মাধ্যমে যে দাম পাওয়া যায় সেটা উপরি পাওনার 
অন্থর্গত। কেন না, [11129 7১97791165 সরকারী ভাবে মাইনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় না 
এবং বেসর গারী ভাবে আরকর কমানোর প্রশস্ত পথ হিসেবে গৃহীত হয়। 

দামের দাড়ি পাল্লায় যখন সামাজিক সম্মানের ওজন কর] হয়, তখন প্রত্যেকেই কামনা করে 
তার দামটা বেশী হোক । রোজগ।রের বাজারে যদি ইচ্ছেমতে। দাম পাওয়া না যায়, তবে স্বভাবতই 
মান্য ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হয়। আমি কমদামী লোক এট] ভাবতে কারই বা ভালো লাগে! 
ঘাটতি পূরণের অর্থ হ'ল বাড়তি দাম পাওয়া । মূল্য স্ফীতিকরণের একাধিক পথ আছে) যথা £ 

(১) অবসর সময়েও শ্রমশক্তিকে বিক্রয় করা। যেমন পার্ট টাইম কাজ করা, ছেলে পড়ানো 
ইত্যার্দি। এটা শ্রমসাপেক্ষ এবং এর জন্য সুযোগও সীমিত। তাছাড়া, অত্যধিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের 
অনুকূল নয়। 

(২) বেসরকাবীভাবে ছোটখাটো সুখস্থবিধা ভোগ করা । যেমন, বাড়ীর ছেলে মেয়ের 
জন্য অফিস থেকে কাগজট। পেন্সিলট! এনে দেওয়া, অফিস গাড়ীটাকে ব্যক্তিগত কাজে লাগানে!। 
যারা কোম্পানীর কাছ থেকে বেতনেতর স্ুখস্থবিধা পায় না, তার বেসরকারী ভাবে এ জাতীয় 
স্থখন্থবিধার সুযোগ নেয়। 

(৩) অপরকে বাড়তি সাহায্য দিয়ে তার দাম বাবদ উপরি আদায় করা। যেমন, 
একজনের বিল পাশ হ'তে দেরি হচ্ছে। কাজট] তাড়াতাড়ি করিয়ে দিয়ে কিছু “59:%106 07829, 
গ্রহণ কর1। যে গ্রহণ করছে তার যুক্তি £ গুত্যেক কাজের দাম আছে । আমি একট] কাজ করে 
দিঙগাম। উপরিট তারই দাম। 

এখন প্রশ্ন ওঠে £ যে-সমাজ দর্শনে নজরানা-বখশিস ৪9:%199 01)97£9 ইত্যাদি প্রথা গ্ঠায় 
সংগত, যেখানে আয়ের সঙ্গে আয়কর-এড়ানে। সুখন্থবিধ। গ্রশংসাহ, যেখানে মানুষের শ্রেয়বোধ তার 
ক্রেতব্যতায় রূপান্তরিত, যেখানে স্থজনশীলল কর্মপ্রতিভ1 বস্তভৃত বাজ।রেমাল-_সেখানে ছুটে 
বেসরকারী স্থুখস্থবিধা ভোগ কিংবা ৪9:16 ৫7878 এর উপরিপাওন। কেন হুর্নীতির অন্তর্গতহবে? 

আর এক ধরণের উপরি-প্রথার জনপ্রিয়তা আজকাল ক্রমশই বাড়ছে । এটা হ'ল, 
90697693007 1 অর্থাৎ গরমোদব্যবস্থা। আগেকার দিনে জমিদারের জন্ত প্রমোদব্যবস্থার 
বন্দোবস্ত করে অনেকেই অনেকরফম- স্থথন্ুবিধা লুটেছে। ধনিকতন্ত্রে সেই প্রথা নূতন পোষাকে 
চালু হয়েছে! আমি যদ্দি আপনার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কোনে কাজ ক'রে দি, তবে সেট! 
দুর্নীতি । কিন্ত আপনি যদ্দি আমাকে 966:6৪10 করেন অর্থাৎ খানাপিন1 করান এবং তৎপরিবর্তে 
কাজ হাসিল ক'রে নেন, তবে সেটা অসংগত নয়। আজকাল সব প্রতিষ্ঠানেই 9769:91000908 
৪11058509 বা গ্রমোদভাতা দেওয়। হয়ে থাকে উপরওয়ালাদের | এই গ্রমোদভাতার উদ্দেশ্টু হ'ল, 
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কাজ হাসিল করার জন্য খানাপিনা করানে, “দেখভাল? করা । যে সব প্রতিষ্ঠানে গ্রমোদভাতার 
বন্দোবস্ত নেই, সে সব জায়গায় প্রমোদব্যবস্থার খরচা বাবদ আলাদা অংক ধ'রে রাখা থাকে। 
এমনো হতে পারে, আমি আপনার খাঁনাপিনা আতিথেয়তা উপভোগ করলাম বটে কিন্তু আপনার 
হয়ে কাজটা না ক'রে এমন একজনের জন্য ক'রে দিলাম যে হয়তো আমাকে 9697910 করে নি। 
সে ক্ষেত্রে আমার সততা খুনই উচ্চ প্রশংসনীয় । আপনি হয়তো আমাকে অনৎ ভাবতে পারেন, 
কারণ আপনার আতিথেয়তা গ্রহণ ক'রেও কাজট। ক'রে দিলাম না। আপনার এই চিন্তাধার' 
স্পষ্টতই প্রচলিত লেনদেন প্রথার দ্বার! প্রভাবিত । এই প্রথা বলে, কেউ যদি আগাম নিয়ে জিনিস 
না দেয় সে অসৎ। 

মান্থষের ক্রেতব্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ের কোনো কোনে মহলে বে* কৌতৃহলকর 
মনোভাব দেখ যায় । একটা উদাহরণ নেওয়া! যাক। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী একদ। শ্রীমতী 
জিনকিনের কাছে কথা প্রলঙ্গে বলেছিলেন £ “1 691] 5০৮১ 9৬৪7৮ 20280. 1788 118 137109. [08 
801776 16 15 10০97) 107 001675 1 23 198 01 00৪৮5) 10 06139295 16 29109111106 ৪ :91961010 
91):090 181) 1029110 9য1780£9.*,1)00]0 06 009. 1 119৮৪ 1৮612 17)07799 800 ] 13859 
1)0996)৮ 9৮9: 1000. [ 1199 ০১৮৪৭] 60 1), 30209011195 16 %০০]0 101789 6০ 200 1013 
0709১ 629৮ ৮5 211. (৭) দ্বামের কত রকম ফের হতে পারে তারই একটা স্বচ্ছ ছবি পাওয়া 
যায় ব্যবসায়ীটির উক্তিতে এবং সেই কারণে উক্তিটি মুল্যবান। শ্রীমতী জিনকিনের কাছে অবস্তা 
এট একট] দস্তোক্তি ব'লে মনে হয়েছে, তবে তেমন মনে করার বিশেষ সার্থকতা নেই। বাজার- 
ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ দামে কাটে, দ্ামে নড়ে । এটা সাদ] মাঠা তথ্য। 

এখন প্রশ্ন, কোন দামটাকে জাতে তুলব, আর কোনটাকেই বা অচ্ছুৎ বলব? সহজ বুদ্ধি 
বলে, নজরান। থেকে আরস্তু ক'রে বখশিস আমোদ প্রমোদ স্ুখন্থবিধাভোগ--জনসেবীর কাছে 
সবগুলোই দুর্নীতির পরিচায়ক । উপরি পাওনা এক-রূপে হবে দেবী, অন্ত-রূপে পতিতা, এট 
অযৌক্তিক। কিন্তু এই অযৌক্তিক ব্যাপারটাকে আমর সম্ভব ক'রে তুলেছি, এবং স্বীকার ক'রে 
নিয়েছি। এর কারণ, দুর্নীতি আমাদের কাছে একটা দ্ধ্যর্থবোধক শব্খ। শুধু ছুর্নীতি কেন? 
নীতিবোধটাই এখন একট দ্যর্থবোধক ধারণা । ছেলে যদি মিছে কথা বলে, বাবা চটে যায়। 
কিন্তু বাবা নিজেই যখন মিথ্যে ওজর দিয়ে অফিস কামাই করে, সেটা দৌষনীয় নয় । এই 
ার্থবোধকতার জন্তই আমাদের সমাজে দেখ! দিয়েছে, যাকে নু, 7), [,95৪911-এর ভাষায় চলে, 
01818 0 9080$9009 | বিবেকের এই সংকটের মাঝে পড়ে আমর দিশহার।, শ্রেয়বোধের 
নিশান। ফেলেছি হারিয়ে । 

প্রকৃতপক্ষে, হ্যর্থবোধক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের প্রত্যেকটি ধারণাকে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে আচ্ছন্ন 
ক'রে রেখেছে । জীবন দর্শন ব'লে আমাদের ষদ্দি কিছু আজো থাকে, তবে সেই জীবনদর্শনই 
দবযর্থবোধকতার দোষে দুষ্ট, অন্তবৈষম্যে কণ্টকাকীর্ণ। ফলে, আমাদের ভিতরে-বাহিরে ভাগাভাগি 
হয়ে গেছে । ভাষণে বিশ্বাসে কর্মে কোনো সামন্ত নেই। আমরা চাই এক জিনিস, বলি 


আর-এক, করি অন্ত কিছু। যেমন, লক্ষ্য আমাদের অর্থ নৈতিক ন্বয়গ্তরতা, করি ভিক্ষে, চলি 
ঙ 


৪ সমকালীন [ বৈশাখ 


জমিদারে চালে। যুক্তি? জাকজমকের চমক যদি শ্লান হয়, বিদেশীরা আমাদের পুছবে না। 
আর টুরিস্টরাই বা বলবে কি? একদিন দেউলিয়] জমিদারের কাছ থেকেও ঠাট-বজায়ের স্বপক্ষে 
ঠিক এমনি যুক্তি শোনা যেত। 

ভারতীয় জীবনে এটাই হ'ল ট্র্যাজেডি। খণ্তীভূত জীবনযাত্রার অভিশাপ নিয়ে অখণ্ড 
জীবনযাত্রীর ভান ক'রে চলেছি । এই ভান বিলাসিতায় আবিল হয়ে উঠেছে আম।দের দৃষ্টিকোণ 
জনি নী, কোন্‌ দিকে চলব, কোথায় যাবো । অগত্যা, যাতেই আমরা হাত দিচ্ছি সেটাই মাঝপথে 
থমকে দাড়াচ্ছে। আমরা শিল্পঘুগের দিকে ছুটেছি মনকে বেঁধে রেখেছি সামস্ততান্ত্রিক খুঁটিতে। 
মুখে সমসমাজের বুলি, রক্তে জমিদারী নেশা । ভারতবাসী আমার ভাই ব'লে সভামঞ্চে অভিনয় 
করি, বাড়ীতে বলি উড়ে-মেড়ো-খোট্টা-বাংগালী | “ইংরেজ হটাও? রবে মুখর, কিন্তু ছেলেমেয়ের 
যদি সাহেবী স্কুলে পড়বার সুযোগ না পায় [08005-05)075 [80 বলতে না শেখে, তবে মুখ 
আমাদের চুণ হয়ে যায়। “নমো বিজ্ঞান ব'লে ত্রিসন্ধ্য/ জপ করি, কিন্তু গ্রহণাস্তর গঙ্গামান ক'রে 
বাসনকোসন ধুয়ে অপবিত্রতা দূর করি। আরাম হারাম হায়-এই আমাদের শ্লোগান কিন্ত 
দেহমন খুঁজে ফেরে এয়ারকপণ্ডিশান আর ফ্রীজের শীতল বিলাস। 439:%1০9 ৮৪1০:০ ৪911 বাণী 
ঝোলে সরকারী এলাকায়, কিন্তু কাজের বেলায় "9611 1১919:5 ৪9£৮10০১। আত্মনির্ভরতার গুণ 
গাই, কিন্তু পছন্দ করি অপরের ঘাড়ে কাজের দায়িত্ব চাপাতে । গুরুবাদী মন প্রত্যাদেশের আশায় 
উদ্যুখ হয়ে থাকে, অথচ, 3266119059] £99৭070এর দাবিতে পঞ্চমুখ । মানুষকে অমুতের পুত্র বলে 
হাক দিই, কিন্তু বাড়ীতে মেথরের জন্য ছোয়া-বাচানে৷ বন্দোবস্ত । | 

এই যে ভানের ভড়ং, এই যে আত্মপ্রবঞ্চনা--এটাই হ'ল দেশের প্রকৃত সমস্যা, অন্য সমস্ত 

সমস্যার উত্স। এর উপর মোহমুদ্গর ন| পড়লে আমাদের মুক্তি নেই। রাষ্রশক্তি আমাদের 
করায়ত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় নি আজো । ভানবিলাসিতার ঘোর 
কাটিয়ে আমাদের মণীষা যেদিন সক্রিয় হয়ে উঠবে জাগরণের বকটতায় সত্যের দৃঢ়তার একমাত্র 
সেই দিনই আমরা স্বাধীনতার যথার্থ স্বাদ পাবো, লাভ করব আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার । 
একমাত্র সেইিনই আমরা আমাদের জীবনলক্ষ্যকে স্ুম্পষ্ট সথবোধ্য স্থঠাম রূপ দিতে পারব। 
অন্যথায়, আমরা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার ঘূর্ণীপাকে ঘুর খেয়ে খেয়ে মরব আর ভাবব উন্নতির 
ঘোরানোর্সিড়ি বেয়ে রামরাজ্যে আরোহণ করছি। 
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পাঠিনাজ্য (কাখায় অবস্থিত ছিল ? 


সরিৎশেখর মজুমদার 


কুমরদেবীর সারনাথ অন্ুশাসনের ৩-৬ গ্লোকে (]7. [.১ 15 ৮886৪ 319.28) পীঠিপতির পরিচয় 
আছে এইবপ £ 

“বীরে! বল্পভরাজ নামবিদিতো মান্যঃ স ভূমোভ্জাম জেতা সোতপৃথুপীঠিকাপতিরতি প্রৌদ- 
প্রত্যাপোদয়ঃ ॥ ছিক্োরবংশকুমুদো দয় পূর্ণচন্ত্রঃ শ্রীদেবরক্ষিত ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম। গীঠিপতি- 
গজপতেরপি রাজ্য-লক্্মীম্‌ লক্ষ্যা জিগায় জগদেকোমনোহবশ্রীঃ ॥ তম্মাদাস পয়োনিধেরিব 
বিধুর্নাবণ্যলঙ্্মী বিধুরনেত্রাননদশমুদ্রবর্ধনবিধুঃ কীতিদু্যতিশ্রীবিধুঃ 1৮ 

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি £ 

(১) বল্পভরাজ নামে এক গীঠিকাপতি ছিলেন। 

(২) গীঠিপতি শ্রীদেবরক্ষিত ছিলেন ছিক্কোর-বংশ জাত। 

(৩) “তম্মাদাস” শব্দটিতে বল্পভরাজ ও দেবরক্ষিতের সম্পর্ক স্থচিত হইতেছে। 

এ একই অন্্শামনের দ্বিতীয়ভাগে বল! হইয়াছে, “গোঁড়রাজ রামপালের মাতুল অঙ্গাধিপতি 
মহন দেবরক্ষিতকে পরাজিত করেন। এইরূপে তিনি রামপালকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
অবশেষে মহন দেবরক্ষিতের সহিত তাহার কন্। শঙ্করদেবীর বিবাহ দেন।” এই স্থজে স্মরণ রাখ 
দরকার যে-কুমরদেবীর আদেশে উপরি উক্ত সারনাথ অন্গশাসন লিখিত হয়, তিনি শ্রীদেবরক্ষিত ও 
শঙ্করদেবীর কণ্ঠা। গহঢ-ভাল-নৃপতি গোবিন্দচন্দরের সহিত কুমরদেবীর বিবাহ হয়। 

শ্রীদেবরক্ষিত যে একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিমান সামস্ত ছিলেন তাহা নিয়লিখিত বিশ্লেষণী 
প্রমাণ করে £ 

(১) বরেন্দ্রী কৈবর্তশক্তির করতলগত হয়। সেই বরেন্ত্রী উদ্ধার রামপালের পক্ষে কঠিন 
ছিল। রামপালের প্রধান ভরসা মাতুল মহনদেব, যিনি অঙ্গরাজ্যের অধিপতি । আবার মহন- 
দেবের ভরসা বিভিন্ন সামস্তবর্গ। সেই সামস্তবর্গের মধ্যে দেবরক্ষিত এমন একজন শক্তিশালী পুরুষ 
যে তাহাকে জয় করিতে ন! পারিলে পালবংশের সমূহ বিপদ । অতএব, দেবরক্ষিতের বিদ্রোহকে 
দমন করার প্রয়োজন বোধ করিলেন মহন। 

(২) মহন দেবরক্ষিতকে পরাঁজিত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। স্বীয় কন্তা 
শহ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ দিলেন। ইহা এক কূটনৈতিক সম্বন্ব-স্থাপন ব্যতীত আর 
কিছু নয়। ্‌ 

(৩) দেবরক্ষিতের কন্যা কুমরদেবীর বিবাহ হইল গহরভাল নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের সহিত। 
তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোবিন্দচন্ত্র একজন প্রথম পধ্যায়ের শক্তিমান বুপতি। এমন 
শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত নৃপতির সহিত কুমরদেবীর বিবাহ দেবরক্ষিতের মর্যাদার ইঙ্গিতবহ | 

মহনের হস্তে দেবরক্ষিতের পরাজয়ের কথ| রামচরিতেও আছে। নন্ব্যাকরনন্দী নিরচিত 


৩৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


“রামচরিত” রামপালের বরেশ্্রী-উদ্ধার-কীত্তির ইতিহাস, ইহা সকলেই জানেন। ইহার ২য় 
পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাটি এইরূপ £ 
“..*গীঠিপতির্দেবরক্ষিতোনাম যেন তেন মথনেন মথননায়া 
মহন ইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকটকুলতিলকেন'**” 

অর্থাৎ, পীঠিপতিদেবরক্ষিতের গর্চূর্ণ করিয়া যে রাষ্্রকুটতিলক মহন বা মথন বহুতর 
করিতুরগধন আহরণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। 

রামচরিত কিন্তু দেবরক্ষিতকে শুধু 'পীঠিপতি” বলিলেন না, “মগধাধিপতিও' বলিলেন। 
গীঠিরাজ্যের অবস্থিতি নির্ধারণে জটিলত! সেইখানেই । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে £ 

“**০তথাহি মহনেন বিদ্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারহাসমরসীমস্থমুলপ। সিতশল্যশতকোটিপাটি- 
তোন্তট স্থভটং শঙ্কট মর্্রমন্দোৎকটকরিঘট1 ঘোটকপটলঃ স পীঠিপতির্নগধাধিপোনিদ্দুছুহে।-..” 

অর্থাৎ, বিষণ যেমন বরাহ অবতারে সাগরোমিবলীকৃত বন্্মতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন 
সমরাহঙ্কারে উল্লসিত নাগরাজ বিদ্ধ্যমাণিক্যে আরোহণপূর্বক রাষ্ট্রকটসৈন্তদ্বারা মহনও তেমনি 
শতকোটিশল্যে গীঠিপতির উতৎকট করিঘটা ঘোটকপটল বিদীর্ণ করিয়! মগধের উদ্ধার সাধন 
করিয়াছিলেন। 

মহনের সার্থক প্রচেষ্টায় বরেন্দ্রী অভিযানে যে-সকল সামন্ত রামপালের সহিত মিলিত হন 
রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ্ের ৫ম শ্রোকে তাহার একটি তালিকা আছে । যথা £__ 

বন্দযগুণপিংহ বিক্রম শুর শিখরভাত্বর প্রতাপৈস্তৈঃ। 
স মহাবলৈরূপেতো! জেতৃং জগতীমলভ়ূষুঃ ॥ ৫ ॥ 

উপরের গ্লোকে ব্যবহৃত “বন্য” শব্দটির এইরূপ টীক1 দেওয়া হইয়াছে £ বন্যইতি কান্তকু্জ- 
রাজ বাজিনীগঠনভূজঙ্গো ভীমযশোহভিধাতোমগধাধিপতিঃ, গীঠিপতি। অর্থাৎ এই গ্লোকে 
রামপালের পক্ষাবল্বী এমন একজন “মগধাধিপতি পীঠিপতি'র লাম পাইলাম যিনি দেবরক্ষিত নন। 
শুধু তাই নয়, এই ভীমযশকেও একাধারে পীঠিপতি ও মগধাঁধিপতি বল! হইল। এবং সামস্তদের 
তালিকায় সন্মানস্থচক 'বন্য” আখ্য। দিয়! সর্বাগ্রে তাহার নাম করা হইল । অথচ, এই ভীমযশ 
দেবরক্ষিতের পুত্র বা আত্মীয় এমন কোন উল্লেখ রামচরিতে বা কুমরদেবীর সারনাথ অনুশাসনেও 
নাই। তবে কি দেবরক্ষিত তখন দমিত, অগ্রাহাশক্তি? এপ্রসঙ্গ অবশ্ঠ এই নিবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় নয়। 

কুমরদেবী তাহার পিতৃকুলকে মগধাধিপতি বলিলেন না; রামচরিত তাহাদের একাধারে 
'মগধাধিপতি ও. পীঠিপতি' বলিলেন, ইহা মনে রাখা দরকার । ভীমষশের কোন উত্তরাধিকারীর 
নাম আমর কোথাও পাই না। পীঠিরাজ্যের আর এক উল্লেখ আমর! পাই জানিবাগ অন্গশাসনে 
(1. 4. যা), £8-48 . 9. ০0. 8. 9. ০1. [ড্) 265-260)। বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেনের 
আদেশে এই অনুশাসন খোদিত হয়। জয়সেনকে 'পীঠিপতি' ও “আচাধ' বল! হইয়াছে । 
অঙ্ুশাসনের উদ্দেশ্ত, সঘট্টাস্থিত কোট্ধলা নামক গ্রামটি বুদ্ধগয়ার মহাবিহায়ের জন্ত নিঃসর্ত দান। 


১৩৭৪ ] পীঠিরাজ্য কোথায়, অবস্থিত ছিল? ৩৭ 


এখন প্রশ্ন এই, গীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? ডাঃ ষ্রেন কোনোর মতে দক্ষিণ ভারতে 
পিষ্ঠপুরমই অতীতের পীঠি। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। পালরাজ্য দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত 
হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের সামস্তকে বরেন্দ্রী-অভিযানের উদ্দেশ্রে স্বপক্ষে আনিবার প্রয়াস মোটেই 
যুক্তিগ্রাহ নয়। 

জানিবাগ অন্থশাসন সম্পর্কে আলোচনাকালে (7. 3.0. % 3. ্০1., 1], 265-280) 
শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল অভিমত প্রকাশ করেন, উক্ত অন্ুশাসনে উল্লিথিত জয়সেন সেন বংশের 
সগোত্রোৎপন্ন এবং ১১৯৯ খুষ্টাব্ধে সেন-সাম্রাঞ্য ভাঙিয়া যাওয়ায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি আরও বলেন, সেন রাজাদের কালে গীঠি বলিতে মিথিলা ব্যতীত সমগ্র বিহারকে 
বুঝাইত। এবং সেইজন্ভই রামচরিতে গীঠিপতিকে মগধাধিপতিও বল! হইয়াছে । কিন্তু গশন 
থাকিয়া! যায়, কুমরদেবী তাহার পিতার পরিচয়দানকালে পিতা দেবরক্ষিতকে শুধু গীঠিপতি 
বলিলেন কেন? মগধাধিপতি বলিলেন নাকেন? জ্ঞানিবাগ অন্ুশাসনে জয়সেন নিজেকে শুধু 
পীঠিপতি বলিলেন কেন? 

শ্রীননীগোপাল মজুমদারের মতে, পীঠি বলিতে বুদ্ধগয়া' ও তাহার পারিপাশিক অঞ্চল 
বুধাইত কারণ জানিবাগ অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় এস্থানে। (1. &. হা, 688০ 44) 
শ্রী এইচ. পাণ্ডে মহ।শয়ের ধারণ] বুদ্ধগয়ার হীরক সিংহাসনের রক্ষককে “পীঠিপতি” বলা হইত; 
পীঠি কোন দেশ নহে। উপরি উক্ত ছুটি অভিমতই যুক্তিভিত্তিক নহে । গয়া সব সময়ই মগধের 
অন্তভূক্ত ছিল। পীগি বলিতে যদি গয়াকে বুঝায়, তাহা হইলে “মগধাধিপতি'কে আলাদা করিয়া 
'গীঠিপতি” বলিবার প্রয়োজন কোথায়? জানিবাগ অন্ুশাসনের আবিষ্কার হয় বুদ্ধগয়ার নিকটে ; 
অতএব পীঠি ও বুদ্ধগয়া-অঞ্চল এক, এই যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল । দেবরক্ষিত যেমন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 
ছিলেন, জয়সেনও সেইরূপ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসাবে বুদ্ধ-গয়াতীর্থে গিয়া ভূমিদান করিয়া থাকিবেন 
এবং জানিবাগ অনুশাসন তাহারই দলিলম্বরূপ । কোট্ঠলগ্রাম তাহার গীঠিরাজ্যতৃক্ত একটি গ্রাম। 

শ্রদ্ধেয় এঁতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বাংলার ইতিহাস (প্রথম খগ্ড। 
পৃঃ ২৮৬) গ্রন্থে এবং একটি প্রবন্ধে (14. &. 9. 0.১ ০] ঘর, 588০ 89) এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, পীঠি মগধ সীমান্তবর্তী কোনে? রাজ্য অথবা কান্যকুজ এবং গৌড়ের মাঝামাঝি কোন 
রাজ্য । - 
পীঠি প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থিত ছিল? লেখকের অভিমত, ইহা! রামপাল-মাতুল মদন 
দেবের অঙ্গ ও বরেন্দ্রীর মাঝামাঝি একটি অঞ্চলরাজ্য। পূর্ব রেলওয়ের আধুনিক ছুই বরেলট্টরেশন 
কহল গা হইতে সকরিগলি জংসন ইহার সম্ভাব্য সীমানা । এই অভিমতের ভিত্তি এইকপ £ 

(১) কহল গঁ! (ইংরেজ'তে যাহা পূর্বে 0০18০0৪ লেখা হইত) মুসলমান আমলে 'কহল 
গ্রাম নামে পরিচিত ছিল (7৮059: 1659, 28 ) এই 'কহলগ্রাম পুরাতনকালের “কোটুঠল গ্রামের 
অপভ্রংশ হওয়া স্বাভাবিক । 

(২) কহলগায়ের পূর্ববর্তী রেলওয়ে ট্েশনের নাম গীরগৈতী | 'পীর' শব্দটি মুসলমান 
আমলের সংযোজন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য স্থানের নামের পূর্বে 


৩৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


মুদলমানের! “গীর+ শবটি জুড়িয়া দিয়াছে । ইহার আদি নাম ছিল পৈতী। গৈতী গীঠির অপভ্রংশ 
হওয়া সম্ভব। রেণেলের ম্যাপে পৈতী একটি সমৃদ্ধ নগর। 

(৩) গঙ্গাতীরে অবস্থিত পৈতীর একটি ঘাট 'পখলঘট্র! নামে হুপরিচিত। ঘষ্টা শব্ধের 
অর্থ ঘাট; এবং জানিবাগ অন্থুশাসনে উল্লিখিত “সপ্তঘ্ট্রা'র সহিত ইহার ষোগ থাক! ম্বাভাবিক। 
এঁতিহাপিক শ্র এন্‌, এল. দে মহাশয় (এ. &,9. 73. ও 97198, ড০1 ্, ঢ.7) উক্ত 
পখলঘট্রার গুরুত্ব বর্ণনাকালে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অধুনালুপ্ত বিক্রমশীলা৷ বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্ভবতঃ এঁথানেই অবস্থিত ছিল। এখনও এঁ স্থানের মাহাত্ম স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কীতিত 
হয়। জ্ঞানিবাগ অনুশাসনের পর্তা পীঠিপতি জয়সেনের নামের পূর্বে “আচার্ শবটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ বৌদ্ধ জয়সেন স্থানীয় বিক্রমশীলা বিহাবের সহিত যুক্ত ছিলেন। 

(৪) গপীরগৈতীর প্রায় ষোল মাইল উত্তর" পূর্বে সাহিবগঞ্জের কাছাকাছি একটি গড় 
আছে। নাম সক্রুগড়। ইহার চার-পাচ মাইল পূর্বে সকরিগলি জংসন। এই অঞ্চলে 
অনেকগুলি হিন্দুযুগের প্রস্তরমুতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাহিবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে কিছু কিছু 
রক্ষিত আছে। লেখকের প্রচেষ্টায় একটি তারামূতি পাটনা মিউজিয়মে পাঠানো হয়। 

সক্রুগড় ও সকরিগলি নাম দুইটির ভিতর ছিক্কোরগঢ ও শঙ্করগলি নাম দুইটি লুকানো 
আছে মনে হয়। শ্রীদেবরক্ষিত ছিলেন “ছিক্কোরবংশকুমুদোদয়'। একদা সকরুগড়ে ছিকোরদের 
গড় ছিল মনে হয়। দেবরক্ষিতের মহিযীর নাম ছিল শঙ্করদেবী। পূর্বেই ব্যক্ত হ্ইয়াছে। শঙ্কর- 
দেবী ছিলেন মহনদেবের কনা এবং দেবরঙ্ষিতকে পরাজিত করিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
উদ্দেস্টে মহনদেব দেবরক্ষিতের হস্তে কন্তা। শঙ্করদেবীকে সমর্পণ করেন। এই শঙ্করদেবীর নামেই 
শঙ্কছরগলির নামকরণ হয়া থাকিবে, এবং তাহার বর্তমানে অপত্রষ্টকূপ সকরিগলি। “গলি? শব্দটি 
লক্ষণীয়। এই অঞ্চলে দুইটি সব্ীর্ণ গিরিপথ ছিল। একটি তেলিয়াগড়ী অপরটি শঙ্করগলি। 
ডঃ কান্ুনগো তেলিয়াগড়ী হইতে সকরিগলি পর্বস্ত বিস্তৃত গলি-এলাকার গুরুত্ব মম্পর্কে আলোচন। 
করিয়াছেন তাহার বিখ্যাত “শের শাহ” গ্রস্থে। পরবর্তী এক প্রবন্ধে তেলিয়াগড়ী মম্পর্কে লেখক 
বিশদভাবে আলোচন৷ করিবেন। 

উপরে আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে লেখকের সিদ্ধাস্ত এই ষে বর্তমান পীরপৈতী অঞ্চলই 
অতীতের গীঠিরাঞ্য। 


বাংলার মন্দির 
হিতেশরপগ্ন সান্যাল 


চাল! রীতি ঃ চারচাল। 
দোচালা ও জোড়বাংলা মন্দিরের আলোচন! সীমাবদ্ধ ছিল সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে, 
বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল এুঁড়িয়া ইহাদের সাক্ষাত মিগিলেও চালা রীতির উপরিউক্ত বূপ 
দুইটির চর্চা কিন্তু অত্যন্ত সীমিতভাবেই হইয়াছে । চাল। রীতির ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য 
দৌোচালা বা জোড়বাংলার মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়--ইহার জন্য তাকাইতে হইবে চারচলা 
ও আটচালা! মন্দিরের দিকে । ইহাদের মধ্যে আবার আটচালার প্রাধান্থই বেশী__বিস্তারও তাহার 
বাংলাদেশের প্রায় সর্ধত্র। চারচালার নিদর্শন বাংল[দেশের বহু ক্ষেত্রে দেখা গেলেও এ রীতির 
চর্চা নদীয়া, মুশিদাবাদ ও বীরভূম জেলা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বাহিরে খুব একট! বিস্তৃতি লাভ 
করিতে পারে নাই। বাংলাদেশের এই খণ্ডের মধ্যেই দেখিতেছি এই রীতি লইয়া যাহা কিছু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা । 

দোচাল। মন্দির নিশ্মাণে স্থপতি বাসগৃহ্থের গৃহীত দূপ হইতে খুব একটা সরিয়া আসিতে 
পারেন নাই। বাসগৃহের আক্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় সবই অক্ষ রাখিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে 
হইয়াছিল। বোধকরি, দোচাল দেহের মুলীভূত বৈশিষ্্যই ইহার কারণ। মন্দিরদেহে আকৃতির 
বিস্তর হয় তাহার আচ্ছাদনকে অবলম্বন করিয়া । দে।চাল] দেহের আয়ত আপনে প্রস্থ দৈর্ঘ্যের 
প্রায় অর্ধেক__আচ্ছাদনটিও গঠিত হয় দুইটি অংশে, এরূপ ক্ষেত্রে আচ্ছাদনে উচ্চতার সীমা নির্দেশ 
মন্দিরের নিম্নাংশের গঠনের মধ্যেই-আর একটু স্পষ্ট করিয়া! বলিলে, আসনের রেখা বন্ধংনর মধ্যেই 
নির্ধারিত হইয়] যায়। আচ্ছাদনের উচ্চতা প্রস্থের বিস্তার অতিক্রম করিয়া যাইতে পরে ও 
খড়ের দোচাল! গৃহ ও ইটের দোচাল৷ মন্দিরে আক্কৃতিগত ঠবযম্য ঘটিতে পারে নাই। দোচালা 
মন্দিরের প্ঈপকল্পন1 সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। 

চারচাল! মন্দিরের ক্ষেত্রে এইকূপ কোন সীমার বন্ধন নাই । চারচাল। কক্ষের আসন আয়ত 
বা বর্গাকার যে কোন প্রকারের হইতে পারে । তবে সাধারণতঃ বর্গাকার আননই দৃষ্টিগোচর | 
আয়ত হইলেও দৈর্ঘ্য ও গ্রস্থের মধ্যে বৈষম্য লাধারণতঃ খুব কমই । একমাত্র মুশিদাবাদ জেলার 
সাদপুর গ্রামের মন্দিরে দেখিতেছি দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা চারফুটেরও অধিক | 

আসন অবলম্বন করিয়া লম্বমান দেওয়াল, চাল! আচ্ছাদনের প্রয়োজনে উর্ধাংশ আয়ত 
আধথি পল্লপবের মত বাকান। আচ্ছাদন রচিত হয় অনুরূপ আকৃতির চ।রিটি চাল! দিয়া । দেওয়ালের 
উপর হইতে চালাগুলি পরস্পরের দিকে ঝু'কিয়া ক্রমন্ত্বায়মান আকরুতিতে উপরের দিকে উঠিয়া 
যায়। চারিটি চালার সমাপ্তি ঘটে গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলের উপরে পরম্পরের সহিত মিলনে । এই 
মিলন কেন্দ্রই আচ্ছাদনের শীর্ষ বিন্দু, চুড়াভাগের অবস্থান ক্ষেত্র । 

চারচাল! আচ্ছাদনের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে মুলগত বৈশিষ্ট্ের প্রশ্নে শিখর মন্দিরের 


৪৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ একট! সাদৃশ্য রহিয়াছে । শিখর মন্বিরের মত চার চাল! মন্দিরেও উচ্চতার 
সম্ভাবন। প্রচুর-_বাঁধা বলিয়া! কিছু নাই। এই সম্ভাবনাই চারচালা আচ্ছাদনের এই স্বাধীনতাকে 
অবলম্বন করিয়াই চারচাল। আচ্ছাদনের রূপকল্পনার বিকাশ ও তাহার পরিণতি । 

নদীয়। জেলার চ।কদহের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরটি চারচাল মন্দিরের 
অন্ততম আদি নিদর্শন | পূর্বতন বিবরণী পাঠে জানা যায় মন্দিরগাত্রে নাকি নির্মাণকল্পজ্ঞাপক 
একটি লিপি ছিল। লিপিটির কোন সন্ধান এখন আর পাওয়া ষায় না। নিশ্বীণকাল সম্পর্কে 
লিপিটির সাক্ষ্যও কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই । তবে মন্দির গাত্রে, বিশেষ করিয়া মুখভাগে 
পোড়ামাটির অস্কার বিশ্তাস ও শৈলীর মধ্যে নিশ্মাণকল সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠে। 
দেখিয়! মনে হয় সপ্তদশ শতকে-__সম্ভবতঃ পাঁলপাড়ার মন্দিরটি নিম্মিত হইয়া থাকিবে । 

স্থউচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর বর্গাকার মন্দিরটিতে দেওয়ালের উচ্চতার পরিমাপ আসনের 
দৈর্ঘ্য সীমার ঠিক সমান। বাসগৃহে দেওয়াল সাধারণতঃ আপনের ধৈর্ঘ্য অপেক্ষা হুম্ব করিয়াই 
গঠিত হয়। পালপাড়া মন্দিরের দেওয়াল আরোপিত উচ্চতায় মন্দির দেহের শ্বাতন্ত্র সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। ৃ 

আচ্ছাদনটি কিন্তু বাসগৃহ্রে একান্ত অন্ুূপ করিয়া গড়া। চাঁলাগুলি অত্যন্ত নীচুভাবে 
বক্ররেখা রচন] করিয়া অগ্রসরমান। চারচাল] আচ্ছাদনে চালাগুলি ভিতরের দ্িকে অনেকটা 
ঝুঁকিয়া দ্রততার সহিত ভিতরের দ্বিকে অগ্রসর হ্য়। অগ্রগতির পথে চালার প্রসার হাস 
পাইতে থাকে সমান্থপাতিক দ্রুততার সহিত। কেন্দ্রের দিকে অতিরিক্ত ঝেঁটক থাকে বলিয়া 
আচ্ছাদনের উচ্চতা দেওয়ালের অপেক্ষা অনেক কম- প্রায় এক তৃতীয়াংশের মত। পালপাড়ার 
আচ্ছাদন রূপরেখা ইহারই অন্থবর্তী। অর্ধাবৃত্তাকার চারিটি খিলানের উপর গম্ুজ বসাইয়া 
মন্দিরটির অন্তর! বিষ্তযম। দেওয়ালের কোণ হইতে চাল।গুলি উঠিতেছে গন্থজের গতিপথ বাহিয়া। 
বাহিরের দিকে আচ্ছাদনে চালার রূপরেখা অব্যাহত কিন্তু অবস্থান গণ্ুজের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
অতিক্রম করিবার কোন প্রয়াস দৃষ্টিগেচর নহে । শুধুমাত্র অস্থ্যক্ষেত্রে__চালাগুলির ত্রিভৃঞজাকার 
অগ্রভাগ যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আচ্ছাদ্দনের শীর্ষ বিন্দু রচনা করিতেছে সেখানে 
আচ্ছাদন গদ্ুজরেখার উপরে একটু উচ্চ ও তীক্ষ। গন্ুজের প্রতি একান্ত নির্ভরতার ফলে 
আচ্ছাননের অগ্রগতি হইয়াছে অত্যন্ত নীচুভাবে, ভিতরের দিকে ঝৌকও হইয়াছে অতিরিক্ত । 
আচ্ছাদনের রূপরেখা রচনায় স্থপতি বাসগৃহের আদর্শ ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

চারচাল৷ আচ্ছাদনের অস্তণিহিত সম্ভাবনা উপলব্ধির প্রাথমিক পরিচয় রহিয়াছে গোকর্ণ 
গ্রামের (মুশিদাবাদ জেলা ) নৃসিংহদেবের আবাসগৃহে । দেহ গঠনের দিক দিয়! অবশ্য মন্দিরটির 
সর্বাঙ্গ অপরিণতির লক্ষণ স্থপরিষ্ফুট । একটি অততযুচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর বর্গাকার মন্দিরটির 
অবস্থান। অত্যধিক ঘনত্বে দেওয়াল গুরুভার, উচ্চতাতেও তাহা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 
অনেক কম। 

দেওয়ালের উপর হইতে আচ্ছাদন ভ্রততার সহিত উপরের দিকে উঠিয়া! যাইতেছে। 
উচ্চতাতে যদিও দেওয়াল অপেক্ষা হুম্বতর আচ্ছাদনটি কিন্তু পালপাড়ার মত নীচুভাবে রচিত 
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নহে। প্রশস্ত চাল টি ত্রমস্ৃস্বায়মান আকৃতিতে উপরের দিকে উঠিতেছে একটু খাঁড়াভাবে, বলিষ্ঠ 
বেগের সিত। কাণিসের বক্ররেখার দিকে লক্ষ্য রাখিয়! চালার দেহ বাকান, অন্তরায় অন্থুজের 
আকৃতি ও অর্ধবৃত্তাকার কিন্তু চালার কল্পনা নীচু বক্ররেখাকে ভিত্তি করিয়া নহে, চ।লা গুলির গতিপথ 
তাই খানিকট। সোক্জা চালের প্রবাহ বাহিয়া। নদীয়। জেলার মন্দিরটিতে দেওয়ালের কোণ হইতে 
গন্ুজের শীর্ষ পর্যন্ত সাবলীল বক্ররেখা কল্পনা করিয়া! আচ্ছাদনটির রচন1| মুশিদাবাদের মন্দিরটিতে 
আচ্ছাদনের ধহিরেখা দেওয়ালের কোণ হইতে একটু খাড়াভাবে উঠিয়া শর্ষবিন্দু স্পর্শ করিতেছে, 
আচ্ছাদনের আকরুতিও তাই একটু খাড়া । 
দেওয়ালের শীর্ষ হইতে যযন আচ্ছাদন গড়িয়া তোল] হইতেছিল দেওয়ালের ঘনত্বের সবটুকু 
জুড়িয়াই ছিল তাহার প্রারস্তভ। তাহার উপর শেষ হইতে হইল উচ্চতার সংক্ষিপ্তঠপীমার মধ্যে । 
আচ্ছাদনের আকুতি তাই নিয়াংশের মত স্ুল ও গুরুভার। অতি উচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের কথা 
তো আগেই বলির আপিয়াছি। মন্দিরদেহের মোট উচ্চত।র প্রায় এক তৃতীয়াংশের সমান ইহার 
উচ্চতা । ইহার উপরে গুরুভার মন্দিরটি খর্বদেহ আর ও বেশী খর্ব বলিয়! মনে হয়। 
মন্দিরদেহ বর্ণনায় এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে রূপকল্পনা! ও গঠনকর্ধণে অনভিজ্ঞতার 
দ্বিধা ও সন্কোচই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু দ্বিধা সঙ্কোচ সত্বেও চারচাল1 আচ্ছাদনের অন্তনিহিত 
সম্ভবনা বন্ধন অতিক্রম করিয় ক্রমশ যে বপলাভ করিতেছে এই ঘটনাটাই প্রধান হইয়৷ দেখা 
দেয়। খর্ব আচ্ছাদনে ও দেওয়।লের অতি ঘনত্বে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। 
বস্ততঃ চারচাল। মন্দিরদেহ গঠনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়াই গোকর্ণের নৃসিংহ মন্দির । এই 
সমস্যার সমাধান ও সম্ভবন|র উপলব্ধিই ভবিষ্যং চারচাল। মন্দিরের বূপকল্পনার ভিত্তি। 
হ্বরপথের উপর উংকীর্ণ শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে গোকর্ণের নুসিংহ মন্দির নিম্মিত হুইয়া- 
ছিল ১৫৮০ খুষ্টাব্বে। পরবর্তীকালে একাধিকবার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে বুঝ] যায়, সংযোজনও 
ছু'একক্ষেত্রে হইয়াছে । তত্রাচ মন্দিরটির আদিরূপ যে আজও অপরিবতিত এরূপ বিশ্বাস করিবার 
প্রমাণ বিদ্যমান । নিম্মাণকাল সম্পর্কে শিলালেখ যে সাক্ষ্য দিতেছে তাহার সমর্থন মিলিয়ে 
মন্দিরদেহের বিশেষ করিয়া মুখভাগের অলম্করণে, অভ্যন্তরে গর্ভগৃহের বেদী ও অন্তরার আটটি 
খিল।নের পারস্পরিক সংযে!গস্থলের নীচে সন্গিবিষ অলঙ্কার সজ্জায় ও মন্দিরদেহ গঠনে বিকাশোন্মুখ 
রূপকল্পনার মধ্যে । 
দেওয়াল ও আচ্ছাদনের আকুতি ও বিন্যাস সম্পর্কে পালপাড়। ও গোকর্ণের উপলব্ধি একত্র 
সংহত হইয়া দেখা দিল বীরভূম জেলার ঘুরিষা গ্রামের ১৬৩৩ খৃষ্টাব্ধে নিশ্মিত রঘুনাথ ( অধুনা 
শিব) মন্দিরের গাত্রে। চতুরত্র মন্দিরগৃহে দেওয়াল আচ্ছাদনের সমান উচ্চতা অঞ্জন করিতে 
পরে নাই বটে কিন্তু বৈষম্যের পরিমাণ অনেক কম। মন্দিরদেহে দেওয়ালে ও আচ্ছাদনে-__ 
ভারসঞ্চয়ের অবকাশও বিশেষ ঘটে নাই। 
উচ্চতা অর্জনের প্রয়াস অবশ্থ দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ। আকৃতির ধিক দিক দিয়া আচ্ছাদনটি 
গোকণ মন্দিরের সমগোত্রীয় । দেওয়াল হইতে হৃম্ব আচ্ছাদনের চালাগুলিতে উদ্ধগতির বেগ 
অত্যস্ত দ্রুত, অবস্থানও তাহাদের সোজা চালের উপর, চালার দেহে বক্ররেখার বন্ধন শিথিল। 
৪ 
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সাম্প্রতিক সংস্কারের কল্লে মন্দিরটির ক্ূপরেখ! কিছুটা ব্যহত হইয়াছে সত্য কিন্তু আদিরূপের বিশেষ 
পরিবর্তন হইরা গিয়াছে এবধপ তো মনে হইতেছেনা। 

আসন, দেওয়াল ও আচ্ছাদনের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টায় সপ্তদশ শতকের 
শেষ দিকে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকের মন্দিরগুলিতে ভাবকল্পন] ক্রমশ সংহত হইয়া উঠিতেছে। 
১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়ারাজ রাঘব রায় দিগনগর গ্রামে রাঘবেশ্বর শিবের উদ্দোশ্তে যে মন্দিরটি উত্সর্গ 
করেন-তাহার চতুরশ্র আদনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষ। দেওয়ালের উচ্চতা কম, কিন্তু আচ্ছাদনের উচ্চতা 
দেওয়ালের ঠিক সমান। 

আচ্ছা্দনের নবলদ্ধ উচ্চতাই রাঘবেশ্বর মন্বিরকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে । চালাগুলি 
পূর্বের মত ভিতরের দিকে অতটা ঝুঁকিতেছে না- দেওয়ালের সমান উচ্চতা অঞ্জনের জন্য 
পূর্বের তুলনায় আরও অনেকটা! খাড়া ভাবে উর্দগামী। ভিতরে অন্তরা বিন্যাস চারিটি অর্দবৃত্তাকার 
ধিল|নের উপর গণ্ুজ বসাইয়াঃ গজ হইতে আচ্ছাদনের শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিবার বিস্তৃততর দায়িত্বে 
স্থপতি আচ্ছাদনকে বক্ররেখায় বাধিয়া দ্িতে পারেন নাই, চালার অবস্থানে ঢাল হইয়াছে সোজা। 
চালার দেহের উপর বক্ররেখা তাই বহিরবঙ্গের বৈচিত্র-বন্ধনও তাহার অনেক শিখিল। 

আচ্ছাদনের আকুতি গঠনে সোজ। ঢালের প্রাধান্তের ফলে, পার্থে চালাগুলির সংযোগস্থলে, 
ফুটিয়া উঠিয়াছে কাঠিন্তের প্রথরতা। কাণিস বাহিয়া বক্ররেখার প্রবাহে যে ইঙ্গিত পরিস্ফুট, 
আচ্ছাদনের রূপকল্পনায় তাহা উপেক্ষিত--দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরে চাঁরচালা আচ্ছাদনের 
সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে গিয়া স্থপতি এ বৈষম্য রোধ করিতে পারেন নাই। দেখিয়া মনে হয় 
দেওয়াল ও আচ্ছদনের সমানুপাতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য নিয়াই মন্দিরটির স্থষ্টি। 
আসনও দেওয়ালের মধ্যে সথসমঞ্জস সম্পর্কের অভাবে মন্দির দেহের আকৃতি তাই খর্ব আর বক্র 
রেখ।র শিথিল বন্ধনে আচ্ছাদনের ধার বাহিয়া কাঠিন্যের প্রথরতা। | 

দেওয়ালে আপনের দৈর্ঘ্যসীম] অজ্জন করিবার জন্বা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই। 
রাঘবেশ্বর মন্দিরের সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় সমসাময়িককাঁলে নিম্মিত একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন 
শিব মন্দির ও মুশিদাবাদ জেলার বড়নগর গ্রামের রামনাথেশ্বর মন্দির উত্তরণের সাক্ষ্যস্ববূপ 
দণ্ডায়মান, দ্রিগনগরের কালকধলিত দেবালয়টির অতি ভগ্ন দশা । ভিত্তিভূমি হইতে দেওয়ালের 
নিয়াংশ ক্ষয়ীভূত আচ্ছাদ্রনের ক্ষয় শুরু হইয়াছে উপর হইতে সমগ্র দেহই তাহার ক্ষতবিক্ষত। 
তত্রাচ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে চাহিলে বুঝা যায় চতুরশ্র আসনের দৈর্ঘ্য ও দেওয়ালের উচ্চতার 
সীমা অনুরূপ । ভগ্ন আচ্ছাদনের কল্পিত রেখার উ্দধসীমাও দেওয়ালের সম!ন হইবে মনে হইতেছে । 
১৭৪১ খুষ্টাবে নিম্মিত বড়নগরেয় রামনাথেশ্বরের মন্দিরে অঙ্গবিন্তাস সমান্গপাতিক। আচ্ছাদন 
রাঘবেশ্বর মন্দিরের মতই সোজ! চালের উপর, গতিভঙ্গ দ্রুত, বক্ররেখার বন্ধনেও শিথিল। 

 দিগনগরের ভগ্ন মন্দিরটির আর একটি বৈশিষ্ট্য তাহার ইযং স্থুল দেহভার, সামঞস্যপূর্ণ 

অশ্গপ্রত্যঙ্গে সামান্য স্বলতার ভার অনাবশ্যক হইয়া উঠে নাই । দ্েহভারের মধ্যে সংহত শক্তির 
নিয়ন্ত্রিত বেগ মন্দিরদেহকে স্থির গাস্তীর্য্যে মপ্ডিত করিয়] দিয়াছে । 

দিগনগর-বড়নগরের বূপকল্পন1 অষ্টাদশ শতকে নদীয়া-মুশিদাবাদ-_বীরভূম অঞ্চলে স্থপতির 
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মনোহরণ করিয়! নিয়াছিল। অঙবিন্তাসের এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে অসংখ্য মন্দির রচিত 
হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির সাক্ষাত মিলিবে নদীয়া জেলার শাস্তিপুর সহরের 
স্থবিখ্যাত জলেশ্বর শিব মন্দিরে, বীরভূম জেলায় গণপুর গ্রামের কালীতলার মন্দির-সংস্থানে, মল্লারপুর 
গ্রামের মল্লেশ্বর মন্দির-সংস্থানে, উচকারণ গ্রামের পঞ্চশিব মন্দিরে, ও নানুর গ্রামে । বিশালাক্ষী 
মন্দরের নিকটবর্তী শিবালয়দ্বয়ে । রামনগর গ্রামের রামেশ্বর মন্দিরে ও তাহার নিকটবর্তী দ্বিতীয় 
শিবমন্দিরে ; মুশিদাবাদ জেলার কান্দী-রূপপুরের রুদ্রদেব মন্দির সংস্থানে ও কান্দী-বাঘ ডাঙগার 
কালীশ্বর মন্রির সংস্থানের অপ্রধান শিবালয়গুলিতে। 

শান্তিপুর সহরের জলেশ্বর শিবের প্রশস্ত আসন ও সম-উচ্চতায় অধিষ্টিত উপযুপরি দেওয়াল 
ও আচ্ছাদন সম্বলিত স্থির গম্ভীর মন্দিরটি দ্িগনগরের দ্বিতীয় মন্দিরের মাঞ্জিত ও উন্নত সংস্করণ। 
সুউচ্চ আচ্ছাদনটির উর্দগতিতে দ্রুততার কোন অবকাশ নাই। চালাগুলি প্রথমাবধিই ধীর 
বক্ররেখায় আবদ্ধ। গতিবেগও তাহাদের মুছ্ধ এবং সংযত। ভিত্তিভূমি হইতে চূড়া পর্য্যস্ত 
সমগ্র মন্দিরদেহে সংহত কল্পন! সনিরিষ্ট ভারসাম্য ও ললিত গম্ভীর রূপের মধ্যে বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে। 

জলেশ্বর মন্দির ভিন্ন এই শ্রেণীর অন্য দেবালয়গুলি আকারে বৃহৎ নহে উচ্চতাও কম। 
পরিমিত ও আম্মপাতিক সামধস্বপূর্ণ অঙ্গ বিন্যাসে সর্বোচ্চ মন্দিরদেহে কোথাও ভার সঞ্চয়ের 
অবকাশ ছিল না। আচ্ছাদনের আকৃতিতে ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কোথাও বা 
চালাগুলি অতি সামান্য বক্ররেখায় বন্ধ হইয়া প্রায় সোজা ঢালের সহিত উঠিয়াছে, কোথাও বা 
আবার আচ্ছাদনের উদ্ধগমন ধীর বক্ররেখার কমনীয় গতিভঙ্গ অবলম্বন করিয়া । কয়েকক্ষেত্রে 
আচ্ছাদন রচনা হইয়াছে সম্পূর্ণ অন্তভাবে | মল্লারপুর গ্রামের মল্লেশ্বর মন্দির সংস্থানের কয়েকটি 
মন্দিরে ও বীরভূম সদর সহর সিউড়ীর নিকটবর্তী করিধ্যা গ্রামের কয়েকটি মন্দিরে চাল] বাকিয়াছে 
অর্ধবৃত্তের গতিপথ অবলম্বন করিয়া। আচ্ছাদনের আকুতি স্ুস্পষ্টবূপে বহিবতু ল-_অনেকটা 
গনুজের মত। 

সর্বতোগ্রাহ্থ রূপ কল্পনার মধ্যে থাকিয়া আচ্ছাদনের আকুতি রচনায় উচকারণ গ্রামের পঞ্চশিব 
মন্দিরে স্থপতি সৌন্রধ্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন আলোচ্যশ্রেণীর অন্ত কোন দৃষ্াস্তে 
তাহার তুলনা মেলা ভার | ১৭৬৮ খুষ্টান্বে নিমিত মন্দিরশ্রেণী প্রায় অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান । 
প্রমথ নিয়াংশের উপর দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনের লঘুভার চাল! চারিটি প্রথমা বধিই মুছু বক্ররেখার ধীর 
গতি বাহিয়। উঠিয়] চলিয়াছে! শেষ অবধি কোথাও ছন্দোভঙ্গ ঘটে নাই। বন্ররেখার মুছুগতি 
তাহার স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যেই বিকশিত, স্থপতির ইচ্ছ। বা প্রয়োজনের সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা 
করিবার জন্য নিয়ন্ত্রিত নহে। সাবলীল কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত আচ্ছাদনের স্বচ্ছন্দ গতিভগ 
স্বশ্পোচ্চ মন্দির গুলির দীর্ঘায়ত কৃশদেহে আনিয়া দিয়াছে সজীব প্রাণসম্পদ ও তাহার অপরূপ 
লাবণ্যশ্রী। 

এতক্ষণ যে মন্দিরগুলির কথ! বলিতেছিলাম তাহাদেরই সমসাময়িককালে এ একই দেশখণ্ডে 
চীরচাল! মন্দির দেহের একটি স্বতন্ত্র বূপকল্ান গড়িয়া উঠিতেছিল। এই ধারার একটি প্রাচীনতম 
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নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ শাস্তিপুর সহরের নিকটবর্তী বাঘ আচড়া গ্রামের শিবালয়টি। ১৬৬৫ থুষ্ঠাবে 
টাদ রায় মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন । স্থপয়িতার নাম অনুসারে চাদ রায়ের মন্দির বলিয়! ইহার 
পরিচয়। চতুরত্র মন্দিরটির দেওয়াল আসনের দৈর্ঘ্য সীমা অতিক্রম করিয়া আরও খানিকটা উচ্চ। 
আচ্ছাদনটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ । যেটুকু বাচিয়া গিয়াছে তাহাদের আচ্ছাদনের গুরুত উচ্চতা স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে না, তবে একটা কল্পিত বহিরেখা টানিলে দেখা যাইবে দেওয়াল হইতে উচ্চতা 
তাহার' কমই। বীরভূমের প্রান্তবর্তী সাওতাল পরগণ! জেলার মলুটি গ্রামের মৌলিখ্যা দেবীর 
মন্দির প্রাঙ্গনস্থ ভৈরব মন্দিরের অঙ্গবিন্ত/সে রূপকল্পনার এই ধারাটি স্স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। 
মন্দিরটি নিত হইয়াছিল ১৭:৯ খুষ্টাব্বে। বর্তমানে চূড়াভাগ ছাড়া মন্দিরটির অন্য সব অঙ্গই 
বিদ্যমান। এগানে দেখিতেছি আচ্ছাদন দেওয়াল অপেক্ষা সামান্য ছোট তবে অন্থমানে বোধ 
হইতেছে চুডাসহ আচ্ছাদন দেওয়াল্লের সমান করিয়াই গঠিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে 
অঙ্গবিন্তাসের এই পদ্ধতি অগ্ুন্থত হইয়াছিল মুশিদাবাদ জেলার যুগসর] গ্রামের যজেশ্বর মন্দির 
সংস্থানে, বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামে কালীতলা'র পশ্চিম পাশ্ববর্তী পঞ্চশিব মন্দিরে, সজিনা গ্রামের 
লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির সংস্থানে, মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের জয়চণ্তী মন্দিরে ও মলুটি গ্রামের 
কতকগুলি মন্রিরে। এই পদ্ধতিরই একটি বূপভেদে আসন অপেক্ষা দেওয়াল বড় কিন্তু চুড়াসহ 
আচ্ছাদন আসনের সমান। বীরভূম জেলার সজিন৷ গ্রামের উপরিউক্ত সংস্থানের একটি মন্দিরে, 
ুবুটিয়া গ্রামের জপেশ্বর মন্দির সংস্থানে, ছুবরাজপুর গ্রামে নায়েক পরিবার নিমিত উনবিংশ শতকীয় 
একটি মন্দিরে, বদ্ধমান জেলার দাইহাট-বউসিন গ্রাম অঞ্চলের মহাদেব মন্দিরে ও মলুটি গ্রামের 
একশ্রেণীর মন্দিরে এই রূপভেদের দৃষ্টান্ত মিলিবে। 

টাদরায় মন্দিরের ধারায় বীরভূম-মুশিদাবাদ অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির নিমিত হইয়াছে বটে কিন্ত 
এই ধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল মলুটি গ্রামে। শুধু এই বিশিষ্ট ধারার 
প্রশ্নে নহে, চারচাল! মন্দির নির্ধাণের ইতিহাসে মলুটির মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা একটি সম্পূর্ণ নৃত্তন 
অধ্যায়ের স্ষ্টি করিয়াছে । মলুটির ইতিবৃত্ত তাই একটু বিস্তারিত করিয়া বল! গুয়োজন। 

মলুটির চারচালা মন্দিরের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত বোধ হয় ১৭১৯ খৃষ্টাব্বের মৌলিখ্য] দেবীর 
ভৈরবের মন্দিরটি । ইহার অঙ্গবিষ্য/সের কথা আর তুলিব না, একটু আগেই খলিয়৷ আসিয়াছি। 
বাকান আচ্ছাদনে চালার আকুতি ও তাহার উপর বক্ররেখার গতিভঙ্গ শাস্তিপুরের জলেশ্বর- মন্দিরের 
কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অঙ্গবিস্তাসে পার্থক্য থাকিলেও আচ্ছাদনের বূপরেখায় সমগোত্রীয়তার 
ফলে পরিণাম প্রভাব হইয়! উঠিয়াছে একাস্ত অনুরূপ । 

ভৈরব মন্দিরের পরবর্তী কালে মলুটি গ্রামে অসংখ্য দেবালয় নিম্মিত হইয়াছিল। 
অধিকাধশেরই গঠন চারচালা রীতি অন্থসারে এবং ভাবকল্পনার পরিণত রূপকে অবলম্বন করিয়া। 
মন্দিরগুলির আসন চতুর্র। বাহিরে আসনের ধার ঘিরিয় গ্রত্যেকদিকে দুইটি করিয়! বৃথাস্তন্ 
দেওয়াল বাহিয়া আচ্ছাদনের পাদমূল পর্য্যন্ত উঠিগাছে। দীর্ঘায়ত এবং লঘুভার দেহে আসনের 
দৈর্ঘ্যসীম1 অতিক্রম করিয়! দেওয়ালের উচ্চতার বিস্তার । ইহার উপরে আচ্ছাদন 

আচ্ছাদনের রূপরেখা অনুসারে মলুটির পরিণত পধ্যায়ের চারচাল! মন্দিরগুলিকে ছুইটি পৃথক 
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শ্রেণীতে ভাগ করিয়] ফেলা সম্ভব। একশ্রেণীর মন্দিরে আচ্ছাদন আসন অপেক্ষা! কিছুটা হম্ব কিন্তু 
চুডা যোগ করিলে পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশেষত্ব দেখা যায় চুড়াসহ আচ্ছাদন ও 
দেওয়ালের অগ্ুরূপ উচ্চতার মধ্যে। এ রূপভেদ যে মলুটির নিজন্ব নহে)-_চারচাল! আকৃতির 
স্বাভাবিক পরিণতির একটি পর্যায়, এ ইঙ্গিত তো একটু আগেই দিয়া আসিয়াছি। গ্রথম শ্রেণী 
আচ্ছাদনে চালার অবস্থান খানিকট1] সোজ! ঢালের উপর, অগ্রগতিও কেন্দ্রের দিকে বেশ কিছুট। 
ঝুঁকিয়া। চালার অগ্রগতিতে ভ্রুততা সত্বেও বক্ররেখার বন্ধন কিন্তু দিগনগরের বাঘবেশ্বর মন্দিরের 
মত অতটা শিথিল নহে। অপেক্ষাকৃত সোজ! ঢালের উপরেই আচ্ছাদনের ধহিরেখা নাকান তবে 
সংক্ষিপ্ত উচ্চতার মধ্যে বন্ররেখার গতি হইয়া উঠিয়াছে দ্রুত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর আচ্ছাদনেই রূপকল্পনা পরিপূর্ণ সংহত আকার লাভ করিয়াছে । আচ্ছাদনের 
দীর্ঘায়ত দেহে চালাগুলি প্রথমাবধিই কমনীয় বন্ররেখা রচনা করিয়া ধীরে ক্রমশ ভিতরের দিকে 
ঝুঁকিয়! উদ্ধ গতিপথে শীর্ষ বিন্দুর দিকে আগাইয়া যাইতেছে । প্রথম শ্রেণীর আচ্ছাদনে বক্ররেখা 
সত্বেও সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে অনেকটা সোজা ঢালের উপর গঠন বলিয়] তাহার খর্বতার মধ্যে 
কাঠিন্তের অবশেষ থাকিয়াই যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আচ্ছাচ্ছনে অস্বাচ্ছন্দ্যের আর কোন অবকাশ 
নাই। দীর্ঘায়ত নিয়াংশের উপর কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত সুউচ্চ লঘুভার আচ্ছাদন চারচালা 
বূপকল্পনায় চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচায়ক । 

মলুটির পরিণত পর্যায়ে আচ্ছাদনে বূপবৈচিত্র স্থ্টির পদ্ধতিটিও অভিনব । চালা মন্দিরের 
আচ্ছাদন থাকে সাধারণতঃ টানা পলল্তারায় আবৃত। গাত্রেও তাহার বক্রতা ভিন্ন অন্যকোন 
বৈচিত্র থাকে না। মলুটির ভৈরব মন্দিরের আচ্ছাদন এই প্রকারের । পরবর্তীকালে মলুটির 
স্থপতির] চিরাচরিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আচ্ছাদ্দনের গাত্র অনাবুত রাখিয়া! দিতেন। কাটনি 
ছাড়িয়া অনাবৃত ইটের সারি উপযু্পরি উঠিয়া গিয়াছে দেখা যায়। প্রতিটি চালার উপরে আবার 
শিখর মন্দিরের মত পগপ্রবাহের সারি । অর্থাৎ, সমগ্র চালাটিকে পাচটি, সাতটি বা নয়টি লম্বমান 
অংশে ভাগ করিয়া ফেলা । লঙ্বমান অংশগুলি দুইদিক হইতে উপযুপ্পরি ভাবে স্তরে সুরে উঠিয়া 
গিয়াছে, ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় অংশটি শিখর মন্দিরের রাহাপগ। অংশগুলির বিশহ্যাস 
পগপ্রবাহের মত হইলেও লঘুভার মন্দিরদেহে ঘনত্ব ইহাদের খুবই কম। নিরাবংণ আচ্ছাদনের 
উপরে আন্ুভূমিক ও লম্বমান স্তরভাগ আলোছায়ার সুস্পষ্ট বৈপরীত্য স্থস্টি করিয়া মন্দিরদেহে রূপময় 
করিয়া তুলে--বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত লঘুভার দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনে 
নিরাবরণ দেহের প্রতিটি রেখায় সজনশীল কল্পনার এশ্বর্ধ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। 

মলুটির বূপকল্পন! চারচাল] মন্দিরের চুড়ান্ত উৎকর্ষের সৃষ্টি হইলেও গ্রাম সীমার বাহিরে কিন্তু 
তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই বলিলেই হয়। মলুটির অছুরবর্তী গণপুর গ্রথমে কালী মন্দিরের 
পশ্চিমে পঞ্চশিব মন্দিরের মধ্য স্থলবর্তী মন্দিরটির আচ্ছাদন মলুটির দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তকরণে নিমিত। 
মলুটির বাহিরে মলুটি পদ্ধতির ইহাই একমাত্র নিদর্শন | 

মলুটির বাহিরে আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা উল্চতর দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের বূপভেদ 
ঘটিবার একটি প্রধান কারণ গজের প্রভাব । মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের জয়চণ্তী মনরে 


৪৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


আচ্ছাপনের মোট উচ্চতা দেওয়াল অপেক্ষা সামান্ত কম হইলেও চালাগুলি গম্বুজের মত 
গোলাকৃতিতে গঠিত । শীর্য বিন্দুতে পৌছিবার জন্য অস্তক্ষেত্রে সামান্ধ একটু উচু হইয়া উঠিয়াছে। 
বীরভূম জেলার সিনা গ্রামের লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির সংস্থানে ও জুবুটিয়া গ্রামের জপেশ্বর মন্দিরে 
গনুজের আকৃতির প্রতি প্রবণতা মত্বেও আচ্ছাদন দরিয়াপুর মন্দিরের তুলনায় দীর্ঘায়ত করিয়া! গড়া। 
দুবরাজপুব গ্রামের নায়েক পরিবার বর্তৃক নিমিত চারচাল1 শিব মন্দিরটিতেও আচ্ছাদন এই রূপ 
রেখায় বিধৃত। উনবিংশ শতকীয় মন্দিরটিতে অবশ্য অঙ্গবিস্তাস পৃথকভাবে পরিকল্পিত। ইহার 
দেওয়াল আসন অপেক্ষা উচ্চ কিন্তু আচ্ছাদনের উচ্চতা আপনের দৈর্ঘ্যসীমার অনেক কম। 


মহ|মহোপাধ্যায় রামাবতার শম! 


গৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত 


বিহার রাজের সারণ জেলার ছাপরা সহরে ১৮৭৭ খুষ্টাব্বের ৬ই মার্চ রামাবতার শর্গা জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা দ্রেবনারায়ণ পাণ্ডে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবত ও রামায়ণ 
ব্যাখ্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে পিতা দেবনারায়ণ ও ছাপর1 সরকারী 
বিছ্ভালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত রামদৌর ওনার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বারবৎসর বয়সেই 
রামাবতার ভট্টোজি দীক্ষিতের দুরূহ ব্যাকরণ গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত-কৌমুদী” আয়ত্ত করেন। ১৮৮৯ 
খুষ্টাব্ধে রামাবতার বিহারের বাঁকীপুর কেন্দ্র হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের প্রথম পরীক্ষার 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। অধিকতর সংস্কৃত শিক্ষা লাভের আশায় 
১৮৯০ খুষ্টাবঝে রামাবতার কাশীর কুইন্স কলেজে প্রবিষ্ট হন ও দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় 
গঙ্গাধর শাক্মীর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে ই কুশা গ্রবুদ্ধি রামাবতার 
গঙ্গাধরের বিশেষ প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। ১৮৯৭ খুষ্টাবে তিনি কুইন্স কলেজ হইতে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়] ছুবূহ “সাহিত্যাচার্ষ" উপাধি লাভ করেন। রামাবতার যখন 
বারাণসী পড়িতে আসেন তখন তাহার ইংরাজী জ্ঞান অতি অল্প ছিল। কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ 
মিঃ ভেনিসের প্রেরণায় তিনি ইংরাজী শিথিতে আরম্ভ করিয়! ১৮৯৫ খুষ্টাব্দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী 
রূপে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এণ্টান্স, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ইতিপূর্যে তিনি ১৮৯৩ খৃুষ্টাবে 
বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের “কাব্যতীর্থ* পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এপ্টশন্স, 
পাশের পর রামাবতারের পিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি পিতার জ্যে্ট পুত্র ছিলেন। বিশ।ল 'পৰিবার 
প্রতিপালনের দায়িত্ব স্কন্ধে আসিয়! পড়ায় রামাবতার ছাপর] শ্কুলে সংস্কত শিক্ষকের পদে কার্য 
আরস্ত করেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাশীর ““সাহিত্য।চারধ”? ও বিশ্ববিগ্য।লয়ের ডিগ্রীর জন্য 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যেই একজন কৃতবিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতরূপে বিশেষতঃ বিহার ও 
কাশীর প্ডিতদের মধ্যে তাহার নাম ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। ১৮৯৭ খুষ্টাব্ধে রামাবতার প্রথম 
শ্রেণীতে পাঞ্জাব বিশ্ববিগ্যালয়ের “ফাষ্ট আটস” (এফ, এ,) পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৯ খুষ্টাবে 
তিনি সংস্কৃত অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ খুষ্টাবে ছাপবা স্কুলের শিক্ষক অবস্থাতেই প্রাইভেট পবীক্ষার্থীরূপে 
রামাবতার এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
১৯০১ খুষ্টাবে রামাবতার কাশী সেন্টাল হিন্দু কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন ১৯০৬ 
ুষ্ঠাবে তিনি পাটন! কলেজে সংস্কৃতির অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ছুই বংসর পর কলেজ 
কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে রামাবতার পদত্যাগ করেন। এই সময় 
তিনি স্থহতর্গকে বুঝাইতেছেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিষ্ভাসাগর আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করিয়া চাকুরী করেন 
নাই, ব্রান্ষণ-পত্ডিতের পক্ষে কিরূপে আত্মমর্ধাদা রক্ষা কর! উচিত তাহার আদর্শ তিনি বিদ্কাসাগরের' 


৪৮ সমকালীন [ বৈশাখ 


মধ্যেই পাইয়াছেন ! চাকুরীহীন অবস্থায় তিনি পিতার মত ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া কোনবূপে 
জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সময়ে রামাবতারকে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় “শ্রীগোপাল বন্থ 
মল্লিক, বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। নম্মুমল্লিক বক্তারূপে রামাবতারের বেদাস্ত বিষয়ক 
বক্তৃতাবলী বেদান্ত দর্শনের গবেষণ! রূপে বিশেষ আদৃত হয়। এই বক্তৃতামাল1 কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্/লয় হইতে প্রকাশিত হয় (১)। এগ্রগোপ।ল বন্থমল্লিক” অধ্য/পক হওয়ার সৌভাগ্য 
বিশিষ্ট পাগিতেরাই অর্জন করেন। 

পাটন। মরুকারী কলেজের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রামাবতারের ন্যায় কৃতী ও নিপুণ অধ্যাপক 
সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া পুনরায় তাহাকে কলেজে যথাযোগ্য মর্ধাদাসহকারে পুননিযুক্ত করেন। জীবনান্ত 
পর্যন্ত রামাবতার অতঃপর এই কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন । মধ্যে তিন বৎসরের জন্য (১৯১৯-২২) 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্থালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহামনা পত্ডিত মদন মোহন মালবীয়ের নির্বদ্ধাতিশয্যে 
তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের গধান অধ্যাপকের পদ্দে কার্ষয করেন। পণ্ডিত 
মদনমোহনের অনুরোধে বিহার সরকার রামাবতারকে তিন বত্সরের জঙ্ কাশীতে অধ্যাপনার 
অনুমতি দেন। তিন বংসর পর বিহারের সরকারী শিক্ষা! বিভাগ রামাবতারের ন্যায় মহাপপ্তিত 
অধ্য(পককে আর বাহিরে রাখিতে সম্মত হন নাই। এই জন্য তীহাকে কাশী ত্যাগ করিয়] পুনরায় 
পাটনা কলেজে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে যোগদ।ন করিতে হয়। শৈশব হইতে মংস্কৃত 
অধ্যয়নে নভ্যন্ত রামাবতার মংস্কৃতির সকল বিভাগেই এমন কি আধূর্ষেদ ও জ্যোতিষেও প্রগাটু 
জ্ঞান অর্জন করেন। সমসাম'য়ক কালে এই জন্ত তিনি পণ্ডিত সমাজে সর্বশাস্্ববিশারদরূপে খ্যাতি- 
লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনেকগুলি মৌলিক নাট, খণ্কবিতা, কাব্য ও প্রবন্ধ রচন! 
করেন। বারাণমীতে অবস্থান কালে তিনি “মিত্র গে” নামে একটি সংস্কৃত পত্রিকা সম্পাদন ও 
পরিচাপনা করেন (১৯০৪-৬)। সংস্কৃতকে '“মুতভাষ1” জ্ঞান করিয় সংস্কৃত চর্চায় দেশবাসির অনীহা 
উহার বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল। এই জন্ত তিনি সরকারী শিক্ষানীতির সমালোচনা! করিতেও 
পশ্চাপদ হন নাই। ভারতবর্ষের জাতীর সংহতির জন্য সংস্কৃতভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি 
“মিত্রগোষ্ঠী” পত্রিকায় ও অন্তান্থ স্থানে গচার করিতেন । “মিত্রগোঠী” পত্রিকায় রামাবতার 
“পরমার্থ দর্শন” আখ্যায় কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯১৩ 
খুষ্ট।ব্ধে এই নামে তিনি একটি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন (২)। প্রকাশের পর বিষয়বস্তু ও চিস্তা- 
শীলতার ভূয়িষ্ঠ নিদর্শন দূপে এই পুস্তকটি হিন্দু ষড়দর্শনের পর আর একটি দর্শন বা সঞ্ধম দর্শনরূপে 
অভিহিত হয়। নানাবিধ দার্শনিক আলোচনা ও যুক্তিতর্ক হার! রামাবতার এই গ্রন্থে ইহাই 
প্রতিপন্ন করেন যে মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজেকে ঈশ্বরত্বে উপনীত করিতে পারে, প্রার্থন। প্রভৃতি 
দ্র! তাহার ঈশ্বরের দাসত্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী চিন্তার. 
জণ্য অনেকে রামাবতারকে ঈশ্বর বিরোধী নাস্তিকরূপে গণ্য করেন। সে ষাহাই হউক-- 
ভারতের দার্শনিক চিন্তায় “পরমার্থ-দর্শন” একটি উল্লেখযোগ্য ছুঃসাহসী গদক্ষেপ বলিয়। গণ্য হইয়া 
থাকে। বর্তমান শতকের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্র-বিরোধী বৈপ্লবিক চিন্তাধারা 
প্রচার দ্বারা রামবতার খ্যাতি ও অধ্যাতি সমানভাবেই অর্জন করেন। 


১৩৭৪ ] মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর্ম! ৪৯ 


১৯১৩ খুষ্টাকে রামাবতারের আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ “ভারতীয় মিতিবৃত্তম” প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থে স্প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃত পদ্যাকারে বিবৃত হইয়াছে । ১৯১২ 
খুষ্টাব্দে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির “বিব্িওথেকা ইপ্ডিকা” (২১৭ সংখ্যক) গ্রস্থম[লার 
অন্তভূক্ত হইয়া! “সছৃক্তি_-কর্ণ মুত” গ্রন্থটি রামাবতার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়৷ প্রকাশিত হয় (৪)। 
গোৌঁড়েশ্বর লক্ষণ সেনের সভাসদ্‌ বটুধাসের পুত্র শ্রীধরদাস তাহার সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন কাব্য হইতে 
উতকষ্ট গ্লোকগুলি নির্বাচিত করিয়া এইগুলি “সতুক্তি কর্ণামুত” নামে সঙ্কলন করেন! ইতিপূর্বে 
বাঙালীর কীতি এই অপূর্ব সম্কলন গ্রস্থটি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। এই এঁতিহাসিক স্থভাষিত সঙ্কলন 
সম্পাদন করিতে রামাবতারের ন্যায় সর্বশাত্্ বিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহযোগিতা এশিয়াটিক 
সোসাইটির কর্ণধারগণ অপরিহার্য বোধ করিয়া তাহাকেই এই দুরূহ কার্ষের ভারার্পণ করেন। 
১৯১: খৃষ্টাব্দে রামাবতার পালিভাষায় লিখিত অশোকের অন্গশাণনগুলি টিকা, টিপ্লনী, ইংরাজী ও 
সংস্কৃত অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে অশোক অনুশাসনের যে অংশগুলি 
দুর্বোধ্য ছিল, সংস্কৃত অনুবাদ বার! তাহাদের মর্ম সুগম করিয়া দিয়! রামাবতার এঁতিহাসিকদের 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অজন করেন (৫)। 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অবসরে ১৯১১ খুষ্টাব হইতে জীবনের শেষ অবস্থা পর্যস্ত রামাবতার 
বর্ণানুক্রমে একটি সংস্কৃত গ্লোকবদ্ধ বিশ্বকোষ “বাতজ্ময় মহার্ণৰ” রচনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত 
করেন। “্বাক্ময় মহার্ণবের” «“ম” পর্যন্ত রচনার পর রামাবতার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় 
এই পুস্তকটি পরিকল্পিত সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে যে ছুই তৃতীয়াংশ ভাগ সম্পূ 
হইয়াছে, তাহ! অভিনব । বিহার রাজ্য সরকারের শিক্ষ। বিভাগ এই বিশ্বকোধটি প্রকাশ করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা ধায়। কেশব নামে এক প্রাচীন পণ্ডিত-রচিত কল্পছ্ধ কোষঃ নামে 
একটি প্রাচীন কোষগ্রস্থও রামাবতারের সম্পাদনায় সংস্কৃত ভাষায় কোধগ্রন্থ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ভূমিকা 
সহ প্রকাশিত হয় (৬)১। 

রামাবতারের অপ্রকাশিত সংস্কৃত রচনাগুলি সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গাস্থিত মিথিলা রিসা 
ইনফিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে । এই রচনাবলীর প্রথম খগণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, 
আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কথা আছে (৭)। 

রামাবত।র হিন্দী ভাষায়ও একজন স্থলেখক ছিলেন। সরস্বতী প্রভৃতি বহু হিন্দী সাময়িক 
পত্রে তাহার অসংখ্য রচন] প্রকাশিত হয়। বিহার বাষ্ট্রভাষ! পরিষদ হইতে ব্রামাবতারের হিন্দী 
রচন। সন্কঙ্গনের একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (৮)। হিন্দী ভাষায় রামাবতার ইউরোপীয় দর্শন 
সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচন1 করেন, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটি হিন্দী 
ভাষীদের নিকট বিশেষ আদৃত হয় (৯)। ১৯১৩ খুষ্টাৰে রামাবতার জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত অখিল 
ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন । 

সংস্কিতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও রামাবতার সামাজিক সুবিচার ও সংস্কারের 


পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১২ খুষ্টাব্ে তিনি অখিল ভারতীয় সমাজ স্ধার সম্মেলনে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। 
€ 


৫০ সমকালীন : [ বৈশাখ 


'কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোপাইটির সহিত ও রামাবতারের 
যোগাযোগ ছিল। এঁতিহাসিক গবেষণাতেও রামাবতারের বিশেষ উৎসাহ ছিল। বিহার 
ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি সংগঠনে রামাবতার স্প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ও ব্যবহারজীবী কাশীপ্রসাদ 
জয়শোয়ালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন । এই সোসাইটির জন্ত তিনি বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া 
দেন। এই তোসাইটির পত্রিকায় তাহার লিখিত গবেষণা মূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে “সংস্কৃত 
অভিধান” ৪ “সংস্কৃত ভাষার ম্ৃভাধিত সংগ্রহ” বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটির নাম উল্লেখযোগ্য 
(0. 73. 0. £. 9--1923, 1929 )| কাশীপ্রসাদ জয়শোয়াল একজন তথ্যনিঠ এতিহাসিক ও 
ধীমান আইনজীবী ছিলেন, উচ্ছাস প্রবণতা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। রামাবতারের অনন্য 
সাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে পণ্ডিতজীর সান্নিধ্যে আপিলে 
মনে হয় যেন এই ব্যক্তি একাধারে কপিল, কণাদ। শঙ্কর, কালিদাস, শ্রীহর্ ও জগন্নাথ । 
রামাবতারের মধ্যে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক ও কবিকুলের গুণাবলীর বিন্ময়কর সমাবেশ দেখিয়াই 
জয়শোয়াল রামাবতারের দ্রেহাস্তের পর উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। পরিণত বয়স পর্যন্ত 
রামাবতারের অদম্য পাঠস্পৃহা ছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি জার্মান, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা 
আয়ত্ত করেন, বৈদেশিক পণ্ডিতের তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে এই সব ভাষায় তাহার 
দক্ষতা দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া যাইতেন | জীবদ্দশায় রামাবতার পাটনা শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাহার পাত্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও হৃগ্ ব্যবহার বিদগ্ধজনকে বিশেষ আকুষ্ট 
করিত । 

১৯২৯ খুষ্টাব্ডের প্রথমে ভারত-সরকার রামাবতারকে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধিতে ভূদিত 
করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত পণ্ডিতদের এই উপাধিতে ভূষিত না করিলে তিনি এই উপাধি 
গ্রহণ করিবেন না, গভর্ণষেণ্টকে ইতিপূর্বে এই সঙ্কল্প জ্ঞাপন করাতে এই উপাধি তিনি বহু বিলম্বে 
প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল সরকারী শিক্ষা বিভাগের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মচাপী রূপে রামাবতার বিহার 
প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার গ্রভৃত উন্নতি সাধন করেন। শিক্ষাবিদ্রূপে তিনি 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্াালয়গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষ। দানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। জ্ঞান সাধনায় 
ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান তীহার বৈশিষ্ট্য ছিল। বনু ছাত্রকে তিনি নানাভাবে সাহায্য 
করিতেন । নিপুণ অধ্য।পন1 ও গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করতঃ তিনি বিহার গুদেশে অনেকগুলি 
কৃতী পণ্ডিতের স্থট্টি করেন। তাহার শিষ্যমগ্ডলীর মধ্যে পাটনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যযপক 
ডঃ তারাপদ চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি বৈদিক গবেষণন্ধার| দেশে বিদেশে বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেন। সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে। 

১৯২৯ খুষ্টান্দের ওর] এপ্রিল পাটনায় রামাবতার শর্মা গরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে 
তাহার তিনটি পুত্র ও চারিটি কন্তা বিগ্কমান ছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি যথারীতি 
পাটন! কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপনায় রত ছিলেন। গুরুজররূপে পীড়িত হইয়া পড়ায় আত্মীয়- 
বন্ধুদের অচরোধে তিনি বাধ্য হইয়! কিছু দিনের ছুটি লইয়াছিলন। রামাবতারের মৃত্যুতে তাহার 
অসংখ্য অগ্গরাগী ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন__ 


১৩৭৪ ] 


মহামহোপাধ্যায় রামাবতার শর ৫১ 


রামাবতারের মৃত্যুতে ম্বয়ং সরন্বতী মৃছ্ছিতা হইয়াছেন-_ 


(১) 
() 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


“ভারতস্ত না ভ| ভাতি বিহারে! হারবঞ্জিতঃ 
রামাবতারে স্বর্যাতে মুচ্ছিতৈব সরস্বতী |” 


ড০০০০৮1900--0%1086% 01015978189) 1909 

পরমার্থ 1913 

ভারতীয়মিতিবৃত্তম্‌ 1918 

সছুক্তি কর্ণ মৃতম্‌__4১5119 5০০3০96১, 081056%)১ 1919, 

প্রিয়দ শ গ্রশস্তয়ত 0018601)02 (1008 & 9890910 [5 )১ 19:15 

কল্পত্র কোষ: ( 481]0580. 0739069] 99795 )১ 739,:০09,) 1998-8 

প্রকীর্ণ৷ প্রবন্ধাঃ--(১) ভারত-গীতিক। (২) মুদ্গর দুতম্‌ (৩) ঘোর নৈষধম্‌ (৪) সাহিত্য- 


রত্থাবলী (৫) কলা-কৌমুদ (৬) ভাষাতত্বম্‌ (৭) সরম্বত্যষ্টকম্‌ (৮) অভিনব ভারতম (৯) প্রাচীন কবি 
বিষয়কনি পছ্ানি-_মিথিল। বিদ্যাপীঠ, দ্বারভাঙ্গা, ১৯৫৬ 

(৮) শ্রীরামাবতার শর্মা নিবন্ধাবলী-__বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্‌, পাটনা, ১৯৫৪ 

(৯) ইউরোপীয় দর্শন (হিন্দী )_-১৯১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫ ২ 


বকিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্ব্বীয় আলোচনা 
অশোক কু 


[ বঙ্কিমচন্জের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চবিনামের আলোচনা বর্ণান্গক্রমে সাজানো হয়েছে। 
প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে । বোঝার সুবিধার জন্য 
প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া! আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপে করা হয়েছে । ] 


কুমুদিনী ( ইন্দিরা: ৬ঠ পরিঃ) | ৰ 
রধুনী থাকাকালীন ইন্দিরার ছদ্মনাম । (দ্রঃ ইন্দিরা ) 


কুন্দনন্দিনী (বিষঃ ২য় পরি£)॥ 

“বিষবৃক্ষণ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী চরিত্র গীতি কবিতার মুছনা! এনে দিয়েছে। এই শাস্ত-মিগ্ক 
দুঃখী চরিত্রটি উপন্/স মধ্যে বেশির ভাগই নিক্ষিয় থেকে গেছে। অথচ তাকে কেন্ত্র করেই 
কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এই অনান্্াত কুন্দ কুহ্থমটি গ্রামের নির্জনপ্রান্তে বুদ্ধপিতায় সানিধ্যে একাকিনী বেড়ে 
উঠেছিল। উঠেছিল বলেই বোধহয় তার চরিত্র ও ব্যবহার এত শাস্ত। তাছাড়া একে একে বহু 
প্রিয়জনের মৃত্যুও তাকে বেদন বিদ্ধ করে তুলেছে। তার আচার-আচরণের মধ্যেও বিষগ্নতার 
ছাপ পড়েছে। 

নগেশ্দ্রকে কুন্দ প্রথমে উপকারী দেবতা রূপেই দেখেছিল । তখন তারা বয়স তাতে প্রেম 
জাগ্রত হওয়ার কোন সুযোগ হয়ত ছিল না। তারপর তারাচরণের সংগে তার বিয়ে হয়ে গেল। 
কুন্দনন্দিনী তারাচরণের সংগে ঘর করেছিল তিনবছর | কিন্তু আশ্র্ষের বিষয়, কখনো কুন্দনন্দিনীকে 
তারাচরণের এতটুকু স্বৃতিচারণ করতে দেখা যায় নি। তবে কি-_বিবাহের পূর্ব থেকেই কুন্দ 
মনে মনে হ্ৃদয়েশ্বর করে ফেলেছিল? এক জায়গায় অবশ্ বংকিম বলেছেন--“বিবাহের অগ্রে 
(নগেন্ছের সংগে ), বাল্যকালাবোধ কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল--কাহাকে বলে নাই, কেহ 
জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই--আশাও করে নাই, আপনার 
নৈরাশ্ত আপনি সহ করিত।” (৪২ পরিঃ)। 

কুন্দ অকৃতজ্ঞ নয়। সুর্যমুখীর সর্বনাশ সে করতে চায় না। তাই তার হ্ৃদয় বিদীর্ণ হলেও 
কমলমণির সংগে সে কোলকাতা চলে যেতে স্ব'কৃত হয়েছে। তারপর বাগানে নগেন্দ্রের স্পর্শে 
কুন্দর জীবন সফল হলেও সে নগেন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাবে কোনক্রমে না" বলেছে । নগেন্দ্ের সংগে বিয়ে 
হবার ব্যাপারে কুন্দ অপেক্ষা স্ষমুখীর সক্রিয়তাই অধিক। 

কুন্দনন্দিনী সরলা হলেও, দুঃখের অভিঘথাতে তার জীবনের অনেক শিক্ষা হয়েছে। 
বিবাহের পরই সে বুঝেছে--এ বিবাহ স্থখের হবে না। হুর্ধমুখীর গৃহত্যাগের পর তার প্রতি 


১৩৭৪] বঙ্কিম উপগ্াসের চরিত্র ও নাম সন্বস্বীয় আলোচনা ৫৩ 


নগেন্দ্রের অবহেল]! অনেক বেড়েছে । অবশেষে নগেন্দ্ও গৃহত্যাগ করল। কিন্তু ঝি-চাকরদের 
অবহেল1 সহা করেও কুন স্বামীগৃহ আকড়ে পড়ে রইল। স্বামীর প্রতি তার এতই অনুরাগ যে, 
স্বামী তাকে চিঠি না লিখলেও, নায়েবকে দেওয়] চিঠি এনে নিজের কাছে রেখে দিত। 

নগেন্দর-ুর্যমুখী ফিরে এলে দত্ত বাড়ীর আনন্দ মুখরতার অন্তরালে নিঃশব্দে বিষপানে 
কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ করল । মৃত্যুকালে কুন্দ মুখরা হয়ে উঠেছিল। স্বামীর প্রতি অকুঠ ভালবাস। 
নিয়ে সে প্রাণত্যাগ করেছে। 

কুন্দ চরিত্র পরিকল্পনায় দু'টি অলৌকিক স্বপ্নকে কাজে লাগানো হয়েছে । কুন্দের মাতার 
প্রথম আবির্ভাব ও ছু”টি মুতি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দানের কিছু পরেই 
যখন আমর দেখি সে দু'জন নগেন্দ্রনাথ ও হীরা, তখন আমর! কুন্দের ভবিষ্যৎ জ'বন সম্বন্ধে শংকিত 
হয়ে উঠি। দ্বিতীয়বার কুন্দের মাতার আহ্বানে কুন্দর মৃত্যুবরণে অক্ষমতা তার জীবনের চরম 
পরিণতির ফলটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। 

কুন্দের প্রথমবার বিবাহ ও বৈধব্য ঘটানর কি কোন প্রয়োজন ছিল? এই তিন বছরের 
কাঁলক্ষেপণে বংকিমের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? মনে হয় এর দ্বারা তিনটি কাজ হয়েছে। 
প্রথমতঃ কুন্দনন্দিনীর তিনবছর বয়স বেড়েছে, দ্বিতীয়তঃ-_এই সময়েই তার সংগে দেবেজ্ের পরিচয় 
হয়েছে । তৃতীয়তঃ-_-এর ফলে বিধবা বিবাহের ফলাফল দেখান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর কোনটিই 
তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুঘটনা আর একটি বিতকিত বিষয়। অনেকে বলেন এই মৃত্যুতে নীতির 
জয় হয়েছে বটে, কিন্তু আর্টের মাহাত্ম খর্ব হয়েছে । এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য বলে মানা যায় 
না। উপন্যাসের পরিকল্পনা! এমন ভাবেই কর! হয়েছিল যে কুন্দর মৃত্যু অবশ্থস্তাবী। স্ু্ধমুখী 
শেষপর্যন্ত কুন্দর সাথে একত্রেই ঘর করবে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেওয় 
সম্ভব ছিল না। নগেন্দ্রের হৃদয়েও কুন্দ অপেক্ষা সূর্যমুখী গুরুত্ব ছিল অধিক। ঘটনাচক্রে কুন্দের 
প্রতি সকলের উপেক্ষা তাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে দিয়েছে । সবশেষে কুন্দনন্দিনী মৃত্যুবরণ করে 
যেভাবে নগেন্দ্রস্্মুখী কমলমণি এবং পাঠকগণের হৃদয় দখল করতে সমর্থ হয়েছে, এমন আর 
কিছুতেই সম্ভব ছিল ন1। 


ন্নাট্য অস্ত 


নাট্যবিচারক 


সেদিন এক আধুনিক নট-নাট্যকারের পর্বযুগের এক নাট্যাচার্ধ সম্বন্ধীয় আলোচন1 পড়ছিলাম। 
লেখক তার রচনায় কোন একজনের পূর্বন্থরীদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দণ্ডাহ এমন কথাও বলেছেন 
কিন্তু তাদের প্রতি অবজ্ঞা সম্ভবতঃ লেখকের মতে প্রশংসার, অন্ততঃ তিনি নির্ভেজাল অবজ্ঞাই প্রকাশ 
করেছেন। প্রসঙ্গত: নাট্যাচার্ষের নাট্যরচনার তুলনায় কে নাকি তাঁকে সেকসপীয়ারের চেয়ে 
মহত্তর বলেছেন বলে ব্যঙ্গ করেছেন, জানিয়েছেন তিনি সেকসপীয়ারের চেয়ে মহত্তর তো দুর অস্ত, 
মহৎ নন। 

আমাদের রাষ্ট্র বাকৃম্বাধীনতা শ্বীকার করে, কাজেই লেখকের মতামত প্রকাশের অধিকার 
মেনে নিয়েও তীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারছি না। কোন নাট্যকার মহৎ স্থষ্ট 
করেছেন কিনা, তা সমালোচকের তৃলাদণ্ডে নিণিত হয় না, তা যদি হ'ত তাহলে স্বয়ং সেকসপীয়ারও 
বাতিল হয়ে যেতেন। কিন্তু জন গণেশের কৃপাদৃষ্টি পেয়েছিলেন বলেই তৎকালীন সমালোচকদের 
নাট্য বিষয়ক ত্রুটির সমালোচন। হারিয়ে গিয়েছিল। 

যে নাট্যকারকে নাট্যশালার তাগিদে লিখতে হয় তাঁর পক্ষে সব ক'টি নাটককে সমস্তরের 
কর] সম্ভবপর নয়, স্বয়ং সেকপপীয়ারও তা পারেন নি। তীর রোমিও জুলিয়েত, কিংলিয়ার, 
হামলেট, ম্যাকবেখ, জুলিয়ান সিজার, মার্চেন্ট অফ ভেনিস ইত্যার্দি আমাদের চেতনাকে এমনই 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আামরা টাইটাস এণ্ডেোনিকাস, সাইমন অফ এথেন্স বা মেজার পর মেজারের 
কথা তুলে বাই। অথচ নাটকগুলির নাম আর লেখকের নাম বদলে যদি উপস্থিত কর] হয় তো 
সবাই সেগুলি বাতিল করতে চাইবে। 

আধুনিক নাট্য সমালোচকর! রবীন্দ্রনাথের নাটকের অজন্র প্রশংসা করে থাকেন অথচ যে 
মানদগ্ডের প্রয়োগে অন্ান্ত নাট্যকারদের স্থষ্টি নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর বিবেচিত হয়ে থাকে সেই মানদও 
প্রয়োগ করলে তার সবক'টি নাটক কি উত্রাবে। অধিকস্ত জন গণেশের রায় সর্বদাই রবীন্দ্রনাট্যের 
বিপক্ষে গিয়েছে বাংল নাট্যশালার ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এমন কি 
বনুরূপীর বু আলোচিত রক্তকরবী বাংলা নাট্যশালার কেন্্রস্থলে দর্শক বিমুখীনতার সম্মুখীন হয়েছিল, 
এ তথ্য এতিহাসিক সত্য। তাহলে সমালোচকরা কি বলবেন? 

প্রথম যে কথা শোন! যাবে তা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবীদের জনসাধারণ সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য, 
ও সব বস্তু বোঝবার বুদ্ধি, এলেম বা রুচি কিছুই জনসাধারণের জন্মায় নি। কাজেই উচ্চকোটির 
বস্ত আমাদের মত অসাধারণ মানুষরাই বুঝতে বা উপভোগ করতে পারে। 

(কথাটা আঙ্কের গণ জাগরণের দিনেও কেউ ভাবতে পারেন এমন কথা স্থধী পাঠকরা হয়ত 
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বিশ্বাস করতে পারবেন না কিন্তু সমালোচকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একথা আঅবিষ্লেষণ 
করেই বলতে পারি। ) 

কিন্তু আসল প্রশ্নের কি কোন সুরাহা হয় তাতে? প্রশ্ন হ'ল, মহৎ স্থির বিচার করবে কে? 
জনসাধারণ না বিদগ্ধ সমালোচক ? 

সাহিত্যিকর] গ্রায় সকলেই জনলাধারণের রার শিরোধার্ষ করার কথা বলেছেন, গে।ন্ডম্মিথও 
ভবিষ্যতে কালের উপর ঠেক্কই দিয়ে বসেহেন। আর একট| সহজ কারণ ভ'ল, জন সাধারণের 
নেক নজরে পড়লে লক্ষ্মী-নরন্বতীর ছন্দের আংশিক সমাধান ঘটে । কিন্তু এহে! বাহা! জন 
সাধারণের ভাল না লাগলে কোন স্থট্টি কাল জয়ী হতে পারে না। আরযা নিজের কালের গণ্তী 
পেরোতে পারল না তাকে মহৎ স্থষ্টি কি করে বলি? 

তাহলে বিকৃত রুচিই হ*ক আর বুদ্ধি হীনই হ'ক জন গণেশের রায়কে চুডাম্ত বলে মান! ছাড় 
গত্যন্তর নেই, আর সেরায় নিশ্চিন্ত ভাবে বিগত নাট্য'চার্ষের পক্ষেই গিয়েছে । আর আজকের 
দিনের আমাদের মত সমালোচকন্মন্ত নাম করার রাজপথ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব পূর্বস্থরীদের 
গায়ে কাদা ছেটানোর কাজ নেওয়ায় কাদাট! তার গায়ে সামান্যই থাকছে কিন্তু যারা ছেটাচ্ছে 
তাদের চেনা মুখ চিত্র বিচিত্র হয়ে দীড়াচ্ছে। 

অবশ্থা তাদের একটা দোষ দেওয়া যায়। ক্ষমত। সব্বেও তারা নিজন্ব হুষ্টির দিকে ঝৌকেন নি, 
সাহেবলোককে দেখাতে গিয়েছিলেন তাদের চৌহদ্দিতে ভেতো বাঙালী কমতি যায় না। সেদিনকাঁর 
পুরো সাহেব ইয়ং বেঙ্গল নিজেদের হীনতা দূর করার জন্থ এতটাই ব্যগ্র হয়েছিলেন ষে বিদেশী 
ধারাটাকে কাজে লাগাতে ইতস্ততঃ করেন নি। সেদিন তারা ভাবতে পারেন নি তীদেরই 
ভবিষ্যত বংশধরর| বহিরঙ্গটাকেই প্রধান বলে মেনে নিয়ে একেবারে পুরোপুরি নকল নবীশ বনে 
যাবে এবং অতীতকে লম্বা ঝাড়ু দিয়ে বঙ্গোপসাগরে কেড়ে ফেলবে । জানলে হয়ত ভিন্ন পথ 
দরতেন। নাজানার অপরাধের শাস্তি তাই তাদের প্রাপ্য আর তা পাচ্ছেন ও। 


রবি মিত্র 


সহসা কোনা 


পিতৃম্থতি ॥ রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গিজ্তাসা। ১ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ £ মূল্য-১৬ টাকা। 


পুরানো স্থৃতিমাত্রই রোমান্টিক । পিছনে ফেলে আনা অতীত আর বর্তমানে, কল্পনা আর বাস্তবের 
দুরত্ব। এবং পৃথিবীতে বাস্তব চিরদিনই কল্পনার চেয়ে নীরম। বর্তমান শতাবীতে যে বহু লোক 
আত্মকথা রচন! করছেন আর অন্ততম প্রধান কারণ হলে! এই যে কবিত্বশক্তি না থাক। সত্বে তাদের 
অনেকেরই কল্পনা আছে, দূরাগত জীবনকাহিনীর রসাম্বাদনের রোমার্টিক মন আছে। সেই মন, 
যা ছন্দোবদ্ধ কাব্যকল! রচনায় কুশলী নয় অথচ প্রগাঢ় অনুভূতির তীব্র অনুভবে যা একান্ত স্পর্শ 
গ্রবণ, তা নিজেকে প্রকাশ করার পথ থে|জে স্থৃতিমস্থনের সার্থকতায়। 

রধীন্্রনাথের একটি কবি মন ছিল--যদিও কাব্যরচনার বিশেষ প্রবণতা ছিল না। 
নানাবিধ ললিতকলায় তার আশ্চধ অধিকার ছিল। বহু স্ন্দর বস্তু দেখার প্রচুর সুযোগ ওর 
জুটেছিল, তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে সুন্দর সেটিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বোঝবার অবকাশ 
তিনি পেয়েছিলেন । সেটি হলে পিতা রবীন্দ্রনাথের জীবন। সেই জীবনের প্রায় চঞ্সিশটি বছর 
পরিণত মন ও রুচি নিয়ে রণীন্দ্রনাথ দেখতে গেয়েছিলেন। প্রতিভার পথ অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। 
তার আচরণ ধরণের বৃদ্ধিগম্য নয় সর্বদা । তবু নিকট সম্পর্ক, এবং সহজাত গ্রীতির বন্ধন দেই 
মহৎ ব্যক্তিত্বের বহু আপাতঃ জটিল আচরণের অথ রথীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হতে সহায়তা করেছে। 
একদিকে নিজের কবি মন, অস্থদিকে পিতৃসত্ব।র নিঝ্ড়ি নেকট্যে মনের কোষাগারে অনেক ধন রত 
সঞ্চিত হয়েছিল। তারপর জীবনগ্রান্তে এসে ব্ধুজনের উপরোধ অনুরোধে পিতৃম্থতিমুলক ইংরাজী 
গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন 00 079 7769৪ ০1 6109 নাম দিয়ে। তাতে নিজের জীবনের সেই 
কথাগুলিই লিখেছিলেন যা' প্রধানত পিতা! রবীন্দ্রনাথের ম্থৃতিকে অবলম্বন করেই আবন্তিত। তারপর 
এ একই বিষয় নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করলেন। চারুচন্ত্র ভট্টাচার্ষের সম্পাদিত বন্থধারায় 
ত৷ প্রকাশিত হল। কিন্তু শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়! যে অংশ বাকী ছিল শ্রীক্ষিতীশ রায় 
তার অনুবাদ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আরও দু-একটি রচন! 
'পিতৃত্বতি'তে সংকলিত হয়েছে । এ সমস্ত তথ্যই প্রকাশকের নিবেদনে সংযোজিত । 

'পিতৃস্বতি” নাম দিয়ে যে খণ্ডটি হাতে এসে পড়েছে তার একটি সংক্ষিধ ভূমিকা লিখেছেন 
দেশিকোত্বম লেনার্ড কে, এলমহাষ্ট। ভূমিকাটি আকারে ছোট কিন্তু তার বক্তব্যের বিপুলতা সেই 
সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও অনুভব করা যাচ্ছে। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন__ 
“রথীদাকে আমরা যার] জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি, নিজের অভিলাষ-আকাজ্ষাকে 
একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তার কবি পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।” 

রথীন্দ্নাথ তাঁর বাল্যজীবনের যে সব কাহিনী ধরে দিয়েছেন তার মূল কথ! নিজেকে তুলে 


১৩৭৪ ] সমালোচন। ৫ণ 


ধরা নয়, রবীন্দ্রনাথকেই ক্রমে ক্রমে তার কাহিনীর কেন্দ্র বিন্বুতে স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব 
আচার আচরণের খু'টিনাটি টৈচিত্র, তাঁর বন্ধু সংসর্গ, তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের ছোট ছোট ছবি 
রথীক্রনাথ এঁকেছেন । সে ছবিগুলি এত সহজ, এত জীবন্ত যে মনে হয় যেন পাঠককেও তিনি 
সেই পুরানো কালের পরিবেশে নিয়ে গিয়েছেন। এই সব কাহিনী রচনার মধ্যে তাঁর ভাষার 
সংষম ও স্থক্্ ইঙ্গিত রচনার কোঁশল লক্ষ্য করবার মত। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে কথাটা 
পরিষ্কার করার চেষ্টা করি-__ 

“খাওয়। দাওয়ার অনিয়ম ও তার উপর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সেবার এত 
দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তেতলার ঘরে উঠতে সি'ড়িতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর 
থাওয়া৷ দাওয়া সম্বন্ধে তার আর স্বাধীনতা রইল না। মায়ের ব্যবস্থাই তাঁকে মেনে চলতে 
হতো।” লেখ|র উতৎ্পাহে খাওয়া দাওয়া তুলে থাকার ব্যাপারেও কবিপত্বী প্রথমে নিজেকে স্বামীর 
উপরে খাটাবার চেষ্ট। করেন নি। কিন্তু যেদিন সি'ডিতে কবি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন সেদিন অনেকটা 
স্বাধীনতা ত্বীর হাতে তুলে দিতে হল। একটি সংক্ষিপ্ত পংক্তিতে স্থমিত বাক্য ব্যবহারে পারস্পরিক 
নির্ভরতা এবং কবির স্ত্রীর হাতে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ার ছবিটি যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে 
ফুটেছে । এই জাতীয় স্থৃতিকথা রচনার অন্যান্ত লেখকেরা অধিকাংশই ফেনায়িত বাক্‌ বাহুল্যে যে 
তারল্যের স্থক্টি করেছেন বখীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর চিহ্নমাত্র নেই। ভাষার সংযম এবং সংহত 
'ভাবাঁবেগে রচনাটি নিটোল রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

রথীন্দ্রনাথের “পিতৃমস্থতি'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো! বিদেশ যাত্রার অংশগুলি। এই 
অধ্য।য় গুলির নাম ভ্রাম্যমাণের দ্রিনপন্জী, প্যারিসের দিনপঞ্ী, ইয়োরোপের অন্তত্র, ইতালি ভ্রমণ, 
ইয়োরোপের সীমাস্ত। এরই সঙ্গে আছে একটি স্থইস কৃষকের কাহিনী । 

ঘরে বসে পারিবারিক পট ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থৃতি থেকে ধরে রাখতে রথীন্দ্রনাথের যে 
কৃতিত্ব তার চেয়ে ভ্রাম্যমাণ সচলচিত্ত কবিকে ধরে রাখার কৃতিত্ব কম নয়। অবশ্ঠ এই কথা এই 
প্রসঙ্গে অবশ্য ম্মর্ণীয় যে কবিচিত্ত সর্বদাই সচল, কোন অবস্থাতেই তা নিজের চতুদিকের গণ্ডীকে 
শেষ সীমানা বলে মানছে না। গণ্ডী ভাঙবার সাধনাই কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা । মনোজগতে 
যেমন বহির্জগতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ নান] দেশে নিজের ব্যাপ্তি ও বিস্তার খুঁজেছেন। রথীন্দ্রনাথ 
তার রচনায় সেই সব ভ্রমণের বু সংবাদ তুলে ধরেছেন যা অন্থাত্র স্বলভ নয়। ক্রোচের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনার সংবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের গভীরতা অন্গধাবন করতে হলে যেমন উপনিষদ, বৈষ্ণব কবিতা, 
ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই তেমনি বিভিন্ন 
দেশ সম্বস্কে তার উৎস্ক মনের আগ্রহও ভাল করে বোঝ! চাই। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা কত 
মানুষের ভাবনার ম্তরোত একটি কবি মনের উতৎসকে সম্দ্ধ করেছে। রখীন্দ্রনাথ কবির সেই 
সংগ্রহ উৎস্থক মনের বহু অজানা! চিত্র আমাদের ধরে দিয়েছেন। তার সে চিত্রগুলি কেবলমাত্র 
ভ্রমণের চিত্র নয়। ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ ভাবনাক্ষম মনের বিচরণ কাহিনী তার সঙ্গে 
বিধৃত। 


৫৮ সমকালীল [ বৈশাখ 


তারই মধ্যে ষেটুকু নাটকীয় উপাদান তা৷ রখীনজ্দ্রনাথ পরিবেশন করতে ভোলেন নি, যেমন কবির 
সঙ্গে ভোর পাঁচটায় ফমিকিকে এড়িয়ে ক্রোচের আবির্ভাব, সরকারি তত্বাবধায়ককে এডিয়ে 
ভেনিসের জলপথে রবীন্দ্রনাথের, গোপন গণ্োলা বিহার, রুমানিয়ার ঘাটে একটি মাত্র হতভদ্ব 
মানুষের রবীন্দ্রঅভ্যর্থনা। কবির বিদেশ যাত্রার বর্ণনার গা্তীর্য নষ্ট না করে এই নাটকীয় 
ঘটনাগুলি সংযোজন করার ফলে রচনার মাধুর্য অনেক বেড়েছে। 

পিতৃস্বতির সঙ্গে রথীন্দ্রনীথের ভায়ারী সংযোজিত হয়েছে, আর হয়েছে তিনটি রচনা যা 
ইতিপূর্বেই অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে । সবগুভি একত্র পাওয়ায় রগীন্্নাথের পিতৃস্থৃতি সম্পর্কীয় 
যাবতীয় রচনাই গ্রস্থতুক্ত কর! হল। ভায়ারি অংশে লেখাগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখের কথারই 
অনুলিপি, কিছু কিছু রথীন্দ্রনাথের নিজন্ব কথা । 

পিতৃম্বতি মুগ্ধ হয়ে পড়বার মত বই-_বিষয়বন্তর গৌরবেও বটে রচনাগুণেও বটে। "পড়তে 
গড়তে মন গভীর আনন্দ অনুভব করে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ হয় যে আরও কিছু কেন রথীন্দ্রনাথ দিয়ে 
গেলেন না। | 
সর্বশেষে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে আজকাল গ্রন্থের বহিরঙ্গসজ্জার দিনেও পিতৃম্থৃতির 
মত মুদ্রিত, স্থচিত্রিত এবং স্গ্রথিত গ্রস্থ বেশি দেখ! যায় না। লেখকের রচনায় যে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পেয়েছে প্রকাশকও তার কর্ণে সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন রাখতে পেরেছেন। আজও বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের 
ঘরে শুধু পড়ার আনন্দে ফোল টাকা দামের বই কেনার দৃষ্টান্ত অল্ল। তবে একথা স্বভাবতঃই মনে 
হয় যে এই জাতীয় গ্রস্থ প্রকাশ হতে থাকলে সাধারণ মান্ষেও হয়তো এ মূল্যে কিনে পডবে। 


সোমেজ্দনাথ বস্তু 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 


॥ ॥ রবীন্তর-্রসঙ্গে কয়েকটি গ্রন্থ ॥ 
আমাণের গুরুদেব ॥ শ্রীন্ুধীরঞ্জন দাস 
রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্ত্র শান্তিনিকেতন সঙ্বন্ধে সসম্বম আলোচনা । ৩৫, 
আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীনুধীরঞন দাস 
সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃদ্ব কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী | ৫:৫০ 
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ । শ্রীরানী চন্দ 
জীবনের শেষ সাত বংসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেদব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন 
তার আংশিক সংকলন। ৩৫5 
গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ 
রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী | ৫'৫০ 
নির্বাণ শ্রী গ্রতিম! দেবী 
_... কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে । ১০ 
নৃত্য ॥ শ্রীপ্রতিম! দেবী 
নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিক সম্বন্ধে স্থপাঠ্য আলোচন]। ৩০৬ 
গুককতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রস্থে। ৫*5১ 
মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ । গ্রীঅমিয়! বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্বৃতিকথা। ৩'৫০ 
রবীন্দ্রজীবনকথ। ॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সন-তারিখ পাদটীক্কা-বজিত রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাস। শোভন সংস্করণ ৮** 
রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পা্দিত 
বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ । ১২০০ 


রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রী প্রমথনাথ বিশী 
হ্ন্দর গগ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রসনাথ শাস্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ । ৫:০০ 


রবীন্দ্রসংগীত ॥ প্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৭০০ 


শান্তিনিকেতন -স্থৃতি ॥ উইলিয়াম পিয়রসন 


শাস্তনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদিষুগের বিদেশী শিক্ষাত্রতীর বিচিত্র ম্মতিকথা। শ্রীঅমিয়- 
কুমার সেন-অনৃদিত ও শ্রীমুকুলচন্্র দে অস্থিত চিত্রভূষিত। ২:৫০ 


নিখভান্বতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


শশা পিসী 








সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 
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বিশববিবেক 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শঙ্করীগ্রাদ বনু ও শঙ্কর 
সম্পাদিত 
এই স্ববিশাল গ্রস্থটিকে বিবেকা- 
নন্দের জীবন ও চিন্তার কোযগ্রস্থ বল! 
চলে। স্বামী বিবেকাননের বন্ৃবিচিত্র 
জীবন ও চিন্তাকে এই ভাবে ইতিপূর্বে 
কোন একটি গ্রন্থে উপস্থিত কর! 
হয়নি। একাল ও সেকালের ৬* জন 
ক্ুতবিদ্য লেখকের রচনা ও বহু দুশ্রাপ্য 
ঘটনাসমুদ্ধ। দ্বিতীয় সংস্করণ | দাম £ 
১২০৪ 


রবীন্দ্রায়ণ (গ্রথম খণ্ড) 
শ্্ীপুলিনবিহবারী মেন সম্পাদিত 

রচনা গৌরবে ও গ্রন্থন সৌষ্ঠবে 
বিশিষ্ট এই বুহদায়তন গ্রস্থথানি রবীন্দ্র 
সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক, গবেষক। 
সর্বশ্রেণীর বিগ্যায়তন, সাধারণ পাঠাগার 
ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরি- 
হার্য। পরিমাঙ্দিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
দাম £ ১২০ 


রবীন্দ্রায়ণ ( দ্বিতীয় খণ্ড) 
দাম £ ১০০ 

সাংস্কৃতিকী (প্রথম খও) 

শ্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতাত্বিক স্থুণীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দাসস্কৃতিমূলক 
নিবদ্ধদন্তার বাংলা সাহিত্যের অমূল্য 
সম্পদ। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম £ ৫'৫০ 


সাংস্কৃতিকী (দ্বিতীয় খ্ড) 


দাম : ৬৫ 


গরবের বন্তু। 


সতানুটি সমাচার 
শ্রীবিনয় ঘোষ 
বাংল।র গোড়াপত্তন কালের 
পারিবারিক, সামাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। বন 
দুম্প[প্য আর্ট প্লেট সম্বলিত চারশত 
পৃষ্ঠার বই। দাম; ১২০, 


বিদ্রোহী ডিরোজিও 
শ্রীবিনয় ঘোষ 
বিদগ্ধ ও যশম্বী লেখকের লিপি 
নৈপুণ্যে ডিরোজিওর এই অনবদ্ধ 
জীবন চরিত সার্থক উপন্টাসের মতোই 
চিত্তাকর্ষক । দাম ; ৫০০ 
ভবধুরে অন্যান্য 
সৈয়দ মুজতবা আলী 
ভবঘুরে বইটির সরদ অথচ অকপট 
কথকতার জাদুতে অতিবড় উপন্যাস 
পাঠকেরও সন্মোহিত না হয়ে উপায় 
নেই। ভৃতীয় সংস্করণ। দাম: ৬৫০ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় 
্রীনন্মগোপাল সেনগপ্ত 
আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের 
দাম 2 ৪০ 
আমেরিকার ডায়েরী 
দেবজ্যোতি বর্মণ 
একখানি তথ্যনিষ্ঠ মনোরম ভ্রমণ 
কাহিনী। উপন্তাসের মতই আগ্রহ 
জন্মে। দ্বিতীয় সংস্করণ দাম ; ৮০ 
কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ রবীন্ত্র- 


নাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে 
আলোচনা । দামঃ ৫:০৩ 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 


পালণমেণ্ট ছাট 
নিমাই ভট্টাচার্য 
পার্লামেন্ট ইট? ধরে এগুতে গিয়ে 
জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে এমনি অনেক 
মানুষের কাছে এসেছিল । 
উপন্যাসধর্মী রম্যরচন1 'পার্নামে্ট 
্রাট' অসংখ্য বিচিত্র চরিত্রের মর্যম্পশখ 
জীবন-দর্পণ1 দ্বিতীয় সংস্করণ ; ৫'০5 
লগুনের হালচাল 
হিমানীশ গোস্বামী 
বৈচিত্র্যময় লগ্ুনকে বর্তমান 
লেখক দেখেছেন, বিশ্ময়ে নয়, এর 
বিচিত্রতায় এবং নিজের অভিজ্ঞতার 
এক তির্ধক দৃষ্টির মিশ্রণে। ৪০ 


বিশ্ব সাহিত্যের হৃচীপত্র 
নীলক 


প্রথম খণ্ড £ উপন্যাস 
নীলকঠের বৃহত্তম ও মহত্বম 
সাহিত্য প্রয়াস “বিশ্ব সাহিত্যের সৃচী- 
পত্র'র গ্রথম খণ্ড বিশ্বের সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ উপন্তাম ও তাদের লেখকদের 
সম্পর্কে বিন্ময়কর বিশ্লেষণ |. ৮০০ 


একই আকাশ ভূবন জুড়ে 
দেবগ্রমা? দাশগুপ্ত 
ভ্রমণকাহিনীর হামে হান্কা কোন 
প্রেম কাহিনী না ফেঁদে একটি খাটি 


ভ্রমণকাহিনী লেখবারই তিনি চেষ্টা 
করেছেন। -র্দেশ দাম £ ৫০০ 


আধুনিক শিক্ষার 
পরিবেশ ও পদ্ধতি 


বীবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
অপরিহাধ। পঞ্চম সংস্করণ। ৫'০০ 


ন্াক্ড-সাহিভ্য ॥ ৩৩) কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭৪ 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস 
(২য় মুঃ) ডঃ স্বকুমার সেন ॥ ১৬*০০ 
বাংলার সাহিত্য ইতিহাস 

ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১২*০০ 

বাংল। কথাসাহিত্যের ইতিহাস 

( ১ম খণ্ড) আশুতোব ভট্ট চার্য ১০০ 
বরণীয় মানুধ, স্মরণীয় বিচার 
নীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫'০০ 

সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা 
নিখিলরঞজন রায় ॥ ৩৫০ 

নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ( ১ম, ২য় ও 
৩য় খণ্ড) নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ॥ 
১২*০০/৬*০০/৭'০৩ 

বাংল] ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস 

ডক্টর কষ্ণপদ গোম্বামী ॥ ১২০০ 





আধুনিক শিক্ষাতন্ব ( ৪র্ঘথ সং) 
বীরেন্দ্রমোহন আচার্য ॥ ৯০০ 


ইংরেজি সাহিত্যের সংক্ষিগড পরিচয় 


অচ্যুৎ গোস্বামী ॥ ৬'৫০ 

জর্জ বার্নাড শ' (২য় সং) 

ভবানী মুখোপাধ্যায় ॥ ১০০০ 
£৮110 791 

[01, 90036 008 01)86691069, 
1600 

রাশিয়ার ডায়েরী (ই খণ্ড একজে) 
প্রবোধকুমার সান্তাল ॥ ২০০০ 
সোবিয়েতের দেশে দেশে (ওয় সং) 
মনোজ বস্থ ॥ ৬০০ 

স্বদেশ ও সংস্কৃতি 

বুদ্ধদেব বন্ধু ॥ ৪ ০৩ 


বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ গ্রন্থ প্রকাশ ॥ কলিকাতা-১২ 


সস আপার পপ ও পাপ্পপপা শিশিীিপীপ শীশীশীশীশাীশীশিশ০৮ শি িশীশাশীাাা:7ট 


সাহিত্য সংসদ প্রকাণিত সংস্কৃতি সিরিজ 
ডেটিনিউ 


প্রাক্তন ডেটনিউ এঅমলেন্দু দীশগুপ্তর বনু অভিনন্দিত পুস্তকের ৩য় মুদ্রণ । 
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তর ভূমিকা সংযোদ্ধিত। [ ৩০০ ] 
ঠাকুরবাড়ীর কথা বাকুড়ার মন্দির 
শ্ীহিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে বাঙলা 
বিশ্ববিদ্ঠালয় কর্তৃক দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ হইতে সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন বাকুড়ার মন্দিরগুলির তথ্যপূ্ণ 
রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরু্ পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। পরিচয় দিয়াছেন । ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
[ ১২০০] ভূমিকা সম্বলিত। আর্ট প্লেটে ৬৭টি ছবি। [১৫০০] 
ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
ডক্টর শশিভূষণ দাঁশগুপ্তর এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫০ ] 


উপনিষদের দর্শন রবীন্দ্-দর্শন 
শ্রীহিরগ্নয় বন্দেযাপাধ্যায় কর্তৃক উক্তহুরূহ বিষয়ের শ্রীহিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বকৃবির জীবনবেদের 
মর্মকথার প্রাঞ্জল পরিবেশন । [ ৭৫০ ] সরল ব্যাখ্য। ডঃ স্থবোধ সেনগুপ্চর ভূমিক] সন্নিঝিষ্ট। 


[ ২৫০ ] 
বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যরত্ব শ্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদ দক্কলিত ও সম্পার্দিত। 
পদাবলী সাহিত্যের বুহত্তম আকর-গ্রস্থ। [ ২৫০০ এ 


সাহিত্য স্হস্দ্ক ॥ ৩২এ আচার্য প্রফুল্পচন্্র রোড 28 কলিকাতা ৯ ॥ ফোন ; ৩৫-৭১৬৯ 


আননদাতগবে 


অপ্পন্দ্িহু।শ্ব 


“কাকাতুয়া" মার্কা ময়দা 
“গালাপ”" মার্কা আটা 


1 
প্রস্ততকারক 


দি নুগলী ফ্লাওয়ার মিলন 
কোঁং লিঃ 


8/৫ ব্যাঙ্কশাল দ্বীট, কলিকাতা -১ 


পরিবেশক : 


চৌধুরী এড কোং 


81৫ ব্যান্কশাল গ্রীট, কলিকাতা-১ 


“লঠন" মার্কা ময়দা 
“ঘাড়” মার্কা আটা 


4 
প্রস্ততকারক £ 


দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার 
মিলন কোং লিঃ 


৪1৫ ব্যাঙ্কশাল দ্রীট্‌, কলিকাতা-১ 


বাশার খহ 


সমকালীন ॥ বৈশ[থ ১৩৭৪ 

























অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বাগেশ্বরা শিল্প-প্রবন্ধাবলা 

ভূমিকা ঃ নন্দলাল বন্থু 

শিল্পের রূপ ও রীতির পরম আনন্দময় 
আলোচন। ১২০০ 


প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 


কাদ্বরা 

প্রাচীন সাহিত্যের সুগভীর প্রণয়-কাহিনীর 
কাব্যময় বাণী-চিত্র। ১২০০ 
ডঃ অতীন্দ্রনাথ বন্থ 

(নরাজ্যবাদ 


প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক 

পর্যন্ত নৈরাজাবাদের যাত্রাপথের ইতিবৃত্ত । 
১০০০ 

সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

ভারতর শিল্স-বিপ্রব ও রামমোহন 

ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবের পুরোধা রামমোহনের 

চিন্তা ও প্রচেষ্টার সার্থক পরিচিতি । ৬০০ 


চিত্তরঞ্জন মাইতি 

ঘাংল৷ কাব্য-প্রথাহ 

চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যস্ত বাংল! কাব্য- 
ধারার রমান্বাদন। ১০০০ 


আমাদের পূর্ণ গ্রন্থ তালিকার জন্য লিখুন 


্ 


রূপ আযাণ্ড কোম্পানী 
১৫ বঙ্ছিম চ্যাটাঙ্জি গ্রীট, কলিকাতা-১২ 








সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৭3 


॥ গ্রকাখিত হলো ॥ 


জার্সানীর ছোট গল্প 
আন্তর্জাতিক খ)তিসম্পন্ন যুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক জার্সানীর কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের 
ছোট গল্পকে মূলের ম'ধূর্য অক্ষুপ্ন রেখে অন্থবাদ করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনবাদক ভবানী মুখোপাধ্যায়। 
মূল্য £ ছয় টাক1। 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিবিধ বিষয়ে সর্বজনবিদিত ব্যক্তিদের পরিচয় সংবলিত 


জীবনী-অভিধান 
সুধীরচন্দ্র-সরকার-সম্পা্দিত 
আলোচ্য অভিধানে বাঙলা দেশ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, 
সাংবাদিক, ধতিহাসিক, মহাপুরুষ, সংভীতঙ্গ, বিপ্লবী, রাজনীতিঙ্ঞ, ক্রীড়াবিদ, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা- 
অভিনেত্রী, গবেষক, চিকিংসক শিক্ষাব্রতী, শিশু-সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পপতি, দানবীর 
রাজ। মহারাজ।, হান্তরসিক ও জীবনীকার প্রভৃতিদের জনমা-মৃত্যুর সাল-তারিখসহ জীবন-কথা বণিত 
হয়েছে এই সচিত্র অভিধানের মধ্যে । সর্বসমেত প্রায় ৫০০. জীবনী সংশ্লিষ্ট। য্‌ল্য - ছয়-টাকা | 


এম. সি. সরকার আযাণ্ড সন্দ প্রাইভেট লিমিটেড ১৪, বন্ধিম াটুষযে দ্র কষিকাতা-১২ 





উঞ্দঘ আহাদ 
শ্ব1থভলাল্প শ্ক্রেশন্য 


_-£ বিক্রয় কেন্দ্র সমুহ £- 
(১) ১২/১, হেয়ার স্ত্রী, কলিকাতা-১ 
(২) ১১ এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১ 
(৩) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 
(৪) ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা1-২৯ 


(৫) ১৫৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ 
(৬) ৪৫, টালিগঞ্জ সাকুলার রোড, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩ 


(৭) নাচন রোড, বেনা চিতি, দুর্গাপুর-৪ 
(৮) কলোনীর মোড় বারাঁসত, ২৪ পরগণা 
(৯) রাহ! লেন, আসানসোল 


পঞ্চিযঘভ ল্েশমশিলী জয়বান্ন মভাসবম লিঃ 


সত 





খাসা 


(০ 


৯82) নএ শত 





এডি তে চি 









7106 008881 
77016 511197 





56601111155 


9077107629৫ : 

৮০1০ 1115 

১1১11011778 

01501 91117617008 
৩/৯$২2559 
01101115 
101৭0. 017.0517 

/97818150 : 

৬০1)৪ 


॥,0 ৬৮ চ)5 10, 


11) (70 0151£6 


1১211617175 





[৬1৮15 শা? 





ৰা. /11166 0/8/50 টু 


০৯ 


টু 


£. 


গিগি০ 








পঞ্চদশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 


যুতক্রণট সরকা।রর কর্মধার৷ জানতে হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
| প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিক। পড়ল 


এতে মংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং 
সরকারী বিজ্ঞপ্চি 
বাধিক ; তিন টাকা , স্বাম্মানিক ঃ দেড় টাক৷ 


পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাঘলী সঙ্গকিত সচিত্র ইংরেজী সাত্তাহিক | 


ওয় ঘেভলে 


বাধিক £ ছয় টাক যাচ্মাধিক £ তিন টাক 


£ গ্রাহক হবার জগ্চ নিচের ঠিকানায় যোগাফোগ করুন । 
£ চাঁদার টাক! তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে| 

£ ভি, পি. পি-তে পত্ত্রিক! পাঠান হয় না । 

£ বিক্রয়ের জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেণ্ট চাই। 


তথ্য অধিকর্তা 
তথ্য ও জনমংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিন্ডিংস, কলিকাতা-১ 


ভন্লিউ, বি( আই আযাও পি. আর ) এ, ডি, ভি ১০৯৯ ৪/৬৭ 


৮11 9 ৮//৩ 


রর 


জাগনশেদপুরে কাজের একটি ছিক হন নিরাপত্র। 


কলকারখানায় শতকর। পঁচাত্বরটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে 
চল] যায় কারণ, দেখা গেছে, কর্মীদের অসাবধানে 
ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ তুর্ঘটন1 ঘটে । 
তাই টাট। স্টালে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত, প্রত্যেক 
কর্মীকে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিয়মিত তালিম দিয়ে 
নেওয়া হয়। 

ইম্পাত কারখানায় ঢোকার পর প্রথমে যা শিখতে 
হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিরাপত্তার বুনিয়াদি 
শিক্ষা । শুরু থেকে একের পর এক কতকগুলে। 
পর্যায়ে তালিম দিয়ে হাতে-কলমে ঝালিয়ে নেওয়া 
হয়। নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা, 
নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো এবং সেই 
সঙ্গে সেফটি কমিটির ঝা লোকেদের হুশিয়ার দৃষ্টি 
এই সব মিলিয়ে দুর্ঘটনার মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয়, কর্মীর! 
নিরাপদে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বাধ! 


71978181101 870 51961 ৩০178176716 


ক 


রুটিনে পড়া শুনো, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা! এ সবেরও 
ঘন ঘন বন্দোবস্ত কর। হয় যাতে বিপদ এড়িয়ে কাজ 
কর] কর্মীদের অভ্যাসে গড়িয়ে যায়। 

১৯৬১ লাল থেকে ১৯৬৬ সালের হিসেব একটু 
থতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ সব প্রচে্1 কতথানি 
গফল হয়েছে । টাটার কারখানায় ছুর্ঘটনাব হার 
গড়ে প্রতিমাসে ২৪৯ থেকে ৬৪তে নেমে এসেছে। 
আর ১৯৬৬ সালের ১লা জুন থেকে ১৪ই জুনের 
হিসেব দেখলে তাজ্জব হয়ে যাওয়। ছাড়! উপায় নেই 
-এই ক'দিনে চব্বিশ লক্ষ শ্রমঘণ্টা কাজ হয়েছে 
অথচ একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তায় টাটা 
স্টাল ভারতের ভারী শিল্পে একটি সর্বকালের রেকর্ড 
স্থ্টি করেছে। 

জামশেদপুরে কাজের একটা দিক হল নিরাপত্ব। 
স্এখানে শিল্প শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অঙ্গ। 


টাটা জগীপে 
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সমকালীন ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 


গরমে চলন্‌ .. পা গাঁলয়ে খানিক এদিক-ওাঁদক চলুন, নিমেষেই 
২ বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী। . 
হালকা পায়ে কণ আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসণ চামড়া! : 
এমন হাওয়া-খৈলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর 
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দূর্লভ বলা যেতে পারে। 
স্টাইলের বহৃসুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্টা। 
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও 
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, সমকালীন ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ 
আহারের পারি 1: £ গচ মতসীবীর সঙ্গ চার চা সহ, 


্রাক্ষারিষ্ট (৬ বংসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
-** $ 
দিনে থাদর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-। 
্ নী না ্াক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি। 
_ ৩৪ ০ র শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
গবব ৪13 0০ ফলপ্রদ ৷ মৃতসন্রীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বদ্ধক ও 
| | ৪ বলকারক টনিক। ছু'টি উষধ একত্র সেবনে 
| আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰলক্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 










বি 
৯৩ ক ও আট ভি ও ও 


চটি ০ 







উবাকাতা কে এস অন্ন মুর্কেদশান্বী, এফ,সি,এস, (লগ্ন ) 

ত্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আমুর্ষেদ- | ৭8৮44 যার ? 

5 আচার্য্য, ৩৬, গোয়া লপাড়া।ং খা এম,সি,এস, ( আমেরিকা ) ভাগলপুর 
হে চা 












প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 





' ডঃ শিশিরকুমার দাশ | 
শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী 8৬১ বাংল! ছোটগল্প ১৯১৪ 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মধুসুদনের কবিমানস ২৫৯ | 
রবীন্দ্রসাহিত্যে পা বলীর স্থান ৬০৪ [5215 8508511 ১7০৪৩ ২৫:৪৩ 
ডঃ গ্রফুল্পকুমার পরকার (দু000 05195 6০ ড105599891) 
গুরুদেবের শান্তিনিকেতন ৩০০ শুন বিদ্যারত 
সত্যেস্্রনারায়ণ মজুমদার বিস্তাসাগর জীবনচরিত ও 
রবীজ্মনাথের জীবনবেদ ৫০০ . ভ্রমনিরাশ ৬৫, 
ধীরানন্দ ঠাকুর অসিতকুমার হালদার 
রবীন্দ্রনাথের গন্-কবিভা ১২:০৯ সঈপদ্লিকা ব্য 
রাবীক্দিকী ৪৫৩ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি 
ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত ্টৈতগ্ত প ১৬০৩ 
রবীজ্জনাথের বপক-নাট্য ১০৯০ সোমেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীজ্-নাট্য পরিচয় ৬৫*  বাংঙ্গার বাউল : কাব্য ও দর্শন ৫০ 
সোমেন্ত্রনাথ বন্থ ডঃ রণেন্ত্রনাথ দেব 
রবীন্দ্র-অভিধান বাংল! উপগ্যাসে আধুনিক পর্যায় ১২:০৭ 
১ম, ২য়) ৩য় । প্রতি খণ্ড ৬**  কবিদ্বপ্নপের সংগা ৪+০৪ 
সূর্যসনাথ রবীজ্জনাথ ৪*০৪ 107, 98৮ 01308) 
কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র &"০৩ [35151815708 ১২৩৩ 


 বুকল্যাশড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শহ্বর ঘোষ লেন, কলিকাতা 





“৬ ॥ শাখা £ এলাহাবাদ £ পাটন' 


শ্রীগৌরা্ সেনগুণ্ডের 
বিদেশীয় ভারত-বিদ্য। পথিক (১২) 


এই পুস্তক সম্পর্কে ভাষাচার্ধ ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অডিমত-_ 

“...অতন্্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে ইনি এইসব ভারতবিদ্গণের জীবনী ও কীত্তি বিশেষ 
যোগ্যতার সহিত সংগ্রহ করিরা, উহ! সকলের পক্ষে সহজলভ্য করিয়! দিয়াছেন। ইংরাজীতেও 
এই ধরনের পুস্তক বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জান! নাই, স্থৃতরাং এই বিষয়ে ইহাকে 
পথিকৃৎ বল! যাইতে পারে। 


যুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের এই কার্ধের জন্ত আমি তাঁহাকে আত্তরিক অভিনন্দন 
জাপন করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বাঙালী পণ্ডিত সমাজ নহে, বাঙালী পাঠকমাত্রই ইহার 
সাধনার সম্পূর্ণ অস্থুমৌদন করিবেন। আমি আশা করি বাঙল পাঠক-সমাজে সর্বত্রই বর্তমান 
গ্রন্থের খোচিত সমাদর হইবে |” 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় (২৭৫) 
“এই পুস্তক পাঠে পাঠক প্রাকৃবৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এতিহাসিক বিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের পথগুলির একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাইবেন। পরিশিষ্টে (খ) প্রাচীন 
সংন্থত সাহিত্যে পথ প্রসঙ্গ অধ্যায়ে পথ সন্বন্ধীয় বছ জাতব্য তথ্য সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । পুস্তক শেষে 
যে গ্রন্থপত্রী দেওয়া হইয়াছে তাহ! গ্রস্থকারের বিস্তৃত অধ্যয়ন ও মানসিক সততার পরিচায়ক । 
ভারতেতিহাস জিজ্ঞানবর পক্ষে এই গ্রস্থ-তালিকা বিশেষ প্রয়োজনে আদিবে |” 
--ডঃ বাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 











পঞ্চদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যোঠ তেরশ' যার 





সমকালীন £ প্রবন্ধের মাসিক পন্রিক। 


০2০ ৪)-%- 
রমেশচন্ত্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ৭৩ 
প্রাণী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ॥ রবীন্দ্রনাথ সামস্ত ৭ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুতব-ইতিহাদ ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৮৮ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরগ্রন সান্তাল ৯৩ 
বঙ্কিম উপন্াসের চরিত্র ও নাম সধবস্কীয় আলোচন| ॥ অশোক কুওু ১০১ 
নাট্যপ্রসঙ্ : বিশ্ববিষ্ঞালয়ে নাটক ॥ রবি মিত্র ১০৭ 


সমালোচন! £ কাব্যবাণী ॥ অশোক কু ১০৯ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ধ কর্তৃক মডার্ণ ইত্য়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুক্রিত ও ২৪ চৌরঙগী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ জ্যেষ্ঠ ১৩৭৪ 





শিক্ষার অন্যতম প্রধান ভিততিই হ'ল দেশভ্রমণ। ভ্রমণকারা শুরু 

জনপদের দৃশ্যাবলী দেখেই পরিতৃপ্ত হয় তাই নয়-- সে চিনতে পারে । 

(স দেশের মানুষকে, বুব্মতে পারে সে দেশবাসাঁর মনোভাবকে | ভুল 

ভাঙে, দুর হয় মানসিক বিছিন্নতা। যোগাযোগের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে 

সখ্যতা ও প্রাতির সপ্গর্ক। দুরকে নিকটে এনে, পরকে রাপান্তপিত 
করে আপনজনে। | 


দেখান বিধি ছায়া | 





 নিয়ঘাবলী 
নযিকীন্নীন 


প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 

'সমকালীন' প্রতি বাংল] মাসের দ্বিতীয় সপ্ু|হে গ্রকাশ্ত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) 
বৈশাখ থেকে ব্ধারস্ত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সভাক বাধিক ছয় টাকা । পঞ্ের উত্তরের 
জন্য উপযুক্ত ভাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন। 

“সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
সপষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা! লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে 
অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রবন্ধই 
বাঞছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না__“সমকালীন, প্রবন্ধের পত্রিকা । 

“দমকালীন+এর গ্রস্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমা'জ-বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। রানি করে 
পুস্তক প্রেরিতব্য | 


সমকালীন ॥ ২৪১. চৌরঙী রোড কলিকাতা-১৩ 
এই ঠিকানয় যা্তীয চিঠিপত্র প্রেরিতবয ॥ ফোন ২৩:৫১৫৫ .. 





ভ্যো্ঠ 
তেরশ' চুয়াতর 


ঈ্ীদনকাননা|| 








ননমেশচজ্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি 


মুরারি ঘোষ 


বিলেতের পার্লামেণ্টে একট] ডিবেট থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে । ভারতবন্ধু উইলিয়ম 
ওয়েডারবার্ণ হাউস অব কমন্সে একটা বিতর্কের সুচনা! করলেন । তখনো! বিশ শতকের শুরু 
হয়নি-_উনিশ শতকের শেষ কয়েকটা মাস বাকী। ছুিক্ষের করাল ছায়া আব প্রেগের 
মহামারী ভারতের গ্রামে শহরে হানা দিয়েছে । এরই কয়েক মাস যেতে না যেতে নতুন শতকের 
(১৯০০) সুচনা মুখে এপ্রিলের এক নন্ধ্যায় পার্লামেন্ট সদশ্যদের চমকে দিয়ে ওয়েডারবার্ণ বলতে 
স্থরু করলেন। 
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এমনিতেই ওয়েডারবার্ণ ভারতবন্ধু হিসেবে এদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । বিলেতে 
অধ্যাতি। দশবছর আগে ওয়েডারবার্ণ ভারতের জাতীয় .কংগ্রেসে (1889) সভাপতিত্ব 
করেছিলেন । ওয়েভারবার্ণের বক্তব্য কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। পার্লামেন্টে এপ্রিলের 
সেই সন্ধ্যায় তীব্র বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। অনেকেই মুখ খুলেছিলেন পক্ষে, বিপক্ষে । 

ওয়েডারবার্ণ ভারতের ছুভিক্ষের কথা বললেন। অনিষ্টকর ভূমিকরের কথা বললেন। চাষীদের 
চুরবন্থার ফিরিস্তি দিলেন সংখ্যাতত্ব দিয়ে। শেষ পর্ধস্ত উঠলেন ভারত সচিব লর্ড জর্জ হামিলটন। 


৭৪ সমকালীন জ্যেষ্ঠ 


হামিলটন সাহেবের বুঝে নিতে তুল হয়নি সেদিনকার বিতর্কের স্থচনাকারী মাননীয় সদস্যের 
বিক্ষোভের মুল কোথায়। বললেন,**'075 2092097 0০৮ ম]106 1098. 29070000090 989:9] 
০1 61)9 92601009069 800. 10098 51101) & ০11 10701) 1391069%] £91761912790) 1075 15002991 
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কথ্মেক মাস আগে লক্ষৌতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন (1899) হয়ে গেছে। স্ভাপতি 
রমেশচন্দ্র দত্ত । সেদিনের এতিহাসিক ভাষণে রমেশচন্দ্র ভারতের কৃষিজীবনের নিরুপায় দুর্দশার 
কাহিনী যে রকম ওজন্বী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তার তুলন] ছিল না। তার বক্তব্যে 'যুক্তির ধার, 
তথ্যের যাথার্থ এবং তেজস্বীতা অস্বীকার করার মত সামর্থ ও কারুর ছিল না। বুঁটিশ সাম্রাজ্যের 
কর্ণধারদের টনক নড়িয়ে দেবার মত সেই বক্তৃতা । 

রমেশচন্দ্র এরও ঠিক বছর দুই আগে ভারতীয় সিভিল সাভিস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । 
কার্ধত্যাগের সময় তখনও হরনি। তবু মাতৃভূমির সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গের দুরাকাজ্জায় 
উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন । ভারত-শাসনে উচ্চপদ্দে থেকে ইংরেজ রাজত্বের শোচনীয় গলদগুলে! 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। 

তখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে । প্রায় ১* বছর কেটে গেছে তারপর । ভারতের 
জন মানসে মুক্তির আকাঙ্ষায় একটা অভূতপূর্ব সাড়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনে অত্যন্ত তীক্ষধী 
মানুষের দৃষ্টি থেকে তা এড়িয়ে যেতে পারে না। . উনিশ শতকের শেষার্ধের “সই সময়টুকু বাঙালী 
মনীষার পক্ষে এক চরম উন্মাদনার কাল। চিকাগোর ধর্ম মহাসশ্মেলনে বিবেকানন্দ, রয়াল 
সোসাইটীতে জগদীশচন্দ্র, ভারতের নগরে বন্দরে জনসভায় স্থরেন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান আর ভারতীয় 
জাতীয়তা র সুস্পষ্ট প্রকাশের শুভলগ্ন। 

অপাধারণ তীক্ষদী রমেশচন্দ্র অন্ুশাঁসনের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন। তার মুরোগীয় 
সহকর্মীরা বৃখাই তাঁকে নিরম্ত করার চেষ্ট] করেছিল। বন্ধন ছিন্ন রমেশ দত্ত লগ্ডনের সভায় 
সমাবেশে ভারতে বুটিশ দুঃশাসনের কলংকময় কাহিনী-_জনজীবনের অশেষ দুর্গাতির ইতিহাস বিবৃত 
করে চললেন। রমেশচন্দ্রের হাতে ছিল সহজ মারণান্্র। সরকারী নথীপত্রের সাক্ষ্য আর গরচুর 
সংখ্যাতত্ব। 

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার ক'মাস বাদে (০৮ 1899) ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে 
কোলকাতায় এক বিরাট জনসভায় খ, 0. চ9276716% রমেশচন্দ্রকে ম্বাগত জানিয়ে সম্মানপত্র 
দিয়ে বললেন £ ্‌ 
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রমেশচন্দ্র দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। তাকে দমিয়ে রাখার মত বাধন ইংরেজ সরকারের হাতে 


১৩৭৪ ] রমেশচন্ত্র ও ভারতের অর্থনীতি ণ৫ 


ছিল না। পার্লামেন্টের মুখ বন্ধ করে দেবার মত অমোঘ অস্ত্র সাজিয়ে নিয়েছেন। ভারতের 
জাগ্রত জনজীবনের নেতৃত্বের অধিকার বরণ করে নিলেন। 

সেদিনের পার্লামেণ্ট ওয়েডারবার্ণের বক্তব্য উপেক্ষা করতে পারেনি । পরের দিন কাগজে 
কাগজে পার্লামেন্টের রিপোর্ট বেরুল। রমেশচন্রের সাজানো যুক্তিতে তথ্যের সমাবেশে 
হতচকিত পার্লামেন্ট । ভারত সচিবের সংকুচিত বিবৃতি'***** 
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কংগ্রেসের জনসভায় সেইবন্ততার পর রমেশচন্দ্র কিন্ত নিশ্চপ থাকেন নি। ভারতে 
ক্রমাগত ছুভিক্ষ ও দুর্গতির জন্যে দায়ী আপাতত শাসন সংক্রান্ত গলদগুলে! দূর করার জন্বে স্থির 
প্রতিজ্ঞ হলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভা সেরে কলকাতায় চলে এসে লর্ড কার্জনের সঙ্গে দেখা 
করলেন । ছুটে বিষয় নিয়ে মোকাবিল্লা। কৃষি জীবন থেকে ভূমি কর কমাতে হবে, আর ভারতের 
শাসন পরিষদে ( এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ) ভারতের মানুষকে স্থান দিতে হবে। শাসন 
পরিচালনায় ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে ভারতবাসীকে । 

অমন দুর্ধর্ষ কার্জন রমেশ দত্তকে এড়িরে যেতে পারলেন না । বিনা) প্রতিবাদে শুনে গেলেন। 

রমেশ দত্তের অপ্রতিরোধ্য যুক্তি আর তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য শুনে বললেন, তিনি অশ্নসন্ধান করবেন, 
বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন। তবে চোখ কপালে তুললেন শাসন পরিষদে ভারতীয় নিয়োগ 
সম্পর্কে বক্তব্য শুনে । কিছু কথার পিঠে কথ! চাপালেন কিন্তু ঠেকে গেলেন যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের 
মুখে । শেষ পর্যস্ত অটোক্র্যাট শাসকের শেষ অন্তর যা তাই প্রয়োগ করলেন। আলোচনায় 
সমাধি টেনে উঠে দাড়িয়ে বললেন) 4189]: ৪11) 318 1206 6179 2019 ০0 ০08 20890 6129 109৪ 
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রম়েশচন্ত্র ফিরে গেলেন লগ্ডনে। বুটিশ মিউজিয়াম আর সরকারী নথীপত্রের ভাগার 
সেখানে । সরকারের চাকরী যখন ছেড়েছেন তখন তিনি জনতার মুখপাত্র । লর্ড কার্জন কিংবা 
বৃটিশ পার্লামেন্টের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন__ কোথায় তারা ফাড়িয়ে আছেন। প্রতিজ্ঞায় 
দৃপ্ত রমেশচন্তরের প্রথম যৌবনের কথা মনে আসে। উনিশ বছরে পা দিয়ে যিনি 'একদিন চুপি চুপি 
কাউকে ন! জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিলেতগামী জাহাজে উঠে পড়েছিলেন। সংগী ছিলেন 
আরেক ছুদ্ধর্য তরুণ__সরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । উচ্চশিক্ষার ছুরাকাজ্ষা় অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
পথে পা বাড়াতে সামান্ত দ্বিধা সেদিন ছিল না। প্রৌঢ় জীবনের মধ্যান্ছে আরেক দৃপ্ত প্রতিজ্ঞার 
সম্মুখীন হলেন রমেশচন্দ্র। সাআাজ্য শাসকের নিস্ফল অহমিকার সমুচিত জবাব তিনি দেবেন। 

আরে তথ্য সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করলেন 01090 11966691৪6০ 1010. 00:20], 
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৭৬ সমকালীন [ জ্যষ্ঠ; 


কিন্তু এও শেষ নয় সুরু মাত্র। প্রস্তাবন! কি মুখবন্ধ। আরো শাণিত অপ্ রয়েছে রমেশ 
চন্দ্রের তুণীরে। 

ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টে ওয়েডারবার্ণ বিতর্কের সুত্রপাত করলেন। রমেশ দত্তের যুক্তির ভারে 
বৃটিশ পার্লামেণ্ট মখন সচকিত, রমেশচন্দ্র তখন বিলেতগামী জাহাজে । সমুদ্রে। বিলেতের 
মাটিতে পা দিয়ে দেখলেন তার অস্ত্র প্রয়োগের অবশ্থস্তাবী প্রতিক্রিয়া । ন্বদেশে চিঠি মারফৎ 
ভাইকে জানালেন £ ৰ 
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সেই বই বেরুল-_-8:01065 10. [70918 | পার্পামেণ্টের আলোচনার ছুমাস বাদেই। 

ক্রপটকিন রাশিয়া থেকে সাধুবাদ জানালেন সে বই পড়ে। এমন কি লর্ড কার্জনও মন্তব্য 
করলেন... & 79890081016 800. ০1] 11710120760 90860122970 01 6109 ৬19 আ, 

ক্রপটকিন তার দেশের কৃষক সমাজের ছুরবস্থার ইতিবৃত্ত টেনে রমেশ দত্তের রচনাকে স্বাগত 
জাঁন।লেন। বিশ্বজুড়ে কৃষক সমাজের সংগ্রাম ও মুক্তির কথা বললেন। কিন্ত লর্ড কার্জন? রমেশ 
দত্ত জানতেন কার্জনের পিঠ চাপড়ানোর শেষ কোনখানে ! নিজের ক্ষমতার উপর আব্বা রেখে তাই 
ঘোষণ! করে রেখেছিলেন: [৮511] 006 £159 6199071956১ 109৮ চ1]] 01056 639 01797089 
৮০ 609 15116, 

সেই দৃপ্ত প্রতিজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ফসল 1100701786 [7196025 ০1 13116291) [00191 দুখণ্ডের বই | 
ছু বছর ব্যবধানে দুটি খণ্ড বেরোয়। 

ভারতের দুর্দশাগ্রস্থ কৃষিজীবন ও ভূমি ব্যবস্থা, ধ্বংদোন্ুুখ শিল্প-বাণিজ্য, দুভিক্ষ, অসহ্‌কর 
পীড়ন, অপশাসন--সব মিলিয়ে একট নিরঙ্কুশ অবক্ষয়ের কাহিনী সম্দ্ধ আধিক ছুরাবস্থার ইত্তিবৃত্ত। 

প্রথম খণ্ডে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণ পরস্ত আধিক ইতিহাস। 
দ্বিতীয় খণ্ডে পরবর্তী কালের কাহিনী-_বিশ শতকের শুরু পর্যস্ত। 

অর্থনীতির ইতিহাসে এ পর্বস্ত আমরা যুরোপের কহিনীই পড়ি। সেটাই নাকি বিশ্ব 
অর্থনীতির ইতিহাস । সে ইতিহাসের আলোয় আমাদের আথিক জগতের কোনে! চেহারাই ধরা 
পড়ে না। অথচ আমাদের আথিক জগতের ভিন্ন তথ্য ও তত্ব। ভারতেতিহাস প্রসংগে রমেশচন্ 
সে তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 

সাম্প্রতিক সমস্ত অনুন্নত দেশের আধিক প্রচেষ্টার মধ্যে রমেশ দত্তের বিভিন্ন তাত্বিক অনুজ 
খুঁজে পাওয়া যাবে। কলোনীয়াল অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্থতম প্রথম তাত্বিক রমেশচন্দ্র। 


প্রাণী চিন্তায় রথাজ্দনাথ 
রবীজ্জনাথ সামস্ত 


যেমন নদী সম্বন্ধে, গাছপালা ও ফুল সম্বন্ধে তেমনি গশুপাখি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিস্তা তার দীর্ঘ 
জীবনের নানা পরিস্থিতিতে ফিরে ফিরে এসেছে । প্রকৃতির অন্তান্ উপার্দানের সঙ্গে প্রাণীজগতের 
বেশ একটু স্বাতন্ত্র আছে। নদী নিত্যম্পর্শ করে এবং চলে যায়, গাছপাল! মানুষের দৃষ্টির সামনে 
উপস্থিত থেকেও নীরব। তাই কবির কৌতৃহল, নদীর চল্লাকে-_গাছের কথা ন| বলাকে কেন্দ্র করে 
সর্বদাই আবিষ্ট থাকে। অগ্যদীকে, কোকিল ডাকতে পারে, কুকুর আমাদের পাশে এসে বসতে 
পারে, ভ্রমর তার গুনগুনানি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে আমাদের নিঃসঙ্গ ছুপুর। অর্থাৎ বাহক 
জীবনেই প্রাণীদের সম্বন্ধে আমাদের মনের কাজ অনেকাংশে মিটে যায়, কল্পনার আকাশ সেখানে 
কম তাই কাব্যের অধিকারও সেখানে বিশেষ প্রসারিত নয়। আমাদের কল্পনা ব1 গংন্থক্য তাদের 
ঘিরে সর্বদা নাড়া খাবার, উজ্জীবিত হবার প্রয়েজন মনে করে না। শ্রধু কাব্যেই নয়, সমগ্র 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নদী সাগর গাছপালা ফুল সুর্য সম্বন্ধে কত কথাই না বলেছেন! প্রাণীদের 
সন্বন্ধেও বলেছেন, তবে তুলনায় বেশ কম। 

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রয়োজনে প্রাণী উপাদান সঞ্চয় করেই ক্ষান্ত হননি। প্রাণী সম্বন্ধে তীর 
মনের সরব তিস্তা, তার কাব্যেকবিতায় যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তার চিঠিপত্র বা 
গ্রবন্ধাবলী থেকেও গ্রভৃত সাহাধ্য পাওয়া যাবে। বিবর্তনবাদী প্রাণীবিদ বৈজ্ঞানিকদের মতো 
তিনিও বিশ্বাস করতেন- জগতের শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ । পুরুষ জাতির তুলনায় নারীদের বোধগত 
সুক্গতা ও স্বভাবগত চারুতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন--“সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার 
স্ক্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোট] জন্তগুলে। ভারী ফ্াপরে পড়বে । পৃথিবীর আর্দিম অবস্থাতেই 
ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকায় প্রাণীর আবির্ভাব ছিল--তাদের জোরই বা কত."চামড়াই বা 
কী শক্ত-_-তারা তে! সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কচি চামড়া সাড়ে তিন হাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা।, 
কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে--এখন আরও কচির আবশ্ঠটক।+(১) অবশ্থয বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে কবি তৃপ্ত হতে পারেন না। “ছুইইচ্ছা” প্রবন্ধে মানুষ ও পশ্তর 
ইচ্ছাধর্মের আলাচনাকালে বলেছেন-_জন্তদের তুলনায় মানুষ ভিন্নধ্মীই শুধু নয়, সে উন্নতধর্মী। 
তিনি যদি পুরাণের গল্প ল্মরণ করেছেন-_ম্বর্গোগ্যানের প্রত্যেক জীবজন্কই সেই সম্তোগের সীমার 
মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল মানুষই বলিল, যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরে! পাওয়] চাই।' 
(২) এই আরো পাওয়ার পথে মান্য ছুঃখকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হল। সে বললো, ভূমৈব 
স্থথম্‌। সে স্থখ ছুঃখেরই নামাত্তর | বৃহৎ ৪ মহতেরজন্য উত্তরোত্তর ছুঃখ স্বীকার করার ইচ্ছাতেই 
প্রাণীরাজ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব । এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন রবীন্দ্রনাথ অন্তর লিখেছেন-“'প্রাণীজগতে 
মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্ধ নিয়ে নয়। মাচুয়ের- চামড়া নরম, তার গায়ের জোর 
অল্প, তার ইহ্্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু, সে এমন একটি বল পেয়েছে বা. 


৭৮ সমকালীন [ জোষ্ঠ 


চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়েনা, যা কোন স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন 
অধিকার বিস্তার করেছে। মাহুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃহ্ঠজগত থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্ঠের মধ্যে 
প্রবল হয়ে উঠেছে । বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে : তার মানেই হচ্ছে, 
নত্রতার শক্তি বাইরে নয়), ভিতরে-সে যত কম আঘাত দেয় ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্র 
লড়াই করে না) অনুষ্ঠলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়। (৩) 

রবীন্দ্রপাহিত্যে প্রাণী সম্বন্ধে নান! চিন্ত/য় সব চেয়ে বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে পশুপ্রীতি-_ 
প্রাণীদের প্রতি মমতা । বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রাণিবৃত্বাস্ত' গ্রন্থ পাঠ করেছেন। (৪) 
যে কোন প্রকার ক্ষুত্র বৃহৎ প্র।ণী সম্বন্ধেও তিনি বালকবয়স থেকে কতখানি সচেতন ছিলেন 
তার প্রমাণ তার নিজের উক্তিতেই শোনা গেছে । রবীন্দ্রনাথের ধোকা” অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথ 
একদিন একট! পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেল! ব্যথিত হয়ে নিষেধ 
করে। কবি বলছেন, 'দেখে আমার ভারী আশ্র্ষ বোধ হল-_আমার ছেলেবেলায় ঠিক এঁরকম 
ভাব ছিল, কাঁট পত্তঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া! আমি সহ্‌ করতে পারতুম না। কিন্তু বড় হয়ে তার চেয়ে 
কত কঠিন হয়ে গেছি।**'অ।মি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতি সচেতন ছিলুম সে 
রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত। (৫) কিন্তু বড় হয়ে 
রবীন্দ্রনাথ সত্যই কঠিন প্রাণ হয়ে যাননি। প্রাণীদের প্রতি মমতা! বিসর্জন দেননি । ছিন্নপত্রাবলী 
গ্রন্থেই এর বু প্রমাণ মেলে । এবিষয়ে ১*২ ও ১১৭ সংখ্যক পত্র ছুটি ম্মরণ্য। গোরুদের উপর 
পীড়ন ও অত্যাচারের দৃশ্টে কবি ব্যথিত হয়ে বলছেন-_“এই গ্রোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষন্ন 
শান্ত সুগভীর ন্মেহময়-_মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা! এই বড়ো বড়ো জন্তকগুলোর ঘাড়ের উপর 
কেন পড়ল?” (১০২ নং পত্র)। মানুষ তার আপন প্রয়োজনে একটি প্রাণবান, মুক্ত এবং স্থন্দর 
প্রাণী ঘোড়াকে ভারবাহী করে তুলতে কী নিষ্ঠুর ছলনা! অবলম্বন করেছিল তারই ব্যঙ্গতীক্ষ 
বর্ণনা আছে লিপিক! গ্রন্থের “ঘোড়া” নামক কথিকাটিতে। এই কথিক। সম্বন্ধে কোন কোন 
পণ্ডিত বলেছেন-_-“ঘোড়া সেই অযুযুৎস্থ, হৃঁতমুক্তি, নির্যাতিত মানুষদের প্রতীক? । (৬) 
তবু বলা যায়, দ্বিতীয় যে কোন বপকার্থকে অতিক্রম করে এই কথিকায় স্ফুটতর হয়ে উঠেছে 
কবির প্রাণীগ্রীতি। ছিন্নপঞক্জাবলীর ১১৭ সংখ্যক পত্রটির সাথে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “পশুগ্রীতি 
নামক প্রবন্ধটি স্মরণ্য। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথেরও মনোভাব ও নির্দেশ মুত্রিত রয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ তখন পতিসরে বোটে । এই সময় একটি ঘটনা ঘটে, যার বিবরণ কবির একটি পত্র 
জুড়ে আছে-_কাল ( পত্রতারিখ ২২শে মার্চ ১৮৯৯) আমি বোটে বসে জানালার বাইরে নদীর 
দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি-_-একটা কী পাখি স্লাতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে 
যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর ধর মার মার রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি তার 
আসন মৃত্যুকালে আমার বাবৃচিখানার নৌকে। থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে বীপিয়ে 
পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌচেছে অমনি যমদুত মান্য 
ক্যাক করে তার গল! টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে 
বললুম, আমার জগ্তে আজ মাংস হবেনা । এমন সময় ডাকে বলুর ( বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর ) “পশুগ্রীতি! 
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লেখাটা এসে পৌছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তে৷ আর মাংস খেতে রুচি 
হয়না। আমরা যে কী অন্ায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখিনে বলে মাংস গলাধঃকরণ 
করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার ছুষণীয়তা মানুষের ব্বহস্তে গড়া__যার ভালোমন্দ 
অভ্যাসপ্রথা--দেশাচার লোকাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে, কিন্তু নিটুরতা সেরকম নয়। 
এটা একেবারে আদিম দোষ**.আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বদীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে 
সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আম! হতে যেন দুঃখের স্জন ন! হয়ে সখের বিস্তার হতে থাকে । 
আমি যেন সকল প্রাণীর সখ ছুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্ঠ কাউকে আঘাত না করি--এই 
যথার্থ ধর্ম, 'এই যথার্থ ঈশ্বর চরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একট! ইংরিজি কাগজে 
পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌনভ মাংস ইংলগ্ড থেকে আফ্রিকার কোন এক সেনানিবাসে পাঠানো 
হয়েছিল। মাংসট]1 খারাপ হওয়াতে তার! ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর্টস্মাউথে 
পাচছশ টাকায় নিলেম হয়ে যায় । ভেবে দেখ দেখি জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং 
কী অল্প মূল্যে! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পুরণের জন্য 
আত্মবিসর্জন দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতনভাবে 
থাকি এবং অচেতনভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন 
মনে দয়! উদ্রেক হয় তখন যদ্দি সেই দয়াটাকে গল! টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংঅভাবে 
কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্ররতিকে অপমান করা হয়। আমি তো 
মনে করেছি আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব ।” (৭) দীর্ঘ পত্রটি উদ্ধৃত করার কারণ 
রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা এখানে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে । এই বক্তব্যের সঙ্গেই কৰি ম্মরণ 
করেছেন ছুটি গ্রন্থ, একটি 400191,5 7০5:079], অন্তটি বাণভট্রের কাদম্বরী। আমিয়েলের গ্রন্থ থেকে 
পশুদের প্রতি মানুষের নি্ুরতা সম্বন্ধে লেখকের আলোচনার যে অংশটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন্দ্রনাথের 
পশ্তগ্রীতি প্রবন্ধে 'নোট বসিয়ে দিয়েছেন” সে অংখটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার প্রতিফলন 
ঘটেছে। উক্তিটি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মন্তব্য আছে-_“ইহার মধ্যে একটি সার কথা আছে। 
জন্তদের প্রতি অবিচার, ক্রমে যে মানুষ পর্ধযস্ত উঠে, ইহ একটি চিস্তনীয় বিষয় ।” (৮) আমিয়েল 
বলেছেন--908]] 910100818) ৪1091] 001107670১ 5০908 1195--0065 ৪1০ 81] 679 59009 ৪8৪ 
1৮ 8৪ 60৪ 099ন0 ০01 [0:06906107, 800 01 £91361690998 38 00208:1598.১ তিনি মানুষের 
নিষ্ঠরতার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন-_-:085: 7809 13 0 8 609 20036 069620০5176, 
617০ 20086 001600], 920. 606 00096 1011001987১19) ০01 81] 6279 92990199 ০ 616 1)1%709%,+ 
মানুষ ও পশ্ড একে অপরের প্রতি কর্তব্য পালন করবে এই তীর কামনা-_[) & আ০:৭, 6১9 
810170089] 1789 0191708 00 10810 900 0119 12290 1793 06193 6০ 609 &50170091--এবং পোষণ 
করেছেন এক মহান আশা--/ 0০85 আ]] 90108, 10959) 1)9)0) ০0 9৮%00877 আ21]1)9 
17181797 ০০ 10010890165 00026 93:806110, 600 16 19 60 095$ ***6179 61079 11] 00009 অ1)6] 
000 দ]]] 199 17010098709 6592. 107 66 ছ০1--7070 181১0 13010. (৯) এই উক্তিগুলি 
রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও' সিদ্ধাপ্তকেই প্রকারাস্তরে প্রকাশ করেছে। “দি ম্যান হাজ ডিউটিজ টু দি 
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এনিম্যাল'-_এবং রবীন্দ্রনাথও সে দযিত্ব স্বীকার করেছিলেন। ছোট ছোট প্রাণীদের ছোট শিশুর 
মতো সহানুভূতি, সেবা, স্সেহ দিয়ে রক্ষা করার দায়িত্ব জমিদার রবীন্দ্রনাথ পালন করেছিলেন। 
তিনি জমিদারী অঞ্চলে পাখি শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন । এ আদেশ লঙ্ঘন করে চখা! শিকার 
করার ফলে জনৈক পাবনাবাসীর কি শিক্ষা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ কতখানি ক্ষুব্ধ রুদ্ধ হয়েছিলেন 
সে ইতিহাস বধিত হয়েছে “পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ নামক গ্রস্থে। (১০) বনবানী কাব্যের 
“চামেলিবিতান” কবিতাটি রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথ, ছলনার ফাদ পেতে মঘুরশিকারকারী 
বিদেশীদের ধিক্কার দিয়েছেন । 'শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ 
ময়ুরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মুগয়াবিলাপী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা 
করতে পারেনি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব 
হওয়াতে পার্ববর্তী ঘ্বীপে খাগ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে মযুর মারত। বাল্লীকির 
শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং অগমঃ 
শাশ্বতীঃ সমাঃ। (১১) বানভট্রের কাঁদগ্বরী কাহিনী আরম্ভ হয়েছে শুকমুখে ব্যাধগণের পাখি 
শিকারের বর্ণনার দ্বার] । রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলছেন--'পাখিরাও যে কতট1 আমাদেরই 
মতো- একট] জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই-_পাখির সম্ভতান বাৎসল্য 
প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো-_-এইটে বাণভষ্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বার! অনুভব ও 
প্রকাশ করেছেন_ সেই 6090) ০1 178$076  0081093 6])6 1016 0110 131 1? (১২) আরো 
বিস্তারিত অর্থে এই পশুগ্রীতি, এই প্র ণিসংরক্ষণ মানসিকতারই প্রকাশ রাজধি (১৮৮৭) উপন্যাসে, 
বিসর্জন (১৮৯০) নাটকে । সরল বালিক! হাসির আতঙ্কিত গ্রশ্ন “এত রক্ত কেন” এবং অপর্ণার 
উচ্চক্ ঘোষণা_“কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর-_শিশু চিনবে না তারে | মা-হার! শাবক__জানে 
নাসে আপন মায়েরে। আমি যদি_ বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণ দল,_-ডেকে ডেকে চায় 
পথ পানে-কোলে করে | নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ | করে খাই। আমি তার 
মাতা”-_গোবিন্দমাণিক্যের সংস্কারাম্ধ মনে যে প্রশ্ন তুলেছে দেই একই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ আজীবন 
আলোড়িত হয়েছেন। রাজধি-বিসর্জনের কাহিনীতে ইতিহাসের মুকুরে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 
হাদয় গ্ররতিফলিত হয়েছে । সামান্ত একটি ছাগমাত! ও শিশুকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখেন__তার 
প্রমাণ পাই ছিন্নপত্রাবলীর ১৮৭ স্ংখ্যক পত্রে-_'কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস 
লিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তাঁর ছানাট।] তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম গভীর 
আরামে পড়ে ছিল-_সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ গ্রীতি এবং বিদ্ময়ের 
সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়ব মাজ্রই 
সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে 
অনুভব করি।, পত্রটির রচনা তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। একটি সামান্ত প্রাণীদর্শনৈ এই যে 
মানসমুক্তি, সেই মানসিকতাই কি উক্ত গ্রস্থ দুইটির মধ্যে ক্রিয়াশীল নয় ? 

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও মমত্তের সঙ্গে একই স্রোতে মিলিত হয়েছিল ডান 
ও বুদ্ধনির্দেশ। বুদ্ধদেবের নির্বণতত্ব নয়, “মেত্তিভাবনা"র ( মৈত্রীভাবন1 ) দ্বারাই তিনি বিশেষ 
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আকুষ্ট হয়েছিলেন । “পানং ন হানে £ প্রাণীকে হত্যা করবে. না'_এই শীলটি কবি হৃদয়কে গ্রহণ 
করেছিলেন । বৌদ্ধজাতকের মধ্যেও দেখতে পাই, পাপফল বিচার করে পশুবধ সমন্ধে নিষেধাজ্ঞা 
আছে। (১৩) বুদ্ধদেব কামনা করেছিলেন-_“সবে সত্তা সথখিত। হোস্ব-__সকল প্রাণী সুখী হোক” । 
এই শুভেচ্ছার অকুত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে আরো! একটি প্রার্থনায়-- 

যে কেচি পাণভূতখি 

তসা বা থাবরা বা অনবসেপা । 

দীঘা বা যে মহস্তা বা 

মক্তিমা রম্সক1 অণুকথুল1। 

দিট ঠা বা যে চ অদিটঠা 

যে চদূরে বস্তি অবিদূরে 

ভূতা বাঁ সম্ভবেসী ব] 

সব্বে সত্তা ভবস্ত সুখিতত্া । 

যে কোন প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হৃম্ব, কী সুক্ষ 
কী স্কুল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাপ করছে বা যারা নিকটে, যার] জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, 
অনবশেষে সকলেই স্থখী-আত্মা হোক" | (১৪) বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যখনই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা 
করেছেন, প্রায় তখনই আর একটি নির্দেশ বার বার ম্মরণ করেছেন-_-“মাতা যথা নিষং পুত্বং আয়ুস 
একপুত্তমন্থরকথে এবমিপ সর্বভূতেম্থ মাঁনসং ভাবয়ে অপরিমাণং। মা যেমন একটিমীত্র পুত্রকে 
নিজের আমু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে” | (১৪) 
এতখানি ভালোবাসা উজার করে যে ধর্ম তুস্ছতম প্রাণীদেরও আপন করে নিয়েছে, সেই ধর্ম 
প্রাণীপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধদ্ধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কী! জীবনের শেষ পর্বে, জাভা 
ভ্রমণচালে বান্দুং সহরে একটি মন্দিরকারুকল1 দর্শন করতে করতে কবিগুরু মেত্রীপথিক বুদ্ধের 
এই প্রাণীপ্রেমের দিকটি পুনরায় স্মরণ করেছেন। বোরোবুছুরের স্থাপত্যকলা কবির ভালো 
লাগেনি। কিন্তু ভিত্তিগাত্রে খোদিত বুদ্ধজাতক-কাহিনী অবলম্থিত ধারাবাহিক মুতিগুলি দেখে 
তিনি আনন্দিত। একটি পত্রে লিখছেন_মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাধা 
ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী জিদ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার 
বড়ো বিশ্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তার কোন এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, একথা বলতে 
জাতৈককথা-লেখকের একটুও বাধত না। (১৬) কেননা, গাভীর শেষ গিয়ে পৌচেছে মুক্তির মধ্যে। 
জাতক কথায় অসংখ্য সামান্ঠের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্তকে স্বীকার করেছে।*-*ধর্সেরই প্রকাশ 
চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহামান্বিত।* (১৭) লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ 
বাইরে থেকে বুদ্ধবাণীগুলি স্মরণ ও ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনের উপলব্ধির সঙ্গেও 
সেগুলিকে মিলিয়ে নিয়েছেন এবং সত্যকে ষথাযখ অন্থশীলন. করতে চেয়েছেন । 
অন্যদিকে বৌদ্ধধর্জের, উদারতা হিন্দুধর্মের মধ্যে অনুপস্থিত বলে রবীন্দ্রনাথ বেদন1 বোধ 
করেছেন। ধর্ষের নামে, শাস্ত্রের নির্দেশে দেবদেবীকে পশুমাংস উৎসর্গ বা দেবদেবীর 
২ 
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সামনে প্রাণীহত্যার নির্দেশ হিন্দুশাস্্রে আছে। কালিকাপুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে দেবীপুজায় 
বলির বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। পক্ষী, কচ্ছপ, গ্রাহ (হাঙর) মত্শ্ত, নয় প্রকার যুগ, 
মহিষ, অজ, আবিক (মেষ), গো, ছাগ, রুরু, শৃকর, খড়গ, কপার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, 
শার্দুল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, এই সব দ্রব্য চণ্ডিকা ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীন্তিত 
হয়েছে । (১৮) আবার বলির মধ্যে নরবলিই ছিল সর্বোত্কষ্ট। কিভাবে পশু হত্যা করতে হয়, 
কোন অন্ত্র' কি ভাবে নিমিত হবে, কোন দেবী কোন কোন রক্তে খুশী হন, কোন বলিদানের 
ফলশ্রুতি কোন স্বর্গ বা স্থখ এ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ আছে। বলি অর্থে হিংস্র হত্যা কেমন করে 
অবধারিত হল তাও চিন্তনীয়। বলির সংজ্ঞা হিসাবে শাস্্কার বলেছেন-_-দেবতাদদিগকে 
নানাপ্রকার যে উপহার দ্বার] পুজ1 করা হয় অর্থাৎ দেবগণ যে সকল পৃজোপহারে প্রীত হন, তাহাকে 
বলি কহে।” বলির আভিধানিক অর্থ উৎসর্গ, উপহার বা দান। বেদের মধ্যে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে 
মাংস রুরধির উৎসর্গের যে বিধি আছে অর্বাচীন কালের পণ্ডিতের তা বারবার স্মরণ করেন। কিন্তু 
তার! ভূলে যান, বেদ এত প্রাচীন এবং তার পরে ভারতের সমাজ ও ধর্মবৌধ এত বেশি পরিবতিত 
হয়েছে যে বেদের স্মরণে আত্মরক্ষ। সম্ভব নয় । বেদের মধ্যে মানব মানবীর সম্বন্ধ, সমাজ নিয়স্ত্রিতবিধি 
সম্বন্ধে এমন সব নির্দেশ আছে যা নিছক আদিম ও পাশব বলে বর্তমানে পরিগণিত হয়েছে। 
অবশ্ত পশুহত্যার মধ্যে ধর্মের নামে হলেও, পাপবোধ যে কাজ করেনি তাও নয়। বলির 
হত্যাদ্োষ নিবারণের জন্য মন্ত্র পাঠ করার বিধি আছে। সেমস্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে-“সয়সু স্বয়ং 
যজ্ঞের জন্য পশুসকলের স্থ্টি করেছেন, এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ করছি, অতএব এ বধ অবধ 
স্বরূপ, এ বলিতে পশু হনন জনিত পাতক হবে না” ইত্যাদি। তাছাড়া শান্ধা নির্দেশান্গসারেই 
বলি উভয়তঃ পাপ ও পুণ্যজনক। ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে-_ 
উৎপর্গকর্তা দাতা চ ছেত্ত। পোষ্টা চ রক্ষকঃ। 
অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধ৷ চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ ॥ (১৯) 

এই বচন অনুসারে বলিদান পাপ। ছাগ বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে তা নিতান্তই 
হান্তকর। শাস্ত্র বলেছেন-_-“ছাগপশুর বয়স তিন বত্সরের কম হওয়া নিষিদ্ধ, এই রকম ছাগপশ্ড 
বলি দিলে আত্মা, পুত্র ও ধনক্ষয় হয়ে থাকে+ | (২০) এই সব নির্দেশ-প্রতিনির্দেশের জটিলতায় না 
হারিয়ে গিয়েও আমর] হিন্দু শাস্ত্রের ও আচারকর্মের ম্বর্ূপট1 সহজেই উপলব্ধি করি। সে উপলব্ি 
মমতাময় নয়। রবীন্দ্রনাথের জেহাদ এই নির্মমতার বিরুদ্ধে। 

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, আচারের নামে, দেবদেবীর নামে, ধর্মের অজুহাতে মান্য তার 
লোভকেই-_নৃশংসতাকেই প্রশ্রর দিয়েছে। সে তার রিপুকে বলি দেয়নি বা নিধন করেনি, 
রিপুকে উদ্‌্বেজিত করেছে- ইন্ধন জোগান দিয়েছে রিপুর লেলিহান আত্মগ্রকাশে। এখানে 
শান্্সম্মত অন্ধ আদিম আচারের জয়গান থাকতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার স্পর্শমান্র এখানে 
নেই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণ কর] যেতে পারে। কবি তখন শান্তিনিকেতনে । 
পূজাবকাশে (আশ্বিন ১৯৩৫) বিদ্যালয় বন্ধ। 'পুৃজাবকাশের পূর্বে রাজস্থান জয়পুরনিবাসী 
রামচন্ত্র শর্মা নামে এক ব্রাক্ষণ যুবক মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিবার জন্য কালীঘাটের ( কলিকাতা ) 
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কালীমন্দিরে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। কিন্ত কোনে! দিক হইতে কোনো সহানুভূতি পাইলেন 
না। রবীন্দ্রনাথ যুবকের অনশন-পণের কথা জানিতে পারিয়] তাহার উদ্দেশে আশীর্বাদপূর্ণ এক 
কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।? (২১) কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রমানসটি আর একবার সম্পূর্ণ ধর! 
পড়েছে। এখানে কবিতাটির কিছু অংশ তুলে দিই__ 
প্রাণথাতকের থড়োো করিতে ধিক্কার 
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার, 
তোমারে জানাই নমস্কার | 
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে 
রক্তাক্ত করিতে পূজা সংকোচ ন1 মানে। 
ঈঁপিয়! পবিত্র প্রাণ, অপবিভ্রতার 
্থালন করিবে তুমি স্বল্প তোমার 
তোমারে জানাই নমস্কার । (২২) 
রবীন্দ্রনাথের এই বাণীদানের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া হয়। তার! তাকে হিন্দু আচার 
ও শাস্ত্রের বিরোধীরূপে অভিযুক্ত করেন। কবিগুরু কিন্ত আপন বক্তব্যকেন্ত্র থেকে বিচলিত 
হননি। নিজের মতের পক্ষে তিনি শাস্ত্র অন্বেষণ করে বলির বিরুদ্ধে শ্লোক বা সৃত্ত সঞ্চয় করলেন 
না। তিনি সরাসরি আবেদন জানালেন হৃদয়ের কাছে। শাস্ত্রে বিধি আছে বলেই, হৃদয়কে 
উপেক্ষা! করে, তা মানতে হবে কেন তা তিনি বুঝতে পারেন না। শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, আচার- 
সংস্কার নয়--সর্বজনের অস্তরের বিশুদ্ধ মমতার কাছেই কবি করুণতম আবেদন চিরদিন রেখেছেন । 
এই সময় জীববলি গ্রসঙ্গে হেমেন্ত্প্রসাদ ঘোষকে কবিগুরু একটি পত্রও লেখেন। এই পত্রটির মধ্যে, 
অন্ত আর একজনকে লিখিত কবির একটি পত্রের প্রতিলিপি ছিল! ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সালের 
এই পত্রটিতে তিনি বলেছেন--“শক্তিপৃজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল (২৩) এখনও গোপনে 
কখনও ঘটে থাকে । এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে । পশু হত্যাও রহিত হবে এই আশা কর! 
যায়।*"ঠগীর] দস্থ্যবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিং 
প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে তৃক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব ।*"" 
রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণঘাতক ধর্মলোভী ব্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন 
করতে বসেছেন এই জন্তে আমি তাঁকে নমস্কার করি।” (২৪) শাশ্বত বিধিবিধান বা প্রথা সিদ্ধ 
পাশবতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্তই এ লড়াই নয়। এখানেও রবীন্জ্হদয়ের মমতার ধারাটি 
ফ্তপ্রবাহিত। একটি সামান্ত প্রাণীকে মৃত্যু-মুখ থেকে রক্ষা করতে পারলে তার যে কী গভীর 
আনন্দ হয় তার একটি উদাহরণ পাই অন্তত্র--“৩র! জ্যেষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ল। 
ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, 
ওই বিড়ালকে বাচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে 
উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাঁড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে 
আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে ।' (২৫). এই ঘটনাটি লেখার সমম্ব কবি তোসামারু জাহাজে চীন 
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সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন ১৩২৩ সালে। তার অনেকদিন আগের আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও 
রবীন্দ্রনাথের করুণাময় মানসিকতার প্রকাশ এর থেকেও তীব্র ভাবে ঘটেছিল। তখন কবি থাকেন 
শিলাইদহে নদীবক্ষে ভাসমান বোটে | নদীতে ভাসমান মৃত পাখিদের শব দেখে তিনি কতখানি 
বেদনাবোধ করেন, এবং সেই বেদনান্ুভবের আলোক আপন অস্তরের সত্যরূপ কী ভাঘে বিচার 
করেন তার পরিচয় আছে একটি পত্রে। “আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটে] ছোটে? মুত 
পাখি শোতে ভেসে আসছে*'"'এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারি 
একট আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমর] যে গ্রাণকে সব চেয়ে ভালবাসি প্রকৃতির কাছে তার 
মূল্য যৎ্সামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফত্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারি 
নিকটবর্তী হয়ে আসে-_ আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশী স্বতন্ত্র কিংবা উচুদরের মনে হয় না। 
একটি বুহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময় প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্ত জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিংকর সামান্ত 
বলে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি যে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে 
আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্যুসমাজ এত জটিল এবং মনুঘ্যকীতি 
এত জাজল্যমান যে, মান্য সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে, সে সেখানে নিষ্ুরভাবে আপনার 
স্থখছুঃখের কাছে অন্ত কোন প্রাণীর স্থখছঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। মুরোপেও মানুষ এত 
জটিল এবং এত প্রধান যে তার! জন্তদের বড় বেশি জন্ত মনে করে। ভারতবর্ধীয়েরা জগ্মক্রমে 
মান্য থেকে জন্ত এবং জন্ত থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না। কীটপতঙ্গ পর্বস্ত প্রাণী 
মাত্রেরই একটা সমশ্রেণীতা আছে, সেটা তার! খুব অনুভব করে--এর জন্তে আমাদের শাস্ত্রে 
সর্বভূৃতে দয়াটা একট] অসন্তব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয়নি। মফম্বলের উদার প্ররকতির 
মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবধাঁয় স্বভাবটি জাগ্রত 
হয়ে ওঠে আমি জীবজন্তর . সুখছুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামান্য ক্ষুধা নিবারণের 
জগত পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে । একটি 
পাখির স্কোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষু্্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা 
আর আমি অচেতন ভাবে ভুলে থাকতে পারি নে।” (২৬) 

পশুপাখিদের প্রতি এই গ্রীতিবৃত্তিটি বালক বালিকাদের মধ্যে গড়ে তুলবার জন্য তিনি 
শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে একটি পরিকল্পনাও যোগ করেছিলেন । তিনি বলেছেন-_ 
'আশ্রমের গাছপাল] পশুপাথিকে সেবা করাও একট। বড় সাধন।."'স্থানে স্থানে কাঠবিড়ালি, পাখি 
প্রভৃতির জন্যে তার] ( ছাত্রর1) পানীয় ও নিজের খাগ্যের অংশ রেখে দেবার ব্যবস্থা করে দেয়--: 
এটাও চাই' এই মমতাচর্চা সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন__'আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক 
মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্বাবধানের ভাব ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ 
করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে ন্বহস্তে আহারাদি দিয়! পোষ 
মানাইতে পারে তবে ভালে! হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাথি মাছ ও ছোট জন্ত আশ্রমে রাৰিয় 
ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাথি খাচায় না রাখিয়া গ্রত্যহ আহারাদি 
দিয়! ধৈর্ষের সহিত মুক্ত পাখিদদিগকে বশ করানোই ভালো । শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা 
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আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে । (২৭) 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের দ্বারা এই মমতার চর্চ। ব্যর্থ হয়নি। যে [কেউ শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর 
ইতিহাস পড়েছেন তিনিই সে-খবর জানেন। 

প্রাণিকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাণী-সংরক্ষণ, পশুগ্রীতি' বিষয়গুলিই নয়, অন্থ কয়েকটি মানসিক 
দিকও দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রাণযান্্রার স্বতঃম্পন্দন তিনি মাস্থষের মধ্যে দেখেছেন, দেখেছেন 
তরুলতার মধ্যে, সেই প্রাণের নিরন্তর প্রকাশ ও বেগ পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের মধ্যেও তিনি লক্ষ) 
করেছেন। লক্ষ্য করেছেন কখনো কবির মতো, কখনো ব৷ দার্শনিকের মতো । কখনো বা 
বা বৈজ্ঞানিকের মতো! ।' ভিন্ন প্রসঙ্গে: তিনি বলছেন--“পশুপাখিদেরও প্রাণের" এশ্বর্ব আছে। 
সে তাদের প্রথণশক্তিরই বিশেষ বিশেষ বিকাশ | পাখি উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পণ। মাঝে' 
মাঝে এই সম্পদকে সে উপলন্ধ করতে চায়, মাঝে যাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রম্নোজনে নয়, 
ওড়বার জন্তে; সে তার পক্ষচালন৷ দিয়ে আকাশে এই কথ! ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি? | 
এই তার উৎসব । বুনো! ঘোড়া খোল। মাঠে এক এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়-_কোনো কারণ 
নেই। নে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; 'আমি পেয়েছি?! এই উৎসাহ 
ঘোষণা করেই তার উতৎসব। ময়ূর এক-এক বার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন 
পুচ্ছশোভার প্রাচূর্ধ গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে ; আপন অস্তিত্বের এশ্বর্ধকে উদ্ঘাটিত 
করে দিয়ে সে অনুভব করে ষে, জীবলোকে তার একটি বিশেষ নম্মান আছেঁ।? (২৮) এক প্রাণ- 
জননীর সন্তান প্রাণীর! তার কাছে প্রাণপ্রতী করূপে প্রতিভাত হয়েছে । তীর শেষ নার কাব্যে 
প্রাণীকে প্রতীকরূপে দেখার উদাহরণ স্থপ্রচুর। 

আর প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুত্র পিপীলিকা, কুজনরত, শীড়াশ্র়ী পাখি, চিঠি কীটপতঙ্গের 
জীবনধারার নানা খুটিনাটি সম্বন্ধে নিরপ্রন নিরস্তর ওৎস্থক্য। তাদের মন, প্রেমপদ্ধতি,' পরিবার 
প্রতিপালন, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মরক্ষা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি ব্যাপারে তার 
জানার ইচ্ছাও কথনে]! লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । সকাল থেকে কোকিলের: একটান' 
উদ্দগ্রীব ডাক শুনে কবি নানা কল্পনা ও চিস্তা করতে করতে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে__- 
“বাস্তবিক এঁ ডানাওয়ালা ছোট ছোট নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং 
পাচমিশালি রং নিয়ে গাছের ছায়ায়.বসে আপন আপন ঘরকন্পা করছে-_-ওদের আসল বৃতাস্ত 
কিছুই জানি নে ।+ (২৯) ববীন্দ্রকাব্যধারাতেও এই উৎন্বক্যচিহ্ন অনুপস্থিত নয়| পুনশ্চ কাব্যের 
“কীটের সংসার” কবিতাটি এই একই উপলক্ষে লেখা । “সমস্ত স্থষ্টির কেন্দ্রে আছে, যে পি পড়া 
মাকড়সা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের তাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন ন।'বলে নীতি দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন। তাই ক্ষোভে আগ্রহে মিলিত কবির উত্তি-_ 

আমি মানুষ 
 মনে'জ্বানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ, 
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতৃতে | 
আমার বাঁধা যায় খুলে খুলে। বা 


৮৬ সমকালীন . [জ্যেষ্ঠ 


কিন্তু এ মাঞ্চড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল 
আমার কাছে, 
এ পি'পড়ের অন্তরের যবনিকা 
পড়ে রষ্টীল চিরদিন আমার সামনে, 

আমার ছুখে দুঃখে ক্ষৃত্থ 

সংসারের ধারেই। 
জীবজগতের কুত্রতুচ্ছতমদের জীবন সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার 
নয়, বহুমানবের ইচ্ছার প্রকাশ তাঁর এই কবিতার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা 

দীর্ঘদিন একাগ্র গবেষণা চালিয়ে বহু তথ্যও উদঘাটন করেছেন। 
সব কিছুর আগে বা সব কিছুর পরেও রবীন্দ্রনাথ ফবি-_সৌন্দর্ধপ্রিয় রোমার্টিক কবিচুড়ামণি। 
পাখিদের ওড়ার ছন্দ, পালকের বর্ণবাহার, স্বরে মাধুর্ধ তার সৌন্দর্যসস্ভোগের চিরস্তন উৎস। 
গৃহপরিবেশে পালিত পশুদের, সহায়ক জন্তদের, “বন্তের! বনে সুন্দর” প্রাণীদের খেলা-চল। বিশ্রামের 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে তিনি সদা তপর। কখনে! দেখি, প্রাণীদের সৌনর্ধের দ্বার] তিনি যেমন 
আপন চিন্তাকে কল্পনাকে বোধকে সুন্দর করেছেন, তেমনি আপন অনুভূতি ও স্বপ্রিশীলতা দিয়ে 
কোন পাখি বা পতঙ্গকে স্বাভাবিকের চেয়ে সুন্বরতর করে তুলেছেন। এই দিক থেকে সব চেয়ে 

সৌভাগাবান বলাকা, কোকিল, হরিণ, নীলকঠ, মৌমাছি ও প্রজাপতি । 


১। ৪৫ নংপত্র। ছিন্নপত্রাবলী | 
২1 ছুই ইচ্ছা। পথের সঞ্চয়। 
৩। ১১ অধ্যায়। জাপানযাত্রী। 
৪। নান! বিদ্যার আয়োজন । জীবনস্থতি। 
&| ৪৯ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী | 
৬। ১৪২ পৃঃ, রবীন্দ্রনাথের গগ্য কবিতা । ধীরানন্দ ঠাকুর | 
৭। প্রথম জীবনে লিখিত “দয়ালু মাংসাশী' নামক রচনায় মাংসাহারের পক্ষে ছন্স সমর্থনে 
মাংসভোজীদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। (দয়ালু মাংসাশী। বিবিধ প্রসঙ্গ )। 
, ৮। পশ্ডুগ্রীতি, ৩০৬ পৃঃ প্রবন্ধ উহ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৯, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা । 
৯। তদেব। 
১০1 চখা-শিকার। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ । শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | 
১১। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের অসহায় বেদনা নানাবিধ প্রাণিসংরক্ষণ প্রচেষ্টার মধ্যে কার্ধকরী 
হচ্ছে। এ যুগ প্রাণিনিবাসের যুগ। . স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহেরু বলছেন--'আমাদের দেখবার 
ভরস্তে, কিংবা সঙ্গে খেলবার জন্তে এই চমৎকার পঞ্তপাথিগুলি যর্দি না থাকে, তাহলে জীবনট! বড় 
নিরানন্দ আর বর্ণহীন হয়ে পড়বে । তাই, আমাদের বন্ত প্রাণী এখনও যা রয়েছে তাদের বাচাবার 
জন্তে যতগুলে! সম্ভব ততগুলে৷ প্রাণিনিবাস (.592069% ) স্থাপনে উৎসাহ দেওয়] দরকার | 


১৩৭৪ ] 


প্রাণী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ৮৭ 


( নয়াদিজী, ২*শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪। ভূমিকা £ ভারতের বন্ত প্রাণী। ই, পি, জি) 


১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 


১১৭ নং পত্র ছিন্লপত্রাবলী | 

যথা “মৃতকভক্ত জাতক, । ৪৫ পৃঃ জাতক, ১ খণ্ড । ঈশানচন্দ্র ঘেষ ( অনু )। 
্রহ্মবিহার, “বুদ্ধদেব গ্রন্থ । ৪৭৬ পৃঃ, ১১ খ, র, রচনাবলী, জ, শ, সং। 

তদেব। 

বিড়াল জাতক, শৃগাল জাতক, বিরোচন জাতক, কাক জাতক, স্বর্ণহংস জাতক, 


কপোত জাতক, দর্ক জাতক প্রভৃতি আখ্যানগুলি তার প্রমাণ। এখানে দেখি বোধিসত্ব ভিন্ন 
ভিন্ন জন্মে কপোত, হস্তি, হংস বা কাকরূপে জন্মলাভ করেছেন। 


১৭ | 
১৮ । 
১৯] 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩। 


১৯, জাভাযাত্রীর পত্র । 

বলি। বিশ্বকোষ । নগেন্দ্রনাথ বন্থু। 

্হ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৬১ অধ্যায় । 

তিথিতত্ব। 

৩৫ পৃঃ, রবীন্দ্র জীবনী ৪ খণ্ড । ১৩৭১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 

১২০ পৃঃ প্রবাসী । কাতিক ১৩৪২। 

সত্যই ছিল। “ছুর্গোৎসবতত্বেঁ নরবলির বিধান আছে। পিতৃমাতৃহীন, যুবক, 


বিবাহিত, দীক্ষিত, ব্যাধিশৃন্য, পরদারবিহীন, অজারিক ও বিশুদ্ধ চরিত্র_-এই সব গুণসম্পন্প নরই 
বলির উপযুক্ত ছিল। তাছাড়া তান্ত্রিকদের হ্বারা ৭-১৯ শতাৰী পর্যন্ত এই নৃশংস পৃজাপদ্ধতি 
কেবল বাংল] নয়, সমগ্র হিন্দস্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল। 


২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯। 


১২১ পৃঃ প্রবাসী, কাতিক ১৩৪২। 

৯ অধ্যায় । জাপান যাত্রী । 

১৪১ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী | 

কুপ্ললাল ঘোষকে লিখিত পত্র। প্রথম কার্ষপ্রণালী, শাস্তিনিকেতন ব্রহ্গচর্যাশ্রম | 
৬ অধ্যায়, ভারতপথিক রামমোহন রায়। 

৫২ নং পত্র। ছিন্নপত্রাবলী | 


রবীজ্্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত-ইতিহাস 
অশ্রকুমার লিকদার' 
রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্র। 


১৯১২ সালের ১৬ই জুন সন্ধ্যায় কবি সদলে লগুনে পদার্পণ করেন। টমাস কুক কোম্পানি 
বুমস্বেরি হোটেলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং তারা টিউবদট্রেনে করে গন্তব্যস্থানে যাঁন। 
টিউবস্ট্রেনে চড়ার এই সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতায় কী কাণ্ড ঘটলো! তা রথীন্ত্রনাথ 00. &০ [71299 ০1 
]:09-এ চমখকারভাবে বর্ণনা করেছেন । যে থলির মধ্যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও গার্ডনারের 
পাও্লিপি ছিল তা ট্রেনে ফেলে তিনি চলে গেলেন এবং পরদিন রোটেনষ্টাইনের বাড়ি যাবার, 
সময় রবীন্দ্রনাথ পাওুলিপি চাইলে সেই গুরুতর ভ্রম ধরা পড়লো । তিনি লিখছেন-_ 

ডা16) 105 11998 10 200 070061. ] 1)99690690 60০ 14916 17009 ০8709. 0139 
000 11190109105 7:91191) 1010 ৪৮ 1986 [ 01500%9790 6118 108 1):01)9:৮ 0106:9, 91009 
6090 [01690 .01309790 118% ৪1197)6 6170 0091:89 ০01 95605 10181761009 69190 11 00৪ 
[79008001006 01 316501811 1700 10690. 105৮ 61310081) 079 70921159069. হটন গ্রন্থাগ।র সংগ্রহে 
রোটেনষ্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে প্রথম চিঠিটি রক্ষিত আছে তার তারিখ ৭ই জুন ১৯১২, 
তার ঠিকানা ও 11199 ০০ 69 792৮, 5919 ০111926)) 780) (7৯ টা ক্ষুদ্র চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 

[ 99100 5০00. ৪0006 00070 01 11)% 1)092009 791)06700 11760 419051191),101)95 979 191 
ঠ009 8110]19 60 1১98 6109 ৪6210 01 60091961000 1006 1 00৬ 5০00 11] 00001569170 61061) 
07908 0791 1080 706801088. . চিঠির তারিখ স্পষ্টই ভূল, এই জুন নয়, ১৭ই জুন হতে পারে 
বরং। (১) কারণ পত্রপাঠে বোঝা যায় ইতিমধ্যে কবির সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের দেখা হয়েছে এবং 
রোটেনষ্টাইনের হাতে ইতিমধ্যেই কবি কিছু অঙ্গবাদ অর্পণ করেছেন। ১৬ই জুন লগ্নে পদার্পণ 
করে মনে হয় ১৭ই তিনি পাওুলিপি দিয়ে আসেন এবং ১৭ই সন্ধ্যায় পুনর্বার পূর্বোক্ত চিঠির সঙ্গে 
আরো পাওুলিপি পাঠান। 

হয় ১৬ই জুন অথবা তার পরের দিন রবীন্দ্রনাথ দ্বই বন্ধু প্রমথলাল সেন ও ব্রজেন্দ্লাল শীল 
সমভিব্যহারে রোটেনষ্টাইনের বাড়ি যান। রোটেনষ্টাইন এঁদের অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে 
বিলাতে আসার জন্য লিখতে । তারপর যেদিন তিনি শুনলেন রবীন্দ্রনাথ লগ্ডনে আসছেন সেদিন 
থেকে প্রতি মূহর্তে তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রইলেন । ছুই বন্ধুর মধ্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
দুই প্রতিনিধির মধে;, সাক্ষাৎ হলো! । রবীন্দ্রনাথের রচনার নমুনা! তিনি দেখতে চাইলে শিলাইদহে 
রোগশয্যায় ও সমুদ্্রযাত্রাকালে কৃত অন্গবাদের খাতাটি তিনি তুলে দিলেন। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ দাঞ্জিলিং থেকে লিখেছেন (২৬ জুন) ১৯৩১ )-_ | 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেসষ্টাইস্স, বন্ধুত্ব ইতিহাস ০২ 

01 81102৩ 18069 ঠা? 1205 1706 8105 15০6 01 205 28696210600, 8 100000 10 1919 
ঘা8৪-10090 8008%1708 20. 168 :00119600911099 20 61068 01097081706 00 019 0:091060%6 102 208 ৪0 
0669215 0119190 10]0 00৮ 10100916101 0020126106, ০০ 01900595019 1০ 12)8%£79 
10865 ০01 027 10800901216 10:00£)06 009 ০09৮ 01 005 98010902 10060 6109 199৮ ০1 % 12189 
0110 800 607060 156 160 & 107168607 108106 0096 1788 188 6০ 1)00098 10 6103 0 
0070098169 8110:99 ০01 61)9 99%, 

যেদিন অনুবাদগুলি পেলেন সেঙিন সন্ধ্যায় রোটেনষ্টাইন সেগুলি পড়ে ফেললেন? তাঁর মনে 
হলে! তিনি আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, [97৩ ৪৪ 009৮০ ০ % 09 0৫97 
71711] 89617760. 60 106 00 & 1659] চ/1610 61086 ০06 019 £:95৮ 10596108, 

এই সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে উত্তরকালে স্থ্তি রোমস্থন করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ আর একটি 
চিঠিতে লিখেছেন ( ২৬ নবেদ্ধর ১৯৩২) 

[ 22 9829 5০০, 182297296) 2618 আ1)9ট 51006506 1)9816961010 1 ৮৪ 0) 6০ 9০00: 
1)%00. [0 1097050111)6 01 9169018]1 1901106 ৪0:০9 0796 205 171101191) 8৪ ০01 61086 
81001011098 1000 10 11080 85768 & 861001-05 ০0010 1১6 91011080390. 18 066 
08 5০0৮. 08719 77191)1706 60 2019 181) 88807709 10101 76790 00 68106 9910081580৫ 
8০ [0:০৪ 6০0 009 6138 00009807901 ১০০ 1160121 )00£00920% 5০০ 00906 60:০০ 001)193 
০0 01)099 61031908070 8110. 88108 61767) 60 96006810 130019) 13180165900 ০8৮9, 

ব্রযাডলের উক্তি রোটেনষ্টাইন আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করেছেন__ 

[6 10045 85 61)09£1) ০ 1156 &৮ 1996 & 88৮ 0০96 80000 09 82810. 

স্টপফোর্ড ক্রকের মন্তব্য রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধত করা হয়েছে । 

[1786 7880 616. চয10) [00076 61080 80101186100) 6) £8606008 107 60911 
৪91:160%] 17911) 800 100 6129 1095 61)95 1১108 800. ০০000) 8100 101 6109 10%9 ০ 106806% 
%11)101) 6165 0991)62 900 107 101079 6180 1 080 691), 

ইয়েটস প্রথমে রোটেনষ্টাইনের চিঠির জবাব দেন নি--পরে তিনি রোটেনষ্টাইনের তুল্য 
উৎসাহ বোধ করেন এবং পল্লীবাস থেকে লগ্ডনে চলে আসেন তীর মুগ্ধতা জানানোর জন্গ। 
ইয়েটস্‌ কত দূর পর্বস্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন তার, প্রমাণ তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির স্থ্পরিচিত ভূমিকায় 
দিয়েছেন। 

[10976 0%77160 61)9 00810080111 ০01 61)989 61909196)02 80006 1209 107 0858) 
2৪880177816 00 191] 85 6:9108 0 00 606 6০0 ০ 61) 02010110868 820. 81) 19968078069, 
2500 1178০ 0166 1180. 60 01989 3 1956 80009 ৪6780৩7 ০010 899 1১0 10001) 16 000590 
208, (২) 
তেই এঁতিসাসিক সন্ধ্যা 


কয়েকদিন পরে ৩*শে জুন তারিখে রোটেন্াইনের বাড়িতে গৃহকর্তা ও ইয়েটসের উদ্চোগে 


৫৯১০ .. .. সমকালীন . .. [ জোোষ্ঠ 


'তর্জমাগুলি পাঠের ব্যবস্থা হল | . সভায় এ'র। দুজন ছাড়া ছিলেন এভেলিন আগারহিল, আরনেস্ট 
'রীস, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, এজরা পাউওু, এলিম মেনেল, হেনরি নেভিনসন। . পরবর্তীকালের অনুগত 
সহচর চালি এগুকুজও সেদিন ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রথম তার 

'সাক্গাতে যোগাযোগ |. এগুরুজের জীবনীতে সেই তথ্য পাওয়া যায়। 0008:995 ০৫ 6119 
(0০01:৩-এ যোগ্রদানের জন্য তিনি ১৯১২ সালে বিলাতে গিয়েছিলেন । নেভিনসন, যিনি ইতিপূর্বে 
দিল্লিতে এগ্ুরুজের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি বললেন-__ 

€ 7০০1৭ 5০০ 1116 6০ 00996 791১1000896) 10%£019 ? ভ2111970 790)9098910 0179 
87686 1099 1121660 209 6০ 20 ০5৪: 60 1718 130098 11) 17927708690 00 ৪00085 8%901708, 
[82079 19 60 1)9 61১019) ৪00 1111900 9969) 609 10091) 0০০9৮ 19 6০ 1680 9006 1710081191) 
61508186100 01 0718 ভা0 দাঃ 10০8 ০০209 81006 6০০ ??? 

এগ্ুরুজকে বেশি বলার প্রয়োজন ছিল না, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতেরই একটি 
'স্থযোগ 'খু'জছিলেন | 1019 ৪009৪ 959101100 117 17800196990 99 0109 0 0109 18001709109 
01 1119 1119, 

সাহিত্যিক-শিল্পীদের কেন্দ্রভূমি হামস্টেড পলীতে সির রা বাড়িতে সেই এঁতিহাসিক 
'সন্ধ্যায় স্ধীজন সমাবেশে ইয়েটস্‌ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি তার 09109], 9086861০ ০$০৪+-এ 
পড়ে শোনালেন । এই পাঠের পূর্বে কী ঘটেছিল, এবং পরে কী ঘটলো! তার বিবরণ পাই 
“মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থে যেখানে সেই অতীতের স্ুখস্থতি রোমস্থন লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

“রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস্‌ যেদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করলে 
গীতাঞ্লি' শোনাবার জন্তে, সেষে কি সংকোচ বোধ করেছিলুম বলতে পারিনে। বার বার 
বলেছি কাজট] ভালো হবে না। ইয়েটস্‌ শুনল না কিছুতে । অদম্য সে। করলো. আয়োজন, 
বড় বড় শব লোকের] এলেন, হলে “গীতাঞ্জলি” পড়া । কারো! মুখে একটি কথা নেই-_চুপ করে, 
শুনে চুপচাপ সব বিদায় নিয়ে চলে গেল--না কোন সমালোচনা, না প্রশংসা, না উৎসাহস্থচরু একটি 
কথা। লঙ্জায় সংকোচে আমার তো মনে হতে লাগল ধরণী দ্বিধা হও। কেন ইয়েটস্-এর পাল্লায় 
পড়ে করতে গেলুম এ কাজ! আমার আবার ইংরেজি লেখা, কোনদিন শিখেছি যে লিখেবো ? 
এই. সব মনে হয়, আর অনুতাপ অশোচনায় মাথা তুলতে পারি নে। তারপর দ্দিন থেকে আসতে 
লাগলো চিঠি__উচ্ছুসিত চিঠি-_চিঠির আ্োত; প্রত্যেকের কাছ থেকে চিঠি এল একেবারে 
অপ্রত্যাশিত রকমের | 81010] 911969-এর পর যে চিঠিগুলি এল তার মধ্যে একটি মে 
'সিনক্রেয়ারের, রথীন্দ্রনাথ সেটি স্তিকথায় উদ্ধৃত করেছেন-_ 

[6 189 17000898019 10: 006 60 ৪95 ৪0 61108 6০ 5০০ ৪0০০৮ 5০০ 73091251896 
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£& [0:696500 %৪ 0০066: 1096 61786 61595 109৬৩ 0:956706 101 009 60৪9৮০9৮ 6৪ 91109 60108 
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১৩৭৪ ]| রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ৯$ 
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40 19886 ৪০ 18 1185 817859 *9992297 6০ 208) 820 61796 19 1) 1100170£ 81018 
1101)911606100 10 16) 16 96100951006 ৪5৮৪৮ ৪61]] 01099615090 

[0 16 19 890191906100--61019 91998 8861919,06100--000 £9%৪ 009 1886 1018106, 
০০ 11959 00৮ 1060 170861190 আ11)0], 19 80080196915 08091089106 10 169 09::1906100 
60010£9 16 19 99910819001 9597 999108 :186910 21017101151) %6 91] 01 100 80 ₹996610 
190£08969. 

সেই এঁতিহাসিক সন্ধ্যার অনুভূতির কথা৷ এগুরুজ তার বদ1398 [ ০5৪ 6০ 00186 গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার নবীন আসবে তিনি মত্ত হয়েছিলেন-_ 

[ ৪1090. 7১801 81078 009 ৪109 01 70900096980 7986) দদ16) ১ ভি. অ০5108০2 
09৮ 91019 5০] 13619. ] ৪090 6০109 91009 &00. 60110]: 20 ৪119009 6106 আ০00092 9100 
210: ০0116 911, 

চ্যাপম্যানকৃত হোমারের অনুবাদ পড়ে কীটসের যা মনে হয়েছিল এই প্রসঙ্গে সেই কথ! 
এগুরুজের মনে পড়ে গিয়েছিল। 

[1)1917 1916 [11109 80106 96০1)91* ০ 606 81:195 191 9) 109 0181196 ৪1108 06০ 


1819 10910, 


(১) রবীন্দ্রনাথই আবার ভূঙ্ল তারিখের জন্য শ্রীযুক্তা রোটেনষ্টাইনকে ছন্স তিরস্কার করেছেন 
১১ই মে ১৯১৩ )--4০০, &:9 8৪ 0911101]5 1001908881)19 10 5০00 01320001096 8৪ & [.০9% 
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16) 02036 ০1 0178 810082900,,5০9 17959 85156010960 00108 0 166) 111)075095) 8190 
00 61) 10110551108 রান 2৪৮, ০০ 20096 9201810 60 1006 ছ1)9006৮1 8120010. 10110 


ড০০ 095৪ ০: 9০৩ 0৯6০৪, , 


(২) সমসামফ্ধিককালে লগ্ন থেকে ইন্দির! দেবীকে লেখা ৬ মে ১৯১৩-র চিঠিটি হন 


৯২ সমক্লানীম, জ্যৈষ্ঠ: 


( চিঠিপত্র ৫)--"গীতাঞফির ইংরেজি তর্মার কথা! লিখেছিস। ওটা যে কেমন.করে. লিখলূম এবং 
কেমন করে.লোকের এত্ব ভাল লেগে গেল, দে'কথ! আমি আজ পর্যস্ক ভেবেই গেলুম না। আমি. 
যে ইংরেজি লিখতে পারি নে এ কথাটা এমনি সাদ যে এ মন্বদ্ধে, জজ! করবার মতো! অভিমানটুকুও 
আমার কোনদিন ছিল ন1।""'রোটেনট্টাইন আমার কবিযশের আভাস, পূর্বেই আর একজন 
ভারতবর্ধীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন বথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমূন! পাবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুষ্ঠিত মনে তার হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে 
অভিমন্ত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য্েটস্-এর 
কাছে আমার-খাতা! পাঠিয়ে দিলেন_তারপরে. কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে।” 


বাংলার মন্দির 0. 
হিতেশরগ্জন সাচ্যাল 

আটচাল। 
চারচালা পরিণতি লাভ করিয়াছে আলিয়া আটচালায়। দোচাল। হইতে যেমন চারচাল, 
চারচালা হইতে তেমনি আটচাল1 ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে বিস্তৃতির পরিণতির ফল। 
বাসগৃহে আটচালার সংখ্যা! সীমিত। বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের কঠিন মৃত্তিকা ভিন্ন দ্বিতল 
আটচাল! নির্মাণ কর] যায় না। উপরস্ত ব্যয় বানুল্যের প্রশ্ন তো আছেই। এই সব কারণেই 
বোধ করি আটচালা বাসগৃহের সংখ্যা সর্বদা সীমিত থাকিয়া গিয়াছে । বাসগৃহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও আটচাল1 আচ্ছ'দনের রূপরেখা কিন্তু বাংলাদেশের মন্দির স্থপতিদের চিত্জয় করিয়া 
নিয়াছিল। জনপ্রিয়তা ইহার সর্ববাধিক--চালারীতির মধ্যে তো বটেই-_ প্রচলিত অন্তান্ত রীতির 
তুলনাতেও ওই একই কথ]। 

চাল! রীতির চর্চায় বাসগৃহ হইতে মন্দিরের আকুতি ক্রমশ দুরে সরিয়! গিয়া চালা মন্দিরের 
বিশিষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়! উঠিয়াছে। আগেই বলিয়াছি নির্মাণের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল 
হইতে পার্থক্যের সুচনা! আর ভাবককল্পনার ক্রমবিকাশের- পথে ঘটিয়াছে সেই রূপের বিকাশ। 
বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে দ্বিতল ভিন্ন আটচাল! হয় নাঁ_চারচালা প্রথম তলের উপর আর 
একটি চারচাল। কক্ষ, আটচাল। দেহ এই ছুই অংশে বিভক্ত । দ্বিতলের কক্ষটি স্থাপন করিবার 
জন্ত গ্রথমতলের আচ্ছাদন পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না । কিছুটা উঠিবার পরই ইহার আচ্ছাদন হইয়া 
উঠে সমতল । দ্বিতলের আচ্ছাদনটি একটি পূর্ণাঙ্গ চারচালা__উভয়ের একত্র সংযোগে 
আটচালায় উদ্ভব । বহিরেখা দেখিতে অচুরূপ- হইলেও আটচাল! মনির কিন্তু মুলগতভাকে ভিন্ন । 
আটচালা মন্দিরদেছ একটি মাত্র তলেই সম্পূর্ণ-_ইহারই দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনে আটচালা 
আচ্ছাদনের সংইতি। গর্ভগৃহের লম্বমমান দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের প্রথম অংশটি চারচালার' 
আকরুতিতে বেশ খানিকটা! উঠিয়া! যাইবার পর সমতল পাটাতন রচনা করিয়া শেষ হয়। ইছার 
উপরে থাকে দ্বিতীয় অংশটি-_ক্ষুদ্ররূতি একটি পূর্ণাঙ্গ চারচাল]। 

আটচাল! মন্দির দেহের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি বুঝাইবার জন্থাই প্রথমে আচ্ছাদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়াছি। কিন্তু স্থাপত্য কর্মের আলোচনায় আসন হইতে উপরের দিকে: উঠিয়া যাওয়াটাই 
হইল গ্রথা। এইবার সেই প্রথাগত আলোচনায় আসিতেছি। আটচাল! মন্দিরের আচ্ছাদন 
সাধারণতঃ বর্গাকার অথবা আয়ত.সংস্থিত। আসনের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়! দেওয়াল ও তাহার 
উপরে আচ্ছাদন বাসগৃহে দেওয়াল শেষ হয় আন্ুভূমিক সরল রেখা রচনা করিয়া। আচ্ছাদনের 
অন্ত্যঅংশ দেওয়াল ছাড়াইপ়া খানিকটা আগাইয়! থাকে দেওয়ালে উর্দাংশকে বৃষ্টির ছাট 
হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আচ্ছাদন বিগ্যাসের এই পদ্ধতি । ইটের মন্দিরে তো এ সমস্যা নাই। 
আচ্ছাদনের ওই বর্ধিতাংশটুকু“তাই সেখানে-অনুপস্থিত'। দেশয়ালের উদ্গুক্ত পীর্ষ দেয়াল 'গাত্রের- 


৯৪ সমকালীন [জ্যেষ্ঠ 


সমতল উপযুপপরি বক্রবেখায় রচিত কািস স্পর্শ করিবার জন্য ধন্নুকাকৃতিতে বাকিয়া যায়। ইহার 
উপরে উঠিবে ছ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদন । | 

এতাবৎ যতগুলি আটচালা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতমটির 
অবস্থান বাংলাদেশে নহে, উড়িষ্যায়। মযুরভঞ জেলার বারিপাদা সহরের নিকটবর্তী হরিপুর 
গড়ের আনুমানিক যোড়শ শতাবীর শেষ দিকে নিমিত রসিক রায় মন্দিরটি আটচালা রীতির নিদর্শন । 
ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয় ১৬১৬ থুষ্টাব্ধে নিিত বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়া গ্রামের 
কৃষ্ণবলরাম মন্দির, হাওড়া জেলার মেল্লক গ্রামের ১৬৫১ থুষ্টাব্ষের মদনগোপাল মন্দির ও ১৬৫৪ 
খৃষ্টাঝে গঠিত হুগলী জেলার হুরিপাল রায়পাড়ার ঝাধামাধব মন্দিরের | 

হরিপুরগড়ের রসিক রায় মন্দিরটির দেহ কালপ্রভাবে জীর্ণ_ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে 
বিশেষ করিয়া মুখভাগে। সেখানে দেওয়াল গিয়াছে ভাঙ্গিয়া। আচ্ছাদনের অংশটিও বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ । স্প্রাচীন মন্দিরটির ভগ্রদেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে বুঝা যায় আযত 
আসনের উপর মন্দিরদেহ গুরুভার। বক্র অগ্রভাগে দেওয়ালের সর্বাধিক উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্য 
অপেক্ষা অনেক কম। তার আচ্ছাদনটি কিন্তু দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। দ্বিধাবিভক্ত 
আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার অধিকাংশ জুড়িয়া নিয়াংশের অবস্থান--উপরের হ্ম্বায়ত চারচালাটি 
নিয়াংশের প্রায় অদ্ধেক বাঘনাপাড়ার কৃষ্*-বলরাম মন্দিরে আসনের কূপ এবং আমন ও দেওয়ালের 
সম্পর্ক পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তরই অন্রূপ। বিস্তৃত দেহে ভারও সঞ্চিত হইয়াছে যথেষ্ট। মন্দিরটির 
আচ্ছাদন কিন্ত উচ্চতায় দেওয়াল অপেক্ষা হুম্বতর অথচ আসনের সবটুকু জুড়িয়াই তো ইহার বিস্তার, 
আসনের অগ্থপাতে হ্ম্বায়ত দেওয়ালের উপর আচ্ছাদনের এই খর্বতা যেন একটু বেশী করিয়াই 
চোখে পড়ে । এততসত্বেও কিন্তু আচ্ছাদনের রচনায় ভাবকল্পনার সংহতি লক্ষ্য করিবার মত। 
উদ্ধাংশ ও নিয়াংশের উচ্চতায় কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই; নিয়াংশের গতিবেগ উত্তরভাগে 
উঠিয়া পুর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছে_-অসামের বাধায় সত হইয়! যায় নাই। 

আটচাল! মন্দিরের আদিরূপের পরিচয় আমাদের সন্মুথে উপস্থিত নাই, কিন্তু হরিপুরগড় ও 
বাঘনাপাড়ার মন্দিরদ্বয়ের দিকে চাহিলে তাহার একটা আভাষ বোধ করি ফুটিয়! উঠে। মন্দির 
দেহের বিভিন্ন অংশের পারম্পরিক সম্পর্ক যে কি হইতে পারে তাহার সুনির্দিষ্ট কোন পরিচয় 
স্থপতির অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই দেহ গঠনে সামপ্তশ্ের অভাব আর সমগ্র মন্দিরদেহ ব্যাপ্ত করিয়া 
অপর্যাপ্ত ভারের সঞ্চয়। | 

মেল্লক গ্রামের মদনগোপাল মন্দির ( ১৬৫১ খুঃ) ও হরিপাল গ্রামের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে 
(১৬৫৪ খৃঃ ) সংহত ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্ধ্যায়ের সৃষ্টি । আয়ত আসনের দৈর্ঘ্য 
অপেক্ষা! দেওয়ালের উচ্চতা কম বটে কিন্তু দেওয়াল ও আচ্ছাদন অনুরূপ উচ্চতায় অধিষিত। 
আচ্ছাদনের উভয় অংশের আম্ুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে নিয়ভাগ ও উত্তর ভাগের উচ্চতা - হইয়াছে, 
সমান। আচ্ছাদনে পরিকল্পনায় আর একটি গ্রমাণ হইল বিস্তারিত দের্য্ের মধ্যে চালার বক্ররেখায় 
নিয়ন্ত্রিত মহ গতিবেগ ।- হরিপালের রাধাগোবিন্দ-মন্দিরের অলবিষ্যাস মেল্ক মন্দিরেরই সমগোত্রীয় 
তবে-আসনের দৈর্ঘ্য: দেওয়ালের-উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য-অনেক কমিয়া, আসিয়াছে । শীর্ঘায়ত- 
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রাধাগোবিন্দ মন্দির, আটপুর 

“বহে পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির মত গুরুভার সঞ্চয়ের অবকাশ আর নাই । দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চর্চায় 
জড়তামুক্ত ভাবকল্পনার নিঃসস্কোচ বিকাশের সঙ্গে হরিপালের ললিতগন্ভীর মন্দিরদেহে দীপ্যমান 
হইয়। উঠিয়াছে। | 

এতক্গণ যে আলোচন। করিলাম তাহা কালালুক্রমিক | প্রাচীনতম মন্দিরগুলিতে ভাবকল্পনা 
বিকাশের ধারাটি যতদূর সম্ভব ধরিয়া দিবার জন্তই এই কালাম্ুক্রমিক আলোচনার অবতারণা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু আটচালা। মন্দিরের দেহ গঠনে ভাবকল্পনার যে রূুপভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহার 
স্থনির্দিষ্ট কালাম্গক্রমিক কোন গতি নাই। মন্দিরদেহের অঙ্গবিস্তাসে ও আচ্ছাদনের রূপরেখা 
রচনায় ভাবকল্পনার বহুতর প্রকাশ একই সঙ্গে সারা দেশ জুড়িয়! চঙ্গিয়াছে। এই ব্যাপক আবর্তনের 
মধ্যে যেমন ঘটিয়াছে বিচিত্র উদ্ভাবন ও নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমনি দেখিতেছি কানা 
মন্দিরদেহের বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরাবিতাব | 

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে বাংলাদেশে অসংখ্য আটচালা মন্দির নিমিত হইয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে অনবিষ্যাসের সবতোগ্রাহ কোন পরিমাপ খু'ঁজিয়! পাওয়া কঠিন। বস্ততঃ বূপভেদ 
এত ব্যাপক যে তাহাদের মধ্যে অঙ্গবিন্তাসের যতগুলি রূপভেদ দৃষ্টিগোচর আসন দৈর্ঘ্যের সমান 
উচ্চতা বিশিষ্ট দেওয়াল ও সমোচ্চ আচ্ছাদন সম্বলিত মন্দিরদেহ নির্মাণের প্রবণতাটাই অধিক। 
ইরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে যে সম্ভাবনা পরিদ্ফুট হইয়া উঠ্িতেছিল, কিছুটা পরবর্তীকালে 
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ভাবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে বূপলাভ করিয়া তাহাই হইয়া উঠিল বছ ব্যাপক । চারচালা মন্দিরের 
ক্ষেত্রেও দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের সীমাবন্ধনও এই একই রূপ। সেখানেও এই রূপটির জনপ্রিয়তাই 
সর্বাধিক। 

কতকগুলি মন্দিরে স্থপতি: আরও একটু বেশী আগাইয়া গিয়াছেন। দেওয়াল আসনের 
দৈর্ঘযসীমা পশ্চাতে ফেলিয়া উঠিয়৷ গিয়াছে । এই শ্রেণীর মন্দিরে অবস্থা আচ্ছাদনের উচ্চতা সম্পর্কে 
স্বনির্দি্ট কোন প্রথা অন্পস্থিত। মন্দির হইতে মন্দিরে আচ্ছাদনের উচ্চতায় দেখিতেছি প্রকারভেদ 
ঘটিতেছে। বর্ধম/ন জেলার ৈদ্যপুর গ্রামের কুওুপুকুরের তীরবর্তী চতুঃশিবমন্দিরে দেওয়াল ও 
আচ্ছাদন পরম্পরের সমান উচ্চ। চতুরম্র আসনের উপর মন্দিরের কুশ দেহ দীর্ঘছন্দের সহজ 
সাবলীলতায় বিকশিত। কিন্তু বাকুড়! জেলার হাটকুষ্ণনগর গ্রামে কুঙুবাড়ীর দামোদর মন্দির ও 
ময়র। পাড়ার দামোদর মন্দিরে আচ্ছাদন দেওয়াল এমন কি আসন হইতেও হ্রম্ব । সুদীর্ঘ দেওয়ালের 
উপর খর্ব আচ্ছাদনের অসঙ্গতি স্থপতির দৃষ্টি এড়াইয়! গিয়াছে । 

আর এক শ্রেণীর মন্দিরে দেখিতেছি প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মত আপনের দের্ঘ্য অপেক্ষা 
দেওয়াল অনেক তুম্ব। ইহাদেরও আচ্ছাদন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ নাই । হাওড়া জেলার 
খড়িয়প গ্রামের খড়গেশ্বর শিব মন্দির (১৬৮১ খুঃ ), রাউতারা গ্রামের ঘোষপাড়াস্থ সীতারাম মন্দির 
(১৭০৭ খু) চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দির বাজার গ্রামের কেশবেশ্বর মন্দির (১৭৪৮ খৃঃ) হুগলী 
জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দামোদর মন্দির ( ১৮২২ থু), শ্রীরামপুর সহরের বল্পভপুরস্থিত 
রাধাবল্লভ মন্দির (১৭৬৪ খুঃ ), গুপ্টিপাড়া গ্রমের বুন্দাবনচগ্দ্র মন্দির (১৮১০ থৃঃ), গোবিন্দপুর 
গ্রামের শ্রীধর মন্দির (১৭২২ খুঃ) দেওয়াল ও আচ্ছাদন সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত । অন্দ্দিকে 
রহিয়াছে হুগলী জেলার গুধ্বিপাড়৷ গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (অগ্ঠাদশ শতকের মাঝামাবি) আটপুর 
গ্রামের রাধ।গোবিন্দ মন্দির (১৭৪৬ থৃঃ), চব্বিশ পরগনা জেলার কাচগ্জাপাড়া গ্রামের কৃষ্ণরায় 
মন্দির (১৭৮৫ থৃঃ) চব্বিশ পরগন। জেলার হালিশহর-খাসবাটার শিব মন্দিরদ্বয় ও বীকুড়া জেলার 
সিমলাপাল রাজরাটার শিব মন্দিরটি--ইহাদের ক্ষেত্রে আসনের ধৈর্ঘ্য হইতে দেওয়াল হইতে 
আচ্ছাদন উচ্চতায় হুম্বতর। নদীয়! জেলার শাস্তিপুর সহরের শহাামঠাদ মন্দিরে ১৭২৬ থুঃ ঠিক 
বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। মন্দিরটিতে আচ্ছাদন দেওয়াল হইতে উচ্চতর এবং আসনের টর্ধেযর 
সমান। বন্ততঃ আসনের বিস্তারের মধ্যে মন্দিরদেহ গঠনে যতখানি উচ্চতা অর্জনের সম্ভাবনা 
নিহিত ছিল এই শ্রেণীর মন্দিরগুলিতে তাহা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। আসন হইতে 
ন্ধতর দেওয়ালের অসঙ্গতি হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় কিন্তু দেওয়াল হইতে 
ইম্বতর আচ্ছাদন রচনার প্রতিটি নিদর্শন পরিমাণবোধের একাত্ত অভাবে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়! 


অঙ্গবিম্থাসের এই বিস্তৃত পটভূমিকার উপর হইয়াছে আচ্ছাদনের রূপরেখ! লইয়া! পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা | অবশ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিধি সন্্ীর্ণ। চারচাল! আচ্ছাদনের প্রকৃতির মধ্যে সম্ভাবনা 
ছিল গ্রচুর। সেই সম্ভাবনা উপলব্ধির পথেই নদীযা- -মুশিদাবাদ-বীরভূম-মালুটি অঞ্চলে ঢারচালা 
আচ্ছাদন লইয়া বলিষ্ঠ কল্পনা! আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বিচিত্র রূপভেদের মধ্য দিয়া। জাটচালা 
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মন্দিরে ভাবকষ্জানার ক্রমবিকাশ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আচ্ছাদনের মৃলগত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথমাবধিই আটচাল! মন্দিরের বূপরেখায় নির্দিষ্টতার বন্ধন, 
রূপভেদ যাহা ঘটিয়াছে তাহা ওই বন্ধনের মধ্যেই_-অতিক্রম করিয়া নৃতনতর প্নপান্ুসন্ধানের কোন 
প্রচেষ্টা ঘটে নাই । ফলে পরিমাণবোধ ও অঙ্গপাতের প্রয়োজনে উচ্চতা নির্ধারণ ছাড়া বূপভেদের 
প্রধান অবলঘন হইয়াছে চাল] দেহের বক্ররেখা। ইহাকেই বিভিন্নভাবে পরিবতিত করিয়! 
রূপভেদের স্থষ্টি। এ প্রচেষ্টা কখনও ব! আঞ্চলিক কখনও বা স্থপতির ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসারে 
বহু বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে অকম্ম(ৎ আপিয়া দেখা দেয়। 

আটচাল৷ আচ্ছাদনের রূপভেদ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে আটচালার প্রকূতি 
ও তাহার মূলীতভূত সমস্য! সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লওয়া প্রয়োজন । আটচালা আচ্ছাদনের উভয় 
অংশে চালার উপর বক্ররেখার গতিবেগে ঘনিষ্ঠ সমগোত্রীয়তা থাকিলেও তাহার গতিভঙ্গ ছুইটি 
অংশে সাধারণতঃ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। নিয়ভাগের চালায় বক্ররেখার যে গতিভঙ্গ আচ্ছাদনের 
শীর্যবিন্দুস্পর্ণ করিবার সম্ভাবনা! তাহার থাকে না? তাহার স্বাভাবিক গতিপথও উর্দাংশের প্রান্ত 
বাহিয়া নহে । উদ্দাংশের সংক্ষিপ্ত আঘ্নতনে চলর গতিভঙ্গ নিম্নাংশ হইতে পৃথক । অর্থাৎ আচ্ছাদনের 
পাদমূল হইতে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত বহিরেখা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সহিত বিস্তৃত নহে দুইটি ভিন্নায়ত 
অংশের স্বতন্ত্র পের উপর তাহার নির্ভর । পীড় মন্দিরের আচ্ছাদনও একাধিক স্বতন্ত্র অংশে 
বিভক্ত। কিন্তু নিয়ম অনুসারে আচ্ছাদনের সাধারণ প্রবাহমান বহিরেখার মধ্যেই অংশগুলি 
বিধৃত বহিরেখার গতি অংশগুলির পরিমাপ ও বিস্তার অন্গশারে নহে-বহিরেপ্নার পূর্বকল্পিত 
গতিপথের মধ্যেই অংশগুলির বিন্যাস । 

আটচাল! মন্দিরে উত্তরভাগ আচ্ছাদনের অর্ধাংশ জুড়িয়া থাকে । তাই নিম্মাংশের সহিত 
উত্তরভাগ যোগে অথপ্ত কল্পনা বূপ লাভ করিবে ইহাই তো ম্বাভাবিক। কিন্তু আটচাল! মন্দিরগুলি 
দেখিয়া মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থপতি প্রবাহমান বহিরেখার নিরবচ্ছিন্নতা সম্পরকে সচেতন 
ছিলেন না। এই কারণেই নিয়াংশের চালাগুলিকে স্বাভাবিক গতিতে সমাধ্থির দিকে অগ্রসর 
হইয়া যাইতেছে এই ভাবে গড়িয়া তোলা হয়। আর উদ্ধাংশের চালাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ । নিয়াংশ 
ও উত্তরভাগ কোনটিরই চালাগুলিকে সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতি প্রসারিত করিয়া গড়িয়া তোলা 
হয় না। আচ্ছাদন রচনায় এই খণ্ডিত কল্পনাই বোধ করি আটচাল! দেহের প্রধানতম সমশ্থাশুত্র। 
অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সমস্যা অবহেলিত থাকিয়া শিয়াছে--সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় 
নাই। এতৎসত্বেও অধিকাংশ আটচাল৷ আচ্ছাদন ষে দৃষ্টিকটু হইয়া উঠে নাই তাহার কারণ বোধ 
করি উভয় অংশে চালা-দেহে বক্ররেখার গতিবেগে মুলগত সমগোত্রীয়তা এবং সাধারণ বহিরেধা 
হইতে আচ্ছাদনের খ্বিধাবিভক্ত প্ররুত বহিরে'ধার অনতিদুরত্ব। হরিপুরগড়ের মন্দির হইতে 
আধুনিক কাল পধ্যস্ত আটচালা আচ্ছাদন নির্মাণে এই খণ্ডিত কল্পনারই গ্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। 

হরিপুরগড়ের রসিক রায় মন্দিরের জীর্ণ আচ্ছাদনের বিগ্যমান অংশে নিয়ভাগ মোট উচ্চতার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুড়িয়া উঠিয়! আসিয়াছে । উত্তরভাগ তাই হৃস্বায়ত। মিলিতভাবে ইহা 
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বিধ্বস্ত দেওয়ালের সমান উচ্চতা অর্জন করিয়] নিয়াছে। বাঘনাপাড়ার কষ্ণবলরাম মন্দিরের 
আচ্ছাদন দেওয়ালের অনুপাতে অনেক সংক্ষিপ্ত, অথচ বিস্তার তাহার আসনের বিস্তৃতির সবটুকু 
জুড়িয়াই। লঙ্ঘমান দেওয়ালের উপর প্রশস্ত আচ্ছাদনের খর্ব আরুতির মধ্যেও কিন্তু আচ্ছাদ্দনের 
উভয় অংশ উচ্চতায় পরন্পরের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, বক্ররেখার গতিভঙ্গের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ 
সমগোত্রীয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে গঠন বলিয়া চালাগুলি প্রথমাবধিই ভিতরের দিকে 
বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে । বাঁকান কাণিসের বক্রবেখার ইর্গিত আচ্ছাদনের দেহ গঠনে 
দেখিতেছি প্রায় অবহেলিত। 

বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে যাহা অজিত হয় নাই মেল্লকের মদনগোপাল মন্দির ও 
হরিপালের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে তাহারই প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার । দেওয়ালের শীর্ষ 
বাহিয়া বক্ররেখা কামিসে ও আটচালা আচ্ছাদনের চাল! দেহে বন্ররেখার গতিভঙ্গ মৃদ--আয়ত 
আখি পল্পবের মত। দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত দীর্ঘায়ত আচ্ছাদনে কমনীয় বক্ররেখার 
প্রবাহ যে বপন্থক্টির প্রধানতম অবলম্বন-_মন্দির দুইটির বিশেষ করিয়া ভারবজিত রাধাগোবিন্দ 
মন্দিরের দিকে চাহিয়] দেখিলে সংশয়ের অবকাশ থকে না। আটচালা আচ্ছাদন নির্মাণ ইহাই 
চূড়ান্ত উতকর্ষের সাক্ষ্য এবং সাধারণভাবে সর্বত্র অনুহুত। ইহার মধ্যেও যে বূপভেদ ঘটে নাই 
এমন নহে তবে সীম! অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা যে নাই একথা বোধ করি দ্বিধা না রাখিয়াই বলা 
চলে। 

আটচাল। আচ্ছাদনে আয়ত আখিপল্লবের গতিপথ সাধারণ নিয়ম বটে কিন্তু ব্যতিক্রমও 
ব্যাপক । বিষুপুরের দৃষ্টান্ত দিয়াই শুরু করি। মন্দির-নগরী বিধু্পুরে মন্দির দেহের রূপ নিয় যে 
বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছিল তাহার কথা তো আগেই বলিয়। আসিয়াছি। একরত্ব মন্দির 
বিষুরপুরের বৈশিষ্ট্য হইলেও চালা মন্দির নিয়াও স্থপতির1 সেখানে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বিষুপুরের 
স্থুবিখ্য।ত জোড়বাংলাটির আলোচনার সময় তাহার কিছুটা! পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। আটচালা 
আচ্ছাদ্নের গৃহীত দূপ লইয়৷ তাহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাহার মধ্যেও বূপভেদ আনিয়াছেন। 
বিষুপুরে চতুরআ্র আসনের উপর দেওয়ালের উচ্চতা আপনের সমান। উর্ধবিস্তারের আচ্ছাদন 
দেওয়ালের উচ্চতার অনুরূপ । কিন্তু আচ্ছাদ্নের অংশ দুইটি উচ্চতায় সমান নহে- উত্তরভাগ 
কিছুটা ছোট । অনেকটা হরিপুর গড়ের রসিক রায় মন্দিরের মত। চালাগুলির ঢাল কিছুট। 
খাড়া। মোট উচ্চতার অর্দেকের বেশী অংশ অতিক্রম করিয়া] নিয়ভাগ যেখানে সমতল পাটাতনে 
শেষ হইয়াছে সেখানে উদ্ধাংশ তাহার প্রায় সবটুকু জুড়িয়া বিদ্যমান-_-চারিপাশে ছাড়া হইয়াছে 
সামান্থই | উদ্ধাংশের দেওয়ালের উচ্চতা অত্যল্প সামান্থ একটু উঠিবার পরেই শুরু হইয়াছে 
চারচাল1 আচ্ছাদন, উদ্ধাংশের আকৃতি রচনার এই পদ্ধতি পীড় আচ্ছাদনের অঙ্গ বিস্তাসের কথা 
স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 

আচ্ছাদনের উভয় অংশে চালার গতিভঙ্গের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নিয়াংশে চালাগুলির 
উদ্ধভাগে সমাপ্তির কোন ইঙ্গিত নাই-উত্তরভাগের চাল্লাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। গতিভঙ্গে 
উভয়ে উভয়ের দিকে প্রসারিত। উভয়ের অতিসন্নিকটতায় অথণ্ড ভাবকল্পনা প্রবহমান বহিরে থার 
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বন্ধনের মধ্যে দপলাভ করিয়াছে । উর্ধাংশের স্বপ্লোচ্চ দেওয়াল সেখানে বাধা স্থপ্টি করে নাই। 
বস্তত, আটচালা আচ্ছাদনের মূলীতভৃত সমস্তাগুলি উত্তরণের প্রচেষ্টা হইতেই বিষুপুরের বিশিষ্ট 
ভাবকল্পনার জন্ম । 

বিষুপুরের বাহিরে দেহ বিস্তাস ও আচ্ছাদনের রূপরেখা রচনায় ভাবকল্পনার এই বূপভেদ 
দেখা যাইতেছে বিষুপুব অঞ্চলের দক্ষিণস্থিত মেদিনীপুর জেগার গড়বেতা গ্রামের রাধামাধব মন্দিরে 
( ১৬৮৫ খুঃ) চন্দ্রকোণা সইরের রঘুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণস্থিত লালজী মন্দিরে ( আনুমানিক অষ্টাদশ 
শতকের শেষ অথবা! উনবিংশ শতকের প্রারভ্ত সময়) ও বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল রাঁজবাটার 
গৃহদেবতার আবাসগৃহে। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র সহরের নিকটবর্তী হাটকুষ্ণনগর গ্রামে 
কুণ্তুবাড়ীর দামোদর ও ময়রাপাড়ার দামোদর মন্দিরে (আহ্বমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ বা 
উনবিংশ শতকের প্রারস্ত সময়) আচ্ছাদনে বিষুপুর রীতির গ্রভাব স্পষ্ট, তবে, চালার আকুতি 
অনেক বেশী বাকান, প্রায় গমুজের মত বহির্বতুল । অঙ্গবিন্তাসেও ইহাদের স্বাতন্তর রহিয়াছে__ 
দেওয়াল আপনের র্থ্য অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ এবং দেওয়াল অপেক্ষা আচ্ছাদন ত্ুম্ব। 

আটচাল1 আচ্ছাদনের চালাগুলিকে যতদূর সম্ভব গণ্মুজের বহিঃবতু'ল রূপরেখায় বাকাইয় 
দেওয়া হইয়াছে এইবপ প্রচেষ্টার নিদর্শন মিলিবে মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে চন্দ্রকোণা 
ক্ষীরপাই-দাসপুর অঞ্চলের কতগুলি মন্দিরে । চন্দ্রকোণা সহরের গাছশীতলা মোড়ের দক্ষিণস্থিত 
শাস্তিনাথ শিব মন্দিরে, ক্ষীরপাই সহরের শীতলানন্দ শিব মন্দিরে (১৮৪০ থৃঃ) কদমকুণড পলীর 
খড়গেশ্বর শিব মন্রিরে, গঙ্গাদালপুর গ্রামের উমাপতি মন্দিরে, বীরসিংহ গ্রামের কালীবুড়ী মন্দিরে 
ও মুপুরবাজার গ্রামের ব্রহ্মচারী শিব মন্দিরে চাল! আচ্ছাদন একেবারে গম্বুজের মত গোল হইয়' 
বাকিয়া গিয়াছে । ইহাদের কাধিসও অর্ধীবৃত্তের মত করিয়া বীকান। প্রায় একই রূপের পুনরাবৃত্তি 
হইয়াছে হুগলী জেলার জটপুর গ্রামের বামেশ্বর মন্দিরে (১৭৬৯ খুঃ) ও শ্রীরামপুর সহরের 
রাঁধাবল্লভজীউর স্বিখ্যাত মন্দিরায়তনে | হাট-কৃষ্জনগর গ্রামের মন্দিরগুলির কথা তো একটু 
আগেই বলিয়৷ আসিয়াছি। 

চালার আকৃতি নির্ণয়ে চন্ত্রকোণা-ক্ষীরপাই অঞ্চলে যে ঘটন ঘটিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 

কূপ পরিলক্ষিত হয় আর এক শ্রেণীর মন্দিরে । হুগলী জেলার বোরাগড় গ্রামের ১৬৭৯ খুঃ নিমিত 
গোপাল মন্দিরে চালাগুলি উঠিয়াছে খানিকট। খাড়া ঢালের সহিত। বর্ধমান জেলার জৌগ্রামের 
অষ্ঠীাদশ শতকের প্রথম দিকে নিমিত রাধাকাস্ত মন্দিরে ওই একই রূপের পুনরাবৃত্তি দৃষ্টিগোচর । 
চব্বিখ পরগণ! জেলার মন্দির বাজার গ্রামের কেশবেশ্বর মন্দিরে (১৭৪৮ খৃঃ) ও কলিকাতার 
কুমরটুলী পল্লীর বনমালী সরকার স্্রীটের অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নিমিত শিব মন্দিরের 
চালাগুলিতে ঢাল অত্যন্ত খাড়া । আচ্ছাদনের দেহে কমনীয় বক্ররেখার স্থান অধিকার করিয়াছে 
সোজা ঢালের কাঠিম্ত। প্রতিটি কোণ বাহিয়! অনমনীয় রেখা সমগ্র আচ্ছাদনটিকে কঠিন রেখার 
বন্ধনে বাঁধিয়া! দিয়াছে । 

বিষুরপুরের স্থপতির! আটচালা আচ্ছাদদনের অখণ্ড রূপরেখা রচনায় নি়াংশকে যতটুকু প্রাধান্য 
দিয়াছিলেন তাহার তুলনায় অনেক বেশী প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে বীরভূম জেলার স্থবিখ্যাত 
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তারা পীঠের তার! মন্দিরে ( ১৮১৮ খুঃ ) আটচাল] আচ্ছাদনের নিম়াংশ বস্তত নিয়্াংশের অবস্থান 
এখানে আচ্ছাদনের মোট উচ্চতার তিন চতুর্থাংশ স্ুড়িয়া। চালাগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ভিতরের 
দিকে ঝুঁকিয়া অগ্রসরমান। তাই নিয়াংশের শীর্ষস্থ পাটাতনটি অত্যন্ত স্বল্প আয়তনের | উত্তর- 
ভাগের আকারও তাই অতিশয় ত্স্বায়ত। দেখিয়! মনে হয়, আচ্ছাদনটির রচনা--অখণ্ড আরুতির 
কথা চিন্তা করিয়া। তবে অথগ্ডতার এ কল্পনা সম্ভবতঃ আটচালা আচ্ছাদনের মূলীভূত সমস্থা 
সমাধানের প্রয়াস হইতে সম্ভৃত নহে, বীরভূম অঞ্চলের বুল প্রচল্লিত চারচালা৷ আকৃতির অন্ভুকরণের 
ফল। এঈ কারণেই বোধ করি নিয়াংশ আচ্ছা্দনের মোট উচ্চতার প্রায় সবটুকুই অধিকার 
করিয়া বিদ্ুমান__উত্তরভাগের সংযোজন শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার প্রয়োজন | তারা মন্দিরের রূপরেখার 
অনুকৃতি সামান্তই হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার দরিয়াপুর গ্রামের শিব মন্দির ও হাওড়া জেলায় 
বেলুড় ও বালী ষ্টেনের মধ্যবর্তী স্থানে রেল লাইনের পশ্চিমদিকে একটি পরিত্যক্ত মন্দির আচ্ছাদন 
রচনায় অহ্্রূপ বিস্তাসের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে । হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলে কয়েকটি 
আধুনিক মন্দিরে এইরূপের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা! যায়। 

কতকগুলি মন্দিরের আচ্ছাদনে আবার উদ্ধাংশের উচ্চতাই বেশী। নিয়াংশ তাহার সাধারণ 
সীমা আচ্ছাদনের মৌট উচ্চতার অর্ধেক পর্ধযত্ত পৌছিবার পূর্বেই সমতল পাটাতনে শেষ হইয়া 
গেল। ইহার উপরে গ্রশাস্ত ও দীর্ঘায়ত উত্তরভীগে অবশিষ্ট অংশটুকু অধিকার করিয়া বিরাজমান । 
এইক্প বিষ্তাসের উদাহরণ হইল দৌহাজারী গ্রামের জোড়া শিব মন্দির। মন্দিরদ্ধয়ে আসনের 
দৈর্ঘ্য অপেক্ষা! দেওয়ালের উচ্চত| অনেক বেশী- কিন্তু আচ্ছাদন ও দেওয়াল পরস্পরের সমান। 
অঙ্গবিষ্যাসের গুণে মনিরদেহ হইয়া উঠিয়াছে দীর্ঘায়ত-_ইহার উপর আচ্ছাদনের উত্তরভাগের বহুল 
বিদ্তাব। কৃশকায় মন্দিরদেহ পরিমাণবোধের একান্ত অভাবে দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে। 


বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্ব্বীয় আলোচন। 
অশোক কুণ্ডু 


[ বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণীন্ুক্রমে সাজানো হয়েছে। 
প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে । বোঝার স্থবিধার জন্য 
প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে ।] 


কুল্সম ( চন্দ্রঃ ২1১ )॥ 

কুল্সম দলজী বেগমের পরিচারিকাঁ। সাধারণ পরিচারিকার মতই অর্থের প্রতি সে আসক্তি 
দেখিয়েছে । গুরগণ খার কাছে পত্র দিয়ে যাবার সময় তাই সে দলনীকে বলে-_“আমি দাসী । 
পত্র দাও-_-আর কিছু নগদ দাও ।” 

কিন্তু অন্তরের দিক থেকে কুল্সম দলনীর সবীত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে । দলনীর ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুলসমের কাছেও নবাব-হারেমের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও পরিচারিকা 
হিসাবে তার অন্য উপায় ছিল। কিন্তু সে দলনীর সঙ্গেই চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এবং 
সেখান থেকে ইংরেজের নৌকায় উঠেছে । যদিও সে নবাবের ভয়ে দলনীর সঙ্গ ছাড়তে চায়নি, 
তবুও দলনীর প্রতি কিছুট। মায়াও ছিল। অবশেষে কুল্সম দলনীকে ত্যাগ করে গেলে, দ্ললনীর 
জীবনে সর্বনাশ ঘটল । 

কিন্তু দলনীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে, এককালের নবাব-ভয়ে ভীত! কুল্সমই দৃপ্তা হয়ে উঠেছে। 
নবাবের মুখের উপর তাকে মূর্খ” বলেছে । তখনই এই নারী হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র, তার 
আগে ছিল দলনীর ছায়ামান্র। 


কষ্ণকমল চক্রবর্তী ( চন্ত্ঃ ২1৪ )॥ 
স্ন্দরী ও কপসীর পিতা । তার সম্বন্ধে বল! হয়েছে তিনি স্থন্দরীর অত্যন্ত বশীভৃূত। তাই 
সহজেই রূপনীর শ্বশ্তরালয়ে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের গৃহে যেতে সম্মতি দিলেন । 


কঞ্ঝকাস্ত রায় (কঃ উঃ ১১) ।॥ 

হরিজ্রাগ্রামের জমিদীর । অহিফেনসেবনে সর্ধদাই নিমীলিতলোচন কৃষ্ণকাস্ত রায় রূসিকও 
বটেন। বন্ধিমের কমলাকাস্তের সঙ্গে যেন তার খানিকটা! সাদৃষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণকাস্ত সং লোক। 
তিনি ভ্রাতার সম্পত্তি, তার মৃত্যুর স্থযোগেও, ফাকি দেননি । গোবিন্দলালকে তার স্তাষ্য প্রাপ্য 
উইল করে দিয়েছেন। তবে গোবিন্দলালের প্রতি তার লেহ-দের্বল্যের অস্ত ছিল না। আগেকার 
দিনের একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা যেমন হয়ে থাকেন, কৃষ্ণকাস্তও তেমনি । এইসব লোকের সতত 
ও স্বার্থত্যাগের জন্তই একানবর্তী পরিবার টিকে ছ্িল। অসংচরিজ্র, নিজপুত্র হরলালের প্রতি 
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কৃষ্কাস্তের কঠোর ব্যবহার তাঁর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধাই জাগিয়ে তোলে! রোহিনীকে পুলিশে না 
দিয়ে নিজে শাস্তি দেবার সঙ্কল্লে কষ্ণকাস্তের সেকালের দৃঢটিত্তব জমিদারের মনোবৃত্তিই গ্রকাশিত। 
বৃদ্ধ বয়সে তার একটু বা্সল্যরসই প্রবল । রোহিনীকে চোরের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 
গোবিন্দলালের চেষ্টাকে বুড়া কৃষ্ণকান্ত যেভাবে সরল আদিরসাত্মক রসিকতার দ্বার! ধ্যাখ্যা করেছে, 
তাতে তার রসিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকাস্তের ভ্রমরের প্রতিও যথেষ্ট স্েহ 
ছিল। তাই গোবিন্দলালের হাবভাবে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি মৃত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তির 
অধিকার দিয়ে যান। এই ঘটনাই ভ্রঘর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদকে অবশ্ঠিসন্তাবী করে 
তুলেছে । উইল সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণকাস্তের উপন্যাসে উপস্থিতি অবশ্ঠপ্তাবী 


ছিল। 


কৃষ্ণকান্তের গৃহিণী (রঃ উঃ ১1১) 
কষ্ণকাস্তের গৃহিণীর ভাগে /* বিষয়ের উইল ছাড়া উপন্তাসে আর কিছু জোটে নি। 


কষ্খগোবিন্দ দাস (দেং চৌঃ ১1৯) ॥ 
প্রফুল্ল বৈকুঃ্পুরের জঙ্গলে যে বৃদ্ধের মৃত্যুকালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, তার নাম 


কষ্গোবিন্দ দাস। 'কষ্গোবিন্দ কায়স্থের সম্তান” | অনেক বয়সে এক স্ন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে 
পড়ে তার ভবঘুরে জীবন স্থুর হল। শেষ পর্বস্ত বৈষ্ণবীর সৌন্দর্য লুকোবার জন্য তাকে বৈকুষ্ঠ- 
পুরের জঙ্গলে গিরে বাস করতে হয়। তবুও বৈষ্ণবী থাকলো ন1। মৃত্যুকালে বুড়োকে ফেলে 
পালালো । বুড়ো মৃত্যুকালে তার উদ্ধার করা গুপ্তধন প্রফুল্লকে দান করে যায়। প্রফুল্পের অর্থ- 
প্রাপ্তির প্রয়োজনে উপন্থাসে এই বৃদ্ধের উপস্থিতি । 


কৰ্গগোবিন্দের বৈষ্ঞবী (দেবী: ১৯) ॥ 
উপন্থাসে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই । বৈষ্ণবীর স্বভাবচরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। 


কঞ্গদাস বস্থু ও কৃঝ্দীস বন্ুর স্ত্রী ( ইন্দির] ৪র্থ পরিঃ )॥ 
এই কৃষ্ণাস বস্থ ও তার পরিবারের সঙ্গেই ইন্দিরা কোলকাতা যাত্রা করেছিল। 


কৃষ্ণমোৌহন দত্ত ( ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ )॥ 
ইন্দিরার খুড়া। ইনি বিবাহকালে ইন্দিরাকে সম্প্রাদান করেছিল। উপন্াসে প্রত্যক্ষ 


উপস্থিতি নেই। 


কেশর (ুণাঃ 91৩ )॥ 
মনোরমার পিতার নাম। উপন্তাসে উল্লেখমাজজ আছে। 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ১০৩ 


খত (কপাঃ ৩।১, রাজঃ ৮1৮) ॥ 

সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী যিনি রাজা মানসিংহের ভগিনী, খঙ্ক তার পুত্র। 
আকবরের মৃত্যুর পর তাঁকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা হয়, কিন্ত আকবরের চেষ্টায় তা ব্যর্থ 
হয়। 'কপালকুগ্ডলা? উপন্তাসে এই ব্যর্থতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। ইতিহাসও এই 
ঘটন।র সমর্থন করে “..,0008017-1-7900)73%)5 1৫90 91081) 80৫. 80109 06001 00198 ০1 009 
0007৮) 7010697 60 ৪9৫09 6]১9 80009999100 10৮ *38117075 ৪02) 101708780,7 (& 8৫%80090 
[71960 ০1 [039 ) 'রাজসিংহ” উপন্যাসে খশ্র, কর্তৃক রাজপুতদের ক্ষতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। 


খাজ। আয়াস (কপাঃ ৩।৩) ॥ 
“আকবর শাহের ৮কাষাধ্যক্ষ (আকতিমাপ-উদ্দৌল! )”। তিনি মেহের উন্নিসার পিতা। 
ইতিহাস বলে পরে মেহ্রেউন্লিসার পিতার নাম হয়েছিল--ইতিমাদ-উদ্দৌল। (1+1079-50- 


080121))। 


খঁ! আজিম (ছূর্গেঃ ১।৩)।॥ 

“মুসলমানদিগের প্রধান খা! আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খর শ্বশুর ।” (কপা:) 
“ছুগেশনন্দিনী* উপন্তাসে আকবরের আদেশে তীর উড়িস্তা এবং বঙ্গদেশে পাঠানবিদ্রোহ দমনের 
ব্যর্থতার কথা এবং “কপালকুগুল1” উপন্তাসে জামাতা খক্রর সিংহাসন লাভের ব্যাপারে সাহায্য 
করার কথা উল্লিখিত হয়েছে । 


থাজ| ইজ (দুর্গে £ ২1১৭) কতলু খার একজন কর্মচারী । 


খঁ। জাহ] খা (হর্গে)॥ 
“৯৮৬ অবে দিল্ীশ্বরের প্রতিনিধি খা জাহা খা পাঠানদিগের দ্বিতীয়বার পরাজিত করিয়া 


উৎকল দেশ নিজ গ্রভূর দণ্ডাধীন করিলেন।” (ছুর্গে)। 


খিজির শেখ (রাজঃ ১।৫)॥ 

তসবিরওয়ালী বুড়ীর পুত্র । দিল্লীতে তার দোকান আছে। তার বিবির নাম ফতেমা। 
সে মায়ের কাছ থেকে স্থুকৌশলে বূপনগবের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী .কর্তৃক ওুরঙ্গজেবের চিত্রদলনের 
কাহিনীটি জেনে নিয়ে অর্থলোভে 'এই সংবাদ নবাবের কাছে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেছিল। 
উপন্থাসের স্বল্প পরিসরেই সে বেশ চতুরতার পরিচয় দেয়। 


ক্টীরোদ। বা ্ীরি (কঃ উঃ ১1১৪) ॥ 
কষ্ণকাস্তের গৃহের একজন দাসী । উপন্যাসে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ভ্রমরের কথা 


১3 সমকালীন | জোঠি 


শুনে সে রোহিণীকে মরতে বলেছিল। আবার ভ্রমরের কাছ থেকে চড় খেয়ে সে পাড়ার সকলের 
কাছে গোবিন্দলাল রোহিণী বৃত্তান্ত রং ফলিয়ে বলেছিল । অবশ্ঠ ভ্রমরের সর্বনাশ সাধন যে তার 
উদ্দেশ্ত ছিল তা নয়। গ্রাম্য কলহপ্রিয় সাধারণ দাসীচরিত্র এই ক্ষীরি। 


গঙাধর.স্বাঁমী ( সীতাঃ ১।১৩)। 

ললিতগিরির পদতলে হস্তিগ্ুক্ষ! নামে এক গুহায় “পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস 
করতেন|” স্গ্যাসিনী জয়ন্তী প্রীর হস্তরেধা গণনার জন্য এর কাছে নিয়ে যায়। ইনি গণনা ক'রে 
তাদের কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে দেন। 


গাঙ্জারাম দাস (সীতাঃ ১1১) ॥ 

গঞ্গারাম শ্রীর ভাই। গঞ্গারাম ও ফকিরের কলহকে কেন্দ্র করেই 'সীতারাম' উপন্তাসের 
থরু। শুধু তাই নয় গঙ্গারামই উপন্যাসের গতি বারবার পরিবতিত করেছে। 

উপন্যাসের প্রথমে গঙ্গারামকে যথেষ্ট ঠধধশীল ও শান্ত নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। 
ফকিরের সংগে বিবাদে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কাজীর বিচারের প্রহসন দেখে 
গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে লাথি মেরে নির্ভীকতার ভাব প্রকাশ করেছে। সীতারাম কর্তৃক 
উদ্ধারের সময় গঙ্গারাম বলেছে-_সীতারামের প্রাণের বিনিময়ে সে প্ররণলাভ করতে চায় না। 
আবার সুযোগ বুঝে তার আকম্মিক পলায়নের পিছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কিনা তাও সঠিক 
নির্ধারণ কর] যায় না। তবে গঞ্গারামের আসল পরিচয় এখানেও পাওয়া যাবে না। 

সীতারাম রাজ্য স্থাপন করলে গঙ্গারাম তার অন্ততম সহায় ছিল । বংকিম গঙ্গারামের যে 
গুণ বর্ণন1 করেছেন, তা হ'ল তার ক্ষিপ্রকারিতা। তার এই ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় কিন্ত উপন্য।সে 
কোথাও নেই। যাইহোক, গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কাধকারী হইয়া মহম্মদপুরে 
বাস করিতেছিল।” 

সীতারামের অনুপস্থিতিতে গঙ্গারাম বেশ ভালভাবেই কাজ চালাচ্ছিল। কিন্তু গোলমাল 
বাধাল রমা। রমার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে তার বূপরাশি গঙ্গারামের বাসনাবহ্ি জাগিয়ে 
তুলল।” “একে ভালবাস বলে না৷ এ একট! সর্বাপেক্ষা নিরুষ্ট চিত্তবৃত্তি_যাহার হৃদয়ে প্রবেশ 
করে, তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে ।” 

রমার প্রতি গঙ্গারামের আসক্তির জন্য তাকে হয়ত তত দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সভামধ্যে 
গঞ্গারাম যখন রমাকে অপযশ দেবার চেষ্টা করতে থাকে তখন তার ঘ্বণ্য গ্রবৃত্তিগুলি চেখে পড়ে। 
জয়স্তীর ত্রিশুল স্পর্শে ষেডাবে গঙ্গারাম অপরাধ স্বীকার করেছে তাতে তার চরিজ্বের কোন 
পরিবর্তন অপেক্ষা, ভয়ের ভাবই প্রকাশিত। তাই কারাগারের মধ্যেও সে রমার সর্বনাশ 
সাধনের কথা চিন্তা করেছে । কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে “ছদ্মবেশে ছলন] দ্বারা তাহাকে (রমাকে) 
লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া! আসিয়াছিল।৮ 

গঙ্গারামের জীবনের একমাত্র প্রশংসনীয় গুণ হল ভগ্রী শ্রীর প্রতি ভালবাসা । এই ভালবাসার 


ৃ 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্াসের চরিত্র ও নাম সন্বন্বীয় আলোচনা ১৭৫ 


জন্য তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। শ্রী যখন তার কামানের সামনে বুক পেতে দিল তখন সে আর 
তোপ দাগতে পারল না। তখন সীতাবামের হাতে তার মাথ। কাট! গেল। 


গঙ্গারামের মা (সীতাঃ ১1১) 
উপন্যাসে গঙ্গারামের মার মৃত্যুকালের উল্লেখমাত্র আছে । 


গজপতি বিষ্তাদিগগ্রজ ( দুর্গে: ১৫) 
সংস্কৃত নাটকের বিদুষক চরিত্র ও যাত্রার ভাড় চরিব্র বঙ্কিমের মনে বোধহয় গজপতি 


বিদ্যধিগ গজের চরিত্র রচনার প্রেরণা জাগিয়েছিল। এই চরিত্রটি উপন্তাসে মাত্র ছু'টি কাজে 
লেগেছে__একবার বিমলার সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে যাবার জন্ত, আর একবার জগৎসিংহকে 
তিলোত্তমা সম্বন্ধে ভূল সংবাদ দিয়ে জগংসিংহের মনে সন্দেহ স্থষ্টি ক'রে উপন্তাসের জটিলতা বৃদ্ধি 
করার জন্ত। তারপর উপন্যাসের মধ্যে এই বোকারামটিকে নিয়ে ভাড়ামীর উপকরণ গড়ে তোলা! 
হয়েছে। তাই বঙ্কিম তার রূপ এঁকেছেন,_-“ধিগগজ মহাশয় দৈর্ধে প্রায় সাড়ে পাচ হাত হইবেন, 
প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙ্গুল। পা দুইখানি কাকল হইতে মাটি পর্যন্ত মাপিলে চৌদ্দপুয়া 
চারিহাত হইবেক? প্রস্থে রলা কাষ্ঠর পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠ ভ্রমে 
পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্ধেক অঙ্গার করিয়া! ফেলিয় 
দিয়াছেন। দিগগজ মহাশয় অধিক ধের্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো, অবয়বের মধ্যে নাসিক প্রবল, 
শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে । মাথাটি বেহারা-কামান, কামান চুলগুলি 
যাহা আছে তাহা ছোট ছোট, আবার হাত দিলে স্থচ ফুটে । আক্ক-ফলার ঘাট! জাকাল রকম। 
এই বূপবর্ণনার মধ্যে যেমন বাহুল্য আছে, তেমনি চরিজ্রটিকে নিয়েও বাড়াবাড়ি কর হয়েছে। 
বক্ছিম প্রথম দিকের রচনায় যে আদিরসকে ত্যাগ করতে পারেননি এটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন । 


গণেশ জ্যোতিষী (রাজ: ২।১)। 
এই জ্যোতিষীর নিকট দরিয়া জে।র করে মবারকের ভাগ্যগণন। করিয়েছিল। 


 শীণেশবাবু (বিষঃ ১ম পরিঃ )॥ 


ইনি একজন জমিদার । ইনি দেবেন্দরের শ্বশ্তর। উগন্তাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে। 


গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট (চন্্রঃ ২।৫)। 

একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী । ইনি ভ্যান্ষিটার্ট নামেও খ্যাত। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ 
দ্বদেশে গমন করলে ইনি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মীরকাশেম ইংরাজদের উপযুক্ত অর্থ দিতে 
শা পারায় তিনি তার জামাতা মীর কাঁশেমকে নবাব নিষুক্ত করেন। 'চন্দ্রশেখর” উপন্যাসে এ 
সম্পর্কে এর নামোল্পেখ আছে। 


১০৬ সমকালীন [জট 


গয়াদীন পাড়ে (সীতাঃ ৩1২২ )॥ 
সীতারামের একজন বিশ্বন্ড সিপাহী । 


গল্ঠুন (চন্দ্রঃ ২1৭ )॥ 

অমিয়টের সহচর ইংরেজ । অমিয়টের আদেশ সে কার্ধে পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে 
অমিয়উকে পরামর্শ দাঁনও করেছে। শেষপর্যন্ত অমিয়টের সঙ্গেই বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে মৃত্যু বরণ 
করেছে। 


গিরিজায়] (মুণাঃ ১৩) ॥ 

গিরিজায়। বৈষ্ণবী ভিখারিণী। এই চরিত্রর্টি 'মুণালিনী' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবস্ত চরিত্র। 
সে কেবল গান গেয়ে গেয়েই বেডায় না, পরোপকারেও তার প্রবৃত্তি আছে। গানের সাহাষে/ই 
সে হেমচন্ত্রের মুণালিনীকে খুঁজে বের করেছে । আবার মুণালিনীকে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার 
চেষ্টা করেছে। গিরিজায়। মবণালিনীকে যথার্থই ভালবেসেছিল। তাই তার জন্তে হেমচন্দ্রের কাছে 
অপমান সহা করেও আবার দূতগিরি করেছে। 

গিরিজায়! সুচতুরা রমণী। কিন্তু মহিলান্থলভ বোকামী যে করেনি তা নয়। তার বোঝবার 

দোষই মুণালিনী হেমচন্দ্রের সম্পর্ক অনেকট। বিষময় হয়ে উঠেছিল। রসিকতা করা এবং গান 
গাওয়] গিরিজায়ার স্বভাব। তাই গুরুতর বিষয়েও সে গান এবং রসিকতা করে। কিন্তু তার শে 
সময়ের সমস্ত কথাগুলিই বঙ্কিম অর্থবোধক করে তুলেছে। 

হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করতে উদ্ধত হলে গিরিজায়া তাকে যেভাবে কথা শুনিয়েছে 
তাতে এই চরি্রটির দৃঢ়তায় চমকিত হতে হয়। পাপিষ্ঠ ব্যোমকেশের হাত থেকে ম্বালিনীকে 
রক্ষা করার সময়েও গিরিজায়। সাহসের পরিচয় দিয়েছে। 

দ্বিথিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার প্রেমনিবেদনের ধরণটি একটু নৃতন ধরণের | অবশ্ঠ শেষপর্যস্ত 
উভয়ের পরিণয়ে গিরিজায়া চরিত্রের মর্ধা। দেওয়] হয়েছে । 


গুড জ্যাঁড, সাহেব (দেবীঃ ১1৮ )॥ 

'গুড ল্যাড, সাহেব রংপুরের প্রথম কালেক্টর । ফৌজদারী তাহারই জিম্বা। তিনি দলে 
দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।*_ 
উপন্থাসে এইটুকুই তার ভূমিক]। 


লাট্য শ্রলত্ছ 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নাটক 


ভাষা শিক্ষ1 সম্পূর্ণ করতে হলে নাটকের অভিনয় দেখা একান্ত গ্রয়োজন, বিজ্ঞজনে এমন কথা বলে 
থাকেন। পৃথিবীর সব দেশেই তাই আতকোত্তর ভাষা শিক্ষার অন্থতম অঙ্গ নাট্যাভিনয় বলে গণ্য 
করা হচ্ছে। মাঞ্িন মুল্লুকের নাট্যগ্রীতির খুব বেশী মুল্য কোন বিশেষজ্ঞই দেন না বটে কিন্ত 
সেখানকার অন্ততম প্রমুখ বিশ্ববিষ্ঠালয় ইয়েলের থিয়েটার ওয়ার্কশপের বয়স ৫* পেরিয়ে গেছে 
অর্থাৎ সে দেশেও নাট্যাভিনয় নাটক বোঝা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার জগ্য 
অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। 

সে তুলনায় এদেশের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে আস্তবিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবিষয়ে কিছুটা প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল কিন্তু তাকে পূর্ণতা দিতে হলে স্থানীয় 
যে প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন ছিল তার কোন আভাস না থাকায় যোগফল শূগ্ঠ হয়ে ঠাড়িয়েছে। 

অন্ত রাজ্যের কথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় বল সম্ভব নয় তবে নগর কলকাতার 
কথ! সবিশেষ বলতে পারি। যেখানে অলিতে-গলিতে নিত্য নাট্য মহোৎসব, সেখানকার 
কলেজগুলি কোনমতে বাধিক একটি অভিনয় করে দায় সারে । যেখানে কেবলমাত্র ছাত্র বাঁ ছাত্রী 
পড়ে সেখানকার অবস্থা একরকম কিন্তু সেখানে ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে পড়ে সেখানে এক বিচিত্র 
অবস্থা। ছাত্র-ছাত্রী একপঙ্গে পড়তে পারে, অবপর সময়ে একপঙ্গে চায়ের দোকান বা কফিখানায় 
আড্ড| দিতে পারে, একসঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যেতে পারে, প্রেম করতে পারে কিন্তু এক 
সঙ্গে অভিনয় করলেই হ্বকুমারমতি বালক-বালিকাদের চরিজরদোষ হয়ে যাবে। 

বিশ্ববি্যালয় চত্বরে পর্যস্ত এ রীতি বলবং থাকায় এক হাস্তকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 
সেখানকার ছাত্ররা নাট্যাভিনয় কালে স্ত্রী ভূমিকা বজিত নাটক খোঁজেন আর না হয় ছেলেদের 
গৌফ কামিয়ে মেয়ে সাজতে হয়। ধারা এ ধরণের ধ্যাষ্টামেো! করতে রাজী নন তারা হয় 
নাট্যাভিনয়কে পুরোপুরি বাদ দেন আর না হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরের বাইরে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের 
যৌথ প্রতিষ্ঠা উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ নলচে আড়াল দিয়ে সব কিছু কর! চলতে পারে। কিন্ত 
তাতে যে সম্ভাবনাকে দূরে সরানোর জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যগ্র সেই সম্ভাবনার মুকুলই অঙ্কুরিত হয়। 

(কলকাতা খিশ্ববিভ্ভালয় তাই আন্তঃবিশ্ববিষ্ঠালয় নাট্য প্রতিযোগিতার আদরে বিশেষ 
কলকে পায় না এ তথ্য আজ তত্বে পরিণত হতে চলেছে ।) 

ফলে বিশেরতঃ ভাষা শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ থাকে তার প্রমাণ বার বার পাওয়া যায়। বাংলা 
ভাষায় '্াতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কোন বিজ্জন যখন বলেন, পূর্বতন নাট্যকারদের প্রচেষ্টা 
অর্থহীন গ্রলাপ মাত্র, তখন শুধু তার মন্তিষের ম্বাভাবিকত্ব সম্ঘন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয় 


১৪৮ ও সমকালীপ [ জ্যে্ 


(কারণ তিনি ষ৷ শিখেছেন তারই ধারণা উপস্থিত করেছেন ) অধিকন্ত এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। 

অর্থাৎ এতক্ষণে আমার বক্তব্যের মোদ্দাকথায় পৌছলাম। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আব তকোত্তর ভাষা ও সাহিত্যের অন্ততম অংশ হিসাবে কিছু নাটক পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শুধু নাটকটির রচনাকাল নাট্যকানের রচনা বৈশিষ্ট্য, চরিত্র বিচার 
আর কিছুটা পাঠের মধ্যেই নিবদ্ধ। প্রতিটি শিক্ষক নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মত ন্থুপাঠক 
হবেন এট প্রত্যাশ! করা যায় না তবে হলে ছাত্ররা উপকৃত হত। (অন্ততঃ বাংল ভাষা ও 
সাহিত্যের যে সব আ[তকোত্তর ছাত্র নাট্যাচার্ষের নাটক পাঠ শুনেছিলেন, নব্য বাংল] নাট্য পরিষদে 
তার1 এবিষয়ে তাদের ইতিবাচক মতামত শুনিয়েছেন আমাদের |) 

কিন্তু যা হবার সম্ভাবনা! কম তা নিয়ে অকারণ মাথা না ঘামিরে বিকল্প পম্থার অনুসন্ধান 
বাঞ্চনীয় নয় কি? বিশেষজ্ঞর] অবশ্ঠ বিকল্প পন্থাকে শ্রেষ্টপন্থ৷ বলে মত প্রকাশ করে থাকেন। 

বিকল্প পন্থায় নির্দিষ্ট নাটকগুলিকে অভিনয় করার ব্যবস্থা করা দরকার । এই অভিনয়ও 
দু'ভাবে কর। যেতে পারে। প্রথম, পেশাদার অভিনেতাদের দ্বার নাটকটির মঞ্চায়ন ; দ্বিতীয় 
ছাত্র-ছাত্রীদের ছ্বার। নাটকটির অভিনয় করানো, ছুটি ব্যবস্থাই একসঙ্গে চালালে ফল ভালই 
হবে। 

এট] কিন্তু প্রাথমিক পর্যায় । পরে ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্য রচন1, অভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পন, 

পরিকল্পন! ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দীর 
মধ্যে এসব ব্যবস্থা কর! হবে স্থৃতরাং উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা পাওয়া! যাবে । এতে নাটক 
বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাটা অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ হবে। ফলে পরে নিজস্ব রীতি বা ভঙ্গী সৃষ্টি কর] 
অপেক্ষা কৃত সহজসাধ্য হবে। ৃ 

এ ব্যবস্থার আর একটা সুবিধা হবে। একদল প্রকৃত নাটযামোদী সমালোচক স্থস্তি হবে 
এবং তারা বাংল! নাট্যশালার বিদেশীমুখীনতা৷ কিছু পরিমাণে দূর করে খাঁটি বাংল] নাট্যশালা সৃষ্টির 
কাজ ত্বরান্বিত করতে পারবে । 

বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করাবার অভিপ্রায়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা 
আশা করছি বিশ্ববিগ্ঞরলয়ের অচলায়তনের মধ্যে জীবনের দখিনা বাতাস ঢোকাবার ব্যবস্থায় অগ্রণী 
হয়ে তার] জাতির দর্পণ নাটককে উজ্জর্পতর আভায় মণ্ডিত হতে সহায়তা করবেন। সে উদ্ভমের 
হুত্রপাত হলেই লেখকের চেষ্টা সার্থক বিবেচনা করব। 


রবি মিত্র 


সলমসাল্লোচুন্াা 


কাব্যবাণী ॥ ভবতোষ দৃত্ত। জিজ্ঞাসা। ১ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১* টাকা 


বর্তমানে আধুনিক কবিতা! যেমন ব্যাপকহারে রচিত হচ্ছে, আধুনিক কনি ও কবিতার আলোচনা 
সেভাবে দ্রততালে এগিয়ে চলতে পারছে না। তার কারণ, আমদের দেশে কাব্যালোচন! 
প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক। উচ্চতর শ্রেণীতে যে সমস্ত কাব্য বা কবিদের সম্বন্ধে পড়ানো হয়। 
তাদের সম্বন্ধে আলোচনাই অধিক। সাধারণ লোকও খুব কমই এইজাতীয় আলোচনার বই কিনে 
পড়েন। দ্কুল-কলেজের গ্রন্থ'গারে এবং পাঠ্যতালিকাকেন্দ্িক সন্ধানী ছাত্রদের কাছেই এই জাতীয় 
গ্রন্থের আদর । সেক্ষেত্রে বল চলে রবীন্দ্রনাথে এসেই আধুনিক কাব্যের পাঠ্যতালিক1 থমকে 
াড়িয়েছে। তাই সাময়িক পত্র-পত্রিকার কিছুটা স্থান ছাড়া আধুনিক কবি ও কবিতার আলোচনা 
গ্রস্থকারে বড় বেশি দৃষ্টিপথে পড়ে না। রবীন্দ্রপরব্তী আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে একথা যেমন সহজ- 
গ্রহ সত্য, উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের ক্ষেত্রে এই উপেক্ষা তেমনি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা । 

বিহারীলালের প্রতি অনুসন্ধিৎন1 মূলতঃ রবীন্্রকেঞ্জিক | রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ভাবশিষা, 
এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে বিহারীলাল পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাইকেল তার 
প্রতিভার গ্রচণ্ততায় স্বতঃই ভাস্বর এবং মহাকাব্যের ধারায় তিনিই অনন্য আদর্শ বলে আজও 
মমাদৃত। তারপর-_রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, নবাীনচন্ত্র--সখ করে কেউ পড়েন বলে মনে 
হয়না । তবুও এদের ভাগ্য কিছুট] প্রসন্ন । কারণ অনেকেই এদের নাম শুনেছেন। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কয়েকজন কবি আছেন, ধার! গীতিকবিতার ধারাটিকে বিভিন্নভাবে পুষ্ট 
করেছিলেন, অথচ তারা শিক্ষিত পাঠকেরও নাগালের বাইরে চলে গেছেন । বিহবারীলালের ধারা 
যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথেই এসে পুষ্টিলাভ করেনি, আরও কয়েকজন কবি যে রবীন্দ্রচিন্তার পরিপুষ্টির 
সহায়ক-_একথা জানার প্রয়োজন আছে । পা গাত্য দেশে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের 
ফলে অনেকের মনেই একটি বিম্মিত ধারণ! আছে যে-_বাংলাসাহিত্য কি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একক 
রবীন্দ্রনাথ মাত্র! তা" নইলে তার পূর্ববর্তী সাহিত্যই বা কি, পরবতী ধারাই বাকি? আমাদেরও 
তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার সঙ্গে বহুলাংশে অপরিচয়ের ফলে যনে হয়, বিহারীল!লের 
পরেই কি রবীন্দ্রনাথ? বিহারীলালে যা ছিল অস্পষ্ট সৌন্দ্যব্যাকুলতা৷, রবীন্দ্রনাথ কি তাই স্পষ্ট 
সৌন্দর্য সাধনায় বূপলাভ করল! শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন কবির কাব্যে 
বর্তমানের আধুনিকতার বা প্রচলিত প্রাচীন কার্ধধারার ব্যতিক্রমের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। তাদের 
কাব্যবাণী স্বাতন্ত্যমণ্ডিত। 

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের আলোচনার প্রশংসিত প্রয়াস বর্তমান “কাব্যবাণী' গ্রস্থটি। এই 
সম্পর্কে এ পর্বস্ত একটিমাত্র গ্রস্থই চোখে পড়েছে, সেটি হল--অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের “উনবিংশ 


১১৭ সমকালীন [ জ্যে্ 


শতাব্দীর বাংল] গীতিকাব্য | এই গ্রন্থটিতে যে সমস্ত কবিদের আলোচন। বিভিন্ন বিষয়বস্তকে কেন্ত্ 
করে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে আলোচ্য গ্রস্থটতে তা লেখককেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। 

গ্রন্থটির দু'টি খণ্ড । লেখক বলেছেন-_-'এই গ্রন্থের প্রথম খণ্টি বাংলাকাব্যের গতিপ্রকৃতির 
তত্ব বা সুত্র রচনার চেষ্টাতেই লিখিত।, এই খণ্ডের মোট ছুটি পরিচ্ছেদে উনবিংশ শতাবীর 
বাংলা গীতিকাব্যের মূল ধারাগুলির কথা বল! হয়েছে । “নবধুগের কবি” অধ্যায়টিতে লেখক 
বলতে চেয়েছেন উনবিংশ শতাববীতে নবরীতির কাব্যের যে আবির্ভাব ঘটল তার মুলকারণ 
ব্যক্তিত্বের জাগরণ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য ছিল গোষ্ঠিকেন্দ্রিক, তাই সেখানে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের 
প্রকাশ সম্ভাবনা ছিল সীমিত কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বে 
নবজ|গরণ দেখা দিল, তাতে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হল। সেই ব্যক্তিত্বের ঘবন্বপংকুল পটভূমিতে াড়িয়ে 
মাইকেল লিখলেন 'মেঘনারদবধ কাব্য'। মেঘনাদবরধের রাবণ বিদ্রোহ করল গ্রচলিত সংস্কারের 
বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । “উনবিংশ শতকের গীতিকবিতায় কবিচেতনার এই 
ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রবোধ থাকলেও তখনও সে নগ্ন বি্রোহিতায় জপ নেয়নি ।? “কিস্তু এই 
কবিচেতনাকেই পরে দেখি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে । বিশেষ করে বিংশ শতাবীতে বাংলাকাব্যে 
একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের ধবনি শুনতে পাওয়া গেল।' 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাকাব্যের মোটামুটি তিনটি ধার! প্রচলিত ছিল। একটি হল-_ 
মহাকাব্য বা আখ্যায়িকামূলক কাব্যের ধারা, অন্যহুটি হল গীতিকবিতার ধারারই ছু”টি স্বতন্ত্র ূপ-__ 
একটি ঈশ্বরপ্তপ্ত প্রবর্তিত বস্তুকেন্দ্রিক কবিতার ধারা, অন্তটি বিহারীলাল প্রবর্তিত আত্মকেন্দ্রিক 
গীতিকবিতার ধারা । মহাকাব্যের ধারার সার্থক প্রতিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই ধারায় 
রঙ্গল!ল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্্রও পদার্পণ করেছেন। কিন্তু এই ধারা কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল কেন? 
“মহাকাব্যের বিলয়” অধ্যায়ে লেখক তার কিঞ্চিৎ আলে।চনা করেছেন । হেমচন্দ্রের “বৃত্রসংহার” ও 
নবীনচদ্রের "ত্রয়ী কাব্যের থেকে তিনি প্রকাশ করেছেন ষে এ ধরণের চরিত্র স্থ্টি ও বর্ণনাভঙ্গী 
মহাকাব্যের উপযোগী নয়। অর্থাৎ মহাকাব্যধারার লুষ্ির অন্ততম কারণ মধুস্থদনের মত উপযুক্ত 
প্রতিভার অভাব এবং এইসব কবিদের আখ্যাগ্সিকারস পরিবেশন অপেক্ষা গীতিরস পরিবেশনের 
প্রবণতা । কিন্তু এই প্রপঙ্গে আবে! কয়েকটি কারণের কথ! আমাদের স্মরণ রাখতে হবে । 
বাংলাদেশে আখ্যায়িকাকাব্যের উদ্ভব হয়েছিল মূলতঃ যুগপ্রয়োজনে । তখন দেশপ্রেমের উন্মাদনার 
যুগ। তাই অধিকাংশ আখ্যায়িকাকাব্যই দেশপ্রেমমূলক। রঙ্গলাল “পদ্মিনী উপখ্যানে দেশপ্রেমের 
মহিম! কীর্তন করলেন, মধুহদন “মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ ও ইন্দ্রজিংকে দেঁশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত 
করলেন, হেমচন্দ্ের বৃত্র স্বাধীনতার শক্ররূপে চিহ্নিত হল এবং নবীনচন্দ্রের কষ অথণ্ড ভারতরাঞ্জয 
স্থাপনে উতনগক। কালক্রমে এই দেশপ্রেমের উন্মাদনা শিথিল হয়ে যশন চিস্তাগ্রাহথ দপলাভ করল, 
তখন আর কাহিনীর প্রয়োজন হল না। ইতি মধ্যে আবার আখ্যায়িকাকাব্যের ভারটি গ্রহণ করল 
উপন্াস। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “এতিহ!পিক উপন্যাম”, বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ”, রমেশচন্দ্র দত্তের 
“জীবনপ্রভাত”, ও “জীবনমন্ধ্য1 আখ্যারিকাকাব্যের দেশপ্রেমের ধারাটির সার্থক উত্তরাখিকারী | 
তাই আর “মহাকাব্যের বিলয়*এর বাধা রইল না৷। 


১৩৭৪ ] সমালোচনা ১১১ 


ঈশ্বরগুপ্ত গ্রবতিত গীতিকবিতার ধারার একটু নৃতনত্ব আছে--নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, 

রাজকীয় ঘটন1, সামাজিক ঘটন1, এ সকল থে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই 
প্রথম দেখায় । ( বঙ্কিমচন্দ্র) ঈশ্বরগুপ্ত প্রবততিত এই ধার হেমচন্দ্-নবীনচন্দ্রের মধ্যেও যেমন কিছু- 
কিছু আছে, তেমনি পরবর্তীকালেও একেবারে ুর্লভদুষ্ট নয়। কিন্তু_“কাব্যে বিষবস্তর গুরুত্ব 
আসলে কিছুই নয়, আমল গুরুত্ব হচ্ছে কবিমানসের-_বিহ্বারীলালের কাব্য পড়েই তা প্রথম 
জানা গেল।, 

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের এই ত্রিধারাঁর ধে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তাতে আলোচনার 
ক্রম একটু শিথিল হয়ে গেছে। তার কারণ লেখক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্রভাবে রচনা করেছিলেন 
সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনে | গ্রন্থে প্রকাশের সময় গ্রবন্ধগুলির নামকরণে পরিবর্তন ঘটানোতে 
আপাতঃদৃষটিতে ক্রমপর্যায় বা লেখকের উদ্দেশ্টটি ধরা পড়ে । সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির 
সঙ্গে গ্রহ্থট মিলিয়ে পড়বার স্থযোগ হয়নি, কিন্তু সাধারণভাবে মনে হয়েছে-লেখক প্রতিটি প্রবন্ধে 
আরো কিছু বক্তব্য যে।গ করলে আলো চনাতেও ধারাবাহিকতা অক্ষুপ্ন রাখতে পারতেন । 

এবার দ্বিতীয় খণ্ডের কথা। দ্বিতীরখণ্ডে মোট বারোজন কবির সন্বদ্ধে আলোচনা আছে। 
এরা হলেন_বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রনীথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ী, গরিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
দিজেন্জলাল রায়, কামিনী রায়, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার । এইসব কবিদের আলোচন। কে।ন স্থত্র ধরে করা 
হয়েছে এও্শ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। আলোচিত কবিদের প্রত্যেকেরই উনবিংশ 
শতাব্দীতে জন্ম । কিন্তু এদিক থেকেও তালিকা সম্পূর্ণ নয়। যর্দি মনে করি উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবিদের সঙ্গে পরিচয় করানোই লেখকের উদ্দেশ্ত, তাহলে 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিঃসন্দেহে বাদ যেতেন । লেখক অবশ্ঠ বলেছেন__“এই 
গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমি নিজেই যথেষ্ট অবহিত। এই বই পড়তে গিয়ে অনালোচিত অন্যান্য 
আরো দু-একজনের কথা পাঠকের মনে আসতে পারে । সেকালের গোবিন্দচন্ত্র দাস এবং একালের 
ভারতীযুগের রবীন্দ্রাঙ্গগামী যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কথা আমার নিজেরই মনে হয়েছে । দ্বিতীয়জনের 
কথা মনে হয়েছে বিশেষ করে এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্ধবাদের অনুসরণ করে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে কাব্যধারা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি 
তাকেই ধরা যাঁয়। নির্বাচনের দায়িত্ব যখন আমার তার ক্রটিজনিত অপরাধও তেমনি আমার ।' 

এখানে উল্লিখিত দু'জনের নামের সঙ্গে, আরে দু'জনের আলোচনা আমার কাছে একাস্ত 
প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে- একজন হলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্তজন হলেন 
অক্ষয়কুমার বড়াল। শেযোক্তজনের গুরুত্ব যে কত বেশি একথা লেখক গ্রন্থ মধ্যেই এক স্থানে ব্যক্ত 
করে ফেলেছেন--“বিহারীলালের কাব্যে যে মানসীর প্রতিষ্ঠা হল, তাঁরই ইঙ্গিত গ্রহণ করে 
নিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ । দুজনেরই কাব্যে মানসী পুজার ছুই রূপ প্রকাশ 
পেল। অক্ষয় বড়াল বহিঃগ্রকৃতির রূপরস দিয়ে এই মানসীকে ন1 গড়ে, আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা দিয়ে 
অবাস্তব আদর্শ সৌন্দর্য গড়ে নিলেন-_বাস্তবের সঙ্গে সে মিলল না বলে কবির অতৃথ্থির সীমা 


১১২ সমকালীন [ জো 


নেই। রবীন্ত্রনাথও প্রথম দিকে এই অতৃপ্তির জালায় জলেছিলেন, কিন্তু 'মানসী'র যুগ থেকেই 
জীবন ও সৌনর্ধকে মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে নৃতন কাব্যধারা গড়ে তুললোন ।, 

আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গতা 
দান করবেন। | 

বর্তমান দুমূ'ল্যের বাজারে পরিচ্ছন্ন অঙ্গমজ্জার এই বইটির দশ টাকা মূল্য সম্বন্ধে কিছু 
বলবার "নেই। কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'র মত খ্যাতিমান প্রকাশনীর পুস্তকে এত মুন্রণপ্রমাদ সত্যই 
বেদনা দায়ক। গ্রন্থের যত্রতত্র যেভাবে অসংখ্য অল্পষ্ট ছাপা, শ্নস্থান ও টিকিমুগ্ডহীন অক্ষর চোখে 
পড়েছে তার জন্থা মুদ্রারাক্ষদকে না কাকে দোষ দেব ভেবে পাচ্ছি না। এইজাতীয় গলদ 
চোখে পড়েছে--৩৪) ৫৪, ৫৫) ৫৮) ৬৩) ৬৫, ও আরো অন্ান্ত পাতায়। উনবিংশ বানানে £উ?, 
কথণো “উ')। | 

যাই হোক, শ্রীদুক্ত ভবতোষ দত্তের অন্থান্ত গ্রস্থের মত এই গ্রন্থটিও প্রচলিত ও গতানুগতিক 
ধারার বহিভূত। বাংলাকাব্যের উপেক্ষিত কয়েকজনের কবিরুতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি 
সকলের কৃতজ্ঞতাভান হয়েছেন । বিষয়বস্থর নৃতনত্তের জঙ্থ গ্রন্থটি সমাদৃত হবে আশা রাখি। 
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যুক্তফ্রণ সরকারের কর্ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত ক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়,ন 


পশ্িয়র 
সচিত্র বাংলা ৮৭ 
এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
প্রতি সংখ্যা £৬ পয়সা ষাম্মাসিক £ দেড় টাকা বাধিক : তিন টাকা 


পম্চিমবাঙ্জর সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্মক্কিত তথ্য সংবলিত 
সচিত্র ইধরজা সাণ্তাতিক 


গমন ঘেভলে 


. প্রতি সংখ্যা £ ১২ পয়সা ষান্সাষিক £ তিন টাকা বাধিক : ছয় টাকা 


£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন । 

£ ঠাদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি, পি. পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। 

£ পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকর্তা 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিস্ডিংস, কলিকাতা-১ 





রাতে ররর রতারনসভহব লা 
ডক্রিউ, বি (আই আযাণ্ড পি, আর ) এ, ডি, ভি ১২৯৫৯/৬৭ 
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আহারের পার 
দিনে হবার, 


এব ওর 


৪ ছু চামচ গৃতসীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা" 
্ৰাক্ষারি$ (৬ বংসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-, 
্াক্ষারিষ্ ফুসফুসকে শক্তিশালী এবংসর্দি, কাসি, 
শ্বাস গ্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক 
ফলপ্রদ। মৃতস্ধীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক। দু'টি গধধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্ধীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰলন্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাপ অটুট থাকবে।, 
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টং কলিকাতা কের ভাঃ নরেশ চ | অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম-এ, 
উঁ ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আমূর্বেদ- ৪1 8 আমূর্কেদশানী, এফ,সি,এস, (লঙুন 9 


৮ আচার্য, ৩৬, গোয়া লপাড়া 
চির . কলেজের রসায়ণ শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 
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শ্গলি কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর রেষ্ট 


৯ ল্যাম্পগুলির সমকক্ষ । কারণ সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় 
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সঈকালীন | আবাঢ় ১৩৭৪ 


খন্রারিভ জগ জল সাতাঘ) 
|. ভিসার এখল 
আন ও ঘেশ] ফান করত 


“আমি আপনাদের কাছে যেমন আধিক' সাহাধ্য করার জন্য আবেদন - 
জানাচ্ছি, অনাবৃষটি কষ্ট জনগণের হুর্দশা, হৃদয় দিয়ে অনুভব ফরার জন্ত আরও বেশী 
করে আবোন জানাচ্ছি। এটা স্থানীয় সমস্ত নয় | এটা! হ'ল ভারতের লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসীর ছর্দশার সমস্যা! | 

“ধারা ইতিমধ্যে তাদের সাধ্যান্্যায়ী দান করেছেন তীদ্ের কাছে আমি 
আরও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ধার! এখনও কোন গান করেননি 
তাদের কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার জন্ত আবেদন জানাচ্ছি। এখনই যথা- 
সাধ্য দান করার জগ্ক আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।” 

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বন্ত।। 


প্রধানমন্ত্রী অনাবৃষ্ঠি সাহায্য তহবিলে 
যথাসাণ্য দান কক্ষন 


ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদি পাঠানো হলেতার জন্ত মনি-অর্ডারের 
কমিশন, ডাক মাগুল এবং রেজিষ্রেসন ফী দিতে হয় না। ওষুধ-পত্র, বস্ত্রার্দি টিন- 
জাত খান্ভাি বিনামাগুলে বিমান যোগে নিরি্স্থানে পাঠানো! যাঁয়। ডাক, বিসান 
ও রেল মাণুডলে, আয়করে। আবগারি এবং বহিঃশুক্কেও রেহাই পাওয়া যায়। 


প্রধানমন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল, 
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি স্কবন, 
নূতন দিল্লী-১ 


1085০ 67/7:-8 





পঞ্চাশ বর্ষ ওয় সংখ্যা ্ু আষাঢ় তেরশ' চুয়ার 


অমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পঞ্জিকা 


22০) "ব্রা 


পত্রসাহিত্য : দেবেস্দ্রসাথ ও রবীন্জনাথ ॥ নবে সেনন্দু ১২১ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্জন সান্তাল ১২৭ 
রমেশচন্্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ১৩৩ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বত ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ১৩৪. 
বন্ধিম উপপ্থাসের চরিত্র ও নাম সধবধীয় আলোচনা ॥ অশোক কুওু ১৪৬ 
নাট্যপ্রসঙ্জ : গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক ॥ রবি মিত্র ১৫২ 

* 


আলোচনা £ সাহিত্য ও পরিভাষা ॥ মিহির সেন ১৫৪ 


সমালোচন! £ ভিস! অফিসের দামনে ॥ ইন্রণীল সেন ১৫৮ 
আমি অমল আধারে ॥ অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৫৯ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেন 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক. মভার্দ ইত্জা প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুক্রিত ও ২৪ টৌরঙী রোড কলিকাভা-১৩ হইতে প্রকাশিত 
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প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ ৭ 
“বিশ্বভারতী 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 


 ন্ববীক্সাহিত্যে পদাবলীর স্থান... ৬০০ 


...._. ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার 


গুরুদেবের শান্তিনিকেতন ৩" 
সত্যেন্রনারায়ণ মজুমদার এ. . " 
রবীন্দ্রনাথের 'জীবনবেদ &'০০ 
ধীরানন্দ ঠাকুর 
রবীজ্রনাথের গাস্ত-কবিতা ১২০৩ 
রাবীন্দ্িকী ি: ৪'৫০ 
ডঃ শাস্তিকুমার ভট 
রবীন্দ্রনাথের বপক-নাট ১০০ 
রবীক্র-নাট্য পরিচয় ৬'৫০ 
সোমেন্দ্রনাথ বস্থ . 
রবীন্দ্র-অভিধান 
১ম, ২য়) ৩য়ু। প্রতি খণ্ড ৬' 
সর্যদনাথ রীক্রনাথ | ৪*০০ 
কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র ৫-০ 


ৰ বুকল্যা্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ জেন, কলিকাতা- -৬॥ শাখা : এলাহাবাদ £ পান! 





'*,  + বাংলা ছোটগল্প ১১০৪ 
কবিমানস ২'৫, 


শিক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হ'ল (দশভ্রমণ। ভ্রমণকারী শুধু 
জনপদের দৃষ্যাবলী (দখেই পরিতৃপ্ত হয় তাই নয়--স টিনলতে পারে 
(স দেশের মানুষকে, বুঝতে পারে (স দেশবাসার মলোভাবকে। ভুল 
ভাঙে, দুর হয় মানসিক বিচ্ছিন্নতা । যোগাযোগের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে 
সখ্যত। ও প্রীতির সঙ্গর্ক। দূরকে নিকটে এনে, পরকে দ্ষাপান্ত দিত 
কনে আপনজনে। 


দেখত বিশবধাতির হায় 








শিশিরকুমার দাশ 
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কবিস্বর্ূপের সংজ্ঞা 
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পত্রসাহিত্য 2 দেবেজ্জ্রনাথ ও রবীক্্রনাথ 


নবেন্দু সেন 


বাংলা পত্র রচনার ইতিহাস ষোড়শ শতকেই শুরু । ১৫৫৫ খৃষ্টানদের সেই পুরাতন চিঠিটি “আষাঢ় 
সছল-ঘন-দিবসে” লিখিত হলেও পণ্ডিত ব্যক্তি সকলেই জানেন এ চিঠি নিতান্ত বৈষয়িক কাজ কর্ণের 
কথায় ভর] হৃদয়ের কবঞ্কোত্তাপ বঞ্জিত একান্ত অরস পত্র মাত্র। অহম রাজার এ পত্র পত্র, পত্র- 
সাহিত্য নয়। পত্রসাহিত্য একপ্রকার আত্মোছোধন। অন্তের কাছে নিজের। ভাবে আর 
ভাষায়। তোমায় আর আমায়। নিখিল বিশের সংগে অহংর এই আত্ম-উদ্বোধনে একটি দেওয়] 
আর নেওয়ার সম্পর্ক বিজড়িত থাকে । ্‌ 

'যাহা নীল তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার কর! কঠিন নহে) কিন্তু যাহা আমার 
কাছে স্থখ, বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহ! দশজনের ক|ছে স্থখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়! 
গ্রতীত কর! দুরূহ । সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র গ্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় 
না) নিজের ভাবকে এমন করিয়৷ প্রকাশ করিতে হয় যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া . 
অনুভূত হইতে পারে।? (১) 

চিঠি, ডাইরী, আত্মজীবনী প্রভৃতি ব্যক্তিগত রচনা এই কারণেই সাহিত্যধম রচনারূপে স্বপ্পই 
সার্থকতা লাভ করে। একজন আত্মজীবনী লেখক বলেছিলেন, “৪30110878))0119] 08066, 
19200%1759 & ৪109601)5) 70950108180. 10001091969 89৫০00136 ০1 616 1:99) 61:11 02 
60৩ 0:8390$, 000৮ 0808100315 ৪০10108 0077650৮ 16 3৮২ এই 1669030367৮ ব্যন্তিগত 
রচনার অপরিহার্য গুণ। লেখক ও লেখার বস্তত পার্থক্য সৃষ্টি করে তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টিতে তার 
বিমার '৪ আস্বাদন করার কাজ কঠিন। শৈথিল্যে 'আমার জীবন? (১৯০৮-১৯১৩) এবং অতিরিক্ত 


১২২ সমকালীন [ আষাঢ় 


সংযমে “ছিন্নপত্র”র (১৯১২) মত রচনা স্ষ্টি হয়। নবীনচন্দ্রের “আমার জীবন, আর যাই হোক 
আত্মজীবনী-সাহিত্য নয়। “ছিম্পত্রঁঠ অতি উঙচ্চাঙ্গের পত্রসাহিত্য হয়েও অনেক ব্যক্তিগত 
ঘটন1 ও চিন্তাধারা অপ্রকাশিত রাখায় সর্বজনমনের একটি সাহিত্য নির্মাল্যর আনন্দ পূর্ণভাবে যেন 
ধরে দিতে পারেনি । যার ফলে “ছিন্নপত্রাবলী” (১৯৬১) প্রকাশিত হয়েছে । পত্রসাহিত্যের এই 
সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় উনবিংশ শতকের পূর্বে বাংলার 
সার্থক পত্রসাহিত্য স্থষ্টি হয়নি । কিন্তু প্রচলিত ধারণানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এই পত্রসাহিত্যের অষ্টা 
নন। দেবেন্দ্রনাথ । পিতার বহু বিষয়েই পুজ্রের যে উত্তরাধিকার জন্মেছিল পত্রসাহিত্য তার 
মধ্যে অন্ততম একটি বিষয় । 

, উনবিংশ শতকের মধুস্থদন দত্তের কথা ছেড়ে দিলে সার্থক পত্রসাহিত্য রচয়িতা হিসাবে 
দেবেন্ত্রনাথের নামই সর্বাগ্রে বিচার্য। মধুন্দনের চিঠিও সাহিত্য-গুণাস্থিত কিন্তু সেগুলির ভাষা 
ইংরেজী । বাংলাভাষায় সাহিত্যধ্মী পত্র রচনা কক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয়। সেদিক থেকে রাজ- 
নারায়ণ বন্থ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নামের পূর্বে পত্রসাহিত্য'র স্বভাব ও বস্তুর 
পরিপ্রেক্ষিতে মহধির কথাই আলোচ্য । প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের পত্তাবলীর যে 
যে সম্কলন প্রকাশিত হয়েছে তাতে মহধি রচিত মোট ১৩৬ খানি পত্র স্থান পেয়েছে । বাকী 
১০ খানি চিঠির মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, ম্যাক্সমূলার, গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
লিখিত মহধির পত্র আছে । মহধির নিজের লিখিত চিঠিগুলি পড়লেই দেখা যায় যে, পত্র সাহিত্য 
হিসাবে এগুলি কত সার্থক, কত সুন্দর । একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। 

সিমলা, 
১ শ্রাবণ, ১৭৮০ 
£***সম্প্রতি এখানে বর্ষাকাল বিরাজমান, পর্বত হইতে বাম্প সকল অনবরত নির্গত হইয়া স্ধ্যকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে । এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদয় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়] পুনর্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে মেঘের সঞ্চার হইলেই বিলক্ষণ 
শীতের প্রভাব হয়। অদুরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু দেপথ বনের মধ্যে দিয়] 
গিয়াছে । মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌত্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে 
স্থানে অতি গ্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহ বৃহৎ বৃক্ষ সকল মূল হইতে উতৎপাটিত হইয়া, কোন কোন 
বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দর পধ্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণত রহিয়াছে । কত তরুণ বয়স্ক বুগ্ধও দাবানলে দগ্ধ 
হইয়া অসময়ে ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। 
প্রতি পর্বতই মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, 
কাহাকেও শঙ্কা নেই।১ (২) 
আর একটি পত্রে লিখছেন__- 
“তুষার জটাভার সহম্ন সহস্র মস্তক আকাশ-অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় 
পর্বত গম্ভীর স্বরে বগিতেছে-_- ৪ 268] ০০100181069 1700656০705 1799592 ) 
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এই পর্বতের উপর আজকাল মেঘ বাতাস, বিদ্যুৎ জজ মূহ্মুহছু আনন্দে খেলা করিতেছে। 
সে খেলা দেখে কে? দিন ছুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের 
ছায়া পর্বতের উপরে পড়িল। আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সুর্যের কিরণ হাসিতে 
'হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল ।” (৩) 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ চিঠিগুলি কোনক্রমেই “ঘটনার ভাক পিয়নগিরি* করেনি। 
ব্যক্তিগত সখ দুঃখের প্রাত্যহিকতার উর্ধে একট! সার্বজনীন ভালোলাগার আমেজে পূর্ণ। ব্যক্তিগত 
সীমাতিক্রান্ত প্রকৃতি সম্ভোগে আনন্দিত, বিমুগ্ধ একটি প্রাণের তৃপ্তিতে ভরা; অথচ এক গভীর 
দশনিক চিন্তাও মুক্তি পেয়েছে যেন। ভাষার সঙ্গীতে, বপক-কল্পনায়, শব্দ নির্বাচনে, বাক্যবিন্তাসে 
সর্ব একটি পরিণত শিশ্পীর ছাপ লক্ষিত হয়। ভাষার এই সৌন্দর্যে ভাবের প্রকাশ স্প্টতর 
হয়েছে। ছায়ার কোলে আলোর খেল! আর আলোর বুকে ছায়ার মায়া যেন একাকার হয়ে এক 
সর্বমনের আন্বাদনের নির্যাস স্যষ্টি করেছে। অবশ্যই স্বীকার করা কর্তব্য, এ রূপ আন্বাদনীয় 
পত্র-সাহিত্য দেবেন্তরপূর্ব বাংলা ভাষায় মোটেই সহজলভ্য বিষয় নয়। দেবেন্দ্র পরবর্তা বাংলা 
সাহিত্যে বিরল নয়, কিন্তু তারই পুত্রের শিল্প মানসিকতায় তা বহু বিস্তৃত, মহা এশ্বর্যশালী । 

রবীন্দ্র পত্র-সাহিত্য দেবেন্দ্-পত্রসাহিত্যের অবশ্ন্তাবী পরিণতি । বাংল সাহিত্যে রবীন্দ্র 
সআজ্যবাদের অন্যতম স্থির, নিশ্চয় কারণ তাঁর পিতার মানসিকতা । বহু ভাবনায় চিন্তাতেই 
রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের সার্থক সন্তান ছিলেন । এবিষয়ে একটি গুরুত্বপুর্ণ, ছোট মন্তব্য স্মরণ করা 
যেতে পারে। মন্তব্যটিতে লেখ! হয়েছে, [0 1166756019 83 10 1106 00916001096) 93 & 
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রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচন1 বলে যে “শান্তিনিকেতন? প্রবন্ধ/বলীর উল্লেখ করা হয় তার 
সঙ্গেও যেমন তেমনি তার স্বাছু গছ “ছিন্নপত্রের সঙ্গেও দেবেন্্রনাথের গছ্য রচনার এক আশ্চর্য মিল 
লক্ষিত হয়। *চন্দননগর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৫,র এক পত্রে লিখেছেন, আমি কখনো 
আপনি হই নাই, এ শরীর ও মনোবরূপ কৌশল আমার কৃত নহে ।***আমার যৌধনকে আমি ধারণ 
করিয়। রাখিতে পারিনা । এই সকল আলোচন। করিয়া আমার মনেতে এমন প্রত্যয় উপস্থিত 
হইতেছে যে আমার কারণ ও.নিয়স্তা একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন ।...একজন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ 
আছেন ।” (৫) 

প্রায় অর্দশত বৎসর পরে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ তার শাস্তিনিকেতন প্রবন্ধম(লাতে লিখছেন, 

“তোমার সেই অনার্দিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত আছে। অনাধিকাল 
থেকে আজ পর্যস্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই 
আমির রেখা_-সেই রেখাপথে তোমার সংগে আমি বরাবর চলে এসেছি । সেই তুমি আমার 
অনার্দি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুবূপে আমার 
জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করবো ।৮ (৬) 


১২৪ সমকালীন [ আষাঢ় 


উনবিংশ শতকের এক দীপ্ত মধ্যান্ছে বসে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রের মধ্যে যে, 
ঈশ্বর ও আপন মানবাত্মার সম্পর্কর কথ! প্রকাশ করেছেন, সেই একই চিন্তা পদ্ধতিতে একই 
চিন্ত্যনীয়কে বিংশশতকের প্রভাতে দাড়িয়ে, পুত্র রবীন্দ্রনাথও স্মরণ করেছেন। অন্ভূতির মুল 
এক। পিতা, পুত্র উভয়েই জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ অনুভব করেছেন, আপন 
আত্মায়, পরমেশ্বরের ব্যাপক ক্ষমতার রহস্য অঙগভব করেছেন । 'আমি? ঈশ্বরের স্থক্টি_-এই প্রত্যয়ে 
উভয়ই প্রত্যয়ী। কিন্তু একটু বেশী নিবিড় রবীন্দ্রনাথ । ভাষার বিঙ্লেধণে এইরূপই মনে হয়। 
“সময়, পরিবেশ, আদর্শ, ধ্যান ও ধ্যেয়'র প্রদশিত পথ সবই রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল। ভাষার 
সম্পদকে রবীন্দ্রনাথও নিজের প্রতিভার অগ্নিম্পর্শে মনঘন, আত্মিক, নিবিড় করে নিতে পেরে- 
ছিলেন। অনিবার্ধভাবে তাই উপলব্ধির প্রকাশেও পিতা পুত্রের স্বাতন্ত্রয লক্ষিত হয়েছে । এ 
স্বাতন্ত্য যতটা ভাষাশৈলীজ।ত, রীতির; ততট। চেতনা প্রশ্থত অধ্যাত্মবো।ধের নয়। 

পিতা, পুত্রের এই সাধুজ্যবোধ ভাষার ক্ষেত্রেও অবশ্ত বড় একটা স্বাতস্ত্র্যে নিতান্ত দুরের নয়। 
পত্র রচনার ভাষা দেখলেই এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিছু খণ্ড উদাহরণ নিলেও এ 
প্রসঙ্গের ধারণ স্পষ্ট হয় । যথ। £ দেবেন্দ্রনাথের পত্রে-_ 

(ক) “আবার আমি ঘটনাজে।তে এই কুমারখালি অঞ্চলে আসিয়! পড়িয়াছি। আমার 
আর ভ্রমণের শেষ নেই। মাঠ, দক্ষিণে মাঠ, লোৌকালর মাত্র নাই, নির্জনের একশেষ) গ্রাম ও 
বঘতি তাহার বহুদূরে । এইক্ষণে প্রথাতঃকাল, চতুর্দিকে পক্ষীর কলরব মাত্র শুনা যাইতেছে। পদ্মা 
নদী হইতে নিঞ্ধ বায়ু বহিতেছে, এবং শ্টামল তৃণাচ্ছাদ্দিত ক্ষেত্রে অপূর্ব শোভ1 ধারণ করিয়াছে ।” (৭) 

(খ) “সম্মুখে গঙ্গা নদী আতবহাঃ, চতুদদিকে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া, অস্তবীক্ষে সমন্দ বায়ুর 
হিল্লোল, মধ্যে ইষ্টকালয় রূপ আশ্রয়, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার স্থান বটে ।” ৮) 

(গ) হিমালয়ে যেমন আমার মস্তিষ্ক দমিয়া গিয়াছিল, এখানে সেইবপ গলিয়। 
যাইতেছে ।” (৯) 

“ছিন্নপত্রেও এরূপ অভিব্যক্তির অভাব নেই | বিশেষ করে উদ্বাহরণ “ ক'র মত ( পল্মা- 
প্রীতি রবীন্দ্রচেতনার যে কী নিখিড় বস্তউপলন্ধি তা রবীন্দ্রজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রবীন্দ্র 
সাহিত্যের সেই পদ্মা তথা নদী চেতনার সংগে রবীন্দ্রনাথের পিতার এই নিসর্গ শোভা সম্ভোগ 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিষয় সম্ভবত নয়। দেখার এই অভ্যাস উভয়েরই ছিল। পিতার অভ্যাস পুত্র 
বর্তে ছিল এপ সিদ্ধান্তেও তাই আসা যায়। প্রমাণ রবীন্দ্র-পত্রের উদাহরণগুলি | যথা £-_- 

(ক) “আমার ঠিক বাকস-9০১৪ হয়েছে , বাকস দেখলে আমার ফ্লাতে ঠাতে লাগে। 
যখন চার দিক চেয়ে দেখি বাকস, কেবপি ব/কস, ছোটে। বড়ো, মাঝারি হাঞ্ধী এবং ভারী, কাঠের 
এবং টিনের এবং পশু চর্নের, এবং কাপড়ের__নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে 
একটা--তখন আমার ডাকাডাকি, হাকাহাকি এবং ছোটাছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে 
চলে যায়)...” (১০) ক 

(খ) “নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিন রাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, ছুই দিকের ছুই 
পার, পৃথিবীর ছুটি আরম্ুরেখার মতো! বোধ হচ্ছে--ওখানে জীবনের মাত্র আভাস দেখা দিয়েছে, 


১৩৭৪ ] পত্রসাহিত্য £ দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 


জীবন স্থতীব্রভাবে পরিশ্ফুট হয়ে ওঠেনি, যারা জল তুলছে, নান করছে, নোঁকো। বাচ্ছে, গরু 
চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত নয়।” (১২) 

(গ) “এই নিস্তরঙ্গ পল্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহটি আমার অনস্ত 
অতীত ও অনস্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কী কোথাও একটি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে ।” (১৩) 

(ঘ) “ব্যাপার দেখে আমার চক্ষু স্থির-_-'ডাক লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন 
খজঞ্চি, জোগাড় কর কুলি, আন ঝট], আন জল, মই লাগ] দড়ি খোল.*.নে না, একট] করে 
জিনিয নে না, একটা একট! করে জিনিষ নে, না, ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে- বঝন্ঝন্‌ ঝনাৎ, 
তিনটে কেজ ভেঙে চুরমার-_খুঁটে খু'টে তোল ।” (১৪) 

ভাব ও ভাষার দ্রিক থেকেও উভয়ের পত্রগুলির মিল কত গভীর তা লক্ষ্য করার মত। 
ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে পিতা ও পুত্র উভয়েই ঘটমান বর্তমান কালের বর্ণনা ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। 
দেখার দৃষ্টিও কত নিকট । দেবেন্দ্রনাথ দেখছেন, “লোকালয় মাত্র নাই, নির্জনের একশেষ, গ্রাম ও 
বসতি তাহার বহুদুরে।” এবং “শ্তামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ।” 
রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন, “জল তুলছে, স্বান করছে, নৌকো যাচ্ছে, গরু চরাচ্ছে, মেঠোপথ দিয়ে 
আসছে, যাচ্ছে ।” দেবেন্দ্রনাথ অনুভবে প্রত্যক্ষ করছেন) “পম্পানদী হইতে মিপ্ধ বাষু বহিতেছে।", 
রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধিতে দেখছেন, “দিন রাত্রি হুহু করে বাতাস দিচ্ছে।” তিনিও “নদীর মাঝখানে” 
বসে আছেন। 

তবু একটু পার্থক্য আছে। একজনের বাক্যের ক্রিয়াপদ গুলি সাধু ভাষায় রচিত, অন্যজনের 
চলিত। তাছাড়া পুত্রের আত্মমগ্ন ভাবটা পিতার আত্মমগ্ন ভাবের চেয়ে আরে! একটু নিবিড় 
যেন। সব দেখার পরও তাই রবীন্দ্রনাথের অন্থভব, “তারা যেন যথেষ্ট জীবস্ত নয়।” অবশ্ঠ 
দেবেজ্দ্রনাথের জগৎ চিস্তাতেও এমনিতর দর্শনের পরিচয় আছে। একটি অতি সরল, সাধারণ, 
ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যেও অনায়াসে তাই তিনিও বলেছেন, “***আমার আর ভ্রমণের শেষ নেই।”। 
চলাচল বিশ্ব নিখিলের অনন্ত সত্য,_সম্ভবত এই দার্শনিক উপলব্ধি মহধি এখান থেকেই উপলব্ধি 
করতে শুরু করেন। যার সমর্থন তার “আত্মজীবনীতে' এবং অন্তান্ত ধর্মমূলক গ্রস্থেও আছে। 
রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ বিশ্বাস তাহলে দেবেন্দ্র-চেতনাতেও ছিল। পত্রে তার সে প্রকাশও দেখা 
গেল। 
খ-সংখ্যক উদ্বাহরণ ছুটিতেও এক্য আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দের্ধে উভয়েই সমভাবে বিমুগ্ধ 

জগৎ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বর ও প্ররুতি'র ভাবনা উভয়ের মানসিকতারই পরিচায়ক। 
রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা এসেছে, তার জীবনপথের সীমাহীন অখগ্ুতায়, প্রাকৃতিক নিস্তব্ধ সৌন্দধে 
কোন পদসঞ্চারে কোন চরম চিহ্ন আকা রইবে কিন1, আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বিশ্বাসের 
গভীরতায় প্রাকৃতিক সেই, সিদ্ধ, নির্জন পরিবেশটিকেই অধ্যাত্ম চেতনার জায়গা ব'লে নির্দেশ 
করেছেন। প্রকৃতির পট ভূমিকায় উভয়ের মানসিকতার পরিবর্তন বোধটিই এক্ষেত্রে লক্ষ্য 
করার। 


হাস্থরস স্ৃষ্টিতেও পিতা পুত্র একই মেজাজের মানুষ৷ রবীন্দ্র-পত্রের খ-সংখ্যক উদ্দাহরণটির 


১২৬ সমকালীন [ আষাঢ় 


সংগে দেবেন্র-পত্রের “গ' সংখ্যক উদাহরণটির তুলনা! করলেই বোঝা যায়। জীবন ও জগৎ, মানব 
ও ঈশ্বর, লঘু হাস্য পরিহাসও গুরু গম্ভীর দর্শন চিন্তা সব দিকেই উভয়ের মানসিকতার একটা মিল 
বড় লক্ষ্য হয়। চিঠির মধ্যে ব্যক্তি চিন্তা, উপলব্ধিকে কী ভাবে সর্বজন মনের আনন্দের কারণ ও 
আন্বাদনের বিষয় করে তোলা যায় তার সার্থক উদ্দাহরণ স্থল হিসাবে উভয়ের পত্রসাহিত) গুলির 
উল্লেখ কর] যায় । 

বাংলা পত্র সাহিত্যের ধারায় সে জন্তেই বলা চলে, মহধি দেবেজ্ নাথ কেবল পথিকৃৎ নম, 
পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার পুত্র, রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থলও। পত্রসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ 
পত্রপাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথের যোগ্য সম্ভানই ছিলেন । 


(১) রবীন্দ্ররচনাবলী (৮ খণ্ড) বিশ্বভারতী সংস্করণ : ১৯৫৩, “সাহিত্য”, ৩৪৯। 

(২) 0%০1:8119] 9170) &0 906০1:0120)55 0090%০9 11, 1986, 

(৩) “দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী”, সম্পাদিত, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (তারিখ বিহীন ), ৫০ সংখ্যক 
পত্র। 
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বাংলার মন্দির 
হিতেশরঞ্জন সান্যাল 


চাঁল! রীতি : ব্যতিক্রান্ত রূপ 
চারচালার উপর আর একটি চারচাল! যোজনা করিয়া! যেমন আটচাল[র হ্ট্টি- ক্রমাগত বিস্তারের 
পথে আটচালার উপর চারচালার আর একটি স্তর আরোপ করিয়া হইয়াছিল বাঝোচাল! 
আচ্ছাদনের রূপকল্পনা। হুগলী জেলার ইলছোবা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণের 
গৃহপ্রাঙ্গণস্থ একটি শিব মন্দিরের আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে তিনটি স্তরের বারে।চালায়। পর 
পর দুইটি সমতল শীর্ষ চারচ[লা_-দর্বোপরি একটি ক্ষুদ্রায়তন চারচালা। কলিকাতা বেলগাছিয়া 
অঞ্চলের ওল।ইচপ্রী মন্দিরে চালা আচ্ছাদনেরও এইরূপ তিনটি স্তর । তবে তাহার লর্বেচ্চ শুরটির 
দেহ অন্তবতু্ল আর তাহার পাদদেশে চারিদিক ঘিরিয়া বহিবতুলি ছাজা। 

ৃষ্টান্তের সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে বারোচালা মন্দিরের চর্চা বাংলা দেশে অতিশয় 
সীমাবদ্ধ ভাবেই হইয়াছে । কিন্তু বিন্তান আকুতি দেখিয়া মনেহয় উপযুপপরি স্তরে আবদ্ধ 
বারোচাল চাল] আচ্ছাদনের বিবর্তনধারার স্বাভাবিক ফলশ্রতি। রূপ ভেদের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও 
ইহাতে যথেষ্ট । সংবন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বারোচালার চর্চা চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে নবতর এশ্বরধ 
সৃষ্টি করিতে পারিত' সন্দেহ নাই। 

দৌচাল। হইতে বারোচাল! পর্যস্ত স্বাভাবিক গতিপথ বাহিয়! চাল! আচ্ছাদনের যে বিবর্তন 

এতাবৎ তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহার ধারে ধারে ব্যতিক্রমের ষেটুকু 
রূপভেদ তাহার কথা না বলিলে আলোচন! অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চালা মন্দিরের আলোচনা 
শেষ করিবার পূর্বে ব্যতিক্রমের দৃষ্টাস্তগুলি তাই তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। 

চারচালা আচ্ছ।দনের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে নদীয়! জেলায় নবদ্বীপ সহরের পোড়ামাতলার 
স্থবিখ্যাত পোড়ামাতা মন্দির, কৃষ্জনগর সহরের ও শিবনিবাস গ্রামের ১৭৬. খুষ্টাবে নিমিত রামসীতা 
মন্দির ও কৃষ্ণনগর সহরের আনন্দময়ী কালীমন্দরে চারচালার ব্যতিক্রাস্ত রূপের সাক্ষাৎ মিলিবে। 

মন্দিরগুলির আসন বর্গাকার। মূল আদনের মধ্যে বিধৃত চতুর ক্ষেত্রের মধ্যে সমরূপের 
একটি ক্ষুদ্ূতর বক্ষ__ইহাই গর্তগৃহ। গর্তগৃহকে চারিদিকে বেন করিয়া দালান। গর্ভগৃহের 
সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রটুকু আবদ্ধ করিয়া! তাহার দেওয়াল শুন্গর্ড স্তস্তের আকৃতিতে উপরের দিকে 
অগ্রসরমান। ইহাকে ঘিরিয়। দালানের দেওয়াল খানিকট! উঠিয়া সমতল আচ্ছাদনে শেষ হইয়। 
গিয়াছে। গর্ভগৃহের শুস্তাকৃতি দেওয়াল কিন্তু এইখানেই শেষ হুইয়] যায় নাই। দালানের আচ্ছাদন 
অতিক্রম করিয়া অনেকটা! উঠিয়া যাইবার পর তবে তাহার আচ্ছাদনের প্রারস্ত। মৃলগত বৈশিষ্ট্যের 
দিক দিয়া আচ্ছাদনটি চারচালা। কিন্তু তাহার পাদমূল বাহিয়া কানিসের গতি সরল রেখায় 
পর্ধবদিত আর চালাগুলিও এত নীচু ও চাঁপা ভাবে গড়া যে রূপগত পরিচিতি অক্ফুট থাকিয়া 
গিয়াছে। 


১২৮ সমকালীন [ আধাঢ় 


শুধুমাত্র চারচালা৷ আচ্ছাদনে নহে-_মন্দিরের আকৃতি রচনায় স্বাতন্ত্র সম্ভাবনা স্থত্টি করিবার 
উদ্দেশ্তেই হয়ত এই নৃতন বিন্াস পদ্ধতির উদ্ভব। কিন্তু মন্দিরের দেহবিন্তাস ও আচ্ছাদনের 
রূপভেদ কোন ক্ষেত্রেই ন্দীয়ার এই মন্দিরগুলিতে স্ষ্টিশীলতার পরিচয় নাই। 

আটচাল। আচ্ছাদনে ব্যতিক্রাস্ত রূপের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
শুরু, হইয়াছে একেবারে মুল হইতে--আসনের আকৃতি পরিবন্তিত করিয়া। চতুরত্র বা আয়ত 
আপনের উপর দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদন রচনা সাধারণ নিয়ম। কিন্ক কিছু কিছু মন্দিরে আসনের 
আকুতি হইয়াছে অষ্টকোণ|কৃতি তাহার উপর দেওয়াল উঠিয়াছে আট ভাগে । 

আসন ও দেওয়ালের অগ্রুসারে আচ্ছাদনে চালার সংখ্যাও আট। চারচাল] আচ্ছাদন 
গঠনের পদ্ধতিতে ইহাদের নির্মাণ । আটদিক হইতে বাঁকান চালাগুলি ক্রমহ্্ম্বায়মান আকৃতিতে 
ভিতরের দিকে সামান্ত ঝুঁকিয়া চুড়াভাগের পাদদেশে শীর্ষবিন্দুর দিকে অগ্রসরমান। 

আটচালার এই রূপের দৃষ্াস্তত্বরূপ নদীয়া জেলার শিবনিবাস গ্রামের রান্দরাজেশ্বর মন্দিরের 
কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৫৪ খুষ্টান্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে 'মন্দিরটির নির্মাণ । ভিত্তি 
অধিষ্ঠঠনপহ প্রায় একশত ফিট উচ্চ মন্দিরটির ভিত্তি অধিষ্ঠানও অষ্টকোণাকৃতি। আটদিকের 
প্রত্যেকটি দেওয়াল আবার রথকাসনের উপর অধিষ্ঠিত। ইহাদের তিনটিকে ভেদ করিয়া 
প্রবেশদ্বার । দ্বারপথগুলির শীর্ধদেশ রচিত হইয়াছে তীক্ষাগ্র শীষ-ধিলানে | অবশিষ্ট পাচ দিকে 
চকনামা বা ঈষৎ উদশাত বৃথান্তম্ভতের বন্ধনীর মধ্যে নিয়ায়ত আবদ্ধ ছ্ার। সুউচ্চ দেওয়ালের 
উর্ধাংশের বৈচিত্র্যা়নের উপাদানও চকনামা বৃখান্তস্তেয় মধ্যে নিয়ায়ত আবন্ধ দ্বার । 

প্রায় একশত ফুট উচ্চ মন্দিরটির দেওয়াল ও আচ্ছাদনের মধ্যে কোন সামগ্রস্য গড়িয়। উঠে 
নাই। আসনের প্রসার ছাড়ায়! দেওয়াল আরও অনেকট1 উচ্চতা অর্জন করিয়] নিয়াছে 
কিন্তু আন্ছাদনের উর্ধাবস্তার আসনের দের্ঘংনীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শেষ 
হইয়াছে বলিয়া চাল।গুলির গতি দ্রত-_ভিতরের দিকে ঝৌকও. একটু বেশী। যেরূপ ত্রুততার 
সহিত চালাগুলির প্রসার কমিয়া আসিয়াছে তাহাতে নিয়াংশের সহিত আচ্ছ।দনের আম্থপাতিক 
সম্পর্কে সঙ্গতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। 

অষ্টরকোণাকৃতি আটচাল] রূপে সম্ভাবনার ইঙ্গিত রিও এ কূপের চর্চা অতিশয় সীমিত। 
বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়া গ্রামের যমুনা পুঙ্করিণীর তীরবর্তী একটি ভগ্ন মন্দির, হুগলী জেলার 
ইলছোবা গ্রামের উত্তরপাড়ার বারোয়ারীতলার একটি শিবমন্দির ও নদীয়া জেলার সিমুরালি ও 
ও পালপাড়া ট্টেশনের মধ্যমর্তা রেল লাইনের পশ্চিম দিকে একটি ভগ্ন মন্দির-_শিব নিবাসের বাহিরে 
এই কয়েকটি মাত্র নিদর্শনের সাক্ষাৎ এতাবহ মিলিয়াছে। 

নাটোরের রাজপরিবারের গঙ্গাবাস বড়নগরে (মুখিদাবাদ জেলা) কয়েকটি অষ্টকো ণাকৃতি 
আটচাল! নির্মাণে বূপভেদ লক্ষ্য করাযায়। আমন্মমানিক ১৭৫৫ খুষ্টাবে নির্মিত ভবানীশ্বর মন্দিরের 
অষ্টকোণাকৃতি আপনের ঠিক মধ্যস্থলে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের চারিপাশ ঘিরিয়! গ্রদক্ষিণপথ বা দালান। 
দালানের আটটি দেওয়াল ভেদ করিয়। সমসংখ্যক প্রবেশদ্বার ; ইহাদেরই একটির সমান্তরালে 
গর্ভগৃহে গ্রবেশের একমাত্র ঘ্বারপথ। 


১৩৭৪ ] বাংলার মন্দির ১২৯ 


মন্দিরটির অষ্টকোণাকৃতি আচ্ছাদন দুইটি অংশে বিভক্ত। দালানের দেওয়ালের উপর 
হইতে নিম্নভাগের আটটি বাকান চালা-_-আচ্ছাদনের দ্বিতীয় অংশের পাদমূলে গিয়! শেষ হইয়াছে। 
উর্ধাংশটির গঠন অধোমুখস্থিত প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে। পদ্মের দলগুদল চালার মত করিয়! 
বাকাইয়! দেওয়া। তাহাদের অন্ত্যক্ষেত্রও চাল! আচ্ছাদনের মত বাকান। দলগুলির উপরে 
পথের যে অংশ তাহাও আট ভাগে রচিত। 





শিখররীতির সিদ্ধেশ্বর মন্দির | বরাকর, বর্ধমান 
ভবানীশ্বরের আবাসগৃহের আকৃতি দেওয়!ল ও আচ্ছাদনের অসঙ্গত আনুপাতিক সম্পর্কের 
ফলে বিসদৃশ। সুউচ্চ লম্বমান দেওয়ালের উপর তাহার প্রায় অর্ধেক উচ্চতাবাশষ্ট আচ্ছাদন 
সথসমঞ্জস দেহ গঠনের সর্বপ্রধান বাধা । আচ্ছাদনটির কল্পনাও কৃত্রিম-_তাহার ছুইটি অংশের মধ্যে 
কোন ভাবগত বন্ধন নাই । উর্ধাংশকে নিয়নভাগের উপর চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 


ই 


১৩০ সমকালীন [ আধাট 


আচ্ছাদন রচনার এই রূপকল্লপনা ঝড়নগরের বাহিরে বিস্তারলাভ করে নাই। বড়নগরের 
ভবানীশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে গোপাল মন্দিরের দ্বারদেশের দুই পার্থে দুইটি শিবালয় ও পূর্বে 
ভাগীরথীর তীরভূমির উপর একটি শিবমন্দিরে আচ্ছাদন ভবানীশ্বরে দৃষ্ট বূপভেদের দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
দণ্ডায়মান। তবে এই মন্দিরগুলি আকারে ক্ষুদ্রতর-_-ভিতরেও গর্তগৃহই একমাত্র কক্ষ_তাহাকে 
ঘিরিয়! দালান রচিত হয় নাই। 

“ অষ্টকোণাকৃতি আটচালার স্বাভাবিক বিস্তারের ফলে স্থষ্ট হইয়াছে ষোল চালা আচ্ছাদন । 
চারচালা হইতে যে পদ্ধতিতে আটচালার উদ্ভব_-অই্রকোণারৃতি আটচ।লা হইতে ষোল চালার 
সষ্টিও হইয়াছে একই উপায়ে। দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছানের নিয়ভাগস্থ আটটি চালার উপর ক্ষুদ্রকায় 
আটচালা কক্ষের সংযোজনে ষোল চলার বিন্য/দ হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামের রাজবল্লভী 
দেবীর মনদিরপ্রা্গণস্থিত একটি শিব মন্দির দৃষ্টিগোচর, এই ধরণে যোলচালার নিদর্শন এতাবত 
আর আবিষ্কৃত হয় নাই। 


বংগালী ছত্রী' 
বাকান কাণিসের উপর ধীরে বক্ররেখায় বিধৃত চাল! আচ্ছাদন বাংলার বাহিরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে স্থপতিদের মনে।হরণ করিয়াছিল, বন্ররেখ এই আচ্ছাদনের পরিচয় সেখানে বংগা'লী ছত্রী 
নামে। বংগ।লী ছত্রীর ব্যবহার হইয়াছে প্রধানতঃ অলঙ্করণের গয়োজনে অথব! প্রাসাদশীর্ষ কিংবা 
অপ্রধান কক্ষের আচ্ছাদন রচনায়_-মন্দির বা মসজিদের প্রধান আচ্ছদনরূপে নহে। 

বংগালী ছত্রী নামে মোঘল ও রাজপুত স্থপতির1 যাহা স্থপ্টি করিয়াছিলেন বাংলার 
দোচালা ও চারচাল] আচ্ছাদনের পভেদ হইতে তাহার জন্ম। ইহাদের মধ্যে আবার দোচালার 
রূপরেখ।র প্রতি তাহ।দের আকর্ষণই সমধিক। বংগালী-ছত্রীর চারচালা৷ রূপেও দেখিতেছি 
দোচালার প্রভাব। জয়পুরের রাজপ্রসাদশীর্ষে, স্ুবিখ্যাত হাওয়৷ মহলের গবাক্ষ কক্ষের আচ্ছাদন 
রচনায়, বিকানীরের লালগড় প্রাসাদের শীর্ষচুড়ায়, দীগ সহরের স্ুরয মহল প্রাসাদের অপ্রধান 
কক্ষগুলির আচ্ছাদনে বংগালী ছত্রীতে বাংলার দোচাল! আচ্ছাদনের আরুতিগত বেশিষ্ট্য প্রায় 
সবটুকুই বিছ্যমান। মন্দির রচনার নিষ্নাংশের সহিত আচ্ছাদনের আম্পাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের 
প্রয়োজনে পরীক্ষ-নিরীক্ষার মাধ্যমে আচ্ছাদনের পূর্ন বিকশিত যে রূপটি জন্মলাভ করিয়াছিল-_ 
রাজপুত ও মোঘল স্থাপত্য কর্মে সম্পূর্ন ভিন্ন পরিবেশ ব্যবহার করিবার সময় সেই রূপটিই হইয়াছে 
আদর্শ । 

জয়পুরের হাওয়া মহলের প্রাসাদ গাত্র সংলগ্ন ব্রিধা বিভক্ত গবাক্ষ-কক্ষগুলির প্রতিটি অংশের 
আচ্ছাৰন উপযু্পরি স্থাপিত তিনটি চাল।র সমবায়ে রচিত। সংখ্যার দিক দিয়! দেখিতে গেলে, 
এগুলি বারো চালার পর্যায় তৃক্ত। কিন্তু চালাগুলির আকৃতি স্থুপরিণত দোঁচালারই অন্গবূপ। 
তিনটি অংশে বিভক্ত কক্ষগুলির ত্রিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের সবটুকু আবৃত করিয়া যে চালাটির 
অবস্থান তাহারও স্থষ্টি দেচাল|! আচ্ছাদনের রূপরেখা অন্থসারে। জয়পুরে রাজগ্রাসাদের 
চালাশীর্ষটির রচনা উপযুপরি চারিটি স্তরে সজ্জিত দোচালায়। 
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পঞ্চরত্ব রীতির মদনগোপাল মন্দির | বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ৰ 

দীগের সথরজ মহল প্রাসাদের দুইটি অপ্রধান কক্ষ দোচালা আচ্ছাদনে আবৃত। কক্ষদুইটির 
মধ্যে একটিতে আচ্ছাদন দৌঁচালার স্থপরিচিত রূপের অন্কৃতি। অপরটির আয়ত আসনে প্রস্থ 
দৈর্ঘের প্রায় অর্ধেক, তবে বাংলাদেশের প্রচলিত দোচ।ল। কক্ষের মত ইহার পার্খের দেওয়ালগুলির 
নর্ঘদেশ ত্রিভূজাকারে গঠিত নহে- সম্মুখ ও পশ্চাতের মত বাকান। আচ্ছাদনের পার্শছুইটিও তাই 
বক্র রেখায় শেষ হইয়াছে । আচ্ছাঁদনে চাঁলাগুলির উর্ধ বিস্তারও স্বাভাবিক দোচ।লার উচ্চতা 
অর্জন করিতে পারে নাই--একটু চাপা ভাবেই গড়িয়া তোলা। আচ্ছাদশের চালায় তাই 
বক্রবেখার গতিভঙ্গ সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী মন্থর । বিকাঁনীরের লালগড় প্রাসাদের শীর্ষকক্ষের 
আচ্ছাদনেও চালার উর্ঘ গতি অনুরূপভাবে সীমিত। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই কাণিস বাহিয় বক্ররেখা 
পরিণত দোচালারই অন্গবূপ। 

রাজপুত স্থাপত্যে চারচাল1 'বংগালী ছত্রী প্রর্ুতপক্ষে দোচলা ও চারচাঁলার সংমিশ্রণে 
কপ্টিত। আলোয়ার সহরে সগর হুদ তীরবর্তী রাজপ্রাসাদের দুইটি অপ্রধান কক্ষের আচ্ছ'দনে 
চারচালা বংগালী ছত্রী দৃষ্টিগোচর। আয়তাকার কক্ষগুলির আসন অনেকটা একবাংলা কক্ষে 
মত। চারিটি চালার অস্তিত্ব সব্বেও আচ্ছাঁদনের রূপকল্পনা দোচালার কথাই স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 
সম্মুখ ও পশ্চাতের চালাছুইটি তো! দোচ'লার মত করিয়াই গঠিত। আচ্ছ!দনের শীর্ষ বাহিয়! 
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উদগত রেখার বন্ধনীটিও দেচাল। আচ্ছাদনেরই স্থৃতি অবশেষ। 

এখানেও আচ্ছাদনের উর্ধগৃতি সীমিত-_বেশ খানিকটা চাপাভাবে গঠিত চালার দেতে 
বক্ররেখার গতি অত্যন্ত মন্থর। তবে কাণিসের বক্ররেখা অত্যন্ত দ্রতবেগে বাহিয়া আসিয়াছে। 
কাণিসের কোণগুলিও অত্যন্ত তীক্ষ-দেওয়াল বাহিয়া নামিয়াও আপিয়াছে অনেকটা । 

দোচালার প্রভাবমুক্ত চারচালা! বংগালী ছত্রীর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হইল দিলীর 
লালকেল্লার দেওয়ান-ই-আমের সিংহাসন কক্ষের আচ্ছাদনটি। দোচালার প্রভাব ভিন্ন আকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্যে ইহা আলোয়ারের দৃষ্াস্ত গুলিরই অনুরূপ-_তেমনি চাপা দেহ ও পাদমূলে তীক্ষা গ্রকোণের 
দ্রুত অধোগতি। মহারাষ্ট্রের বীর সহরের খান্দোবা মন্দিরাঃ়তনের চারিকোণে সংস্থিত ছত্রী 
চারিটির আচ্ছাদন রচনা এইরূপ চারচাল!? বংগালী ছত্রীতে। তবে পাদমূলে কোণগুলি তাক্ষাগ্র 
নছে-বাংলার চারচালার মত স্বাভাবিক । আলোয়াবের উল্লিখিত প্র।সাদের দ্বারপথ সংলগ্ন 
ষু্রায়তন কক্ষগুলির আচ্ছাদন কিন্তু মূল আদর্শের আরও নিকটবর্তী । বাংলার ঈষৎ দীর্ঘায়ত 
চারচালা আাচ্ছাদনের একান্ত অনুরূপ করিয়া ইহাদের গঠন। অম্বতসর সহরের স্থবিখ্যাত 
্বর্মন্দিরের প্রধান গঘুজটির দেহে বৈচিত্র্যায়নের অন্যতম উপাদ।ন হিসাবে যে বক্ররেখার উপস্থিতি 
দেখিতেছি তাহার আরুতি ও গতিভঙ্গ বাংলার চারচাল1 আচ্ছাদন্রর রেখা প্রবাহের মমগোতরীয | 
তবে ইহার গতিপথ নিরবচ্ছিন্ন নহে-_ভঙ্গীকাটা । 

বঙ্গালী ছত্রীর ব্যবহার হইয়াছে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বত্র জুড়িয়া। আলোচনায় 
তো কয়েকটি হ্থপরিচিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। প্রাসাদ, ছুর্গ, তীর্থমন্দির হইতে অতি 
সাধারণ গ্রাম্য মঘজিদে বংগালী ছত্রীর উপস্থিতি ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার নিদর্শন, কিন্তু সর্বত্রই 
ইহার ব্যবহার অপ্রধান কক্ষের আচ্ছাদন রচনায় অথব1 অলঙ্করণের প্রয়োজনে | দেখিয়া মনে হয় 
চালা আচ্ছাদনের কার্ধকারিতা অপেক্ষা তাহার বূপময়তাই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
স্থপতিদের সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাংলাদেশে চালরূপের চর্চা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে 
কিন্তু বঙ্গালী ছত্রী চর্চার ধারাটি এখনও প্রবহমান । তাহারই ঢেউ আবার বাংলাদেশে ফিরিয়া 
আসিয়াছে । উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে আগতদের বাঁপগৃহে | দেবালয়ে ইহার নিদর্শন মিলিবে । 


বমেশঢক্দ্র ও ভারতের অর্ধলীতি 
মুরারি ঘোষ 


ভারতের বহ্ছিবাণিজ্য £ লুষ্ঠন 


দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে রমেশ দত্ত শুরু করেছিলেন | কেননা, উনিশ শতকের শেষ 
পঁচিশ বছরে একাধিক দুভিক্ষে ভারতের দেড় কোটি মানুষ নিশিহ্ন হয়ে গেছে । দারিদ্রে অপশাসনে 
এই অবক্ষয়ের তুলনা! পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ভারত ইতিহাসের আর কোন যুগেই পাওয়া যায় 
না এই লোকক্ষয়। বৃটিশ বাণিজ্য থেকেই এই সর্বনাশের মহণ পিচ্ছিল পথ তৈরী হয়েছে। 
ভারতের বহির্াণিজ্যের আলোচনা থেকেই আমর! শুরু করতে পারি আমাদের ভয়াবহ অবনতির 
কাহিনী । বহির্ব।ণিজ্য থেকেই বৃটিশ যুগের শুরু । 

ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে আরম্ত হচ্ছে ইস্টইতিয়া কোম্পান'র 
ভারত-বাণিজ্য। তারপর দেড়শে। বছর কেটে গেছে । ইতিমধ্যে অনেক রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা 
কাচাটাকার হাতফেরতা, উপহার, উপঢৌকন, লুটপাট-_এ সবের মধ্যে বিস্তৃত অভাবনীয় 
পারদশিতার কপায় এ দেশে বুটিশ বাণিজ্যের বিস্তার । অকন্মাৎ সেই বাণিজ্যের চেহারা] পাণ্টে গেল 
১৭৫৭ থেকে । 

পলাশীয় যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিক্গ্যের রূপ বদলেছে । এতদিন বাণিজ্যের 
জন্যে দেশ থেকে সম্পদ (91192) এনে তার বিনিময়ে হিন্দুস্থানের পণ্য কিনতে হোত। 
এবার দেশের শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অধিকার এল। কোম্পানীর তহবিল ফুলে ফেপে উঠলো! 
রাজস্বে। দেশ থেকে সোন1 এনে বাণিজ্য পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন রইলো না-মাছের তেলেই শুরু 
হল মাছ ভাজা । 

এদেশে রাজস্ব যা আদায় হোত তা থেকেই কোম্পানীর বাণিজ্যের মূলধন আদতে লাগলো । 
আর শাসন ক্ষমতা হাতে আপায় দেশের শিল্প বাণিজ্য আর আধিক জগতের ওপর একচেটে ক্ষমতাঁর 
সম্প্রসারণ ঘটলো! । এই ক্ষমতার সমস্ত সুযোগ নিয়েছে কোম্পানী । এ দেশের টাকাই কোম্পানীর 
বাণিজ্যে নিযুক্ত হল। কোম্পানীর ঘরের টাকা আর বের করতে হল না। ঘরের সম্পদ রইলো 
ঘরে। পাওন! রাজস্বের মোটা অংশ দিয়ে পণ্য কিনে ম্বদেশে আর মুরোপের বাজারে কোম্পানীর 
বাণিজ্য ফলাও হয়ে উঠলো । লাভের অংশ কিন্তু ভারতের ঘরে উঠলো না। ভারতের 
বহির্বাণিঞ্য প্রায় সম্পূর্ন ই ইংরেজদের হাতে চলে এল। নাম মাত্র ভাচ, ফরাসী আর ড্যানিশ 
প্রতিহুন্বিতা ছিল অবশ্ট । তার তখনে। কিছু কিছু স্বদেশের সম্পদ এ দেশে আমদানী করতো-__ 
বিনিময়ে নিয়ে যেত এদের পণ্য । ৃ 

এদিকে ইংরেজ কোম্পানীর ষোলো আনা স্থবিধে__স্বদেশের সম্পদ না এনে এদেশ থেকেই 
লুট কর! টাকায় বাণিজ্য বিস্তৃত করার স্থযোগ কলোনীয়াল বাণিজ্যের এই পঙ্গু চেহারা থেকেই 


১৩৪ সমকালীন [ আধাঢ় 


'রমেশ দৃত্ত সুরু করেছেন ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ধতিহাসিক অবনতির কাহিনী । 

১৮১৩ সালে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে ঠিক হল কোম্পানীর শাসন আর বাণিজ্যের হিসেব 
দুভাগে ভাগ করে দিতে হবে। শাসন সংক্রান্ত আয় ব্যয় আর বাণিজ্যগত আয় ব্যয়। রাজস্ব 
দুভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ যাবে শাসন সংক্রান্ত ব্যয়ে। তার মধ্যে থাকবে ভারতে টসন্থ পোষার 
খরচ, শাসন ও বাণিজ্য ব্যাপারে আপিস চালানোর খরচ, কর্মচারীদের মাইনে ইত্যাদি, আর 
বাণিজ্য চালাতে গিয়ে কোম্পানীর যত দেন] হয়েছে (এই দেনার আবার নামকরণ হয়েছে [770187 
709৮) তার সুদ মেটানো । 

রাজস্বের দ্বিতীয় অংশ বাণিজ্যে লাগানো হবে তার লাভ থেকে দেওয়৷ হবে অংশীদারদের 
লভ্যংশ আর পরিশোধ করা হবে [00180 10976, 

হোমচার্জ নাম দিয়ে কোম্পানী বিলেতের অফিসের জন্তে যা খরচ বরতো-_সে খরচ ক্রমশই 
বাড়তে থাকে । এবং দেখা গেল ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত কোম্পানী হোমচার্জের দরুণ যা খরচ 
করেছে প্রতি বছরেই বারে লাখ টাকার মত তাতে ডেফিসিট পড়ে । সেটা দেনার আকারে 
ক্রমশই বেড়ে চলে-__এরই নামকরণ কর] হল [291%0 [১০১৮--'ভারতীয় দেনা'। ভারতবাসীদের 
দায় হল এই দেনা পরিশোধ করা--যেন ভারতের জন্তই কোম্পানী এই দেনা করতে বাধ্য হয়েছে । 

ভারতের ভাগ্ডার সেই গৌরীসেনের ভাণ্ডার । কোম্পানীর মাথা ব্যথা তাই কম। 
পার্লামেন্টে আইন হল-_খরচ যাই হোক বাণিজ্যের লাভ থেকেই কোম্পানীকে এই দেনা পরিশোধ 
করতে হবে। অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়ে যা বাচবে তা দিয়ে শোধ করা হবে এই দেনা। 
লাভের এই ভাবেই “ভারতের কাজে” খরচ হয়েছে । ইংরেজের টণ্যাক থেকে তাদের কর দেনা 
পরিশোধ না হয়ে ভারতীয় চাষীর, তাতীর রক্ত জল কর! পরিশ্রমের অর্থে তথা কথিত ভারতীয় 
দেন! মেটানোর চেষ্টা হয়েছে । কিন্ত এত কোরেও দেন। মেটে না_এ কেবল ফুটো কলসি ভরার 
চেষ্টা । বছর বছর বেড়েই চললো দেনার বহয়। ১৮১৩ সালে যা ছিল ৩ কোটি পাউগ্ড, 
দেনা মেটাতে মেটাতে 3৫ বছর বাদে তা দাড়ালো পৌনে পচ কোটিতে । দেনা বাড়ে 
চক্রবৃদ্ধি হারে। 

গৌরীসেনের টাকা বাণিজ্যের নামে আরো! কী ভাবে বেহাত হয়েছে তার বিস্তৃত হিসেব 
ভারতের বহির্বাণিজ্যেই পাওয়া যাবে । সংখ্য। তত্বের হিসেবে দেখ! যাবে ভারতীয় বাণিজ্যে ছিল 
রঞপ্তানীর ভাগ বেশি, অথচ রপ্তানী বাড়লেও ভারতীয় শিল্পের ভারতীয় কৃষি জীবনের দ্রুতগতি 
সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। অথচ বহির্বাণিজ্যের যে তত্ব তখনকার অর্থনীতিবিদেরা চালু করেছিলেন 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটন! ঘটে গেল ভারতবর্ষে। কেন তা ঘটলো ইংলগ্ডের আধিক ইতিহাসের 
সংগে মিলিয়ে তা দেখতে হবে। রমেশ দত্তের আধিক চিন্তার বিশ্লেষণ সেই পথেই সহজ বোধ্য । 


বাঁণিজ্যবাদ ও ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী £ ূ 
ইংবেজ বণিকেরা যখন সাত সাগর পার হয়ে দেশে দেশে বাণিজ্যের তরী ভাসিয়ে দিল--তখন 


১৩৭৪ ] রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ১৩৫ 


তাদের সমর্থনে তাত্বিকেরা এগিয়ে এলেন। জন্ম হইল অর্থনীতির নতুন তত্বের-_বাণিজ্যবাদ 
( 11928761119) )। 

বাণিজ্যবাদের সেরা তাত্বিক টমাস মুন। টমাস মুন ইস্টইগ্ডিযা কোম্পানীর অন্যতম 
ডিরেক্টর । কোম্পানীর বাণিজ্যের সমর্থনেই তীর প্রথম কলম ধরা । তখন ইংজও থেকে স্বর্ণ সম্পদ 
নিয়ে যেতে হত ভারত-বাণিজ্যে। প্রথম দিকে ভারত-বাণিজ্যে ইংলগ্ড থেকে যা যেত তা 
ছিল মুলত টয়লেট কিংবা বিলাস দ্রব্য। যত পণ্য চালান যেত শ্বেত দ্বীপ থেকে তার চেয়ে ঢের 
বেশি পণ্য জাহাজ বোঝাই হয়ে আসতো ইংলগ্ডের বাজারে । উদ্বৃত্ত মালের জন্টে ঘর থেকে বার 
করতে হোত সোনা -বহির্বাণিজ্যের যে রীতি। 

এ নিয়ে বিলেতের সমাজে কম হে চৈ হয়নি। এত সোনা কেন দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে? 

কোম্পানীর ডিরেক্টর মুন হিসেব কষে দেখিয়ে দিলেন (১) ভারতে যে বারতি সোনা খরচ 
করে আনতে হয় তার বিনিময়ে যে পণ্য আসে তার দরুণ মুরোপের বাজার থেকে আরে! ঢের বেশি 
সোনা সংগৃহীত হয় ছ মাসের মধ্যেই । যুরোপের হাটে হাটে ভারতের পণ্য বেচে ইংলগড বছরে 
বছরে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে। 

এর পরেও মুন লিখলেন আরেকট] বই। বহির্বাণিজ্যে জাতীয় সম্পদ বাড়ানোর কী রাস্তা 
_-তার তত্বগত দিক উদ্ঘাটন করলেন-_-এ বই বাণিজ্যবাদের মাস্টারপ্রীস--17081979+8 &1:98079 
1) 11078151019, 
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মুনের কথায়, যেমন করে হোক স্বদেশে নয় ম্বদেশের বাইরে বিক্রির পরিমাণ বাঁড়।তে হবে 
তা দেশের পণ্য হতে পারে, অন্তথায় বিদেশের পণ্য কিনে বেশি দামে ভিন্ন দেশের হাটে বেচে 
দিতে হবে--এর ফলেই বিদেশের সম্পদ ঘরে উঠবে--এখনক।র অর্থনৈতিক পরিভাষায় যা 
“একম্পোর্ট সারপ্রাস?। 

ইংলগ্ডে তখন জাতীয় সম্পদ বাড়ানোর যুগ। শিল্পবিপ্রবের আগে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
সুচনা যুগে বাণিজ্যবাদ তত্বের প্রয়োজন ছিল। সচেতন বাণিজ্য চেষ্টার মধ্যে জাতীয় উৎপাদনও 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধির প্রেরণা পায়। জাতীয় সম্পদ ও পুঁজি বুদ্ধি পেলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় 
সক্রিয়তা আসে। 

বাণিজ্যবাদের প্রেরণায় আর বাড়তি লাভের চমকানীতে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশই উর্দমুখী 
হয়ে ওঠে--তখনই চেষ্টা হয় দেশের মাটিতে বাড়তি পণ্য উৎপাদনের । বিদেশ থেকে পণ্য না 
এনে নতুন নতুন পথে বাড়তি পণ্য উৎপাদনের যে চেষ্টা চলে তাতে শ্ল্পি সন্প্রদারণ ও শিল্প বিপ্লব 
সম্পূর্ণ হবার পথে এগিয়ে চলে। ধনতান্ত্িক অর্থনীতির স্ুচনামুখে সমস্ত উন্নতশীল দেশের একই 
ইতিহান। 

অবহ্) এতটা এগিয়ে এসে দুরদৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করার স্থযোগ মুনের ছিল না। মুন চেয়েছিল 


১৩৬ " সমকালীন ৰ [ আধা 


জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হোক-_ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার হোক-_পৃথিবীর সাতসাগরে 
ইংরেজ বাণিজ্যতরী বিস্তৃত বাজারের সন্ধ।নে পাড়ি দিক। 

বহির্বাাণিজ্যের একটাই মুল মন্ত্র জপতে হবে £ 60 ৪91] 0076 6০ 96:806918 5০15 01১80 
দ্য 20090079 61)9178 ৮৪109. | 

কিন্ত ভারতের দিকে তাকালে পাব ভিন্ন ছবি। ইংরেজ, ফরাপী, ডাচ, ড্যানিশ সব দেশ 
থেকেই বাণিজ্যের তরী ভারতের বন্দরে এসেছে । তবু সব দেশের পণ্য মিলিয়ে ভারত থেকে 
রপ্তানীর পরিমাণই বেশি। এর মধ্যে ইংরেজদের অংশই উল্লেখযোগ্য । 


বাণিজ্যবাদদ ও ভারতবর্ষ ঃ 


ইংরেজ কোম্পানী তাদের জাতীয় পণ্য যেমন এদেশে আমদানী করেছে তার চেয়ে বেশী নিয়ে 
গেছে জাহাজ বোঝাই করে-_বাড়তি পণ্যের জন্যে তারা এতাবৎকাল ( পলাশীর যুদ্ধের আগে 
পর্ধন্ত ) সোনা এনেছে । কিন্তু এনেছে এ পর্যস্তই ! এ দেশের ভোগে তা লাগে নি। উপ্টোমুখে 
সেই স্বর্ণ সম্পদের পুঁজি ছাড়াও দেশের বাড়তি সম্পদও টান মেরে নিয়ে গেছে। নিয়েছে লুট 
করে বাণিজ্যের নামেই। সেই লুটের বিস্তৃত ইতিহা'স রমেশ দত্ত উদ্ঘাটন করেছেন । 

ভারত-বাণিজ্যে রপ্তানী বাড়লেও ভারতের সম্পদ বাড়েনি। উপরস্ত শিল্পোৎপাদন 
দ্রুতগতি সর্বনাশের পথে নেমে এসে আথিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কলোনীয়াল 
বাণিজ্যের এই রিক্ত লাঞ্ছিত ভয়াবহ রূপের চিত্রই পাই রমেশ দত্তের কলমে । 

মুনের বাণিজ্যবাদ তত্বের যুক্তিসম্মত প্রয়োগ ঘটেছে ইংরেজের জাতীয় বাণিজ্যে । টমাস 
মুনের পর আযাডাম শ্মিখ। বাণিজ্যবাদের যুগোপোষোগী যে টুকু ঘাটতি ছিল আধুনিক অর্থনীতির 
জনক আ্যাডাম স্মিথের বাণিজ্যতত্বে তাও দোষমুক্ত হল। নতুন তাত্বিক হাতিয়ারে সমৃদ্ধ ইংলগ্ডের 
উদীয়মান শিল্পা জগৎ বহির্বাণিজ্যের চরিত্র বদলে দিতে পেরেছিল। এমন কি কাগজে কলমে 
ভারতবাণিজ্যে বাড়তি রপ্তানীর ছবি থাকলেও সে যুগেও সর্বনাশের পিচ্ছিল পথ আরো! পিচ্ছিলতয় 
হয়েছিল । 

মুনের বাণিজ্যবাদ কিংবা! আযাভাম স্মিথের নতুন বাণিজ্যতত্তবের সংগে মিপিয়ে যে দুই তত্বের 
উদ্ভাবন তার মধ্যে যে সব তত্বগত ফাক ছিল-_সেই ফাকের মধ্য দিয়েই ভারতের আধিক দুর্গতি 
ত্বরান্বিত হয়েছে। বাণিজ্যবাদ যেমন যুরোপের সম্পদ বুদ্ধির প্রেরণা দিয়েছে তেমনি অপরিসীম 
ক্ষতি করেছে ভারতের, এশিয়ার । ম্মিথের আধিক তত্ব মুরোগীয় শিল্প বিকাশের সহায়ক ছিল 
কিন্ত ভারত-শিল্লের সংহারক। 

এই অর্থনীতির ইতিহান আমরা যখন পড়ি, স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তা 
পড়ি নী--অথচ রমেশ দত্ত অর্থনীতির বহুমান্ত তত্ত্বের সর্বনাশ! ফাকটুকুর চেহারা তুলে ধরেছেন। 
সে ছবি আমর] ধীরে ধীরে ব্যক্ত করবে । 


১৩৭৪ ] রমেশচন্ত্র ও ভারতের অর্থনীতি ১৩৭ 


একট] গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক দায়িত্ব সুসম্পূর্ন করেছে বাণিজ্যবাদ। বাণিজ্যবাদের যুগ 
ত্বরিত পুঙ্জি সঞ্চয়ের ( &2001070126100 ০1 02016%] ) যুগ। নতুণতর উৎপাদন ব্যবস্থার স্থচনার 
মুখে যে সঞ্চিত পুঁজির প্রয়োজন ছিল সেই পুঁজির উৎস মুখ খুলে দিয়েছে__ সম্প্রসারিত 
বহির্বাণিজ্যের তাত্বিক সমর্থন জুগিয়ে নতুন শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার (টোটাল ইগ্ডাপ্রিয়ালিজেসান ) 
দিকে সমাজের মুখ ফিরিয়েছে। ফলে বাণিজ্য পুঁজির ( 115:0781)0 08/3641 ) প্রেরণায় শিল্প 
পুঁজির ( 71006501691) আবির্ভাব ঘটলো-_কিন্তু ভারতে যুরোগীয় বাণিজ্যবাদ সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভূিকায় অবতীর্ণ হল। এখানে ধ্বংস পেয়েছে সঞ্চিত পুঁজির সম্ভাবনা ও প্রচলিত 
শিল্পোপাদন। নতুনতর উৎপাদনের সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট হয়েছে। 


বাঁণিজ্যবাদের এঁতিহা'সিক ভূমিকা! £ 


দুটি এতিহাপসিক স্তরে যুরেপীয় বাণিজ্যবাদ বিকাশ লাভ করেছে । প্রথম স্তর ছিল যে কোন 
রকমে দেশের সম্পদ বাড়াতে হবে (৮%8017)9 1:26 209৮91009 78151106, 6010 500010)11126106 
100 998...) মুরোপের আথিক চিন্ত'র ১৭০* সাল অব্দি এ যুগের প্রভাব ছিল বেশি। 

প্রথমে পথ দেখিয়েছে পতুগিজ আর স্প্যানিশ দঙ্থ্যরা। পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু হয়েছিল 
তাদের ছুঃসাহপিক অভিযান । মেকৃপিকো, পেরুর স্বর্ণ সম্পদ লুন্তিত হয়ে স্পেনের ভাগারে জমা 
হয়েছে। একে একে আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য আমেরিকা, চিলি, আর্জের্টিনা, ক্যালিফো নিয়া, 
ফ্লোরিডা_-সব জায়গায় পাওয়া যায় অশেষ লুষঠনের ইতিহাস। পতুগিজ দখলে এসেছে উত্ত 
আমেরিকার কলোনীগুলো। এসব দেশের স্বর্ণ সম্পদ নিবিচারে লুস্িত। 

তবে বাণিজ্যের ভূমিকা মুখ্য করে দেখেছে ইংরেজরাই। বড় বড় কোম্পানী (২) গড়ে 
দেশাস্তরের হাটে পণ্য বেচে ঘরে জমা করেছে সম্পদ । এদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর । ১৬০০ সন থেকে শুরু করে ১৮৩৩ পর্বস্ত তার বাণিজ্য অভিযান আর ১৭৫৭ থেকে 
১৮৫৮ পর্যন্ত করেছে দেশ শাসন। 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাণিজ্যবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এবং শেষ 
পর্যায়ে হয়েছে নতুন শিল্পযুগের উদ্বোধন ইংলগ্ডে--অপবিমেয় বাণিজ্যজাত পুঁজি থেকে আর 
ক্রমবর্ধমান বহিবাণিজ্যের তাগিদে ব্যপক শিল্পায়ন ও শিল্প বিপ্লব । 

শিল্প বিঞ্নবের তাগিদেই অন্ত দেশের শিল্পজাত পণ্যের আমদানী কমিয়ে দেওয়ার জন্টের চাপ 
এসে পড়লো ইংলগ্ডের বহির্বাণিজ্যের ওপর | কিছু কিছু বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিয়ে না 
দিলে ইংলগ্ডে শিল্প প্রসার রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইংলগ্ের কার্পাস বন্ধ ও পশমী বস্ত্রের উৎপাদন বেড়ে 
গেছে অনেক। স্থতরাং রপ্তানী যোগ্য পণ্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশের বাজারে পাঠাতে 


হয়। অতএব নতুন শিল্পোৎ্পাদনের তাগিদে বাণিজ্যবাদের অবাধ স্বাধীনতার ওপর সরকারী 
হস্তক্ষেপ এসে পড়তে বাধ্য। 


১৩৮ সমকালীন [আঁধাট 


কিছু কিছু আমদানী যোগ্য পণ্যের ওপর বধিত হারে শুক্ধ চাপানো হল। না হলে তাদের 
আমদানী কমানো! যাবে না। আমদানী কমানোর কারণে সরকারী আইন শিল্প যুগের সমর্থনে 
( 0:০6906300 01 93621)1391)60. 3707096: 7০0119) ) হাতিয়ার হয়ে আঁবিস্ভূতি হল। এই 
আধিক ব্যবস্থাকেই আডাম ম্মিথ স্বাগত জানিয়েই প্রথম বলে ছিলেন -*:0108238 7৪ 92৪ ০1 
900000710 901910006 ( 98161 ০1 3৮8100)। এবং এখ [নেই বাণিজ্যবাদের সমাপ্তির শুরু। 
" জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির বৈপ্লবিক সুচনা! এল ইংলগ্ডে। আর নতুন বাণিজ্যনীতির ফলাফল 
ভারতের শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত সর্বনাশ ডেকে আনলো । রমেশচন্দ্র বিস্তৃত করেছেন এই ইতিহাস। 
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0, 
প্রতিষ্ঠাকাল 
২। দিমার্চে্ট অব স্টেপ. *** *** ১৫০০ খুষ্টাবর 

দি মার্চেন্ট আডভেঞ্চার্স 2 2, ১৫০৫ % 
দিমাস্কোভি কোম্পানী *** ৮” ১৫৫৩ » 
দি ইস্টল্যাগ্ড কোম্পানী ** হি ১৫৬৮ » 
দি লেভাণ্ট কোম্পানী *** ১৮ ১৫৮১ % 
দিগিনি কোম্পানী 5 ১৮৮৫ ৪ 


দিইস্ট ইত্ডিয় কোম্পানী টি ও . টিটি ১৩০৩৩ রি 


ন্লবীজ্দ্রনাথ ও লোটেনফটাইন, নন্কুত-ইতিহাস 
অশ্রুকুমার দিকদার 
বন্ধুর মাধ্যমে ভাবুকসমাজের সঙ্গে পরিচয় 


এর পরে শুরু হয় ভোজসভায় বা চায়ে নিমন্ত্রণ, নানা সভায় সম্বর্ধনা, নানা মনীষীর সঙ্গে পরিচয়; 
ইংল্যাণ্ডের ভাবুক সমাজ বহুভাবে সিংহসম্মানে কবিকে সম্মানিত করতে আরম্ভ করলো । নিজে 
চিত্রী হলেও রোটেনষ্টাইনের বন্ধুবর্গের মধ্যে কেউ ছিলেন সাহিত্যিক, কেউ চিত্রী, সাংবাদিক, 
স্থপতি ব। রাজনীতিবিদ । 

7961১9 1080. 910010]5 60 10906100 ৪0০)) 1780098 83 ড99%3) 119999109 নল, ও ০118, 
36010601:0 13100109), 750500) ₹95110900, 79650 [00100911531], 900. 17) 8167 0958 19 
০0]0 1100 1)11003911 5166106 জ161) 09100 0৮০ 6109 10100) ০7 69৪-6৪%1)19, 

এদের নিয়েই “ইংল্যাণ্ডের ভাবুকসমাজ+ এবং সামান্ত পরিচয়েই একট] জিনিস লক্ষ্য করিয়' 
আমি বারগ্ার বিস্মিত হইয়াছি, সেট! ইহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেকট্রকের আলোর 
তারের মত সর্বদা যেন প্রস্তত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবামাত্র তখনই জলিয়৷ ওঠে। 
একদিন বার্রাণ্ড রাসেল নিজ পরিচয় দিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার 
জন্যই তিনি কেছিজ থেকে এসেছেন এবং 60620 অ100006 8105 10161701 86691001686 ৫010০1- 
596100 8১000158916]. 17100) £]81801:9) 139৮ 19 1398065 ?? [109 00956100 ৫8006 ৪০0 
980091715 61196 78010611906 911606 102 8, 1010969 %00 61090 9%70181090 1015 19985 ০18 
89361795109 1020) 1)০ 19697 909৬9107099. 10 11396 19 41৮? 10 1019 19001 01:996159 [00265. 
(08. 07০ [10899 ০1 11779 ), 

রাসেল যেমন সহসা এসেছিলেন, ব্যাখ্যা! শোনার পর তেমনি সহসা চলে গেলেন। জুনের 
শেষে রবীন্দ্রনাথ কেনম্বিজের অধ্যাপক লোয়েস ভিকিনসনের আমন্ত্রণে তীর বাসায় দুদিনের জন্য যান, 
ইনি সেই লোয়েস ভিকিনসন ধার “জন চীনাম্যানের পত্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে বিস্তারিত 
আলোচন! করেছিলেন । (১) “পথের সঞ্চয়ে” রবীন্দ্রনাথ কেম্তিজে রাসেল ও ভিকিনসনের সঙ্গে তার 
আলোচনার কথ! লিখেছেন । “রাসেল সাহেবের মন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিস্তার 
আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ধ হান্তরশ্ি মিলিত হইয়! আছে, সেইটি আমার কাছে সব চেয়ে সরস 
লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমর কলেজের বাগানে গিয়! বসিতাম, সেখানে একদিন রাত্রি 
এগা'বোট! পর্যন্ত প্রাচীন গুরুসভার গভীর নীববতার মধ্যে এই ছুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি 
শ্তনিতেছিলাম।"*নিস্তব্ধ রাত্রে ছুই বন্ধুর কণ্ঠের কথাবর্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের 
সেই আনন্দ সেই এশ্বর্য অন্গভব করিতেছিলাম।” | 

ভিকিনসন সেই রাজির বর্ণনা নিজেও দিয়েছেন (41:02800-এর [88076 8):998 
99660 [15৩8-এ উদ্ধৃত )। 


১৪৩ সমকালীন [ আযাঢ 
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মে সিনক্লেয়ার, যিনি 86. ০00. ০1 66 :০3৪-এর তৃলনাঁতেও গীতাঞ্তলিকে উতকৃ্তর 
বলেছিলেন, তিনি অন্ত একদিন লিলি ইয়েটসের সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 
কধিতাপাঠ কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 3998206 0181১-এ রবীন্দ্রনাথের সম্মানে এক ভোজ 
দেন। রবীন্দ্রনাথের সেদিন আসন পড়ে বারনার্ড শ'-র পাশে । সেদিনের ভোজসভার বিবরণে 
রখীন্দ্রনাথ লিখছেন, 

0070561586101) 1060. %09170 61)9 691)10 ৮10) 508161015 1)711119069) 1১0৮ 60 6109 
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রথীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী শ'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাক্ষাৎ হয় 039997)8 [৪] এ 
বেহালা বাদক হেইকেজের বাগযশেষে- ভিড়ের মধ্যে থেকে সহসা শ' এগিয়ে এসে রবীন্দ্রাথের হাত 
ধরে বলেন 40০ ১০৭ 29776721997 009? ] 800 7397001090৮ এবং বলেই পুনরায় ভিড়ের 
মধ্যে মিলিয়ে যান। শ"-র, সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে । কিন্তু 
তখন রোটেনষ্টাইন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। স্ত্রীর মুখে রোটেষ্টাইন শোনেন, শ' নাকি 
জনান্তিকে ভারতীয়দের বহু বিবাহ প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করে সরপভাবে মন্তব্য করেছিলেন, এই 
শ্্পারীর না জানি কয়টি স্ত্রী! রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতে তখন ৮ই জানুয়ারি 
তারিখে হাইড পার্ক হোটেলে শ'র সঙ্গে তার আবার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনে দীর্ঘ সময় ব্যাপী 
আলোচন। হয়। 

পূর্বপরিচিতদের মধ্যে আসতেন হাভেল ও কুমারস্বামী। নতুন পরিচয় হল বৈজ্ঞঝনিক 
অলিভার লজের সঙ্গে, ধার এখন উৎসাহ শুধু প্রেততত্বে এবং পরলোকে। রবীন্দ্রনাথের গ্রয় 
লেখক হাভপনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিতে বিলম্ব করলেন না রোটেনষ্টাইম, কারণ তিনি নিজেও 
হাডদনের ভক্ত ছিলেন । 'আরনেষ্ট রীসের সঙ্গেও পরিচয়ের মাধ্যম রোটেনষ্টাইন | [15975278015 
8৪8৩-এর সম্পাদক রীস মাঝে মাঝে অফিপফেরৎ শ্মঞ্সমেত মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে সোজাঙ্কা্জি 
রবীন্দ্রনাথের বাঁড়িতে ঢুকে পড়তেন। কোনো কোনো দিন আবার তার গে।লড।্স গ্রীনের বাড়িতে 
এ পক্ষের নিমন্ত্রণ থাকতে। এবং বাগানে শরবতে চুমুক দিতে দিতে তাঁর পিয়ানোবাছ্য শোন হত। 
রথীন্দ্রনাথের স্থৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত করছি-- ্‌ 
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১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ১৪১, 
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রোটেনষ্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখহীন চিঠি, সম্ভবত ১৯২২ সালে লেখা, 
থেকে জানা যায় পরবর্তীকালে তিনি রীম্‌কে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে- 
ছিলেন। বীম্‌ সম্ভবত ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্ত তার স্ত্রী অহ্স্থতাঁর অজুহাতে আপত্তি করেন। তখন 
রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মূরকে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু স্টার্জ মূরও জানান চার বছরের মধ্যে তার আসা 
অসম্ভব । 

রোটেনষ্টাইন যখন ই্রডিরোর খ্যাতনামদের ছবি আকতেন তখন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ 
সেখানে বসে তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। এইভাবে তখনকার দ্রিনের রোমার্টিক বীর 99০1 
[91103 ০1 ভ150০) গ্রন্থের রচিয়ত| টি. ই, লরেন্স বা আরবের লরেন্সের সঙ্গে তিনি পরিচিত্ত 
হইন। নূতন দিল্ির স্থপতি হিসাবে তখন লুাটেনস নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুশিকল্পী সম্বন্ধে 
বেশি উৎসাহী ছিলেন না বলে, তাকে ওয়াকিবহাল করার মানসে রোটেনষ্টাইন নিজ গৃহে এনে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সরস মন্তব্য করায় ব্যস্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথের 
ধ।রণা হয় নৃতন দিল্লির যোগ্য স্থপতি ল্যুটেনম্‌ নন। তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হন হা(ভেল 
এবং রোটেনষ্টাইন | রোটেনষ্টাইনের আর এক বন্ধু ফক্‌স্-ট্র্যাংওয়েজের প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথকে 
যেন অক্মফোর্ড বা কেম্থিজ থেকে সম্মানসচক ভিগ্রি দেওয়া] হয়। কার্জনের পরামর্শ চাওয়া হলে 
তিনি জান।ন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভারতবর্ষে যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মজীবনীর 
দ্বিতীয় খণ্ড লেখ।র সময় রোটেনষ্টাইন মন্তব্য করেছেন-__ 
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ইগ্ডিয়া সোসাইটির গৃহে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথের 01৮: পাঠের ব্যবস্থা কালে, 
অন্থান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ইয়েটন্‌ এবং স্প্ত্ীক গ্রার্ণভিল বার্কার। সভা হয় ১৫ই মে 
১৯১৩-র পূর্বে কোনো তারিখে, কারণ এ তারিখে লেখ! চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে পাঠের 
খবর দিয়েছেন। 79৪৮ 11108566: 38%৮6৪-এ এই পাঠের বিবরণ প্রকাশিত হয় (চিঠিপত্র--৪-এ 
উদ্ধৃত।) 
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10000 110) 10910726186 00010 982809 17010 6109 10000, 

দেহে মনে প্রাণে ধাকে “এমন অজ বলিয়া বোধ হয়, সেই ইয়েটসের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের 
পরিচয়ের মাধ্যম রোটেনষ্টাইন। এলম্যান “[1,9 [0926165 ০৫ 5696৪) গ্রন্থে লিখেছেন, 

[77010 87000 1919 61010091915) 986৪ 1916 1013 101000. ৪611:90) %৪ 18 9810, 1১5 
1১%101170790961) 078%£026, 

তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিত। পড়ে বা সেই সম্বন্ধে প্রশস্তি করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি 
3168019]1-র ভূ! মিকা লেখার দায়িত্ব নিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কুল পার্ক থেকে ১৯১২-র ৭ই 
সেপ্টেম্বর রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন, 

[7 009 9:90 116619 01791)69] 1 1099 £1%9)0 01961001805 10959 8810. 60 009 ৪/০০9৮ 
[118£০:৪০---61)91 1)75159 01 1)110 000 10917 09901116100 01109 1119, 1186] 920 901008 
01০০০৮৪০108 [806 10765 199 1৮91) ৮:00], 80৭ 5৪৮ 1 0006 0৮ &0561১106  0:98860 
006 1) 1189607:98 100095$5...019 9598 19 00 10017999100) [159 200 19063 909] 610099 
10 61)0 00690 ০0119288610, 

উপরন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে সামান্ত ছুই-একটি শব্ধের পরিবর্তনে কবিতাগুলির 
ভাষাস্তরকর্ম সার্থকতর করে তুলতে সাহাধ্য করলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সহযোগিতার স্থতি 
রোমস্থন করেছেন রোটেনষ্টাইনকে লেখা ১৯৩২ সালের ২৬ নভেম্তরের দীর্ঘ চিঠিতে-_ 

[1990 08008 (18059 09116106101] 08১9 1)6)) ][ 01090. 101) 59869 900. 1 810 909 
009 708810 01 1019 1960. 11610)90 175 11081101) 6০ ৪/69ঠ0 90209 0581)%5 0 0911008067368, [& 
৮৪ 110৮ ৪6 ৪1117909395 10: 105 ০00. 29106802000 61096 ] 81)0010 100 005 01809 10 6179 
101960৮ ০01 5001" 11691990696 8৪ 00 00010610610 %%1)101) 500. 1919 9190 1:991)010911019 
8100 1008921)19 10056 ০: ৪1] 08 986৪, 

যে তিনজনের কাছে '018511811,-র টাইপ করা নকল রোটেনষ্টাইন পাঠিয়েছিলেন তার 
মধ্যে অন্ততম ছিলেন স্টপফোর্ড ক্রক। পরে ক্রকের সঙ্গে সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ অভিলাষী হলে, 
ক্রক রোটেনষ্টাইনকে বলেন, 'কবিকে আনিবে, কিন্তু তাহাকে বলিও যে আমি মহাত্মা নহি, 
( রবীন্দ্রজীবনী ২)।, তার সঙ্গে আলাপের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ “পথের সঞ্চয়ের? “স্টপফোর্ড ক্রক' 
নিবন্ধে দিয়েছেন । কবির তার প্রধানত শ্রীষ্টানধর্ম ও জন্মাস্তরবাদ নিয়ে আলোচনা হয়। নিজের 
বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করে এইচ, জি. ওয়েলেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন 
রোটেনষ্টাইন। স্টার্জ মুর, ধাকে রবীন্দ্রনাথ [175 0:9892 11০০7)? উৎসর্গ করেন, তার সঙ্গেও 
সেখানে রবীন্দ্রনাথের আলাপ। তরুণ মান কবি এজর| পাউওড ভক্তের মত রোটেনষ্টাইনের 
বাড়িতে ন্রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হতেন। তারই উৎসাহে শিকাগোর “০৪৮:১১ পত্রিকায় 
প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপানো হয়। ছাপানোর প্রস্তাব দিয়ে তিনি সম্পাদিক] হারিয়েট 
মনরোকে ১৯১২-র ২৪শে সেপ্টেম্বর লেখেন-_ 

4180 171] 65 6০০6 50006 0 6৮06 0092028 ০1 01১9 ৪2০ 986 73908511 0০৪০) 


১৩৭৪] . রবীন্দ্রনাথ ও যোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ১9৩ 


[3%011)0750960 10509, 11565 83 £0106 60 199 6156 ৪6908861012. 01 01১9 11691... 

১৩১৩-র মার্চ সংখ্যা “চ০:6018095 2১০দ19%/-এ তিনি 40169018)3”র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
করেন ।” (২) রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা”, “মালিনী” ও “ডাকঘরের? ইংরেজি তর্জমা-__:0718:৪) (৩) 
181101 ও 72096 0০০+ সম্পূর্ণ হলে রোটেনষ্টাইন সেগুলি উদীয়মান কবি ও নাট্যকার 
ট্রেভেলিয়ানকে দেখতে দেন। ট্রেভেলিয়ান বলেন “এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি গ্রীক লাহিত্যের 
রস পান। 

একদিকে এইভাবে ইংল্যাণ্ডের মনীষীসম!'জের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হুরু হল 
রোটেনষ্টাইনের মাধ্যমে, অন্যদিকে তাঁকে সম্বধধিত করার জন্ত সভাসমিতির নানা আয়োজন হল-_ 
এই সমস্ত আয়োজনের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে রোটেনষ্টাইনের অদৃশ্ঠ হস্ত বর্তমান। বিলাতের 
উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক মুখপত্র ৪61০7 পত্রিকার পক্ষ থেকে একদিন রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্- 
ডোজে নিমন্ত্রণ কর] হলো। ১৯১২-র ১* জুলাই তারিখে কেদারনাথ দাশগুণ্ের উদ্যোগে এমার্সন 
ক্লাবে 00100 ০1 10536 801 ০৪৪ সমিতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বধিত করে| ও 11199 ০৮ 6১৪ 
79816 থেকে 19807006£ 1919,_-এ লেখা একটি চিঠিতে দেখি রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে 
জানাচ্ছেন তার দেশবাসী [10019000107 9০৫০65-তে তাকে অভিনন্দিত করবেন । [07100 ০1 
[1896 £০৭ দ৩৪% বাঙালীদের উদ্যোগে প্রতিষিত সমিতি__সেই কারণে ও কিছুট1 নাম সাদৃশ্তের 
ফলে মনে হয় এই দুইটি সম্ভবত একই প্রতিষ্ঠান । ১২ই জুলাই হলো 1:00919:0 £8956%81806-এ 
নির্বাচিত স্ধীমগ্ডলী সমাবেশে [001% 9০০৮5 প্রদত্ত সম্বর্ধনা । এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
ডক্টর ও শ্রীমতী হেরিংহাম, রোজার ফ্রাই, হাভেল, রোটেনষ্টাইন প্রমুখ ভারতশিল্পের অন্রাগীবুন্দ। 
[0918 9০০965-র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ প্রাগুক্ত পুস্তকে লিখেছেন__ 

4069 59868 1180 £1590. & 19801106 0000 9168101811--61)15 61008 1091079 & 19692 
800 90:98917689,01%9 £961)91178--01)979 976 20825 ৪9692010067 91096901569 705 198068 
০1010979106 11692850008, 10119 9701510£ 60 61)9 608885 [8006 :৪০1690 9 16 
01000191191)90. 00809) 800. 2৮ 6106 6100. ছদ1)910 [79619019817 11) 13910£8]) 61১9 12096101081 50106 
৬9009 11869100 ০5০7:510005 7089 900 79208117190. 969001106. 

৩০শে কুলাই 2০5৪] 48199: 17211 1]17996:6-এ আর একটি অনুষ্ঠান হলো! । রবীন্দ্রনাথের 
“দ্ালিয়া” গল্পকে ইংরেজীতে ভাষাস্তরিত করেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত এবং তার নাটনরূপ দেন জর্জ 
ক্যালডেরন- সেই '1451187803 ০1 187-এর অভিনয় । অভিনয়ের পূর্বে প্রথমে ভারতীয় 
গায়কগণ গান করেন, রোটেনষ্টাইন কবিপ্রশস্তিম্থচক বক্তৃতা করেন এবং ফ্লোরেহ্গ ফার, যিনি 
ইয়েটসের সঙ্গে কবিতাপাঠ বিষয়ে নান! পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
পাঠ করেন। 


ইংল্যাগ্ডের পল্লীগ্রাম ॥ 
নবপ্রাপ্ত সহচর চালি এনড্জ বোঝালেন ইংল্যাণ্ডের গ্রাম না দেখলে ইংল্যাণ্ডের পুর্ণ পরিচয় 


১৪৪ | সমকালীন [ আঘাঢ় 


পাওয়া যায় না।. তাই স্টাফোর্ডশায়ারের অন্তঃপাতী বাটারটন গ্রামে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 
গেলেন বন্ধু উদ্রামের বাড়িতে । পান্রী উষ্ীম সিপাহী বিদ্রোহকালের বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি 
উ্রামের পৃর। “পথের সঞ্চয়ের? 'ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাত্রী? প্রবন্ধে নৃতন অভিজ্ঞতার চমৎকার 
বর্ণনা আছে। বাটারটনের পল্লীনিলর্গ চমৎকার, সেখানে 'মঞ্গলত্রতে-নিয়ত-উৎসর্গ-করা' উদ্রাম 
সাহেব আছেন, কিন্তু কবির মন রোটেন্াাইনের গৃহকোণের প্রতি ধাবিত। তিনি 98৮6৪৮০] 
1০৮৮০ থেকে বন্ধুকে ৫ই আগষ্ট ১৯১২ তারিখে লিখেছেন-__ 

[1119 59801)01 1)0129 19 7906 2) 10191] 900017701 ০61)62 00908 6109 00806570000 
18 1)9806110] 800 ০00 1)05% 8110 11056998 ৪79 10109 1)901)19. 93০0] 17059 10061)11)6 6০ 
001011900০0, 130 [199 100909 9 0130001" 921709 1 ০1009 11919 61786 11090 £0 1) 
1000. 01170,7)1)96920 16100 1)011)06 ০9 01 1. [018 13880770118 ৪ 6086 10119 
01709100010 99311 £09 60 & 1)1800 1110]) 05 0991 69 109 ৪00 76 6959 1779 9 70011)0999 
1 ]% 08115 1109 10 130100010, ০০ 111056 1)9৮9 & 01061] 26620610216 5০0 0 
60 ৪৮০ $০013911 00)0 0119 01561906102 01 15100 10061)106 10৮76100197 60 10010 10570 
০,116 15 1991) 0019 05ঠ)169 86806100010 17091099 95০9150171170 9139 9৮:90৮1%,. 1! 
10198 10919 61790 10010190058 01 1090 61)9,% 10809 €9১০]) 0117) [010000 0858 9৪০ 0010])1969.. 
1 97) 906 61১96 6179 1)996 0101176 1 00910 09৮ 1990] 1001016 1701) 005 67৮৮913 ০০1৭ 1১9 
011০ 10610001৮01 01099 1)80)1)5 0855 10 ১০০ 099৮ 0911)1)000)000. 

দুজনের সম্পর্ক ক্রমেই কত নিকট হয়ে উঠেছিল এই চিঠি থেকে তার প্রম।ণ পাওয়া যায়। 
পরের দিন লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে অনুরোধ করছেন গ্রস্টার স্টেশনে উপস্থিত 
থাকার জন্য ৮০ 6৪10০ 5৪ 6০ 61১6 67811) 6786 6০99৪ (০ 96:০0. বাটারটন থেকে কবি গেলেন 
রোটেনষ্টাইন পরিবারের সঙ্গে বান করার জন্ু প্রস্টারশায়ারের অন্তঃপাতী চ্যালফোর্ড গ্রামে। 

[৮ 10810190690 0796 69 ৪1006 (0919 ) ৪3 009 01 606 29371986 00. 190০02৫. 
41 600%01197 819৪ 10)9669 160 6য:001)820128] ৫0100361020) 9810. 1119801:9) 17628 ] 
00০01951990 107 67০ 0017 00 780) 800. 619 81989170601 6139 ৪00, ড৬1)910 10916 1100008, 
19 1)09190 1010)9911 চ19]) 615091863005 01 00026 19908108800 01955 (160 900 
[191001199 [[), | 

গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে স্াউডের নিকট এক পুরানে৷ খামারবাড়ি 
দেখে তাদের ভালে! লাগে এবং প্রধানত শিল্পীর্জায়! এলিসের আগ্রহাতিশষ্যে সেই [19৪ চাাণা 
রোটেনষ্টাইন ক্রয় করেন। সংস্কারের পর এইটিই তাদের স্থায়ী নিবাস হয়, এই বাড়ির নাম ৪ 
0161169। মাফিনদেশ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েক দিন যাপন করেন। অনেক পরে 
শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনথ রোটেনই্ইন-পরিবারের সঙ্গে একত্রে গ্রামে বাসের 
স্থৃতি রোমস্থন করেছেন (চিঠির তারিখ জুন ২৫, ১৯৩৯-_ছুটন গ্রন্থাগার সংগ্রহের সর্বশেষ 
তারিখের চিঠি ১ 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস | ১৪৫ 


[ 00900 ০০ 00 509 19669 1১101) ৪08119 10901 6০ 2 02100 6086 0859:-9০-1)9 
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17100 1119. 


১, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ডিকিনসনের একটি বইয়ের সমালোচনা করে রোটেনস্ট/ইনকে 
লেখেন (১৮ ফেব্রুমীরী ১৯১৫ )-_:1[72998 10101105003 173395 00. 0118 01511120107 01 
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২. এই প্রসঙ্গে 'সা্্রৃতিক" গ্রস্থের এঞ্জরা পাউও্ প্রবন্ধ থেকে অমিয় চক্রবর্তীর বিবরণ 
উদ্ধত করছি-_-“পাউণড ডেকে নিয়ে জানলার ধারে বসালেন এবং সব আলোচনার পূর্বেই 
রবীন্দ্রনাথ এবং তার সঙ্গে তখন ছিলেন, স্বগণয় কালীমোহন ঘোষ, তাদের লগ্নে প্রথমে চেনার 
উৎ্স্থক বর্ণনা দিলেন। ববীন্দ্রনাথই তর কাছে ভারতবর্ষ, বলতে-বলতে তার চোখে জল এল, 
বললেন জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একদিন বাংল] গান শ্রনেছি।""*গীতিকাব্য যে কোথায় 
পৌছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তাঁর তুলন| নেই; স্থর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের 
ধ্বনি গ্রতিধ্বনিতে, গঠনের সৌকর্ষে এবং ভাষার ভাবে-ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সম্াট- 
শিল্পী । আরে] বগলেন, বাংল! কবিতার প্রত্যেক আলাদ বাংলা কথা উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে 
বুঝে নিতেন, ছন্দের কুট আলোচন1 করতেন, এমনি করে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা তয়। সর্বাতীত 
কারুহথটির জগতশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ” 


৩. “চিত্রাঙ্গদা” কেন 01016 হল তার কারণ রোটেনস্টাইনকে এক চিঠিতে (৭ নবেম্বর 
১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন--4]1)9 08006০01009 1)91019 10. 1191091)17009 13 
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৪016 8৩ 61) 0015 0০610090890 1)5 1707 08190651686 010 1799 %0% 10809 800 
[09908 6০ 100০6. 


বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোঢন। 


অশোক কু 


[ বস্ধিমচন্দের উপন্তাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো রয়েছে 
প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে । বোঝার স্ববিধার জন্ত 
প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে । ] 


গুরগণ খ। (চন্দ্র: ১১) ৃঁ 
“তিনি জাতিতে আরমানি; ইম্পাহান তাহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে 
বস্ধবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকাধে 
নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, 
সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নৃতন গোলন্দাজ দেনার স্ষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথান্গসারে 
তাহাদিগকে স্থশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা 
ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাহার গোলন্দাজ সেনা পর্বপ্রকারে ইংরেজের 
গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাশেমের এমত ভরস1 ছিলে যে, তিনি গুরগণ খার 
সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খার আধিপত্যও এতদন্গুরূপ হইয়া 
উঠিল; তাহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাশেম কোন কর্ম করিতেন না; তাহার পরামর্শের বিরুদ্ধে 
কেহ কিছু বলিলে মীরকাশেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগণ খ! একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া 
উঠিলেন। মুসলমান কার্ধাধ্যক্ষেরা সথতরাং বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন।” (চন্দ্রঃ ২২) 

সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খা সম্বন্ধে এই যে পরিচয় দান করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের 
কোথাও অমিল নেই। ইতিহাসে আছে--**80. &00060180081190 011801%-£01:81010),., 
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মীরকাশেমের উপর গুরগণের ছিল অপামান্ত প্রতিপত্তি। তাই সয়ে মুতাক্গরীণএ আছে-_ 
“15৪১. 89600 60 10859 ৪০10. 1)100796]16 €০ 13100 6০68115.১ গুরগণের গ্রাধান্তে অন্থান্ত 
মুসলমান রাজকর্মচারীদের বিরক্ত হওয়ার কথাও এ গ্রন্থে আছে। 

গুরগণ খাঁর জীবনের একমাত্র আশা বাংলা তথ! ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ কর]। 
মীরকাশেমের প্রধান সেনাপতি তিনি হয়েছেন বটে, কিন্তু তাও তার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত। তার 
আশা-_“আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি-_মীরকাশেমকে গ্রাহ করি নাযে দিন মনে 


১৩৭৪ ] বন্ধিম উপন্যাসের চরিজ্ত্র ও নাম সন্বস্ধীয় আলোচনা ১৪৭ 


করিব, সেই দিন উহাকে মস্নদ হইতে টানিয়। ফেলিয়! দিব।” ইতিহাসেও গুরগণ খার একপ 
উচ্চাকজ্মী গবিত চরিক্র অংকিত আছে --400151010-01080,,,88 0১06]. 95691079615 
17010000906, 800. 93692061500, &00. 0699690. 17) 1)19 1981 ০97 0090 ০01 1)176]) ০ 
017069196800106., (9917 10068017920 7, 455 ) 

গুরগণ খার হৃদয়ে কোন মায়া-মমতা বা সদগুণ নাই। নিজ ভগ্মীকেও তিনি স্বার্থসিদ্ধির 
উপায়রূপে ব্যবহার করেছেন । এমন কি দলনী যখন মীরকাশেমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন 
তখন তিনি তীর নবাবহারেমে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। এরজন্য 
কখনে! তাকে অনুশোচনা] করতে দেখা যায়নি। 

গুরগণ খার কৃটবুদ্ধি অসীম। তিনি অর্থের জন্য জগৎশেঠ ভ্রাতৃহ্বয়ের সংগে দোস্তি করেছেন 
এবং পরবর্তীকালে সাহায্য পাবার আশায় নবাবশক্র অমিয়টকে মিথ্যা কথা বলে নবাবের রোষ 
থেকে রক্ষা করেছেন । 

ফষ্টর যেমন শৈবালিনীর জীবনের সর্ধনাশে ইন্ধন জুগিয়েছে, তেমনি গুরগণ খাও মীরকাশেমের 

জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। মীরকাশেম-দলনী কাহিনীর সহায়তায় যতটুকু প্রয়োজন, 
বন্ধিম ততটুকুও গুরগণকে এনেছেন । তাই শেষপর্যন্ত গুরগণ খা-র কী হ'ল তাজানা যায় না। 


গোপাল ধনু (রজনী £১৪)॥ 

গোপালের সংগে রজনীর বিয়ে ঠিক করে লবঙ্গলতা। “গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর-_একটি 
বিবাহ আছে, কিন্তু সম্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে-_সম্তানার্থে অন্ধ পত্বীতে 
তাহার আপত্তি নাই।” অবশ্ঠ শেষ পর্ধস্ত এর সংগে রজনীর বিয়ে হতে পারেনি । 


গোবরার মা (দেবা £১১৩)। 
প্রফুল্পর “হাটে ঘাটে" যাঁবারজন্য ভবানী পাঠক গোবরার মাকে নিযুক্ত করে। গোবরার মার-_ 


“বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা] । যদ্দি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, 
কোন মতে ইসার! ইংগিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কথন শুনিতে পায়, 
কংন কোন কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে । এই গগুগোলের কিছু 
পরিচয় দিয়ে বঙ্কিম হাস্যরসের অবতারণ। করেছেন । 


গোবিন্দকাস্ত দত্ত (রজনী £ ২২) ॥ 
ইনি কাশীবাসী। কাশীতেই কথোপকথন কালে তিনি অমরনাথকে রজনীর জীবনসংক্রাস্ত 
অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। তার ফলেই অমরনাথ রঞ্জনীর খোজ করেন। 


গোবিন্দলাল (কঃ উঃ ১১)। 
কৃষ্ণকাস্তের উইল? উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দ লাল হরিজ্রা গ্রামের জমিদার রুষ্ণকাস্ত রায়ের 


সমকালীন [ আধাড় 


আদরের ভ্রাতুপ্পুত্র-_ নয়নের মণি। গোবিদদলাল শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, স্থন্দর, সর্ব গুণান্থিত। গৃহে 
তার মমতাময়ী পত্বী ভ্রমর | এই সব পাওয়ার মধ্যেও গোবিন্দলালের অতৃপ্তির আগুন, এই স্থুখের 
মধ্যেও দুঃখের ঘটনার বীজের অংকুরই গোবিন্দলালকে স্মরণীয় করে তৃলেছে। 

উপন্থাসের প্রথমে দেখা যায় গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণী-তীরের ফুলবাগান নিয়েই সন্তুষ্ট । 
ভ্রমরকালো। স্ত্রী ভ্রমরের সংগে কৃত্রিম কলহের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত 
ই'য়েছে। কিন্তু বারুণী পুষ্করির্ণীতীরে রোহিনীর সংঙ্গে সাক্ষাত-ই তার জীবনে বিপর্যয়ের স্থচনা 
ক'রল। প্রথম দর্শনে রোহিনীর ছুঃখের প্রতি সহান্ুভূতিই তিনি দেখিয়েছিলেন। তারপর 
কুষ্ণকাস্তের হাতে ধৃতা রোহিনীকে দয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে গোবিন্দলাল আরে! জড়িয়ে পড়েছেন । 

স্্ীলোকের ছলনার কাছে গোবিন্দলালের মত সরল স্বভাব পুরুষ বালকমাত্র। রোহিনীকে 

গোবিন্দলাল দেশত্যাগের পরামর্শ দিলে, রোহিনী গোবিন্দলালের কাছে তার প্রতি অন্রাগের 
কথা জানায়। 

তখন থেকেই গোবিন্দলালের মনে কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখ! যায়। তাই 
তাই তার সংগে রোহিনীর যাতে আর সাক্ষাৎ না হয় তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ভ্রমরের 
কাছে গোবিন্দঙগালের কিছু অপ্রাপনীয় ছিল কিন! তা?” স্পষ্ট করে জানা যায় না, কিন্তু বেশ বোঝা 
যায় ভ্রমরের কালে রূপের জন্যই হোক বা অন্ত যে কোন কারণেই হোক, রোহিনীর রূপের প্রতি 
তার মোহ জন্মায়। কিন্তু ঘটনার গতি গোবিন্দলালের চিত্তবিপর্যয়কে আরো ত্বরান্বিত করেছে। 
ভ্রমরের বাক্যে রোহিনীর বারুণী পুক্ষরিনীতে নিমজ্জন, গোবিন্দলালের উদ্ধীর ও “ফুল্লরক্তকুস্থমকাস্তি 
অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুন্থ্মকাস্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া_ রোহিনীর মুখে ফুৎকার? দান গুভৃতি 
গোবিন্দলালকে আরো দুর্বল করে ফেলেছে । 

কিন্ত তখনো গোবিন্বলাল আদর্শবাদের সংগে লড়াই ক'রে যাচ্ছেন।--“তখন গোবিন্দলাল 
সেই বিজন কক্ষ মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়! ধুল্যবলুন্টিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! নাথ! তুমি 
আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!_তৃমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইব ?--আমি মরিব-ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও-.আমি তোমার বলে 
আত্মজয় করিব ।” (১১৭) 

কিন্তু এই ঘটন] ভ্রমরের কাছে গোপন ক'রে গোবিন্দলাল একটি বড় ভূল করে বসলেন। 
তার উপর জমিদারী কার্ধ দেখার নাম করে দূরে পলায়নও তার অপরিণামদশিতার পরিচয় 
দেয়। তারপর আর গোবিন্দলালের কোন হাত ছিল ন1 ঘটনার উপর। লোকের রটনা, 
রোহিনীর ছলনা, ভ্রমরের অভিমান ও বাপের বাড়ী যাত্রা! ইত্যাদি ঘটনা ভ্রমর ও গোবিন্দলালের 
মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান হ্যাট করেছে । গোবিন্দল।ল ভ্রমরের কাছেই ফিরে আদতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু ভ্রমরের ব্যবহার তাঁকে ক্ষুকক করে তুলল। তারপর কৃষ্ণকাস্তের মুত্যুকালে ভ্রমরকে সম্পত্তি 
দীনের ঘটনা গোবিন্দলালের জীবনকে আমূল পরিবন্তিত করে দিল। 

এর পর থেকে গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে চলেছেন মদমত্ত মাতঙ্গের মত। 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা! ১৪৯ 


নেশা ভাঙলে! যেদিন রোহিণী আবার আঘাত দিলেন গোবিন্দলালকে । গোবিন্দলাল হত্যা 
করলেন রোহিণীকে | উত্তেজনার মাথায় গোবিন্দলাল হঠাৎ রোহিণীকে গুলি করে হত্যা করলেও, 
অন্তরে অসন্তোষ বহুদিন থেকেই সঞ্চিত হচ্ছিল । এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তা? হঠাৎ বহিঃ- 
প্রকাশ লাভ করল মাত্র। 

ভ্রমর ও রোহিণী-__এই ছুই নারীর টানাপোড়েনে গোবিন্দলালের জীবন বিপর্ষস্ত। ভ্রমরের 
মৃত্যুর পর বঙ্ষিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে গোবিন্দবলালের জীবনে এই ছুই নারীর প্রভাবের স্বরূপ 
নির্ধারণ করেছেন ।--গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া ছিলেন-ভ্রমরকে আর 
রোহিীকে ।**রোহিণীর বূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন_-যৌবনের অতৃপ্ত বূপতৃষ্ণা শাস্ত করিতে পাবেন 
নাই। ভ্রমরকে ত্য।গ করিয় বুহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়া- 
ছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে_এ বূপতৃষ্া এ ন্মেহ নহে__এ ভোগ, এ স্থখ নহে-_-এ 
মন্দারঘর্ষণপীড়িত বান্থৃকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বম্তরিভাগুনিঃহুত স্থধা নহে। বুঝিতে 
পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মস্থনের উপর মন্থন করিয়! যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্ধ, 
অবশ্য পান করিতে হইবে__-নীলকণ্ের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের 
কণস্থ বিষের মত, সে বিষ তাহার কঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে--সে বিষ 
উদশীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতম্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর প্রণয়ন্থধা_ স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, 
চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের উষধস্বরূপ, দিবারাত্তি স্থৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রালাদপুরে 
গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতম্রেরতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাহার চিত্রে প্রবলপ্রতাপযুক্ত। অধীশ্বরী 
_ভ্রঘর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়! রোহিণী অত্য।জা,_-তবু ভ্রমর অন্তরে, 
রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিণী অতশীঘ্র মরিল। যদি কেহ সেকথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে 
বুথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।, (২১৫) 

গোবিন্দলালের জীবনে ছু"টি জিনিষ তার সর্বনাশের সহায়তা করেছে । একটি দয়া, 
অপরটি অভিমান । রোহিণীর প্রতি দয়াই ক্রমে ভালবাসায় পর্যবসিত হয়েছে । আবার ভ্রমরের 
ব্যবহারে অভিমানাহত হয়েই তিনি নিজের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেছেন । 

গোবিন্দঙগালের পরিণামটি অতি নাটকীয় বলে মনে হয়। এই উপন্তাসের প্রথম 
সংস্করণে, উন্মত্তাবস্থায় বারুণীপুক্ষরিণীতে নিমজ্জনের দ্বারা গোবিন্দলালের পাপের শাস্তি দিয়েছিলেন 
বঙ্কিমচন্ত্র। কিন্তু, ১৮৯২ খ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণ থেকে গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হয়ে ভ্রমরের স্থৃতি ভোলার 
চেষ্টা করেছেন। শেষপধন্ত তিনি ঈশ্বরের পায়ে সমস্ত কামনা-বাসন] সমর্পণ করে শাস্তি পেয়েছেন । 
প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণামটি অনেকট! শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যুশষ্যায় গোবিন্দলালের 
হাহাকারের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি হলেই বোধ হয় সর্বাঙ্গনুন্দর হত। 


গোবিদ্দলালের মাতা ( কঃ উঃ ১৩ )। 
“পতিহীনা কিছু আত্মপরায়ণা" এই মহিলার উপস্থিতি নিতাস্তই গৌণ। কিন্তু বন্ধিম তাকে 
কিছুটা দায়ী করেছেন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের বিচ্ছেদের জন্ত। তিনি যদ্দি পাকা গৃহিণী হতেন 


১৫০ সমকালীন [ আধা? 


তাহলে হয়ত এ অঘটন ঘটত ন1। কিন্তু তিনি পুত্রবধূর বিষয়-সম্পত্তি পাওয়াতে সংসার ভাসিয়ে 
দিয়ে কাশীতে গেলেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 


শৌবর্ধন (আনন্দ £ ২১)।॥ 

সন্ন্যাসধর্ধ গ্রহণের পর শাস্তিকে-_গোবদ্ধন নামে একজন পরিচারক-_সেও ক্ষুত্রদরের 
সম্তান-_গ্রদীপ হাতে করিয়া! ঘর দেখাইয়া! বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শাস্তির পছন্দ হইল 
ন1।***উপস্তাসে এইটুকু মাত্র তার উপস্থিতি । 


গৌরীঠাকুরাণী (আনন্দ ১ ৩৪) ॥ 

“আননদমঠেও গুরুগন্ভীর পরিবেশে গৌরীঠাকুরাদীর রসবততী চরিত্রটি লঘুরসের অবতারণা 
করেছে। বঙ্কিম সামান্য কলমের আচড়েই এই চরিত্রটি স্ষ্টি ক'রেছেন। ভবানন্দকে দেখে 
তার স্থল দেহে খাটে] আচলথানি মাথ! পর্ষস্ত আনবার্‌ প্রয়াস, ভবানন্দের সাঙ্গ করার প্রস্তাবে তার 
আনন্দ-_পাঠকের রঙ্গরস উপভোগের উতৎ্স। 


চঞ্চলকুমারী (রাজ £ ১১)॥ 

চঞ্চলকুমারী চঞ্চলমতী রাজকুমারী । উপন্যাসে পনগর নামে এক ক্ষুত্ররাজ্যের রাজকন্ঠারূপে 
তাকে অভিহিত করা হয়েছে । টডের “67০ 4008]8 ৪00 40610016798 ০1 73851881780? 
গ্রন্থে রূপনগরের এক রাজকুমারের কাহিনী বণিত আছে। (ত্ুঃ 19 400819 870. 4061 
€1016168 ০01 1910861)80, 81098 11100-]20101191)90 1) 9. 1. 10910111 & 0০১ 1894. ৬০] 1) 
৮. 851-82)। কিন্তু যছুনাথ সরকারের মতে 'রাঁজসিংহ উপন্তাসের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী 
আমলে কিসনগড়ের রাজকুমারী চারুমতী। ওরংজেব চারুমতীকে বিয়ে করতে চাইলে রাজকন্তা 
কুলপুরোহিতকে দিয়ে রাজসিংহের কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠান। রাজসিংহের সংগে চারুমতীর 
বিয়ে হলেও, এ নিয়ে গরংজেবের সংগে কোন সংঘধ হয়নি। (দ্রঃ সাহিত্যপরিষৎ গ্রস্থাবলী-_ 
বঙ্কিম শতবাধিকী সংস্করণে আচার্ধ যছুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা 1৮০ )। 

কিন্তু চারুম্তীই হোন, বা বূপনগরের রাজকুমারীই হোন, বঙ্কিম যাকে 'রাজসিংহ' 
উপন্থাসে চঞ্চলকুমারীবূপে গড়ে তুললেন তাকে ইতিহাসে কোথাও পাঁওয়! যাবে না। 

উপন্থাসে চঞ্চলকুমারীর আবির্ভাব একটি অতিনাটকীয় আচরণের মাধ্যমে । গুরংজেবের 
চিত্রদলনের মধ্যে যতই উত্তেজনার খোরাক থাক, এর পেছনে এক অপরিণত বুদ্ধি বালিকার, 
অহেতুক উত্তেজনা ও অসংগত রপিকতার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত। অবশ্ত এর দ্বারা বস্কিমের একটি 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়েছে। মুঘল রাজত্বের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ, রাজপুত জাতির মধ্যে এত 
প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে তার ঢেউ রাজপুত অস্তঃপুরেও এসে প্রতিশোধের বাসন জাগিয়ে 
তুলেছিল। তার প্রকাশ চঞ্চলকুমারীর চিত্রদলনে | 

উপস্তাসেন্ব মধ্যে মুখল-রাজপুত সংঘর্ষের যে ভয়াবহ বহ্ছি জলে উঠল তার মুলে রয়েছে 


১৩৭৪ - বঙ্কিম উপন্াসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ১৫১ 


চঞ্চলকুমারীর ওই ভ্রাস্তি। নাটকের দিক থেকে হলে একে বলা যেত [8905 ০1 [07701 এই 
ঘটনার জন্য চঞ্চলকুমারীকে যে মুল্য দিতে হয়েছে তা তার জীবনের 1ঘ৪৫০৫5-র চেয়ে কিছু 
কম নয়। 

চঞ্চলকুমারী রাজকুমারী রাজসিংহের চিত্রদর্শনে যেভাবে তাঁর প্রতি অন্ুরত্ত হয়েছেন, তাকে 
কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়া অন্তায় নয়। বন্কিম নিজেও এ নিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে 
পড়েছিলেন ।--চঞ্চগকুমারীর কি হইয়াছে, তা তো বলিতে পারি না। শুধু ছবি দেখিয়া কি 
হয়, তা তো জানিনা । অনুরাগ ত মানুষে মানুষে__-ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, 
যদি তুমি ছবিছড়াটুকু, আপনি ধ্যান করিয়] লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে 
তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে ( বা স্বপ্নলটাকে ) সেই মনগড়া জিনিসের 
ছবি বান্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠারো বছরের মেয়ের 
মন আমি কেমন করিয়! বুঝিব বা বুঝাইব ?, (১৩) 

রাজসিংহের প্রতি আত্মনিবেদনে চঞ্চলকুমারী সর্ধদাই সংযত থেকেছেন। রাজপিংহের 
প্রতি চঞ্চলকুমারীর ভালবাসা, ব্রত-_বীরপৃজা বলেই মনে হয়। চঞ্চল প্রথম দিকে বালিকান্থলভ 
চপলতা৷ দেখালেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ তিনি গম্ভীর হয়েছেন। তা না হলে বোধ 
হয় গ্রেট রাজসিংহের সহ্ধগ্রিণীরূপে তাকে সহ কর] যেত না। 

চঞ্চলকুমারীর দুঢ় মনোবলও লক্ষ্য করার বিষয়। রাজসিংহের নিকট থেকে কোন সংবাদ 
না পেয়ে যখন তাকে মোগলবাহিনীর সংগে পাঠাবার আয়োজন চলছে তখনো তিনি দৃঢ়তার 
সংগে আত্মহত্যার সংকল্পে অটল থেকেছেন। আবার রাজসিংহ মবারকের মুখোমুখি সংগ্রামে 
চঞ্চলকুমারী'র আবির্ভাব তার সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বঙ্কিম সে সময় তাকে ভৈরবীমু্তিতে 
রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর জন্তই যে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সরু হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখে তার 
নারী-্বদয় কেমন করে নিশ্চল থাকবে | তাই চঞ্চল সর্বপ্রথম মরবার অধিকার চেয়েছেন। মবারক 
চঞ্চলকুমারীকে ছেড়ে দিলে, তিনি মুবারকের বিপর্দের কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্তু রাজসিংহের 
প্রাসাদে নিঃসংগত1 কাটাবার জন্ন যধন চঞ্চল সগ্যবিবাহিত স্বামী মানিকলালকে ছেড়ে 
নির্নলকুমারীকে নিজের কাছে থাকতে বাধ্য করেছেন, তখন একটু স্বার্থপরতার ভাব, বা নারীস্থলভ 
রয়ামায়ার অভাব, দেখা যাঁয়। উন্দিপুরীকে দিয়ে তামাক সাজানর ঘটনায় চঞ্চলকে দোষ দিয়ে 
লাভ নেই, তিনি উপযুক্ত ব্যবহারই করেছেন। অথচ জেব-উন্নিসার প্রতি তার কি সৌগজন্তস্চক 
আচরণ ! 

রাজপিংহের অস্তঃপুরে থেকেও যেভাবে চঞ্চল পিতৃআদেশের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ব্রহ্ষচারী- 
জীবন যাপন করেছেন, তাতে তীকে শ্রদ্ধা কর] চলে। কিন্তু বাইরে রণোম্মাদনার মধ্যে চঞ্চল- 
কুমারীর নিঃসংগ বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রতীক্ষার দিনগুলো! উপন্থাসে অন্থকতই থেকে গেল । 


াত্যশ্র সঙ 


গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক 


দীর্ঘদিন ধরে নাট্যালোচন! প্রদংগে একট] সর্বঞ্জনগ্রাহ্‌ নাট্যরীতি প্রতিষ্ঠার আভাস দিতে চেষ্ট 
করেছি কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তার ঝৌকট1 ছিল নাগরিক। এবার ব্যক্তিগত বিচার 
বিবেচনার পর গ্রামীণ ( তথা অর্ধনাগরিক ) পরিবেশে নাট্যরীতি প্রসংগে কিছু আলোচনা করতে 
চাই। ৃ 

প্রথমতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতিতে নাগরিক দোলাচলতা তথা দোটানার সংকট আরো প্রকট। 
নগরে যে সব বসত অনেকটা যাছুঘরের বস্তু, গ্রামাঞ্চলে আজো তা নিত্য তথা প্রত্যক্ষ সত্য । গ্রামে 
হরিকথা, কথকতা, রামায়ণ পাঠ এখনো! প্রায়ই হয়ে থাকে ও গ্রামের সাধারণ মানুষ তা থেকে 
আজো আনন্দ পায়। গ্রামে অন্য প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে যাত্রা সর্বাধিক জনপ্রিয়। মাত্র ক'দিন 
আগে এক গ্রাম্য পরিবেশে যাত্রার আসরে দুরদূরান্ত থেকে শ্রোতা দর্শকরা পালাগান শুনে সারারাত 
কাটিয়ে পরের দিন ঢুলতে ঢুলতে নিত্যকার কাজ সেরেছে। অবশ্য যাত্রার আধুনিক রূপ অর্থাং 
স্ত্রী ভূমিকায় নটার আবির্ভাব কিছুটা! স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় দলগুলির অভিনীত যাত্রায় 
আজো! সেই সনাতন প্রথানুযায়ী পুরুষেই স্ত্রী ভূমিক| বূপায়িত করে থাকে। 

এরই পাশাপাশি আধুনিকতম চলচিত্রের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকট । আজকেই গ্রামবাংলায় 
মাঝি গান গেয়ে ধাড়টানে) বাউল নেচে গান গায়, চাষা ধান কাটে গানের তালে, বাখাল গরু 
চরায় কিন্তু একমাত্র বাউল ছাড়া বাকীর1 সকলেই নির্ভেজাল সিনেমা! সংগীত গেয়ে থাকে । বাউল 
এখনো তার প্রথাসম্মত গানের মায়া কাটাতে পারে নি কিন্ত তাতেও আধুনিকতার প্রলেপ লাগতে 
সরু করেছে। | ্‌ 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাক্স থিয়েটারের কথা চিন্তা করে দেখলে দেখা যায়, অতি সামান্ত কিছু 
জন ছাড়া নাটকের ভক্ত নেই বললে অতুযুক্তি হবে না। এই সামান্ত কিছুর সংখ্যা একযুগ 
আগেকার বিচারে অনেক কমে এসেছে । গ্রামের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন 
এবিষয়ে কতটা! দায়ী তা বিচার সাপেক্ষ হলেও, কিছুটা দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় ন। 

সম্ভবতঃ একই কারণে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে নাটামোদীর সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। 
নগর কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী গ্রাম তথা সহরে নাটকের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী বলেই প্রমাণিত 
হয়েছে । সে তুলনার যে অঞ্চল আরে! কিছু দূরবর্তী, সেখানে নাটক অভিনয় অনেক কম বলে মনে 
হত। অবশ্য এর কোন বাধাধর! নিয়ম নেই, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোথাও ব্যতিক্রম ঘটতেও 
দেখা যায়। 

এই নাট্যামোদীদের একটা অংশের নাট্যভাবনা আবার বিশেষ মতবাদ গ্রভাবিত। ফলে 


১৩৭৪ ] গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক ১৫৩ 


নাট্যরসোতীর্ণ রচনার চেয়ে বক্তব্যমূলক নাটকের দিকেই তাদের প্রবণতা বেশী। বাকীদের মধ্যে 
কিশোরদেরই সংখ্যাধিক্য, ফলে স্্বীভূমিকা বজিত নাটকের গ্রাধান্তও সর্বাধিক । 

গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক মেয়ে পাওয়া কঠিন। মেয়েদের মধ্যে নাটক 
ভাল না লাগা এর কারণ নয়, কারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে । ছেলেদের সঙ্গে যে সব মেয়ে বেশী 
মেশে গ্রামাঞ্চলে আজো! তারা নিষ্ট' বলেই গণ্য হয়ে থাকে । এমন অবস্থায় স্ত্রী ভূমিকা রূপায়নের 
উপযোগী মেয়ে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হওয়ায় নাটক বাছাই কিছুট। সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইদানীং 
কলকাতা ও তার আশপাশে সৌখান নাটুকে দলে অভিনয়ের জন্া যে পেশাদারী অভিনেত্রী দল 
গড়ে উঠেছে তাদের কাউকে কাউকে নিয়ে এসে অভিনয়ের চেষ্টা করতে দেখা গেছে কিন্তু নান! 
অন্থবিধার জহ্থ স্বাভাবিক ভাবেই তার সংখ্যা! নগণ্য হতে বাধ্য । 

অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতির বূপান্থরে নাটকের অবদান অনুলেখ্য বললে তুল হবেনা । ফলে, 
যেমন নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জনগণ । নটকের স্থদূরপ্রসারী প্রভাবের 
জায়গায় জনগণ সন্ত! চটুল চপচ্চিতরর প্রভাবে পড়ছে । অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি ব্বেশী এতিহ্ান্ুপারী 
নয় ফলে সামাজিক বাধন আলগা হচ্ছে অথচ তার স্থান অধিকার করতে নতুন কোন বন্ধন গড়ে 
উঠছে না। 

নাটকের ক্ষতি অবশ্ট আরো মারাত্মক | দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোন 
স্বযোগই পাচ্ছে না নাটক। ফলে “না ঘরকা না ঘাটকা+ অবস্থা চিরস্থায়ী হতে চলেছে । আজকের 
দিনে বাংল। নাটকের বিদেশী অনুকরণে গোড়ার কথা এই গ্রামীণ পরিবেশ সম্বন্ধে অনবধানতা, 
অধিকন্ত তা জানবার বিষয়ে অনীহা । নাটক তাই ক্রমান্বয়ে মৌন্থমী ফুলের পর্যায়ে গিয়ে 
পৌছচ্ছে, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ তার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দীড়াচ্ছে। 

আশু অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব এমন মনে হয় না। তবে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ভাষায় 
“নাটককে যাত্রাইজড+ করে পরীক্ষ।-নিরীক্ষা চালানোর একটা স্থবর্ণ স্থুযোগ এই পরিস্থিতি এনে 
দিচ্ছে আমাদের সামনে । কিন্তু কে সে ম্থযোগ গ্রহণ করবে। রবীন্দ্র জন্মোৎ্সবে যে দেশের 
অভিনয় শিল্পীর এক হতে পারেন না সে দেশে এ ধরণের প্রচেষ্টা করার লোকাভাব মন্বদ্ধে দ্বিমতের 
অবকাশ কোথায় ? 

তাহলে কি সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না? অবস্থা দেখেও তাই মনে হয়। 
নাটক নিয়ে যা কিছু হৈ চৈ সবটাই নগর কলকাতা বা তার উপকণ্েই সীমাবদ্ধ থাকবে, এই বোধ 
নাট্যামোদীদের মনের কথা । তীর! চান, দেশের সব জায়গার জলাশয় শুকিয়ে যাক আর 
কলকাতার নলের অপরিক্রত জল দিয়েই সারা দেশের তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা পাকা করার আপ্রাণ 
চেষ্টা চলছে, যদিও এটা সবাইকার জান! যে, কলকাতার জলে কলকাতারই তৃষ্ণা মেটে না। 
তাছাড়া সে জল যে বীজাণুশৃণ্য নয় এ তত্বও সর্বজনবিদিত! কিন্তু সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায় 
কে, যারা জেগে ঘুমোয় তাদের জাগায় কে? 


রৰি মিত্র 


আলো ৮স্ন। 


সাহিত্য ও পরিভ্ভাষ! 


বাংল। ভাষায় «প্রতিশব্(” তৈরী হচ্ছে অনেকদিন ধরে। প্রতিশব বললেই কিন্তু আমার কাছে মনে 
হয় অন্ুবদের কথা__-যেন ধার করা কিছু একটা । অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে আজকের যা 
সমশ্য| তার পিছনে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর ঘটমান ইতিহাসের ধার] এবং সে ধারার উৎস বোধহয় 
অবিসংবাদীরূপেই পাশ্চাত্য দেশে মিলবে । অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা! আমরা করি ব1 
করতে চাই, যা আমাদের সমস্যা, সবেরই উৎপত্তি এ পাশ্চাত্য জগতেই। সেখানে ইতিহাসের 
যে পরিচ্ছেদের সুরু তার বিকাশ দেখছি আমাদের দেশে । এ পধ্যস্ত আমার ব্যক্তিগত ভাবে 
আপত্তি নেই, এঁ বিষয়ের বা এ সমন্যাগুলির আলোচনা করতে ওদেশে ব্যবহৃত কথা বা ভাষা 
ব্যবহার পদ্ধতির অনুসরণ বা অঙ্বাদদেও ততট] আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে 
ও দেশের লেখকদের অন্গসারী হওয়া! আমার কাছে ব্বতঃসিদ্ধ নয়। আধুনিক রাজনীতি বা অর্থ- 
নীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রথম আলোচিত হয়েছে । তা হোক। কিন্তু সে দেশের বিশেষ সমন্তাগুলিকে 
নিয়ে সে দেশের লেখকেরা বা! চিন্তাশীল মানুষের! যে ভাবে পর্যবেক্ষণ বা বিঙ্লেষণ বা অনুশীলন 
করেছেন তার আক্ষরিক অন্নুবাদ বা অনুকরণ আমি চাইনা । সমশ্তাগুলি তো আমাদের-_একাস্ত- 
ভাবেই আমাদের--আমর1 আমাদের মতন পথে তার আলোচন। করব, ভাষাও পেইভাবে গড়ে 
উঠবে, প্রতিশব্দের বদলে নৃতন ব্যবহার চালু হবে। তা নাহলে একটি মারাত্বক বিপদের 
সম্ভবনা আছে-_ভাষার অনুবাদ করতে গিয়ে বিদেশীদের চিন্তাগদ্ধতিরও অনুসরণ করতে থাকব । 
অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাদের যে সমস্যাগুলি তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্ধই থেকে যাব। চিন্তাশীল 
নেতৃস্থানীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীও অবাস্তব ও ধার করা বস্ত হবে। 

বিদেশী সাহিত্য মানে আমাদের কাছে প্রধানত ইংরাজী সাহিত্য। ইংরাজি ভাষায় 
3019008 ও 19017701085 ছুটি কথ! বহুল প্রচলিত | ছুটিকে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও গ্রয়োগবিদ্যা 
বলে হয়ত নির্দেশ করা যায়। কিন্তু [19070০7৪$-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করব কি উপায়ে? [190700018 
বা 15070007805 কথাগুলি ইংরাজি সাহিত্যের পাঠকদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়৷ 
£806001805, 30198001865 ইত্যাদির শব্দের সোপান পেরিয়ে 1190170 0:8০05-তে যখন পৌছোই 
তখন তার অর্থ আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট । /১৪০০:৪০ঠ৮ মানে স্বৈরতত্ত্র, 39:599০:৮০5 মানে 
আমলাতন্ত্রঁ_এ পর্যন্ত আমরা বোধহয় বেশ বুঝি, কিন্তু [901১00০2805 বলতে আমাদের ভাষায় 
কোনও প্রতিশক কি কিছু আছে? বলাবাহুল্য এ দেশের জল হাওয়ায় এখনও 19০1)001085-র 
ব1 প্রয়োগবিষ্ঞার ধার! নেতৃস্থানীযু তাদের তেমন কোনও সার্বভৌম আধিপত্য বোধহয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়মি। যখন হবে তখন হয়ত সার্থক কোনও প্রতিশব বা সমাথবোধক শবও চালু হয়ে যাবে। 


১৩৭৪] সাহিত্য ও পরিভাষা ১৫৫ 


এখনও হয়নি কারণ ০0)001085 বা আধুনিক বেজ্ঞানিক প্রয়োগ বা উৎপাদন পদ্ধতি এখনও 
এদেশে শৈশবের অবস্থা অতিক্রম করতে পারেনি । 

অর্থাৎ কৃষি প্রধান এই প্রাচীন সভ্যতা সম্পন্ন দেশটিতে এখনও জড় বিজ্ঞান বা আধুনিক 
ন্ত্রপ্রধান উত্পাদন শিল্প তুলনামূলকভাবে নৃতন ও অপ্রধান। বস্ততপক্ষে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
এখনও বাণিজ্যরত গোঠীগুলি যন্ত্রশিল্পরত গোঠীগুলির তুলনায় বেশী প্রসার লাভ করেছে ও বেশী 
সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রয়েছে। ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলি বা জাপান প্রমুখ অগ্রসর 
দেশগুলির তুলনায় [191,0০0 এখনও আমাদের দেশে অপ্রধান | কিন্তু যদি এইখানেই আমাদের 
বক্তব্য ফুরিয়ে যায় তাহলে আমরা পূর্বোল্লিখিত ভূলটিই করব-_-আমাদের দেশেও 11601700280-র 
অনুরূপ একটি সমস্যা রয়েছে এবং ক্রমশই বাড়তির দ্রিকে। অর্থাৎ যন্ত্রশিল্প কুশলীদের রাজত্‌ 
এখনও তেমন জোরদার না হলেও আধুনিক বিজ্ঞান আশ্রিত ও তদমুসারী প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচারক 
আর একটি শ্রেণীর অভ্্যদয় ঘটেছে আমাদের দেশে এবং তার দরুণ আমাদের বিশেষভাবে সচেতন 
ও চিন্তান্বিত হবার সময় এসেছে । এ'র! জড়বিজ্ঞানের প্রচারক ততট নন যতট অন্ান্ত সমাজ- 
বিজ্ঞানের প্রচারক । জড়বিজ্ঞমনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য 
জগতে আমূল পরিবর্তন এসেছে । জড়বিজ্ঞানের প্রভাবেই বোধহয়, এইসব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
তথাকথিত যাথার্থ্ের দাবীতে পরিসংখ্যানের সাহাষেয খুব ঘোরতর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ও 4189৫ 
1991-এ তত্ব প্রচারের যুগ এসেছে। 

ভারতবর্ধ যেমন ভাবে চোখ বুজে বিদেশীয় যন্ত্রপ্রধান শিল্প, বড় বড় বাধ ও 2201610070089 
/:০19০% ইত্যাদিকে আমদানী করেছে এবং এই নৃতন ধর্মের পুরোহিতদের উচ্চস্থান দিয়েছে, 
অন্গরূপ ভাবেই ঠেষ্টা চলেছে সমাজ বিজ্ঞানের এই আধুনিক ধারাকে বিদেশ থেকে ধার করে 
এদেশে স্থান দেওয়ার জন্য । যন্ত্রপ্রধান বা ০8101681 10690915৩ শিল্প এ দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত 
করতে বেশী উপযোগী হবে না, শ্রমপ্রধান বা 181)057-1176608859 পদ্ধতিই অন্ভুসরণ কর] দরকার, এ 
বিষয়ে বহু আলোচন! হয়েছে-_সে বিতর্কের মধ্যে এখন যেতে চাইছি না। কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থে 
[16017200:8 এ দেশে আমদানী না হলেও অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ইত্যাদির যে পাশ্চাত্য 
অগ্রযায়ী ধারা আজকে এ দেশে তার থেকে উৎপন্ন সমস্যাগুলির সঙ্গে এ 19177007৮০১-জনিত 
সমস্যাগুলিরই তুলনা কর] চলে । বলা বাহুল্য যে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলাকাজ্জী ধার তাদের কাছে 
69010008০ যেমন অবাঞ্চিত, 69০1)০৫:৪০১-র এই দ্বিতীয় রূপটিও তাদের কাছে তেমনই 
অবাঞ্ছিত। আমার নিজের কাছে তো নিশ্যয়ই। আমাদের সমাজে এই ব্যাপারটি নিয়ে 
সচেতনতা নেই কারণ সাহিত্যে এখনও এর আলোচনা হয়নি এবং সাহিত্যে এ নিয়ে আলোচনা 
হচ্ছেনা! তার হয়ত একট কারণ যে বিদেশী তথা ইংরাজী সাহিত্যে এই সমস্যার বিশদ আলোচনা 
আমাদের চোখে পড়েনি এবং এই ব্যাপারটির কোনও সাধারণ প্রচলিত নামকরণ হয়নি 
বিদেশী সাহিত্যে ! 

* কথাগুলি অতিরঞ্জিত বা বিজ্রপাত্মক মনে হতে পারে। কিন্তু কথাগুলি বোধহয় অসত্য 

নয়। 1[5০90০02৫-র অন্থবূপ যে একটি ব্যাপার ঘটছে তার কিছুটা প্রমাণ সহজেই পাওয়া 


১৫৩ সমকালীন [ আধাচ 


যেতে পারে আযাদের সমসাময়িক সাহিত্যে । সাহিত্য বলতে অবশ্ শুধু সর্বজনীন গল্প-কবিতার 
কথা বলছি না, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত ও ৪০701961086€ণ 
পাঠক সমাজের কাছে যে সব তত্ব পৌছোয় তার প্রকৃতি যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে 
সহজেই বোঝা যাবে দেশের ও সমাজের সাধারণ ও মৌলিক উন্নতির কথা নিয়ে আলোচনার রীতিই 
আজকে খুব 81১৪6%৮৫৮, নৈর্ব্যক্তিক ও পরিসংখ্যানগত। মান্য নিয়ে চিন্তা এই সাহিত্যে হয় নাঁ_ 
আদর্শবাদের আলোচনা পধ্যন্ত আজকে রক্ত মাংসে গড়া ব্যক্তি আশ্রয়ী নয়। হয় সংখ্যা নিয়ে, 
পরিমাণ নিয়ে। 11০191 বা সমাজের আফস্থিক চিত্র একদ। মুষ্টিমেয় চিন্তাগীলের গবেষণার উপকরণ 
স্বরূপ ছিল। তারপরে তার প্রসার হল অর্থনীতির জগতে খানিকট1 পদার্থ বিজ্ঞানের অনুসরণে । 
ক্রমশঃ তার সঙ্ধীর্ণ উপযোগীতার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে, 1700791-এর গরচার হল সহজে সরসভাবে 
আর্থনীতিক ও র|জনীতিক কর্মুচির মধ্যে দিয়ে । আজকে দেখা যাচ্ছে শুধু অর্থনীতির ছাত্ররাই 
বিজ্ঞজন স্থুলভ প্রবন্ধ লিখবার জন্যে নয়, সাধারণ সচেতন মানুমরাও কথা বলেন ও চিস্তা করেন 
170091-এর সাহায্যে । কিন্তু মানুষ নামক জীবটি তো জড় পদার্থ নয়, তাঁর মন আছে, ইচ্ছা- 
অনিচ্ছা আছে, এমন কি যুক্তি নিরপেক্ষ 1৮607] প্রবণতাও অনেক আছে । তার সমস্টিগত 
প্রকৃতিকে বুঝবার প্রথম প্রয়াসে [2909 ব্যবহার উচিৎ বা হবিধাজনক হতে পারে_কিন্তু তার 
কর্মপদ্ধতিকে কি 170101-এর আটে টো গঠন দিয়ে পরিচালিত করা যায়? 

মান্তষের প্রকৃতিকে ধেশী সহজ করতে গেলে বা সস্তার সামান্যিকরণের মধ্যে ফেলতে গেলে 
যা তূগ হওয়া স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। অর্থাৎ সাহিত্য দ্বার] চিস্তাপদ্ধতি প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং 
চিন্তাপদ্ধতি অবাস্তব আকাশ কুহ্ছম চয়নের মতন 11010] তৈরী করেই সব সমস্তা সমাধানের পথ 
খুঁজছে ।--এই ভয়াবহ গোলক ধাধার চেহারা আরও স্পষ্ট হয়, যদি জানা যায় যে এই 79161 
আশিত চিন্ত[ধারার যা সমালোচন1 হচ্ছে তাও পাণ্ট। 7701০ দিয়েই ! অর্থাৎ সাহিতের ক্ষেতেও 
এক দারুণ বিভেদের স্যি হয়েছে ঃ গল্প বা কবিতা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলিতে সেহ-প্রেম-দয়া- 
মায়ার মতন প্রচলিত মুল্য বোধগুলি আছে, তার ভাষা বাঁ রচনা পদ্ধতিতে যতই 95097177076 
চলুক না কেন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার একট] তাগিদ আছে, চোখ ধাধ'ানে! সমষ্টির মধ্যে 
থেকে ব্যক্তির খু'জে বার করবার একটা প্রয়া আছে--তা সে ক্ষেত্র বিশেষে সফল বা অসফলই 
হোক । কিন্তু এই তথাকথিত &9৫1:716৪] সাহিত্যে ব্যক্তির ব1 ব্যক্তিগত মুল্যমানের স্থান নেই। 
এর চিন্তাপদ্ধতি তে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বটেই, ভাষাও এমন যে মানুষের ব্যবহারিক জগত থেকে 
বহু দূরে কোনও এক ৪81১৪7০৫৮ স্তরে পাঠকের] চলে যান যেখানে সব সামাজিক সমস্যার 
চোলাই করা বিশুদ্ধ আরক নিয়ে কাজ চলে, যেখানে কোনও সমাধানের পথ খোজ! মানে বাস্তবিক 
কোনও সমাধানের পথ পাওয়া নয় । আমরা অভ্যন্ত হয়ে গেছি 690)010৮1 18702 শুনতে ও 
ব্যবহার করতে, আসল ব্যবহারিক অর্থ তলিয়ে ন1 বুঝেও তার থেকে তৃপ্তি পেতে ও মানুষের 
জীবনের একান্ত সমস্যাগুলির এই বিষময় প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন ব্যবচ্ছেদে আশ্বস্ত বোধ করতে। 
এই ধারার বাহকদের সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নিয়ে আলোচনা শেষে করতে 
চাই, কারণ আমাদের এখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যিকের, সমাজতাত্বিকের নয়। 


১৩৭৪ ] সাহিত্য ও পরিভাষ। ১৫৭ 


এই ধারার ধার] বাহক তারা এ বিদেশীয় 691,7০০:৮6-দের সমগোত্রীয় । বিভিন্ন কারিগরি 
বিগ্ভা, স্থাপত্য, যন্ত্র পরিচালন। ইত্যাদিতে ধারা কুশলী তার! অবশ্ঠই আজকে সমাজের শীর্ষ 
সন্নিকটে বাস করছেন, বিদেশে শেখ! প্রয়োগবিষ্ঠ।র নিবিচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে দেশের অমঙ্গলও 
করছেন। কিন্তু অর্থনীতি বা অঙ্গরূপ অ-জড়-বিজ্ঞানগুলির ধার নায়ক তাদের কৃত অমঙ্গল আরও 
বেশী ব্যপ্ত। কারণ সাধারণ মানুষের সাধারণ চিন্তাকে স্পষ্ট 'ও বলিষ্ঠ ভাবে সামাজিক সমস্যাগুলির 
মুখোমুখী হওয়ার পরিবর্তে এই ভুয়ো ৪1১9০38119%৮1০2-এর হুজুগ তুলে পরিসংখ্যানগত নির্ভর- 
শীলতার সোপান অতিক্রম করে এমন এক অলীক আশার পথে নিয়ে চলেছেন যেখানে সাধারণ 
ব্যবহারিক বুদ্ধি স্থগিত থাকে, স্বাভাবিক পরিণাম চিন্তা স্থান পায় না। কিন্ত জনসাধারণ না হয় 
এ মিথ্যা ভেদ করতে অক্ষম, সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা ও না হয় 69০1)0168] 10:600-এর গোলক- 
ধাধায় পথ ভ্রান্ত হলেন, কিন্তু যে বিশিষ্ট চিন্ত বিদের স্বয়ং ভারতবর্ষে এই বিশেষ ধারাটির গুবত্তক 
তারা কেন এই সর্বনাশ! পথে নামলেন এবং তারা কি এর পরিণাম সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ? 
তাদের মতন ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের বেলায় অতটা! দুষ্টিহীনতা৷ আমরা আশা করতে পারি না। 
ধরে নিতেই হবে যে তাদের এই কাঁজ সজ্ঞানে কৃত, অজ্ঞ।নে নয়। বস্ততপক্ষে সমাজের সম্পদ 
স্বার্থপর শ্রেণীগত পথে নিয়োজিত করার প্রয়াসে, অর্থাৎ পরিচালন ক্ষমতা ও জাগতিক যুগ 
স্থবিধার জন্যই তাদের এই প্রয়াস। রাষ্ট্রনীতিক নেতাদের হয় তার] ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছেন অথবা! 
তাদের সঙ্গে নীতিহীন ভাবে হাত মেলাচ্ছেন। দেশের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান তাদের কাম্য 
নয়। তারা চাইছেন 69০01010108] ভাষা, 91)90191199,01090) 90996206101 ইত্যাদির ধূঅজালে 
সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং তার সে উদ্দেশ্ঠে সফলতাও লাভ করেছেন সন্দেহ নেই। 

সমাজতান্বিক আলোচন। এট] নয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি বলব যে সাধারণ 
কথায় আমর ফিরে আসি, পরিভাষা ব1 প্রতিশব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধার করা চিন্তাও যেন আমর ত্যাগ 
করি, আমাদের সাহিত্য কর্মে যেন এই বিশ্বাস প্রকাশ পায় যে জীবনই সাহিত্যের ভিত্তি, ব্যবহারিক 
সমন্তার সমাধান 69৫,018] 1975০07. বা 70909] তৈরী এমন কি নিছক চিন্তার জগতেই হবে না। 
চিন্তা হোক সহজ, সাহিত্য তার প্রতিবিষ্ব স্বরূপ সরল হোক। 


মিহির সেন 


সমাল্োলন্াা 


ভিসা অফিসের সামনে ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উচ্চারণ। ২1১ শ্তামাচরণ দে গ্রীট। 
কলিকাতা-১২। ছু"টাকা। 


উত্তর তিরিশের বাংলার কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত অগ্থতম কবি ধার মানসে 
চিরায়ত কাব্য ভাবনার পাশাপাশি সমকালের প্রতিব্দেনও সমুপস্থিত। সময়ের বেদনা, যদিও কবি 
জানেন তা সময়েরই শুশষা সাপেক্ষ, তথাপি ণে* বেদনায় কবি বীরেন্দ্র ষট্টোপাধ্যায়কে আমর! 
আন্তরিকভাবে বিচলিত হতে, দেখি। সময়কে, মানুষকে, আবহাওয়ার দোলাচলে পযুদস্ত তার 
মন্ুয্ত্বকে সমাজের শরিক হিসেবে কবি উপলদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। রাজনীতির আবর্তে 
জীবনের অবমাননায় তার কথন্বরে প্রতিবাদ; অসহায় ভাইয়ের দুর্ধোগে তার উচ্চারিত প্রেম 
অকপট। কবিধর্মের সততায় তার অধিকাংশ সময়-চিহ্নিত কবিতা হৃদয়ের উত্তাপে উজ্জল । 
কবির সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'ভিস! অফিসের সামনে? পাঠ করে আমার উপর্যুক্ত কথাগুলিই বাবংবার 
মনে হয়েছে । বিশেষত কবি যখন বলেন £ 

“ভীষণ অপ্রেম যেন মধ্যখানে থেকে থেকে থেকে 

তোর আমার দুই বুকের সামান্ত হাওয়ার ফাকটুকু 

বিষ ক'রে, হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে ইতরের মত 

আমাদের কাছ থেকে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ।” (সহোদর) 


'ভিসা অফিসের সামনে"র প্রায় সমস্ত কবিতা-মান্ধষ এবং মনুষ্যত্বের নামে কবির একাস্ত 
অন্গভব থেকে রচিত-যে মনুষ্তত্ব আমাদের হদয়ে যা কিছু বিপরীত অন্ভবকে অগ্রাহ করে এখনো 
আমাদের প্রেমের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে পরস্ত কষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ভ্রাত-বিরোধ, ভয়াবহ যুদ্ধের 
মোকাবিলায় আমাদের জাগ্রত প্রহরী করে তোলে । জাতি, ধর্ম, দেশ নিবিশেষে মান্য 
আজে। যে আর একজনের সহোদর, কবি সে বিশ্বাস এখনে! করেন । কবির বেদনায় তবু কথস্বর 
কেঁপে ওঠে £ “কী জন্ত তুমি ও আমি মাজুষের মুখে আর তাকাতে পারছি না? 

সীমান্ত গান্ধীর নাম, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করতে পারছি না? 
কার পাপে ?"*অথচ নির্জন ঘরে মানুষের নামগুলি ভোলাও যাবে ন৷ ॥ (মানুষের নামে) 
কিংবা, “ক্রমেই বন্ধ হ'য়ে আসছে মহাদেবের দুয়ার ; আজ মানুষের 
নিঃশ্বাসেও অস্রজানের অভাব; তার সন্তানের! 
অবহ্লোয় নিহত সহোদরের শবদেহ 
বইতে বইতে এখন ক্লান্ত, ঘুমুতে চায়। (মহাদেবের দুয়ার) 


১৩৭৪ ] সমালোচনা ১৫৯ 


“ভিসা অফিসের সামনে মুল কবিতায়, এবং পৰস্ক গ্রন্থের দু'টি পৃথক পর্ব ( ভিসা অফিসের 
সামনে বিশল্যকরণী বৃক্ষের জন্য) জুড়ে দেশ বিভাগ জনিত মনুম্তস্থষ্ট বেদন! অন্ধকার কবির স্পর্শ 
কাতর ভাস্তে আত্ম।র শরিক, রক্তের শরিক হয়ে প্রকাশিত। তবুও কবির বিশ্বাস, "ছুই দেশের 
মানুষের হৃদপিণ্ডের মধ্যথানটাও একই ভাবে ছুই ভাগে ভিন্ন হ'য়ে যায় নি। অবশ্ঠই মাঝে মধ্যে 
আমাদের হৃদপিণ্ডের প্রতিও হত্যাকারীর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আমাদের রক্তেমাখা 
স্থচেতনা তখন পথের ধুলায় হাহাকার করতে থাকে । কিন্তুঠিক এভাবে আমাদের ভালোবাসাকে, 
মনুয্যত্বকে হত্য। করা পৃথিবীর এই দেশের এবং এ দেশের কয়েকজন দাঙ্গাবাজ, যুদ্ধোন্সাদ অমানুষের 
পক্ষে কোনে দিনই সম্ভব হবে না। সমস্ত হত্যাকাণ্ড, মাংলামো, অসম্মীনকে অতিক্রম করে 
আমর] দুই বাংলার এবং বৃহত্তর অর্থে সমস্ত পৃথিবীর নিরপরাধ মান্থষ আজ বেঁচে আছি, চিরদিন 
বেঁচে থাকবে, মানুষের মতোই বেঁচে থাকবো । 

এক অকৃত্রিম প্রেমের প্রেরণায় “ভিসা অফিসের সামনে'র কবিতাবলী উদ্ভাসিত। ছুই 
বাংলার মাম্থষের জন্ত, মন্ুয্ত্বের প্রতি সৌহার্যপূর্ণ এই অন্ুভবের অন্ুঙ্গে পাঠক কবির বেদনার 
অংশভাগ নিতে পারবেন বলেই আমার মনে হয়। “রূপসী বাংলা,” 'এই অন্ধকার", “একটি “বেহুলা”, 
“একটি আত্মার শপথ”, 'ভূবনেশ্বরী যখন) “একটি অসমাঞ্ধ কবিতা”, “ছুই গান্ধী, “মানুষের নামে” 
“বিশল্যকরণী বৃক্ষেয় জন্য” “এশিয় ইত্যাদি কবিতাবলী ম্মরণীয়। পরিশেষে, এমন একটি 
সম্ভাবনাময় কাব্য গ্রন্থে যত্রতত্র ছাপাখানার অমনৌযোগিতা পাঠকের কাব্যের আত্মার সাঙ্গিধ্য 
লাভের একাগ্রতাকে ছিন্ন করে। 


ইঞ্জনীল সেন 


আমি অমল আধারে । মনজেশ মিত্র । সাহিত্য । কলিকাতা । ছুটাকা পঞ্চাশ পয়সা । 


কবিতা বিচারে আমি সম্ভবতঃ ততখানি উগ্র নেই, যে সাহিত্য আলোচনার চলিত সবকটি 
গ্রথা বা নর্মম আমি কাচের পিরিচের মতো! অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দেব। সোজা কথায় কোনো 
আওয়াজী উত্তেজনা আমাকে কবিতা-পাঠের এঁতিহৃ-বিচ্যুত বা বিচলিত করে না । দীর্ঘকালের 
কবিতা পাঠ বা রচনার মাধ্যমে আমি সেই স্থিত সৌন্দর্যকে খুঁজতে চেয়েছি যা নিসর্গ ও মান্ষের 
অন্তর ও বাহিরের গৃঢ় সত্যগুলিকেই বিপন্ন বোধ বা সমবেদনা দিয়ে স্ফুরিত করে তোলে । 
আলোচ্য গ্রন্থের কবি বাংলা! কবিতায় এখনো স্থপরিচিত নন। কিন্তু তার কবিতায় সেই সত্য 
ও.সততা অনুসপ্ধানের আবেগ আছে বলেই নানা ত্রট সত্বেও কাব্য গ্রন্থটি আমাকে কিছু পরিমাণে 
আকর্ষণ করেছে। 

শ্রীমজেশ মিত্র কাব্যভাবনার দিক থেকে কোন নির্দিষ্ট বিষয় ব1 প্রকরণে স্থির বিশ্বাসী না 
হলেও মুলতঃ মগ্ন চৈতগ্তলোকের অধিবাসী । কবি-চরিত্রে তিনি মোটামুটি অনুত্েজ, ছন্দ-প্রকরণে 


মং সমকালীন [ আযাড় 


মুখ্যত গ্বরবৃত্ত ও ধ্বনি প্রধান ছন্দে অনুরাগী । তাঁর কবিতায় একশ্রেণীর নিরুত্র্ণ শীতলতা আছে, 
যা একালের তরুণতম কবিরা প্রায়শই পরিহার করছেন । স্পষ্টতঃই তিনি ভাবনার ক্ষেত্রে যতখানি 
বহিরা শরয়ী, তদপেক্ষা ঢের বেশী অন্তমুদদী | বিতক্ষিত শব। ব্যবহারে তার ঝৌক নেই, যে কোন 
গভীর বক্তব্যকেও সহজ ও সরল করে বলার 'প্রবণতা “আমি অমল আধারে'-র সর্বত্র। একালের 
ব্যথা বা যন্ত্বধ/বোধের পীনন্ধ চীৎকার তিনি সতর্কভাবে পরিহার করেছেন | ফলে তার বেদনাবোধের 
ভিতর যত্রখানি না তীব্রতা আছে, তার চেয়ে অধিক সন্ধ্যার বিলীন আলোর বিষাদী মাধুর্ 
পরিস্ফুট । এই কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা, ক্ষমা করো, মব কিছু গভীর ইন্দিয়ে, নির্বেদ, কুয়াশার 
বিশাল শরীর ও সায়াহু_কবিতাগুলি পাঠ করলে পাঠকের কাছে আমার বক্তব্য স্পষ্ঠ অবয়ব 
নিয়ে দাড়াবে, মনে হয়। মনুজেশ মিত্র যেন সরাসরি প্রশ্ন রেখেছেন, যে কবি সময়ের অন্তর্দান 
গ্রহণে সমর্থ তাকে তাত্ক্ষাণিক ঘটনার স্ষেচ্ছাচার কতখানি সাম্য-বিচ্যুত করতে পারে? ফলে 
তিনি যখন লেখেন--“আমাকে বিমুক্ত করো । সমর্পণে নির্বাণের স্বাদ/জলুক তোমার মুখ স্থ্য 
হয়ে শিল্পের বাহিরে” অথবা “ঝরবে ফুল ঝরবে আর সঘন চুল/আকাশ লুট করবে কোন তক্করই/ 
একটু তাই গন্ধ ছু'ই স্থুনিতূল/এখন বাত, এখন রাঁত মঞ্জরী+তথন মনে হয় মগ্ন অনুভবের শাস্ত 
জলাশয়ে তিনি তার এজন্মের চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছাকে নিহিত রাখতে চান। 

কিন্ত মনুজেশ মিত্র কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে তরুণ শিক্ষার্থী বলেই তার প্রতি আমার কয়েকটি 
সসংকে/চ-প্রশ্ন আছে। অন্ঠান্ত কবিদের মতে! তিনিও নিশ্চয়ই পয়ার ছন্দের শোষণ শক্তি সম্পর্কে 
অবহিত। তবু এই শোষণ শক্তিকে কতোখানি আয়ত্ত করা সংগত, এ নিয়ে তাকে আমি আর 
একটু চিন্তিত হতে অন্থরোধ করি । দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো কবিতায় তিনি টানা মাত্রাবৃত্তিক 
পয়ারের মধ্যে মধ্যে গগ্ধ রীতিতে লেখা ছন্দের ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয়, এটি কোন 
সার্থক ছন্দ নিরীক্ষার লক্ষণ নয়; বরং পাঠকের মনযোগ ও ধের্ধ এতে বারবার বিস্বিত হয় ও 
কবিতার তন্িষ্ট স্বর গ্রাম বিচলিত হয়ে ওঠে । তৃতীয়তঃ শব্দ ব্যবহারে তাকে আরো নতুনত্ব ও 
বৈচিত্তে প্রয়াসী হতে হবে এবং শব্বভাগারকে ধনী করতে হবে। চতুর্থতঃ পর্ব বিভাগ ঠিক.রাখার 
জন্য অনাবশ্যকভাবে তিনি প্রত্যয় ব্যবহারের কথ। ভাবেন। এতে কবিতার আঙ্গিকগত ছূর্বলতাই 
প্রকট হয়ে ওঠে। শেষতঃ কবিতার অন্ত মিল হিসেবে ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার একালে 
অচল হয়ে এসেছে, এটাও মনুজেশ মিত্রের স্মরণে থাক। উচিত। 

কাব্যগ্রস্থটির পরিবেশন শোভন। শ্রামলয়শঙ্কর দাশগুঞ্চের গ্রচ্ছদ-পরিকল্পনাটি একথায় 
অভিজাত। তরুণ কবিদের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে একালে “সাহিত্য? যে এঁতিহা স্থ্ট 
করেছেন, আলোচ্য কাব্যগ্রস্থটি সেই প্রবাহেই একটি সম্ভাবনাময় সংযোজন । 
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পঞ্চদশ বর্ষ ॥ আলণ ১৩৭৪ 











জেলার জে 


০ পপসপপাপসপপপ্পপপপাল পা এ ৮7৩৩৩02৩22৩ পপ ্ 77 শশা িাি্্শীটি 


ু্র্ট সরকারের কর্মবারার সঙ্গে পরিটিত হবার জন 


পঙ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ন 


গশিিয়বভ 


সচিত্র বাংল! সাপ্তাহিক 


এতে মংবাদ ছাড়াও) নিয়মিতভাবে প্রকাশিত য় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি 


প্রতি সংখ্য। ;৬ পয়সা! বাম্মাসিক £ দেড় টাকা বাধিক; তিন টাকা 





পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্মক্িত তথ্য সংবলিত 
সচিব ইধরজা সাণ্তাহিক 


গায় ঘেক্তনে 


প্রতি সংখ্যা £১২ পয়মা যাম্মাধিক £ তিন টাকা বাধিক £ ছয় টাক! 


£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন । 

£ চাদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি, পি. পি-তে পত্রিক। পাঠান হয় ন। 

£ পত্রিক। বিক্রির জন্য ৩৩$% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকর্তা 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ মরকার 
রাইটার্স বিষ্ডিংস, কলিকাঁতা-১ 


ডন্রিউ বি (আই ত্যাণ্ড পি, আর ) এ, ডি, ভি ১৪৮০০/৬৭ 
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প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহ্থাধ 


স্বক-সৌন্দর্ষের কুহ্থম-কোমল, পাপড়ি-পেলব,যৌবন হবলভ,লাবণাময় সবক _. 
গোপন রহস্য এইতো সাধন বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান 

| সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্ষ-লোকের প্রবেশপত্র 
অধাক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম'এ, 

আযূর্ষেদশান্ত্ী, এফ.সি.এস, (লগুন) সাধনা ওবধালয়-ঢাকা 


এম.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর রঃ সাধন! গুধধালয় রোড, মাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 


কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভৃতপুর্ব কলিকাতা কেন্ত্র 
অধ্যাপক । ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি) আমুরেদাচার্য 


: সমকালীন | শ্রাবণ. ১৩৭৪ 
তঙ্গাশ্খেন্স কেখ্রান্্র ভঞ্পল্ম্ 
০ঞ্রুভাকল্ল ছন্দ নিড্ডন্ব ক্ষল্তে 


আপনার 

জিনিস ভাড়াতাড়ি 

বিক্রি করার পরিকল্পনা 

ফরছেন? 'জিনিসটিকে চোখে 

গড়ার মত করে তুলুন -রোটাস 

প্যাকেজিং কাগজে মুড়ে জিন্সিগুলিকে 

আরো! আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় এবং একান্ত 

বৈশিষ্টময় করে তুলুন। ভাল মোড়ক,কাগজের 

বাক্স ও কার্টনের জন্ত প্রস্ততকারকগণ সব- 

সময়েই রোটাষ প্যাকেজিং কাগজ ও বোর্ড 

২ টু ৮ 1৩ পছন্দ করেন কেননা এগুলি উৎকৃষ্ট । উজ্জলরং, 

২২২৫০ | ব্রা নাম ও বিক্রির বিষয়বস্ত্র এদের উপরে 

২২২ ১২ | ছাঁপা হলে চোখে পড়বেই। রর 

ই রোটাস প্যাকেজিং কাগজ বহুদিন টে কে, 
১০ ই চমৎকার দেখতে এবং আপনার জিনিসকে 

ধুলো ময়ল! ও আর্জতার হাত থেকে রক্ষা করে। , 

এতে আপনার জিনিসের স্ তৈরী ঝকঝকে 

চেহারা বজায় থাকে । 
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রোটাস ইগাষ্ট্রিজ লিমিটেড 
ডালমিয়। নগর (বিহার ) 


যানেজিং এজেটস: সাহু জৈন লিমিটেড ১১, ফ্লাইস্ব রো, কলিকাতা-১ ূ 11০-81' ১888 হা 
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ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচন] এই গ্রন্থে সংকলিত; অধিকাংশ 
রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি । মুল্য ২৫ টাকা। 
বিশ্বপরিচয়”। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী । মুল্য ১৮* টাকা। 
পুজীপার্বশ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির সচিত্র আলোচনা। মুল্য ৩** টাকা। 
ভারতের ভাষ। ও ভাষাসমস্য। ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভাষা বিষয়ে তথ্যব্থল আলোচনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের পড়া উচিত। মুল্য ২৩০ টাক]। 
ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচক্দ্র ভট্ট চার্য 
ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাছিনী। মূল্য ১৫৭ টাকা। 
ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্দ্রের দুরূহ তত্বের ব্যাখ্যা । মূল্য ৩৩০ টাকা। 
বাংল। উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপন্যাসের গ্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা । মুল্য ২০০ টাকা। 
প্রাণতত ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জীববিগ্ঠার মৃূলতত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা । মূল্য ২'৩০ টাক]। 
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন্্রনাথ ঠাকুর 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সন্ধে ধাদের কৌতৃহল আছে, এই বই তাদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২৩০ 
বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নব্যচিস্তা ও নবনিমিতির স্চন! ও প্রসার হইয়াছিল তার 
সথগ্রথিত চিত্র । মূল্য ১৪০ টাকা । 
আহার ও আহার্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 
শরীররক্ষা! ও পুষ্টির জন্যে কী ধরণের আহার আবশ্তক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। 
মূল্য ১৫০ টাকা। 
হিন্দু সমাজের গড়ন। শ্রীনির্মলকুমার বন্থু 
প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ 
আলোচনা । বহু চিত্র-সংবলিত। মুল্য ২৫০ টাকা। 
এনচাঙ ॥ শ্রীমত্যেন্্রকুমার বন্ধু 
চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণকথা ; তথ্যবহুল, অথচ উপন্যাসের ম্যায় চিত্তাকর্ষক । 


মূল্য ৩ ৎ টাকা। 
ন্বিশভাব্বতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 





'সর্কালীন | আারগ ১৩৭৪ 
ৃ 


নারি জলগবথ্ জন্য জাভাষ্য | 
ভিসব এখন. | 
আরও ঘশী দান ফ্রম 


| টি আপনাদের কাছে যেমন আধিক সাহায্য করার জন্য আবেদন 

জানাচ্ছি, অনাবৃষ্ি ক্রিষ্ট জনগণের ছূর্দশা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য আরও বেশী 

“ করে আবেদন জানাচ্ছি। এটা স্থানীয় সমন্া নয় 1. এট হ'ল ভারতের লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসীর দুর্দশার সমস্যা | 

| দ্বারা ইতিমধ্যে তাদের সাধ্যানুযায়ী দান করেছেন তাদের কাছে আমি 

আরও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ধারা এখনও কোন দান করেননি | 

তাদের কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।: 'এখনই যথা 

সাধ্য দান করার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।” ] 

জীতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা । | 


সি শশী ১০ 


প্রধানমন্ত্রী অলাবৃষি সাহায্য তহবিলে 
যথাসাধ্য দান ক্ষন 


ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদ্ি পাঠানো হলে তার জন্য মনি-অর্ডারের' 
কমিশন, ডাক মাশুল এবং রেজিষ্ট্েসন ফী দিতে হয় না। ওষুধ-পত্র, বন্ত্রাদি টিন. || 
জাত খাগ্যার্দি বিনামাশুলে বিমান যোগে নিরিষটস্থানে পাঠানো যায়। ডাক, রিমান 
ও'রেল মাশুল, আয়করে, 'আবগারি-এবং বহিঃশুক্ষেও রেহাই পাওয় যায়।' | 


প্রধানমন্ত্রীর নাবৃষ্ি সাহায্য তহবিল) .. ০ ৭ 
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন, : চে 
.... সুভনদি্ী-১.. -. 1 
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সমকালীন ॥ শ্রাবণ ১৩৭৪ 









শপ পিস শিপিশীশিশ শি নু ক 


স্রীগৌরাঙগগোপাল সেনগুগু প্রণীত 


বিদেশীয় ভারত-বিগ্য! পথিক ১২'** 


( ভৃষিকা-_জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্ধ ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) 

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ইতিহাম ও সংস্কৃতির সাধনায় উৎসর্গীকত জীবন ১৬২ জন 
বিদেশী পণ্ডিতের জীবনী ও রচনার বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্নিবিই হয়েছে । 

“বাঙ্গল৷ সাহিত্য জগতে একটি অনবগ্য সংযোঞ্জন। গ্রন্থটির পরিকল্পনা, আলোচনার 
সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী শ্বতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বাংলা ভাষায় এপ পুস্তকের নজিরই নেই” | এ 
্র্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মননের চলিফুতাই প্রমাণিত হয়।-..ধার| ভারত আত্মাকে উপল 
করতে চান, তাদের কাছে গ্রন্থটির অপরিসীম মূল্য ।” দেশ (৭1৮1১৩০২) 

“যে পরিশ্রম, তথা-নিষ্ঠ। ও মননশীলতা! এই রচনাকে সার্থকতা দিয়েছে, আজকের দিনে 
বাংল1 দেশে তা দুর্লভ 1 যে কুশলী কলমে এই দুরূহ বিষয় লেখা হয়েছে, তার তুলনাও খুব বেশী 
পাওয়া যাবে ন1।”-যুগাস্তর ( €1৯1৬৫) 

গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, লিপিকুশলতা! ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসাষোগ্য । এই বইটি ছাত্র, 
অধ্যাপক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই উপযোগী""*1” ডাঃ কালিদাস নাগ 

(গ্রবাসী, পৌষ ১৩৭২) 

***গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবপায় 
সহকারে ভারততত্ববিদ বহু মনীষী সম্বন্ধে যে সব তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমাদের 
সকলেরই খুব কাজে লাগিবে। এপ গ্রস্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। ভারত-বিষ্যাচর্চার ইতিহাস 
জানিতে হইলে এই গ্রস্থধানি অমূল্য সম্পদ বলিয়া! বিবেচিত হইবে ।” -_ডাঃ রমেশচজ্্র মজুমদার । 

























প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় ২৭৫ 


(ভূমিকা-_ইতিহাস শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ) 
এই গ্রন্থ সন্বদ্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট এতিহাসিকের অভিমত-_- 
“প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় শীর্ষক পুস্তকখানি পড়িয়। সন্ধষ্ট হইয়াছি।” 
ডঃ বিমলা-চরণ লাহা! 
প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যাহাদের উৎস্ক্য আছে আমি ত্াহাদিশকে এই গ্রস্থখানি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি |” -_-ডঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার 
“ভারতের প্রাচীন পথ সমূহের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জাঁতব্য কথা সরলভাবে বুঝাইয়া বলিতে পুস্তকখানির মর্ধাদা বুদ্ধি পাইয়াছে। এই ভাবে 
শিক্ষা প্রদান আমাদের নিকট অতীব মুল্যবান বলিয়। প্রতিভাত হয়।” ডঃ রাঁধাগোবিন্দ বসাক 
“**রুচনা সরল ও সাবলীল,..-দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব আছে***সংগৃহীত তথ্যাদি লেখক 
নিজন্ব মননশীলতার সাহায্যে নব নব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রস্থমধ্যে সুবিত্থস্ত করিয়াছেন ।"**কোথাও 
কোথাও তিনি অধুনা প্রচলিত মত গ্রহণ করেন নাই এবং বিচার সহ প্রামাণিকতার পথও পরিত্যাগ 
করেন নাই।” ডঃ জিতেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য় ( কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের ভৃতপূর্ব কারমাইকেল 
অধ্যাপক ) 















সমকালীন কাষণলয়ে গ্রাগুব্য 
২৪, চৌরলী রোড, কলকাতা-১৩ 









পঞ্চদশ বর্ষ ৪র্ঘ সংখ্য। শ্রাবণ তেরশ' চুয়াত্বর 





সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিক। 


250৪) ত্র 


ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগুধ ১৬৯ 

বাংল! গল্পে প্লটের অনুসরণ ॥ মে চা ১৭৬ 

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ১৮৪ 

বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞঁন সান্তাল ১৮৮ 

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অঙ্রকুমার সিকদার ১৯৬ 
বঙ্কিম উপন্থাসের চরিত্র ও নাম য় আলোচনা ॥ অশোক কু ২৯৩ 
আলোচন! £ স্তিমিত ॥ দো ভট্টাচার্য ২৬ 


সমালোচনা : রবীন্ত্র প্রতিভার পরিচয় ॥ সোমেম্্নাথ বন্ধু ২৮ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগপ 


আনন্দগোপাল সেনগুঞ্চ কর্তৃক মভার্ণ ইত্ডিয়1] প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুক্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোত কলিকাতা-১৩ হইতে প্র্লাশিত 


সমকালীন ॥ শ্রাবণ ১৩৭৪ 
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৪১," 


খিনি প্রথম যাচ্ছেন তার কাছে শান্তিনিকেতন একটি বিম্ময়কর অভিজ্ঞতার মতন লাগবে | আর যিনি বার বার 
দেখবেন তার কাছেও শান্তিনিকেতন কোনদিন পুরোনো হবার নয়। এখানকার খোল! আকাশ লাল মাটি 
আর খোয়াই, শালবীথি আর আত্মকুঞ্জ, ফ্রেস্কো আর ভাস্কর্য, উত্তরায়ণ এবং সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি 
আমাদের মনের গুঢতম মূলে, গ্লাঘুর কোষে কোষে অব্যক্ত আকর্ষণ ছড়িয়ে দেয় | ৰাঙল! দেশের সভার 
গত্যতম কূপ এমন ক'রে আর কোথায় অভিব্যক্ত হয়েছে? 


শাস্তিনিতকতনেন একটি নতুন টুরিস্ট লজ খোল! হচয়াছে। 


থাকা (জনপ্রতি) থাওয়। 
ত্রিতল গৃহ ৮২ টাকা ৭. টাকা (নিরামিষ) ৮২ টাকা (আমিষ) 
এয়ারকপ্ডিশন্ড কটেজ (গ্যারেজ আছে) ১৫২ টাকা ১৮৭ টাকা 


লভের টুরিসঈ ট্যা্সিতে বক্রেশ্বর, মসাঞ্জোর, জয়দেব-কেন্দুলি, নানুর বা! তারাগীঠেও ঘুরে আসতে পারেন। 
পুর, ফোন £ বোলপুর ১৯৯ 


জিভ অথবা টল্িজ্জট ল্যুযুল্লো। 

পট পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
৩/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ঈষউ কলিকাতা-১ 
(ফোন £২৩-৮২৭১ গ্রাম £+8৯৬6৮15” 








শ্রাবণ 
তেরশ' চুয়াত্তর 


গা গে পঞ্চদশ বধ 
ট্দীসনকীলীনক্ী] পদ 








ডঃ নলিনীকান্ত ভাশালা 
গোৌরালগোপাল সেনগুগ 


অবিভক্ত বঙ্গের টাকা জেলার মুন্স'গঞ্জ মহকুমার অন্তভূক্তি নয়নন্দ গ্রামে ১৮৮৮ থৃষ্টাব্ধের ২৪শে 
জানুয়ারী নলিনীকান্তের জন্ম হয়। নলিনীকাস্তের পিতার নাম ছিল রোহিনীকান্ত। এই 
পরিবার বারেন্্রশ্রেণীতুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিদ্যাবত্তার জন্য ইহারা “ভট্টশালী+ উপাধিতে আখ্যাত 
ছিলেন । 

নলিনীকাস্তের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়| নলিনীকাস্তের 
খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র এই পিতৃহীন বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাহার রক্ষণাধীনে ১৯০৫ 
খু্টাকে নলিনীকাস্ত বৃত্তি পাইয়া বিক্রমপুরে পানাম হাইস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের এট্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৯ খুষ্টাবঝে তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্ররূপে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্াতকত্ব লাভ করেন। ১৯১২ খুষ্টাব্ষে তিনি ইতিহান বিষয় লইয়া 
বিশ্ববিালয়ের এম, এ, উপাধি পান। দুর্ভাগ্যের বিষয় নলিনীকান্ত এম, এ, পরীক্ষায় আশাঙুবূপ 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন মাত্র। নলিনীকাস্তের 
অভিভাবক পিতৃব্য একজন শিক্ষক ছিলেন। পিতৃব্যের ব্যয়ভার লাঘবের জন্য গৃহশিক্ষকতা ও 
সাহিত্য বিষয়ক নানা. খুচরা কাজ করিয়া! নঙিনীকাস্তকে পাঠ্য জীবন অতিবাহিত করিতে 
হইয়াছিল। এইজন্ই শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 

পাঠ্যজীবন অস্তে নলিনীকাস্ত কিছুকাল বালুরঘাট ও ইছ!পুর নামক স্থানঘ্য়ের উচ্চ ইংরাজী 
বিগ্বালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন ও পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাসের 
'লেকচারার+ নিযুক্ত হন। | | 


১৭০ সমকালীন [শ্রাবণ 


বাল্যকাল হইতেই নলিনীকাস্ত সাহিত্য-সুট্টিতে মনোনিবেশ করেন। বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা 
সমাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই তিনি বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস ও প্রত্বুতত্ব সম্ধন্ধে গ্রচুর অধ্যয়ন ও 
অনুসন্ধানে লিপ্ত হন ও নান পত্র পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধা্দি লিখিয়] প্রকাশ করেন। এই 
স্ত্রে তিনি বহু বিছজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ইহাদের মধ্যে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্থতম। 
ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কিছু প্রত্সম্পদ সংগৃহীত হইয়া ঢাকার পুরাতন সেক্রেটেরিয়েট ভবনে রক্ষিত 
হইয়াছিল । ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রত্ব দ্রব্যগুলি লইয়! সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় একটি প্রত্বসংগ্রহশাল! 
বা মিউজিয়ম প্রতিঠিত হয়। সার আশুতোষের চেষ্টায় নলিনীকান্ত এই মিউজিয়মের অধ্যক্ষের 
(92860?) পদ লাভ করেন । এই মিউজিয়মের সংগ্রহ অতি অল্প ছিল, ইহার কোন নিয়মিত 
আয়ও ছিল না। নলিনীকাস্তের মাসিক বেতন ধার্ধ হয় মাত্র দুই শত টাকা । ইতিহাস-প্রেমিক 
নলিনীকাস্ত ১৯১৪ খুষ্টাব্ষ হইতে ১৯৪৭ অর্থাৎ জীবনাস্ত কাল পর্যন্ত বিপুল উদ্যম, অধ্যবসায় ও 
নিষ্ঠা সহকারে এই সংগ্রহশালার সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্ক আত্ম নিয়োগ করেন। মৃত্যুকালে 
তিনি মিউজিয়মের অধ্যক্ষরূপে মাত্র ২৬০ টাকা বেতন পাইতেন। মধ্যজীবনে ভারতের অন্ততম 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিকরূপে তীহ!র খ্যাতি পরিব্যাঞ্চ হইয়াছিল, অতি সহজেই তিনি উচ্চতর বেতনে 
অন্থাত্র চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া] নলিনীকাস্ত আজীবন সেবা! 
দ্বারা ঢাক মিউজিয়মকে অবিভক্ত ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ট সংগ্রহশালায় পরিণত করেন । বাঙ্গল। 
দেশ ও জাতির কীতি চিহৃগুলি উদ্ধার ও সংরক্ষণ মাঁনসেই তিনি ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষতা ত্যাগ 
করিতে চান নাই। ঢ1ক! মিউজিয়মের কার্য স্তরে তিনি বাংলার বিশেষত পূর্ব বাঙ্গলার বহু স্থান 
পর্যটন করিয়া! বু পাওুলিপি, তাত্রশাসন, শিলালেখ, মুদ্রা, প্রস্তর ও ধাতু মতি গ্রভৃতি আবিষ্কার 
ও সংগ্রহ দ্বার] ঢাক মিউজিয়মকে সমুদ্ধিশালী করেন। প্ররত্ববস্ত উদ্ধার কল্পে নান! স্থানে উতৎ্খননের 
কার্ধেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নলিনীকান্তের সেবার ফলে ঢাক] বিশ্ববিদ্য।লয় প্রতিষ্ঠার 
পূর্বেই ঢাঁকা মিউজিয়ম পূর্বভারতের একটি বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠার পরেও ইহা এই মর্ধাদা চ্যুত হয় নাই। 

১৯২২ খুষ্টা্ধে নলিনীকাস্ত বাঙ্গলার স্বাধীন স্থলতানগণের মুদ্র/ ও কাল নির্ণয় বিষয়ে একটি 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়! কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 'গ্রীফিথ পুরস্কার লাভ করেন। ইতিপূর্বে 
বাঙ্গালার প্রাক্‌-মুঘল মুসলম।ন শাসনকালীন সময়ের ধারাবাহিক নির্ভরযেগ্য ইতিহাস রচনায় 
কোন এঁতিহাগিকই অগ্রসর হন নাই। নলিনীকাস্তের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি এই যুগের 
বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় উন্মোচিত করে। এই মহামুল্য গবেষণাটি পুস্তকাকারে 
কেমব্রিজ হইতে প্রকাশিত হইয়! সর্বত্র সমদূত হয় (১)। এতদ্যতীত নলিনীকাস্ত ঢাকা মিউজিয়মে 
রক্ষিত প্রাচীন মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণের দুইখণ্ড সঙ্কলনও প্রকাশ করেন (২-৩)। ১৯২৫ খুষ্টাবে 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গুপ্ঠ যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে তাহার একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় (৪)। ১৯৪১ খুষ্টাবে মুদ্রাতত্ব বিশেষজ্ঞ নলিনীকান্ত ভারতের মুদ্রাতত্ব সমিতির সভ্য 
নির্বাচিত হন (00755008889 930019$5 ০ [001 )। তিনি এই সমিতির মুখপত্র € ০৪2081)টির 
অন্ততম সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন ইংরাজী ও বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রেও নলিনীকাস্ত মুদ্রা সম্পর্কে 
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অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

মুদ্রাতত্বের স্তায় মুতিতত্বেও নলিনীকাস্ত প্রগাঢ় পান্তিত্য অর্জন করেন। ভারতের মুর্তিতত্ 
লইয়া পূর্বে ধাহারা আলোচনা করিতেন তীহার! বছুদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মুতিগুলির প্রসঙ্গ 
সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের পারম্পর্য রক্ষার্থে ব্যবহার করিতেন। মৃতিতত্বের আলোচনায় 
নন্দনতত্ব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উন্মোচন প্রায়ই উপেক্ষিত হইত। ফরাসী ভারতবিদ ফুশৈেই (॥. 
7050)9: ) ভারতীয় মুতিতত্বের ক্ষেত্রে নন্দনতত্ব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপস্থাপনায় গুরুত্ব অর্পণ 
করেন। ফু'শে বৌদ্ধযুগের মৃত্তি বিশেষতঃ গান্ধার শিল্প আলোচনাতেই মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় 
পণ্ডিত গোগীনাথ রাও হিন্দুমূৃতিকল! সম্বন্ধে গবেষণা করিয়] যশন্বী হন, কিন্তু তাহার আলোচনা 
প্রধানতঃ দক্ষিণভারতীয় মৃতিগুলির মধ্যেই সীমিত। বাঙ্গলার মুতি নির্মাণকলা এক বিশেষ 
ধারায় পরিপুষ্ট হয়। রাজা রাজেন্্লাল মিত্র, হর প্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় প্রভৃতি পণ্ডিতের! 
পাল ও সেন রাজগণের সমকালীন মৃতিতত্বের প্রাথমিক আলোচনায় পদক্ষেপ করিলেও ইহার! এই 
বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক আলোচনার অবকাশ পান নাই। পূর্বাচার্ধদের প্রাথমিক আলোচনার 
সুত্র অবলম্বন করিয়া নলিনীকাস্ত বাঙ্গালার মুতিশিল্লের ব্যাপক ও গভীর আলোচনায় আত্মনিবেশ 
করেন ও এ বিষয়ে অতি উল্লেখনীয় সাফল্য লাভ করেন । এই সময়ের মধ্যে নলিনীকাস্ত বাঙ্গলার 
বিভিন্ন স্থান হইতে বনু দেব দেবীর মুত্তি আবিষ্কার করেন, অগ্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারাও বহু মুন্তি 
সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গল। বিশেষত পূর্ববাঙলায় প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ মুতি পদ্বন্ধে নলিনীকাস্তের 
গবেষণাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খুষ্টাবখে নলিনীকাস্ত রচিত ঢাকা 
মিউজিয়মে রক্ষিত বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু দেব দেবী মুত্তিগুলির পরিচয়াত্মক একটি পুস্তক 
প্রকাশিত হয় ৫)। এই পুস্তকে নলিনীকান্ত ঢাক মিউজিয়ম বহিভূর্ত অন্টান্ত দেব-দেবী মুতি 
সম্বন্ধেও বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করেন। ভট্রশালীর এই পুম্তকটি ভারতীয় মৃতিতত্ব সম্বন্ধে 
একটি প্রামাণ্য পুস্তকরূপে দেশে ও বিদেশে গ্রচুর সমাদৃত হয়। এই পুম্তকটি হইতে খুষ্টিয় চতুর্থ- 
পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ- 
রেখার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। ভট্টশালী তাহার গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গলার বিষ, সূর্য, নটরাঁজ, শিব 
উম প্রভৃতি পৌরাণিক দেব দেবীর সহিত চন্ত্রঘ্বীপের ভগবতী তারা, সমতটের জয়তুঙ্গ লোকনাথ, 
ইরিকেলের শীল লোকনাথ প্রভৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে ইহাই প্রমাণ করেন যে বাঙ্গল৷ দেশে 
এক সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রভাব ছিল। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় বৌদ্ধহীন-যান সম্প্রদায়ের বনু প্রাচীন পুঁথি বাল! 
দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতবাদ যে বহুল ভাবে অনুস্থত ছিল এই তথ্য 
প্রচার করেন। নলিনীকাঁন্ত “পাথুরে প্রমাণ' উপস্থাপিত করিয়া হরপ্রসাদের ধারণার যাথার্থ্য 
প্রতিপন্ন করেন। নলিনীকাস্ত বৌদ্ধতন্বগরস্থাদিতে বণিত বৌদ্ধদেবদেবী মুতিগুলি ভৃগর্ভ অথবা 
শ্বাপদসন্কুল অরণ্য হইতে বনু কষ্টে উদ্ধার করিয়া সংরক্ষণ করেন ও লোকসমাজে ইহাদের পরিচয় 
প্রদান করেন। নলিনীকান্তের অনলস সাধনায় বাঙ্গল| বিশেষত পূর্ববাঙ্গলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
ইতিহাস অন্ততঃ সার্ধদহত্র বৎসরের প্রাচীন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় | 


১৭২ সমকালীন [ শ্রাবণ 


শিলালিপি, তাভ্রশাসন প্রভৃতি পাঠোদ্ধারে নলিনীকাস্ত অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেন। 
তিনি স্বয়ং বহু তাত্রশাসনাদ্দি উদ্ধার করিয়! তাহার “পাঠ' স্থির করেন। অপরের আবিষ্কৃত 
লেখমালারও তিনি পাঠোদ্ধার করেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 13110201১10 [0010% 
ও অন্তান্ত সাময়িক পত্রে এ সম্বন্ধে তাহার অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাদটিকায় ইহাদের 
কয়েকটির উল্লেখ কর! হইল (৬)। 

শিলালিপি অথবা তাতশাসনে উল্লিখিত অধুনা বিস্বৃত ও উপেক্ষিত এককালীন সমৃদ্ধ 
পূর্ববাঙ্গলার জনপদগুলির অবস্থিতি নলিনীকাস্ত দুরধিগম্য অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়] নির্ধারণ 
করেন। 

ফরিদপুব জেলার কোটালিপাড়া, ঢাকা €জলার সাভার, রামপাল, বজযোগিনী, 
কুমিল্লার লালমাই প্রভৃতি স্থানগুলির অতীত গৌরব উদঘাটনের কৃতিত্ব প্রধানত নলিনীকাস্তের 
প্রাপ্য। লেখমালা ও মুতি প্রভৃতি প্রত্বদ্রব্যের সহায়তায় নলিনীকান্ত ৫ম শতাবী হইতে 
পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কালীন ধর্াদিত্য, গোপচন্ত্র, সমাচারদেব প্রভৃতি পরাক্রান্ত 
স্বাধীন বঙ্গরাজগণের সন্ধ।ন স্থধী সমাজের গোচবীভূত করেন। তিনি ত্রিপুরার খড়গ রাজবংশ 
এবং বর্ণ ও চন্দ্র রাজবংশের কাল নির্ণয় করিয়। তাহাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। রাজা দনুজমর্দন 
দেব ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধেও তিনি বহু নতুন তথ্য পরিবেশন করেন (৭-১১)। মোগল শাসনের 
বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বারভূঞ্াদের বিদ্রোহ ও শৌর্ধবীর্ধ সম্বন্ধে তাহার কয়েকটি রচনা সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হয়, এইগুলি হইতে বনু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায় (১২)। 

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকাবিশ্ববিগ্যালয় নলিনীকাস্তকে তাহার প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে 
পি, এইচ, ডি উপাধি দান করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া নলিনীকাস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রেমটাদ রায়ঠাদ বৃত্তির জন্য প্রাপ্ত নিবন্ধের পরীক্ষকের কার্য করেন । ঢাঁকা মিউজিয়মের কার্ষের 
অবসর সময়ে নলিনীকাস্ত টক] বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস ও লিপিতত্ব বিষয়ে 
অধ্যাপন! করিতেন । তৃতীয় শ্রেণীর এম, এ নলিনীকান্ত নিজের প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় 
দ্বারা এইভাবে কলিকাতা ও ঢাকা-_.দেশের এই দুইটি বিশ্ববিগ্।লয়ের নিকট হইতে সর্বোচ্চ সম্মান 
স্বীয় অদম্য অধ্যবসায় ও গ্রতিভাবলে অর্জন করেন। পরীক্ষায় ভাল ফল না৷ দেখাইতে পারিয়া 
ধাহারা জীবনে হতাশ ও নিস্ফলের দল বৃদ্ধি করেন, নলিনীকান্ত সেই ডিগ্রী সর্বস্বের দলে ছিলেন 
না। পরীক্ষায় ফল ভাল না কবিতে পারিলে যে জীবন ব্যর্থ হইয়] যায় না, প্রকৃত পাগ্তিত্য যে 
ডিগ্রী নির্ভর নহে, নলিনীকান্তের জীবন হইতে এই শিক্ষা পাওয়] বায়। 

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নলিনীকান্ত তালপত্র ও কাগজে লিখিত ঘহু প্রাচীন 
সংস্কৃত ও বাঙ্গল! পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 
এই জ্ঞানের সাহায্যে প্রাপ্তি পুঁথির ছূর্বোধ্য অংশগুলির পাঠোদ্ধারে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। 
নলিনীকান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাও টিক! সহ সম্পাদন]! করিয়া! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশ করেন (১৩)। কৃত্তিবাসী রমায়ণের বাকী অংশ তিনি সম্পাদন করিলেও ইহা তিনি 
প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই পাওুলিপি ঢাক! মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, আশা করা 


১৩৭৪] ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী | ১৭৩ 


যাইতে পারে যে কোন যোগ্য ব্যক্তির সাহায্যে ইহা কোন কালে প্রকাশিত হইবে । *গোগীচন্দ্রের 
সন্ন্যাস নামে একটি প্রাচীন পুঁথিও তিনি সম্পাদন করিয়! প্রকাশ করেন (১৪)। কৃত্তিবাস ও 
নাথ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার, অনেকগুলি নিবন্ধ মাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। চত্তীদাসের পদাবলী 
বিষয়েও তিনি বিশেষ বিশ্যেজ্ঞূপে গণিত হইতেন। মৌলিক গল্প, কবিতা ও নাটক রচনাতেও 
নলিনীকাস্ত সিদ্ধ হস্ত ছিলেন (১৫)। তাঁহার রচিত দুইটি ছোট গল্প জার্মান ভাষায় অনৃিত হইয়া 
একটি বাঙ্গল! গল্প সংগ্রহে স্থান পায়। 

1)7, 13910108100 90০৮8 139176:5019019 17720.017100£91 11) 015010716 2০৫ 
11779010106 (138068]1 96010199 10 0216108] 90111069800. 6819116919630) 

নলিনীকান্তের রসবোধ এত পরিণত ছিল যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বড়দিদি” পাঠ 
করিয়া ১৯১৮ বঙ্গাৰে 'ভারত-মহিল।” নামক সাময়িক পত্রে ইহার সমালোচনা! প্রসঙ্গে তিনি 
লেখককে বঙ্গসাহিত্য গগনে প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্করপে অভিনন্দিত করেন। ইহা! মনে রাখা 
প্রয়োজন যে এই সময়ে শরৎচন্দ্র বাঙলার পাঠক সমাজে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন। 

ঢাক] সাহিত্য পর্ষিদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত নলিনীকাস্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ বঙ্গাবে। 
কষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে নলিনীকাস্ত ইতিহাস শাখার সভাপতি পদে বৃত হন। 
এই শ্যত্রে প্রদত্ত তাহার অভিভাষণের কিয়দঅংশ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় ( বাঙ্গল1 দেশে ইতিহাস 
চর্চা, প্রবাসী, চত্র ১৩৪৪ )। 

10909, 13916) 011706] 01 6176 4১৪19610 90৫18$ড (7391088] & [00001 ), 
969099700) [00907 1395%19৬)১ 17070005050 9690080, 1351)800) 10018 £0610085+ 
1110101501)108, 1170109) 73910291 1১98৮ & 73:959106) 10018, 17195607108] ০০99715১ 191811010 
0916019) 0০091098101 69 [00180 9০0০1865 01 012197068] £:৮) প্রবাসী, ভারতমহিল1, ঢাকা 
রিভিউ ও সম্মেলন, নারায়ণ, মানসী ও মর্ধবাণী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, পঞ্চপুস্প, সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, উদয়ন, উদ্বোধন, মাসিক বন্থমতী, সোনার বাঙল।), আনন্দবাজার পত্রিকা 
প্রভৃতি ইংরাজী 'ও বাঙলা সাময়িক পত্রে নলিনীকাস্ত রচিত প্রায় ছুইশতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ইহার মধ্যে প্রায় ৫০টি ইংরাজী নিবন্ধ গবেষণামূলক। নলিনীকাস্ত অনেকগুলি ছাত্র পাঠ পুস্তকও 
রচনা করেন। 

১৯৪৭ থৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী আকম্মিকভাবে ঢাক মিউজিয়ম ভবনেই নলিনীকাস্তের মৃত্যু 
হয়। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দারিক্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়! ঢাকা মিউজিয়মের সেবা ও 
বিষ্ভাচর্চায় রত ছিলেন। মত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও ছয়টি কন্যা রাখিয়! মার! যান । 

অত্যন্ত সখের বিষয় যে নলিনীকাস্তের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পর ঢাকা মিউজিয়মের পক্ষ 
হইতে নলিনীকান্তের স্থৃত্যর্থে পাক-ভারত উপমহাদেশের স্থ্ধীবৃন্দ লিখিত ভারত-বিষ্তা সংক্রান্ত 
প্রবন্ধ সমন্বিত একটি ন্মারক গ্রন্থ গ্রকাশিত হইয়াছে। 


[91101158065 13108689915 0090010792000:86102 ড০1০)০---15)58858 010 4801)89010£5, 


১৭৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


8৮, 10136075) 11691%609 200. 00171105001) ০01 6708 01190 090108690. 110 [79090 ০0: 
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এই পুস্তকের মধ্যে নলিনীকাস্তের ফটো, সম্পাদক সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও যথাসম্ভব 
সম্পূর্ণ রচনা তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব বাঙ্গলাবাসী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের বাংলা ভাষা 
ও বাঙ্গলা” দেশ গ্রীতি এঁতিহ্র স্যষ্টি করিয়াছে । যুক্তবাগলার ইতিহাস সাধক ও স্বদেশ 
বসল নলিনীকান্তের স্থতির প্রতি তাহাদের এই শ্রন্ধার্থ উভয় বাঙলার সাংস্কৃতিক ও মানসিক 
এঁক্য দৃটীনূত করিতে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। পূর্ববাঙ্গলার বাঙ্গলাভাষী ভ্রাতৃবৃন্দের অনলস 
সেবায় ঢাকা] বিশ্ববশ্ববিষ্ঠালম, ঢাকা মিউজিয়ম প্রভৃতি বঙ্গস স্কৃতি চর্চ।র কেন্দ্রগুলিতে নলিনীকাস্তের 
সাধন[র ধার1 অব্যাহত থাকিলে তাহা আমাদের পক্ষে পরম পরিতৃপ্তির বিষয় হইবে। 
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বাংল! ছাট গল্ষে প্রটন অনুসরণ 


জ্ুচেতা ভট্রাচার্য 


এই দশকের গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে সমকালীন সমালোচকরা প্রায়ই আবৃত্তি করে 
থাকেন £ সাম্প্রতিক গল্পে প্লটের অনুসরণ নেই। 

ধার! সাম্প্রতিক কালের গল্লের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত তারা এট] নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন, 
এই সব গল্পে “প্লট? বস্তটি নেই। কিন্তু গ্রশ্ন ওঠে, এটা কি সমকালীন গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য নাকি 
অন্তম সাধারণ লক্ষণ মাত্র? 

আমার ধারণা এর কোনওটিই যথার্থ ৪ নয়। গন্পে প্লটের অনুসরণ একটা স্বাভাবিক 
ফলশ্রুতি অথবা ভবিষ্তং পরিণতি মাত্র । বাংল৷ ছোট গল্পে যে একদিন প্লট বস্তাট অন্তহিত হবেই 
এ-কথার নীরব ঘে।ষণ! হয়েছিলো তার জন্মলগ্রেই ৷ ছোটগল্পের যদি কোনও সংজ্ঞা গ্রহণ করা যায়, 
তবে আমরা এই পরিণতি সেই সংজ্ঞার মধ্যেই দেখতে পাবো। 

ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনের ফসল এট! বোধ হয় সর্ববাদীসম্মত মত। ইতিহাসের 
অন্গসরণ এবং সত্যের আশ্রয় নিলে দেখা যাবে আমাদের দেশে যখন ছোটগল্প এসেছে রবীন্দ্রনাথের 
হাতে, যে ছোটগল্প ইতিপূর্বে আমেরিকা, ফ্রান্স, এবং রাশিয়ায় এসেছিলো, ইংলগ্ডের সাহিত্যে 
ও জিনিষ তখনও আসেনি । অবশ্ঠ গল্প ছিল। গল্প আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে ছিল, 
পরেও ছিল। গল্প আদিকাল থেকেই বিশ্ব সাহিত্যে ছিল এবং আছে। কিন্তু যে গল্পের সুচন! 
বাংল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে, তা অভিনব এবং অ-পূর্ব। এই গল্পের যে মৃলস্থত্র এবং 
আসল কথা তার মধ্যে প্লটের অনুসরণ থাকতে পারে না। 

ছোটগল্পের অজত্র সংজ্ঞা তৈরী হলেও এইটেই আসল কথা- গল্পের শেষ থেকেই গঞ্পের 
শুরু এবং এর ওয়ান ক্লাইম্যাকস্‌্। এই এক কেন্দ্রিকতা সমস্ত গল্পের মধ্যে স্থির থাকে। গল্প 
তার থেকে চ্যুত হয় না। বলা চলে একট! জিজ্ঞাসার চিহ্ন উপস্থিত করে ছোট গল্প। এর 
ওপর আরো একটি কথা, ছোটগল্প লেখকের বাক্তিত্ব গ্রকাশক। ছোটগল্প এজন্ত একান্তভাবে 
সাবজেকৃটিভ। 

অবশ্ঠ সাহিত্যের এই সব সংজ্ঞা এক হিসেবে অর্থহীন। কিন্তু সালোচকের এইজাতীয় 
কিছু স্থবিধে না থাকলে চলে না। গল্পকে ছোট গল্প থেকে দুরে রাখতে হলেই একট] ডেফিনেশন 
তৈরী করে নিতে হবে। কিস্তু সাহিত্যরসিক যিনি, তিনি পর্বসংস্কারমুক্ত একটি মন নিয়ে 
সাহিত্যকে সংজ্ঞা থেকে দুরে রেখে তার রস গ্রহণ করবেন। তিনি জানেন, সাহিত্যের ডেফিনেশন 
স্থতিশীল সাহিত্যিকের হাতে প্রতিনিয়ত পরিবতিত হয়। আজকের সত্য আগামী কালে আর 
সত্য থাকে না। তবুও সমালোচকের পক্ষে একটি ছুর্গ তৈরী করে আমর! বক্তব্যের পথে 
অগ্রসর হলাম। 

ছোটগল্পকে আমরা যখন সাবজেক্টিভ বলেছি, তখনই বুঝতে হবে প্লটের সঙ্গে তার বিরোধ 


১৩৪] বাংল! ছোট গল্পে প্লটের অনুসরণ ১৭৭ 


কোথায়? যে-সাহিত্য ব্যক্তিপ্রকাশক, যেখানে আত্মচিন্তা এবং আত্মান্থন্ধান বড় কথা সেখানে প্লট 
আসতেই পারে না। একজন ইংরেজ সমালে।চক প্লট প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ প্লট জিনিষটা একবার 
তৈরী হলেই পুরোনো হয়ে যায়। তার কাজ একবারেরই। দ্বিতীয়বার তাকে কাজে লাগানো 
চলে না। অথচ থীম এক হয়ে বহু হতে পারে । একই থীম নিয়ে বহু গল্প রচিত হতে পারে 
এবং কোনওবারই তা পুরেনে হয়ে যায় না। 

প্রট এবং থীমের এই পার্থক্য যদ্দি সত্য হয় তবে স্থষ্টণীল লেখক প্লটকে আহ্বান করতে 
পারেন না। যে-কথা একবার বললেই শেষ হয়ে যায় তাকে নিয়ে শ্রষ্টার কাজ-কারবার অচল 
হয়ে পড়ে। 

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, করতে পারেন না, যেহেতু তার 
ছোট গল্প হচ্ছে_-'শেষ হয়ে হইল না শেষ ।, 

বাংলা গল্পে প্লটের অন্থুরণ রবীন্দ্রনাথ থেকেই চলে গেছে বল চলে । যে-মন কাব্যধর্মী, সে-মন 

স্বভাবতই আত্মসন্ক/নী বা ব্যক্তিপন্ধানী। বিশেষতঃ উনিশ শতকের মন-__যে-মন মানবতার মন্ত্রে 
উদ্ধদ্ধ, সে-মন এক অর্থে ব্যক্তিসন্ধ/নীও বটে। রবীন্দ্রনাথের মন শুধু কাব্যধর্মী নয়, গীতিকাব্যধর্মী, 
এবং এ কথা তো বহু ব্যবস্ৃত যে গীতকবিতা কবি-আত্মা-প্রকীশক ভাববস্ত। রবীন্দ্রনাথের ছোট 
গল্লে সেই প্লট একেবারেই নেই। প্রটের সঙ্গে তার যে বিরোধ তা বোধ করি দ্বিতীয় বার উল্লেখ 
করার প্রয়োজন নেই। “পোষ্টমাষ্টার” “গিনি, ক্ষেধিত পাষাণ? ইত্যাদি বু পঠিত গল্পগুলিতে 
যে কোনও প্রটের অন্ুুদরণ নেই, সামান্ত বিষয়ে অবহিত সাধারণ পাঠক-মাত্রই তা বুঝবেন ॥ 
“গিনি? গল্পে শিশুমনত্তত্বই মূল কথা এবং “ক্ষুধিত পাষাণ একটি রোমার্টিক জগতের রেখা টেনে দিয়ে 
যায়। “পোষ্টমাষ্টারে? মান্থষের চিরন্তন প্রবৃণ্তি এবং কিছুট। দার্শনিকতা। এখানে প্লট কোথায়? 

আমরা প্রটকে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্য।য় যদি নিয়ে আসি, তাহলে বলবে! ঃ প্লট একটি 
কাহিনী । একটি নিটোল, কল্লিত ঘটনাময কাহিনী যার পেছনে লেখকের চিস্তাশক্তি এবং কিছুটা 
গাণিতিক বুদ্ধি অন্বীকার করা চলে না। আমর] মনে করি প্লট হচ্ছে বানিয়ে তোলা কাহিনী বা 
ঘটন।, যার সঙ্গে জীবনের প্রতিপদে অসঙ্গতি । আমাদের জীবনে গল্পের প্লটের মতো ঘটনা কখনো! 
ঘটে না। তাই প্রট জীবন থেকে বু দুরে সরে যায়। 

.. ডিটেকটিভ বা রহমত গল্পে এই প্রট রক্ষা অবশ্ত পালনীয় শর্ত। সেখানে বুদ্ধির নানা 
অপি-গলি, ধোরানো-প্যাচানো জটিল পথে কাহিনী অগ্রসর হয়, সেইসঙ্গে কিছু রুদ্বস্থাস 
পাঠক-মনও। 

দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সাহিত্যকে আমরা প্রথম শ্রেণীর সুস্থ সজীব সাহিত্য বলে 
অভিনন্দিত করতে পারি না এবং সত্যিকার রসিক-পাঠকের জন্য এ সাহিত্য নয়। সত্যিকার 
সাহিত্যিকের জন্যও এ সাহিত্য নয়--বলা বাহুল্য । 

অবশ্ঠ এতিহাসিক উপন্তাস বা গল্পে প্লট থাকে । কেন না ইতিহাসের গতিময় ঘটনাই 
সেখানে প্রধান। তবে এই প্লট ও পূর্বোক্ত ডিটেক্টিভ গল্পের প্লট থেকে স্বতন্ত্র । 

প্লটের এই বানিয়ে তোল? অবিশ্বাস্যতার জগ্থই সত্যিকার রিয়ালিঙিক গল্পে বা উপন্তাসে এই 
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১৭৮ সমকালীন [শ্রাবণ 


প্লট অনুম্থত হতে পারে না। যদি অন্ুস্থত হয় তবে সে সাহিত্য শেষ পর্স্ত রিয়ালিটির দাবি 
রক্ষা করে না। 

রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও গল্পে পাঠক যে কাহিনী দেখতে পায়, সে কাহিনী বলা বাহুল্য, 
“বানিয়ে তোলা, প্লট থেকে বহু দুরে। তার উপন্তাসেও আমরা প্রটের অনুসরণ দেখিনি। 
রবীন্দ্রনাথের “গোরা” “চতুরঙ্গ', যোগাযোগের মতে। উপন্যাসে প্রট একেবারেই নেই। “নৌকা 
ডুবি'তে কিছুটা আছে বলে, নৌকাডুবি স্বাভাবিক ও স্থস্থ কাহিনী নয়, এবং ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ 
সাহিত্য ফসলের গ্রমাণ রাখে। 

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ঃ তিনি গল্প কখনো ভাবেন না। লিখতে লিখতেই তার গল্প তৈরী 
হয়ে যায়। 

এই কথা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, শরৎচন্দ্র প্লটের অনুসরণ চান নি। অথচ তার গল্পে বা 
উপন্ঠাসে মোটামুটি যে একটি কাহিনী এসে দাঁড়ালো তা একট] স্বাভাবিক যুগপ্রভাব ছাড়া আর 
কিছুই নয়। জনপ্রিয় লেখক কিছুট1 সাধারণের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হন। 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্থাস “পথের পাঁচালি” বা “অপরাজিত'__বিশেষ 
করে “পথের পাচালি'তে প্রট একথা বল] অপঙ্গত নয়। তার ছোট গল্প, যেগুলি আমাদের বিচারে 
সার্থক যেমন 'পুঁই মাচা”, “ব্রবময়ীর কাশীবাস” ইত্যাদিতে প্লট একাস্তভাবেই উপেক্ষিত। যদি 
কাহিনী এসে থাকে তবে তা প্লট নয় এবং লেখকের সচেতন মানস সপ্তাত নয় তা কখনোই । 

রবীন্দ্রনাথের পর প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পে অবশ্ত আমরা প্লটের অনুসরণ বিশেষ ভাবেই 
লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার তার গল্প গল্পই, ছোট গল্প কখনোই নয়। সেখানে বনু 
ইনপিডে্ট এসে অনেক ক্ষেত্রেই গল্লের ওয়ান ক্লাইম্যাক্ম্‌ নষ্ট করে দিয়েছে, যদিও বহু ইনসিডেণ্ট 
থেকেও ওয়ান ক্লাইম্যাক্দ্‌ হতে পারে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় সহজ আনন্দে এবং সহজ 
আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে আমাদের নেহাতই গল্প শুনিয়েছেন। সে-গল্লে পুরোপুরি প্লট আছে। 
বানিয়ে তোলা অসম্ভব কাহিনী, অথচ আমরা হাসি, আনন্দ পাই, ক্ষণিকের জন্ত পৃথিবীর বাস্তব 
জটিলতা ভুলে যাই। এর চমতকার উদাহরণ তার 'বলবান জামাতার? গল্প। গল্পটি যে অবিশ্বাস্য 
এবং অসম্ভব বুদ্ধিমান পাঠককে তা মনে করিয়ে দিতে হয় না। 

আজকের বাংলা! ছোট গল্প যে কবিতার কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছে একথা কেউ কেউ মনে 
করেন। আমি বলবো আজকের বাংলা ছোট গল্পই কবিতার কাছে আসেনি, ছোট গল্প তার 
জন্মকালেই কবিতার নৈকট্য স্বীকার করেছে । কবি-শরষ্টা রবীন্দ্রনাথ একে কবিতার পাশে স্থান 
দিফ্জেছিলেন বহুদিন আগেই। শুধু কবিতা নয়, একে গানের সমগোত্র করে তুলে ছিলেন। 
“লিপিকা'তে একাধারে গল্প 'কবিত৷ এবং গল্প গান হয়ে উঠেছে। সর্বত্র স্থরের সঞ্চরণ। অথচ. 
তা গল্প-ছোট গল্লেরই ছায়া! । “ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটি পাঠক একটু ম্মরণ করতে পারেন। 
সমগ্র গল্পতে একটা সঙ্গীতময়তা__-একট1 মিউজিক্যাল হারমনি ! কোনও বোদ্ধা সমালোচকের 
কথায়_-এ যেন সেই মালকোশ রাগ, যার স্ুন্বর এবং স্থুনিয়মিত অনুসরণে স্বর্গের প্রেতাত্মা নেমে 
আসতে পারে। 


১৩৭৪ ] বাংল] ছোট গল্পে প্লটের অন্সরণ ১৭৯ 


কবিতা যেদিন থেকে লিরিক পর্যায়ে এলো, সেদিন থেকেই তার কাজ আত্মোপলন্ধি ও 
আত্মান্গন্ধান। অর্থাৎ কবিআত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ করে কবিতা । এক হিসেবে 
আজকের সব কবিতাই লিরিক। ছোট গল্পও এই ব্যক্তিসত্তার সন্ধান করে চলে। একটি একক 
ব্যক্তিত্বকে অন্বেষণ করতে চায়। সুতরাং ছোট গল্পকে স্বাভাবিক ভাবেই কবিতার কাছাকাছি 
আসতে হবে। এট] নতুন কথ! নয়। 

যুগে যুগে শিল্পীর হাতে গল্পের রূপ রীতি বদলায়। আজকের গল্প কাহিনী বা জীবন 
সম্পকিত কতগুলি ধারণ] নিয়ে স্থির থাকতে চায় না। কেননা সে পারে না। সাহিত্য বস্তট! 
থেমে থাকার জন্য নয়। গতি তার সত্য এবং গতি তার কাম্য। ছোট গল্প তাই জীবনের 
কোনও ক্ষুদ্র খগ্ডাংশ নিয়ে নয় আর, আজ সে একটি মুহূর্তকে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। একটি 
বিশেষ মুহূর্ত, তার মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই ধরে রাখতে চায় সেই ব্যক্তিসত্তাকে। আজকের 
জটিল জীবনে মানুষ জটিলতর। তার এবটি মুহর্তই অনেকখানি এবং যথেষ্ট মুল্যবান। সেই 
একটি মৃহূর্তই এখন গল্পের অবলম্বন। কবিতার মতো গল্পও এখন ওই 'মুহর্তের, মধ্যেই আত্মান্থসন্ধান 
করে চলেছে। 

স্থৃতরাং জীবনের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে এতদিনের বাংলা ছোট গল্লের যে নামমাত্র 
কাহিনীটুকু অবশিষ্ট ছিল; একট] আলতো তুলির প্রলেপের মতো, বর্তমানের এই ঘমুহূর্তোর মধ্যে 
সেই টাঁনটুকুও মুছে গেলে! । 

আজ উচ্চকঠে অনেকেই বলতে পারেন বাংল] গল্পে প্লটের অ্গসরণ-না-করা এই দশকের 


বৈশিষ্ট্য (প্রায় সব দশকেই একথ! বল! হয়, কিছুকাল যাবত)। বিস্ত ধারণাটি কতখানি ভ্রাস্ত 
আমর! তারই অনুসন্ধান করে দেখলাম। 


ন্নমেশঢজ্দ ও ভারতের অর্থনীতি 
মুরারি ঘোষ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য : ভুতিক্ষ 
কোম্পানীরবাণিজ্যের আদিযুগে ভারতে রপ্তানী হোত, টয়লেটস্‌, পশমী দ্রব্য, সীস', তামা, লোহা, 
টিন আর হার্ডওয়ার গুডন্‌। ভারত থেকে যেত ক্যালিকো, শাল, বাফতা, মসলিন, সিল্ক, বাঁফতা, 
কার্পাস বন্্। ইংলগ্ডের বাজারে ভারতীয় বস্মের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম । কিন্তু এ ব্যবস্থা 
বেশিদিন চলতে পারে না। রমেশ দত্ত বলছেন £ 
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ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ত হল। বিদেশের শিল্প পণ্য যত সম্ভতই 
হোক তার আমদানী জাতীয় শিল্প প্রদারের পক্ষে ক্ষতিকর। বাজারে সম্তা পণ্যের আমদানী হলে 
জাতীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সামনে পড়বে । জাতীয় উৎপাদনের প্রসার ব্যহত হবে । 
পরস্ত, বিদেশ থেকে যার আমদানী কাম্য তা হল শিল্পের জন্া সম্ভায় কাচা মাল, _কারখানাজাত 
পণ্যদ্রব্য নয়। এই হল মোটামুটি উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্যিক চেহার!। 

এই কারণেই আঠারো শতকের গোড়ায় ইংলগ্ের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্ে নানাভাবে বিক্ষোভ 
পুপ্তীভূত হতে শুরু হয়েছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে, ল্যাংকাশায়ারে | বিশেষ করে রেশমী বস্থ উৎপাদনের 
কেন্ত্রগুলিতে। এই বিক্ষোভ ভারতীয় বন আমদানীর বিরুদ্ধে । 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য তখন তুংগী। কোম্পানীর সরকারী বাণিজ্য ছাড়াও 
কর্মচারীরা স্থবিধেমত ভারতীয় পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করতো। তাদের আমদানী করা মালে 
বিলেতের বাজার ছেয়ে যেত। ভারতীয় বস্ত্রের সংগে সহজ প্রতিযোগিতায় বিলেতের পণ্য 
স্বদেশের বাজারে পাত্বা পেত না। ভারতীয় পণ্যের শিল্প সৌকর্ধ কিংবা মুল্যমান বিলিতি 
ক্রেতার কাছে খুবই লোভনীয়। ন্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় এক এক সময়ে বিলিতি পণ্যের 
ছুরবস্থা চরমে উঠতো । পণ্যের বিক্রী হত না, কারখান! বন্ধ হয়ে ষেত- শ্রমিক মালিক ছুপক্ষেরই 
ক্ষোভ জমা হত ভারতীয় বন্ধের উপর--পণ্যের ওপর | এর জন্যে বুটিশ পার্লামেপ্টকে বিভিন্ন 
সময়ে স্বদেশের বাজারে ভারতীয় বনের আমদানীর বিরুদ্ধেও আইন তৈরী করতে হয়েছে। 

বোধহয় প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৭০১ সালে (১)। এই আইনে শাস্তি দানের বিভীষিকা 
থাকা সত্বেও ভারতীয়পণ্যের চোরাআমদানী বন্ধ হয়নি। কোম্পানী সরকারীভাবে ভারত থেকে যত 
বস্প, সিক্মজাত পণ্য নিয়ে যেত তা বিক্রী করার দায় ছিল মুরোপের অন্ত দেশ্রে হাটে । ইংলগ্ডে নয়। 


১৩৭৪ ] রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ১৮১ 


আ্যাডম শ্মিথ ও ভারত বাণিজ্য ঃ 
যথা সময়ে আম শ্মিথ এলেন কিক্ষুদ্ধ শিল্প মালিকদের প্রতিভূ হয়ে। স্মিথ আধুনিক মুরোপীয় 
অর্থনীতির জনক। অবাধ বাণিজ্যের ( দু:৪9 ৮৪৭০) স্বপক্ষে ভার কলম সোচ্চার। ইস্ট ইগ্ডিয়! 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আর সমস্ত ইংরেজ বণিকেরই সহজ বাণিজ্য আবিষ্কারের 
জন্য তার লেখনী মুখর হয়ে উঠেছিল (২)। 

বাণিজ্যবাদ তত্বের বিরুদ্ধে তার মূল আক্রমণ। বাণিজ্যবাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ 
ফুরিয়েছে। বাণিজ্য পুঁজির অগ্রগতি শেষ হয়ে শিল্প পৃ'জির আবির্ভাব হয়েছে। শুধু আবির্ভাব 
নয়, শিল্প পৃ'জি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বাণিজ্যপু'জির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। 

শিল্পের ভবিষ্তং এক নতুন বাণিজ্যিক তত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো! । সেই তত্ব 
যোগ।লেন আাডম ম্মিখ। ন্মিথ পরিষার বললেন চাষ আবাদের মধ্যেই কলোনীগুলোর আথিক 
মুক্তি। কৃষির বাইরে শিল্পোৎপাদনে কলোনীয়াল দেশগুলোর যোগ্যতা কম বরংচ মুরোগীর় শিল্পের 
মন্ত বাজার হবে এই নতুন কলোনীয়াল দেশগুলো । তশ্ত বিনিময়ে এই সব দেশই যুরোপের শিল্পে 
যোগাবে কাচা মাল আর খা । 

শ্মিথের ফমু'লায়, বিশ্বের আথিক ব্যবস্থা বিভক্ত থাকবে। শ্রম বিভাজনের তত্ব খাড়া করে 
ন্মিথ বোঝাতে চাইলেন স্থলভ শ্রমের দমে ভারত প্রমুখ কলোনীগুলোয় শিল্পের কাচামাল, যথা 
কার্পাশ, রেশম আর খাছ পণ্যের উৎপাদন হোক। মুরোপে হবে শিল্পের প্রসার। এতে যেমন 
যুরোপের সম্পদ বুদ্ধি হবে, হবে ভারতেরও | 

বুটিশ পণ্যের বাজারের খোজে শ্মিথ যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন । ম্মিথ এমনে! 
পর্যস্ত বলেছিলেন যুরোপ আমেরিক] জুড়ে বুটিশ পণোর যা কাটতি হবে-_সমগ্র ভারতবর্ষের বাজার 
একাই তার সমকক্ষ । 

এই তত্বের সামাজিক প্রতিধ্বনি পাওয়! গেল বুটিশ পার্লামেন্টে । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে 
নতুন চার্টার দেওয়ার সময়ে। ১৮১৩ সালে হাউম অব লর্ডসে বসলে! সিলেক্ট কমিটি । কমিটির 
কাজ হল বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন করে 
নিয়ম কানন তৈরী করা। বিভিন্ন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল বিশেষজ্ঞতদর সামনে। মুল গ্রশ্ন ছিল, 
নতুন ও বধিত শিল্পেৎপাদনের তাগিদে বুটিশ আমদানী রপ্তানীর উপর কী হারে শুষ্ক চাপালে 
বৃটিশ শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবে না এরং বৃটিশ শিল্প পণ্যের অনুকূল রঞ্চানীর স্থযোগ আসবে । 

সিলেক্ট কমিটির সামনে অনেকেই মতামত উপস্থিত করেছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় 
কাপড়ের আমদানীর প্রশ্নে প্রায় সকলেই চড়া হারে শুষ্ক দাবী করেছিল। তবে ভারতীয় পণ্যের 
শিল্প সৌকর্ধ সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশংসার কমতি করেন নি। কেউ কেউ আবার ভারতে বুটিশ 
পণ্যের বাজার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিল। কেননা! ভারতে প্রচলিত আধিক ব্যবস্থায় 
কিংবা কারিগরী নৈপুণ্যে শিল্প পণ্যের চাহিদা দেশের উৎপাদন থেকেই মিটে যায়__এর জন্যে বিদেশ 
থেকে পণ্য আমদানীর স্থযোগ কম ওদেশে। 

কিন্তু এসব বললে আভাম ন্মিথের তত্বই মিথ্যে হয়ে যাবে । আসলে জেনে রাখতে হবে। 


১৮২ সমকালীম [শ্রাধণ 


শিল্প উৎপাদনের যোগ্যতা ভারত-গ্রমুখ দেশের নেই-_-যদিও বা ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চালান 
জাসে উংলগ্তের ভূমিতে, সেই চালান রাখতে হবে। ভারতে বুটিশ পণ্য চালান দিয়ে ভারতের 
শিল্প ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে হবে। নতৃন যুগের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী সাজাতে হবে 
আধিক ব্যবস্থা । 

ইংলগ্ডের শিল্পজগৎ্, বাণিজ্যনীতি আর তত্বগত আধিক চিস্তার এই পটতভূমিকায় রমেশ 
দত্তের চিন্ত] গ্রসারিত হয়েছে। 


ভারত বাণিজ্যের ঘরের খবর : 
১৮১২, ১৮২৪ সালে ইংলগ্রের উপকূলে ভারতের দিক্কাত দ্রব্যের আমদানী বেআইনী ঘোষিত 
হয়েছিল। * মসলিন, ক্যালিকো, আর কার্পাস বস্ত্রের উপর শুক্ক ধার্য কর] হল শতকর] ২৭। 
আর সংগে সংগেই এদেশে আমঘানী শুরু হল বৃটিশজাত বন্ধের । ক্রমে ক্রমে এই আমদানী রঞ্টানী 
কী চেহার! নিয়েছিল সংখ্যাতত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্জ্র এর নগ্ন চেহার] তুলে ধরেছেন। 

১৮১৩ সালে কলকাতা বন্দর থেকে লগ্নে রঞ্চানী হয়েছিল ২* লক্ষ স্টালিং মূল্যের কাপড় 
- আর সতেরো বছর এর উন্টোটাই দেখি। ১৮৩* সালে কলকাতা বন্দরে এসে নামলে ২০ লক্ষ 
স্টলিংএর কাপড়--লগুন থেকে । এ দেশে আমদানী হওয়ার জন্যে বৃটিশ পণ্যকে শুষ্ক দিতে হত 
স্থলোর শতকরা আড়াই টাকা তখন ভারতীয়পণ্যের বিলেতে আমদানীর শুন্ক শতকর! সাতাশ। 
ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের ( 8:9০ 6:89) স্বরূপ চিনে নিতে আমার তুল হবার নয় । 

১৮০২ সালে কোলকাতা থেকে কার্পাস বসের মোট রঞ্চানী ছিল ১৪৮১৭ বেল-_সেই 
রগচছনী কমতে কমতে ১৮২৯ সালে ধ্লাড়ালো। ৪৩৩ বেল। 

ইংলণ্ড কেন? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের শিল্প পণ্যের রপ্তানীর সংখ্যাতত্ব নিয়মুখী 
হয়ে গেল। ১৮০১ সালে মাফিন দেশে রপ্তানী হয়েছিল ১৩,৬৩৩ বেল কাপড়, সে জায়গায় ১৮২৯ 
সালে ২৫৮ যেল। ১৮০৭ সালে ডেনমাকে রঞ্ানী হয় ১৪৫৭ বেল, ১৮২০ সালে ১৫০ বেল। 

খুব সুখের চিত্রনয় এই সব এবং এই অবনতির গতি ভীষণভাবে পিচ্ছিল। আমাঘের 
শিল্পজগতের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত। শুক্কের ভারে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করে 
জামার্দের বাড়তি শিল্প পণ্যের বাজার নষ্ট করে দেওয়া! হল। এই সংকটের মধ্যে দিয়েই শুরু হল 
বৃটিশ জাত বস্ত্ের আমদানী । ১৮১৩ থেকে শুরু হয়েছিল এই আমদানী। 

নীচে দেয়] হল রমেশচক্জ উদ্ধৃত সংখ্যাতত্ব-_ 


বৎসর ভারতে আমদানীকৃত বন্তধণ্ড মূল্য | স্টালিংয়ে 
১৮১৩ ৩৩৮ ১ 

১৮২৩ ৭৩১৬ ৬৪১৪৪৯ 
১৮২৯ ১১১,৮৩৮. ১৯৭,২৯০ 


পরিমাণ আর মূল্যের দিক থেকে উর্ধমুখী আমদানীর এই ছবি আমাদের শিল্পলোৎ্পাদনের 
জনিবার্থ ধ্বংসের ইংগিত দিচ্ছে। শিল্প পণ্যের রধ্ানী কমেছে, আমদানী বেড়েছে। এরই 


১৩৪৪ ] রমেপচজ্ ও ভারতের অর্থনীতি ১৮৩ 


পাশাপাশি রয়েছে ভারত থেকে শিল্পের কাচামাল রঞগ্তানীর চিত্র। 

ন্মিথের বাণিজ্যিক তত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা যখন আমাদের দেশে 
তখন এদেশ থেকে বহুল রঞ্তানীযোগ্য পণ্য কী কী? নিশ্চয়ই তুলো, পিক্ক, নীল। এ দেশ থেকে 
যা রপ্তানী হবে বিলেতের পণ্য উৎপাদনের তাগিদে । অগত্য। তুলো, পিন্ধ বধিত হারে জাতীয় 
শিল্লোৎ্পা্নে নিয়োজিত ন] হয়ে বিলেতের শিল্পককতি সমুন্ধ করছে। 

রমেশচন্দ্রের তুলে ধরা সংখ্যাতত্বের সামান্য অংশ দিয়ে পরিষ্কার বোঝানো যাবে ভারতীয় 
রধ্ানীর চেহার। (৩)-_ 


১৮০৩ ১৮২৩ 
তুলো 5০, ৫০৬ বেল ১৫১১০১ বেল 
রেশম ৮০ ২১৩ বেল ৬১৮৫৬ বেল 
নীল *** ১২,৮১১ বেল ৩০১,৭৬১ বেল 


২৬ বছরে তুলোর রঞ্ানী বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শতকরা ৩০০ | রেশমের শতকরা ৩০০০ 
পরিমাণ। অথচ এই পরিমাণ শিল্প উপাদান জাতীয় উৎপাদনের গুয়োজনে নিয়োজিত না হয়ে 
আমাদের শিল্পোৎ্পাদন ও জাতীয় সম্পদ্দ অপ্রত্যাশিত ভাবেই সঙ্কুচিত করে দিয়েছে । বছরে 
বছরে গ্রয়োজনীয় পণ্যের সুলভ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমাদের শিল্প। 

এই প্রসংগে রমেশচন্জ্র এতিহাসিক জেমস্‌ মিলের বক্তব্য উদ্ধাত করেছেন। জেমস মিলকে 
কেউ ভারত হিতৈষী কি ভারত বন্ধু বলবে না। অর্থনীতিবিদ, সমা'জতাত্বিক জন স্ট,যা্ট মিলের 
পিতা জেমস মিল ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর মস্ত চাকুরে ছিলেন। বিলেতে কোম্পানীর হেড 
অফিসে (লীডেন হল হ্বীটে ) জেমস মিল ছিলেন-_1758100109 01 [00187 0010992)009915088 | 
ভারত-শাসন সংক্রান্ত কোম্পানীর সমস্ত নির্দেশ নীতি মুসাবিদা করতেন জেমস মিঙল। সেই 
স্থবাদে ভারতের ইতিহাস রাঞ্জনীতির প্রকৃতি, ভারতের স।মাজিক আঘথিক অবস্থা-_সব কিছু 
ব্যাপারেই তাঁকে ওয়াকিবহাল থাকতে হোত। বলাবাহুল্য ভারত-ইতিহ্থাস রচনায় কোম্পানীর 
মস্ত অফিনার জেমস মিলের স্বাভাবিক ঝৌক কোন দিকে সহজেই আন্দাজ করা যায়। যতখানি 
পার] যায় সাআজ্যবাদী চিস্তার যুক্তি বিস্তাস সাজানে৷ ইতিহাসে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে 
তীর যে উক্তি রয়ে গেছে তা কিন্তু বৃটিশ বণিক-বৃত্তির সমর্থনে যায় নি-_ 
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১৮৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


[00197 1)81001500019, 

ভারতীয় রঞ্তানীর উপর ভয়াবহ শুদ্ধ চাপিয়ে আইন করে ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ ডেকে 
আনা হল। মিল স্বীকার করেছেন, ভারতীয় শিল্পকৃতি বিধ্বস্ত করেই বিলেতের শিল্পায়ন নইলে 
সম্ভব ছিল না এই অতুল সম্পদ, শিল্প বিভব গড়ে তোলার । 

মিলের বক্তব্য কেন্দ্র করে আমাদের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। মতান্ধতাও নয়। 
সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় জেমস মিল কিংবা রমেশচন্ত্রের অনুমান ইতিহাস-ম্বীকুত সত্যের 
মর্যাদা পাচ্ছে। ভারতীয় শিল্প পণ্যের আমদানীর উপর ধ্বংসাত্মক শুক্ক বৃসিয়ে (৪) বিলেতে শিল্প 
উদ্যোগের যে সম্ভাবনা বিস্তৃত করে তোলা হল তার কয়েক বছর পর থেকেই শিল্লোন্নয়নের বৈপ্লবিক 
পরিবেশ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডে। ১৭২* সালের ব্যাপক শুক আইনের বারো বছর 
বাদে 'জন কের আবিদ্ধার তাত যঞ্ত্রের ফ্রাই শাটল। তিরিশ বছরের মধ্যেই হারগ্রীভস্‌, 
আর্করা ইট) ক্রম্পটনের শিল্পক্ূতি ইংলগ্ডের বিশাল শিল্লোগ্যোগের স্থচনা। 

ভারতীয় শিল্পের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা জারী করে বিলেতের শিল্পজাতত্রব্য ভারতের বাজার 
দখল করে বসলো । এরপর ধীরে ধীরে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের রঞ্চ।নী বেড়েছে । ১৮১৯ সালে 
ভারতে বৃটিশ বন্ধ রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় ২০ লক্ষ পাউও্ড, সিপাই ধিব্রোহের বছর তা াড়ালো 
৫০ লক্ষ পাউগু। 

এতকাল ভারত থেকে যা রপ্তানী হোত--ইংরেজ শিল্প বণিকের স্বার্থে ভারতের সেই রগ্ানী 
ক্ষমতা ন্ট করে দেওয়া হোল। উন্টোপথে বিক্রেতা থেকে *ক্রেতায় পরিণত করে সেই শিল্পজাত 
পণ্যই ভারতকে কিনতে বাধ্য কর! হল। 

বিদেশের কাপড়, সিদ্ধজাত দ্রব্য, পশমী বন্ধ, যন্ত্রপাতির বদলে ভারত বধিত হারে দিয়ে 
চললে!, তুলো, কাঁচা পশম, রেশম, নীল, চা, চিনি, পাট, চাল গম। আমদানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
ভারত থেকে খাগ্ পণ্যের রপ্তানীও বেড়টললো | বছরের পর বছর এই প্রাথমিক কৃষিজ দ্রবোব 
বিনিময়ে ভারত তার শিল্প সম্পদ হারিয়েছে- আর চিরতরে হারিয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও । 

শিল্পে প্রয়োজনীয় কাচ! মালের অনটনে যেমন শিল্পকূতি ব্যাহত হয়েছে তেমনি এক ভয়াবহ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ক্রমাগত খাছাশন্য রধ্থানীর ফলেও। 

ক্রমাগত খাছ্শস্য রপ্থানীর মারাত্মক দিক আছে। এসম্পর্কে রমেশচন্দ্র যে আলোচনার 
সুত্রপাত করেছেন আধুনিক অর্থনীতির বিচারে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের অন্থপ্নত দেশের 
আধিক উন্নতির তত্বে তার বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। 


খাস্তশত্ত রপানী ও দুতিজ্ষ : 

পরিস্থিতির চাপে আমরা রপ্তানী করেছি খাগ্যপণ্য । ছুদিক দিয়ে আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে 

থাণ্যশস্তের বাধ্যতামুপক রানী । প্রথমত উনিশ শতক জুড়ে ছুভিক্ষের প্রাবল্য চেষ্টা এ বগ্ডানীর 

আশুফল। ছ্িতীয়তঃ এর দুর প্রসারী ফল হল দেশের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ে মারাত্মক আঘাত। 
রমেশ দত্তের উদ্ধৃত তথ্য থেকে পাই, ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৭ পর্বস্ত ১৯ বছরে খাগ্যপণ্যের রগ্ত।নী 


১৩৭৪ ] রমেশচন্ ও ভারতের অর্থনীতি ১৮৫ 


বেড়েছে ৩* লক্ষ থেকে ৮* লক্ষ । (৫) এই রপ্তানী যোগ্য পণ্যের সবটুকু না হলেও কিছু অংশ 
বাড়তি পণ্য-_বাকী অংশ যোগাড় হতে চাষীদের রুক্ত জল করা! শ্রমের মূল্যে । 

অত্যধিক ভূমিকা যোগাতে গিয়ে কৃষিজ উৎপাদনের অনেকখানি বিক্রী করে দিতে হত 
চাধীদের। অনেক ক্ষেত্রেই সম্বংসরের সঞ্চয় ভেঙে ভূমিকর আদায় হোত। আর মুস্কিল দেখ! 
দিত অনাবুষ্টির বছরে বা বন্যার সময়ে । কর যোগাতে গিয়ে তখন যথাসধন্থ বেচেও খাদ্য জোগাড় 
করা যেত না। বাড়তি পণ্যের সঞ্চয় ও দেশের কোথাও থাকতে না যা দুভিক্ষ রোধের গ্রয়োজনে 
যা লগতে পারে । (৬) বিলেতের শিশ্প শ্রমিকের খাছ জুগিয়ে অসহনীয় খাগ্যাভাবে ছুভিক্ষে লাখে 
লাখে মঃছে ভারতের মানুষ । ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত মাত্র পচিশ বছরে ভারতের স্থানে স্থানে 
ছটা দুভিক্ষে দেড় কোটি মান্ষ থাগ্যাভাবে মারা গেছে। ছুভিক্ষ এলাকায় বিক্রীযোগ্য কিছু কিছু 
পণ্য এসে পডলেও কেনার মত আধিক সংগতি চাষীদের থাকতো না। 

কেবল করভারের চাপে খাগ্ঠশস্ত বিক্রীকরার পর ছুভিক্ষের মুখোমুখি হওয়ার মত করুণদশ! 
পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি । খাছ্যশন্টের অনটন যেমন লাখে লাখে ভারতের মানুষকে হত্য। 
করেছে তেমনি নিমু'ল করেছে ভবিষ্যৎ আধিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও । 

ক্রমাগত থাগ্ে অনটন কী ভাবে একট! দেশের ভবিষ্ণ আথিক উন্নয়নের প্রাথমিক মূলধন 
সঞ্চয়ে বাধা দেয় একট সাধারণ আলোচনায় তা পরিষ্কার হবে। 

এ পর্যন্ত সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই দেখা গেছে যে, উন্নতির স্থচনায় দেশে খাছ্র প্রাচুর্য থাকা 
দরকার। স্থলভ খাদ্য এবং বাড়তি খাগ্ঠের ভাগার কৃষি জীবনের বাইরে অন্তান্থ জীবিকার 
মানুষদের অন্ন জোগায়। সেই সঞ্চয়টুকু না থাকলে কৃষি জীবন ছেড়ে অন্ত জীবিকায় মানুষ 
আপতে পারে না। 

খাছ উৎপাদন মানুষের প্রাথমিক জীবিকা । এই প্রাথমিক জীবিকার সঞ্চয় যখন ফুরিয়ে 
আসে মান্য তখন অন্ত জীবিক! ছেড়ে কৃষিজীবনে এসে ভীড় করে। এই দুর্দশা ঘটেছে ভারতের 
মানুষের জীবনে । একদা ক্রম-উন্নতিশীল শিল্প বাণিজ্য থেকে উৎখাত হয়ে এই জীবিকার মানুষের] 
কষি জীবনে এসে ভীড় বাড়িয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য থেকে বাড়তি সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেমন 
কমে আসে তেমনি কৃষি জীবনের ওপর মাত্রাধিক চাপ পড়ায় প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন বুদ্ধিতেও 
ব্যাঘাত ঘটে । 

প্রাথমিক পণ্যের বাড়তি সঞ্চয়ের এই সম্ভাবন! না থাকায় কোন ক্রমেই সম্পদ ও মুলধন 
বৃদ্ধির সামান্য সুযোগ ও আসেনি দেশে। প্রাথমিক পণ্য থেকে যে মূলধন সঞ্চিত হবার কথা তাতে 
চিরকালের জন্তে ব্যাঘাত ঘটে গেল। ফলে, প্রথগত শিল্প সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ ধীরে ধীরে 
আধিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠতে পারতো ছুশো বছরেও উন্নয়নের সেই স্তরে দেশ পৌঁছতে পারে 
নি। আমাদের শিল্প সম্প্রসারণ বুটিশ মূলধনের হাত ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দাড়াতে চেষ্টা করছে। 

কষি জীবন থেকে প্রাথমিক সঞ্চয়ে এই উদ্যোগ সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতির অন্যতম 
্বীকৃত তব । বাট বছর আগেও অস্তত রমেশ দত্তের আলোচনায় এর গুরুত্ব ধরা পড়েছিল £ [7 
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যথন ভারতের মানুষ একটার পর একটা দুর্ভিক্ষে লাখে লাখে উজাড় হয়ে চলেছে তথনো 
কিন্তু খাছ শস্তে ঘ৷টতির দেশ হণেও বিলেতের মানুষ অন্ন কষ্ট পায়নি। বুটিশ বণিকের নায়েব 
গোমস্তা ভারতের গ্রামে গঞ্জে হাটে ছড়িয়ে পড়ে সংগ্রহ করে আনতো| চাল গম। দুণ্ভিক্ষের 
বছরেও এই সংগ্রহের কমতি ছিল না। ১৮৭৬-৭৭ সালে বিরাট দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি সময়ে ভারত 
থেকে খাগ্যশস্ত যা রপ্তানী হয়েছিল আগের বছরগুলোর তুলনায় ও তা ছিল বেশি। 

অথচ এমন হবার উপায় ছিল না বিলেতে। সেখানে বরাবর চালু ছিল খাছশস্ত আইন 
(0০9৮0 [93 )| বিলেতের খাগ্যশস্ত আইন বাতিল করার ব্যাপারে রমেশচন্ত্র অতি সংগত 
প্রশ্ন তুলেছেন । (৭) 

এই আইনের বলে ইংলগ্ড থেকে কোনক্রমেই খাছাশন্ত দেশের বাইরে রঞ্ঠানী হতে পারতো 
না। বিভিন্ন জীবিকার মানুষদের জন্যে খাছ সরবরাহ বরাবরের মত নিশ্চিত ছিল। শিল্পের 
সম্প্রসারণ বেড়ে যেতে বিভিন্ন অকুষি জীবিকায় মাচুষ জন যখন ভীড় করতে থাকে তখন আবার 
দাবী উঠলে। আরে! সম্ভায় খাছ পণ্যের সরবরাহ চাই । 

খাগ্যশশ্ত আইনেও কিন্ত এতদিন বিদেশ থেকে খাছ্যের চালান নিয়ে আসা বেআইনী ছিল 
কিংবা দরকার মত আমদানীর ওপর চড়া হারে শুন্ক বসানো হে'তি। ব্যারণ-লর্ড-জমিপার গোীর 
প্রভাব যতদিন পার্লামেণ্টে বজায় ছিল ততদিন তাদের স্বার্থে খাছ্ের আমদানীর ওপর এই 
নিয়ন্ত্রণ কেননা খাগ্যপণ্যের বাজার দর চণ়্া রেখে যথেষ্ট মুনাফার স্থযোগ তারাই নিত। (৮) বাইরে 
থেকে খাছ্যের আমদানী বাড়লে তার্দের মুনাফায় টান পড়তে পারে। 

কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। খাছ্যের দাম বেশি থাকলে শ্রমিকের মজুরীও 
বেশি হতে বাধ্য । শ্রমের মূল্য স্থুলভ না হলে শিল্প সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। শ্রমিক ও শিল্পের 
স্বচ্ছলতা আসে ন1। তাই, নতুন শিল্প মালিক, শিল্প শ্রমিক আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মিলিত 
জোর আন্দোলনে খাছ্যশস্ত আইনের এই রীতির বিরুদ্ধে জোর বিক্ষোভ শুরু হল। এমনকি নেতা 
কবডেন আর হাসকিসনের দ।পটে পড়ে আন্দোলন প্রায় বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। শেষ পর্যস্ত 
এই আইন বাতিল করে দিতে হয় ১৮৪৯ সালে। আইন উঠে যাওয়ার পর থেকেই ব্যাপক হারে 
শুরু হল ভারত থেকে খাগ্চ সংগ্রহ । 

স্থলভ খাগ্যের সংগ্রহ থেকে যে গ্রাথমিক মুলধন সঞ্চয় হয় তা থেকে ভারতবর্ষ বরাবরের 
জন্য বঞ্চিত হয়ে চললে] । 
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(৩) বক্তব্য স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র গ্রচুর তথ্যের সমাবেশ করেছেন। অকাট্য 
তথ্য বর্তমান প্রবন্ধে তার সবখানি তুলে ধরার যৌক্তিকতা কতখানি তা পাঠকেই আন্দাজ করে 
নেবেন_-তবু যতটুকুন উদ্ধৃতি দিলে আমাদের বলার কথা পরিষ্কার হতে পারে এখানে সেটুকু 
মাত্র তুলে ধরছি। পাঠক আরে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আরে! খানিক তথ্যের উদ্ধৃতি দিলাম । 
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বাংলার মন্দির 
হিতেণরঞ্জন সান্যাল 


রত্ব রীতি ঃ একরত্ব 
চাল! রীতির পরে আসিতেছে রতুরীতির কথা । বর্তমানে আলোচনার গ্রারস্তে রীতি পারচয়ের 
সময় রত মন্দিরের বৈশিষ্ট্য গুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলাম। রত্ব মন্দির লইয়া আলোচন! শুরু 
করিবার আগে সংক্ষেপে একবার সেই কথাগুলিই বলিয়া লই । অধিকাংশ মন্দিরের দৃষ্টান্ত হইতে 
বল] যায় রত্ব রীতি মিশ্র কল্পনার ফল্লশ্র্তি। বাংলার নিজস্ব চাল! রীতিতে গঠিত নিয়াংশের সহিত 
সর্বভারতীয় এঁতিহ্হের অঙ্গম্ববূপ গ্রাঞ্ধ শিখর রীতির মিলন মিশ্রণে ইহার রচন!। চাল! রীতি 
হইতে আসিয়াছে দেওয়ালের উদ্ধভাগের বক্র আকৃতি, বাকান কাণিস ও ঈষৎ বক্ররেখায় বিধুত 
কর্পৃষ্ঠাকৃতি আচ্ছাদন । ইহার উপর রত্ব নামক উর্ধাংশটির গঠন শিখর রীতির অন্গদরণে। এই 
সাধারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে চালা রীতির রত্ব নির্মাণে । চাল! রত্বের দৃষ্টান্ত অবস্ত 
অতি অল্প সংখ্যায় সীমাবদ্ধ । 

রত্বু মন্দিরের নির্মাণকৌশলের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার মত। অন্তান্থ রীতির মত ইহার 
উর্ধাংখ নিয়াংশের স্বাভাবিক পরিণতির ফল নহে) পরস্পরের মধ্যে দৈহিক কোন বন্ধনও নাই। 
ঈষৎ বক্র নীচু আচ্ছাদনে নিয়াংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাহার উপর উর্ধাংশটি গঠিত হয় পৃথকভাবে । 
ভাবকল্পনার এই মৃূলগত কত্রিমত।ই রত্বমন্দিরের সর্বপ্রধান ছূর্বলতাঁ। এই দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া 
সামগ্রস্তপূর্ণ, সংহত দেহ গঠনের প্রায়শই রত্ব রীতির বিবর্তনের মূল অনুপ্রেরণা । ইহার 
ক্রমবিকাশের ধারা অনুসন্ধান করিতে হইবে এই পথেই। 

কবে, কোথায় এবং কিভাবে রত্ব মন্দিরের ভাবকল্পনা উদ্ভুত হইয়াছিল সে তথ্য আজ 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। রত্বরীতির বিভিন্ন বূপভেদের মধ্যে কোনটিকে নিয়া চর্চা শুরু হইয়াছিল। 
তাহাও অন্ুমীনের বিষয়। তাই সামগ্রিকভাবে রত্বরীতির আলোচনা না করিয়া উর্দধাংশে রত্বের 
সংখ্যা অন্ভ্যায়ী ষে স্বাভাবিক বিভাগ রহিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত 
এই বিভাগ অনুসারে একটিমাত্র রত্বু সম্বলিত এক রত্ব মন্দিরই প্রথমে আসিয়া পড়ে। তাহাকে 
লইয়ই শুরু করা যাক। 

এক রত্ব মন্দিরের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। ইহার চর্চাও বিস্তৃত 
অঞ্চল জুড়িয়া হয় নাই। অল্প কয়েকটি স্থানেই আবদ্ধ থাকিয়াছে। বর্তমানে একরথ মন্দিরের 
সাক্ষাৎ মিলিবে বীকুঢ়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে, পাত্রশায়ের শহরে, সাহারজোড়া গ্রামে এবং হুগলি 
জেলার বরশবেড়িয়া শহরে, গুপ্তিপাড়া ও খানাকুল-কষ্ণসার গ্রাম দুটিতে । 

উপরে যতগুলি কেন্দ্রের নাম করিলাম তাহাদের মধ্যে বিষুপুরের গুরুত্বই সর্বাধিক। 
শ্রুত-কীতি মলপরাজ বংশের নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় একরত্ব রীতির চর্চা বিষুপুর নগরীকে কেন্দ্র 
করিয়! সমধিক পুিলাভ করিয়াছিল। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় 


১৩৭৪] বাংলার মন্দির ১৮৯ 





একরত্ব রীতির মদনমোহন মন্বির_ বিষুপুর ॥ বাকা 


বিষুপুরে মন্দির চর্চার সুত্রপাত হইয়াছিল সম্ভবতঃ রাজা হ্াদ্বিরের অর্থাৎ ষোড়শ শতকের 
শেষদিকে, ইহার পর হইতে মন্দির নির্মাণের ধার! পুরুষাুক্রমে বহিয়া! চলিয়াছিল রাজা চৈতনত 
সিংহের সময় পর্যন্ত । তাহারই রাজত্বকালে মল্পরাজকুলের শেষ দেবালয় বাধাস্টাম মন্দির নিমিত 
হয় ১৭৫৮ খুষ্টাবে। এই স্বদীর্ঘ সময় ধরিয়া বিষুপুরে যতগুলি মন্দির নিমরিত হইয়াছিল তাহার 
মধ্যে একরত্ের সংখ্যাই সবাধিক। নির্দিষ্ট সময় ও অঞ্চলের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে 
বিঝুঃপুরে একরত্ব মন্দিরের ক্রমবিকাশের ধারাটি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

বর্তমানে বিষুপুরের প্রাচীনতম একরত্ব মন্দিরের নিদর্শন হইল কালা্টাদ মন্দির। ৯৬২ 
মল্লান্ধে (১৬৫৬ খুষ্টাবে ) রাজা রঘুনাথ দিংহের আম্ুকুল্যে মন্দিরটি নিমিত হইয়াছিল। 
বশ্পোচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর চতুরত্র দেব।লয়ের অবস্থান। আসন অবলম্বন করিয়া দেওয়াল 
কিছুদূর পর্যস্ত উঠিয়া গিয়া যেখানে বক্র আকারে শেষ হইয়াছে সেখানে তাঁহার উচ্চতা আঁসনের 
দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম-_প্রায় অর্দেক। দেওয়ালের উপরে চালারূপের স্তবতিতে রচিত নীচু 
আচ্ছাদন আর তাহার ঠিক কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ গর্ভগৃহের উপরে শিখর রীতিতে নিমিত রতুটির 
অবস্থান। 

চালার অন্থকরণে রচিত হইলেও আচ্ছাদনটি কিন্তু সর্বাঙ্গীণ বহির্বতুল নহে। চালা 
আচ্ছাদনের বহিঃবতু'ল চালাগুলি দুই দিক হইতে বাকিয়! আসিয়া যেখানে মিলিত হয় সেই মিলন- 
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কেন্দ্রে আকারও বহির্বু্ল। বর্তমান নিদর্শনে দেখিতেছি আচ্ছাদনের প্রতিটি অংশ উচ্চতর মধ্যস্থল 
হইতে ক্রমশ ঢালু হইয়া মিলন কেন্দ্রের দিকে আগাইয়া যাইতেছে । ফলে ছুইটি অংশের 
মিলনকেন্্র হইয়া উঠিয়াছে অন্তর্তূল, দেখিতে অনেকটা জোড়বাংলার দুইটি আচ্ছাদনের 
মিলনকেন্ের মত। 

গর্ভগৃহের উপরে, আচ্ছাদনের কেন্্রস্থলবর্তী সুউচ্চ শিখর-রত্ব নিয়াংশের তুলনায় অনেক বড়। 
অষ্টকোণাকৃতি বেদীর উপর অবস্থিত রত্বটির আসন সপ্তরথ কিন্তু বাড় তিন ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ 
দেওয়ালের মধ্যদেশ ও উদ্ধপ্রান্ত বহিয়। যথাক্রমে বান্ধনা ও বড় রেখার বন্ধন। বড়গ্ের উপর 
হইতে উঠিরাছে রত্বের বক্ররেখ আচ্ছাদ্ন--শিখর মন্দিরের গণ্তীভাগ। প্রথমাবধিই গণ্ীটি 
বাকিয়। গিয়াছে, তবে অস্তমবখী ঝৌক নিয়ন্ত্রণে রাখিরাঁর অর্থাৎ একটু খাড়া ভাবে গঠন করিবার 
প্রয়াস দৃষ্টিগেচর | উচ্চাবচ পগপ্রবাহের উপর দিয়া আগ্ুভূমিক রেখার প্রবাহ রেখাগুলি গণ্ডীগাত্র 
প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গণ্ীর শীর্ষে বেকী, আমলক, খুপুরি, কলস, ধ্বজ প্রত্ৃতি 
চুগাভাগের উপকরণ। 

শিখর-রত্বের আকৃতি দেখিলে বুঝা যায় শিখর মন্দিরের বিশুদ্ধ রূপ সম্বন্ধে স্থপতির ধারণা অত্যন্ত 

অস্পষ্ট । লমসাময়িক কালে বাংলাদেশে শিখর মন্দিরের বিকৃতি যে পর্যায়ে পৌছিয়াছিল তাহার 
সহিত বর্তমান রত্ব-শিখরটির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিষ্চপুরের পরবর্তী শিখর-বত্বগুলির 
অঙ্গবিশ্থাস কালাটাদেরই অন্ুরূপ। তবে গণ্ডর বহিরেখা৷ পরিবতিত হইয়া! গিয়াছে? খাঁড়াভাবের 
পরিবর্তে গম্ুজের অর্ধবৃত্তাকার গতিপথে গণ্ডীকে বাকাইয়| তুলিবার প্রচেষ্টাই সমধিক। 

কালাঠাদ মন্দিরের দেহ সংগঠনে শিখর-রত্ের সুস্পষ্ট প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। 
নিয়াংশের আচ্ছাদনের একটি অংশমাত্র আশ্রয় করিয়া গঠিত রত্বুটির প্রসার ও উচ্চতা কোনটিই 
নিম্নাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর* হয় নাই। নিম়নাংশের দেহে উচ্চতার যেটুকু সম্ভাবনা নিহিত 
রহিয়াছে শিখর-রত্ব তাহা অতিক্রম করিয়া অনেকটাই বেশী বিস্তৃত। একরত্ব দেহে রত্র প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠা করিতে এইটুকুই যথেষ্ট । রত্বের প্রাধান্য সংবদ্ধ করিয়] তুলিয়াছে গণ্ভীর বহিরেখা। গণ্ডীর 
খাড়া আকৃতির প্রতি প্রবণতা ও নিম্নাংশের বক্ররেখায় বিধৃত দেওয়।লশীর্ষ, কাণিস ও আচ্ছাদনের 
গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিপরীতমুশী রেখা প্রবাহের ধারা সহজেই শিল্পীর আয়ত্বের বাহিরে 
চলিয়া গিয়াছে। উভয় অংশের মধ্যে ভাবগত বন্ধনও তাই অত্যন্ত শিথিল। দেখিলে মনে হয় 
দুইটি অংশের গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে নিয়াংশের উপর উর্ধাংশকে চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 
সুষ্ঠু আম্থপাতিক সম্পর্কের অভাবে উদ্ভূত অসামগ্তস্ত রত্ব রীতির অন্তনিহিত কৃত্রিমতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে 
ফুটাইয়] তুলিয়াছে। 

কালাটাদ মন্দিরের অসংগত রূপ বোধ করি স্থপতির্দের চোখে পড়িয়াছিল। তাই ৯৬৪ 
মল্লাবে (১৬৮ খুষ্টাবে ) রাজা বীরসিংহের আন্বকুলে) লালজীর আবাসগৃহ নির্ধাণ করিতে গিয়। 
রত্বের আকৃতি সংক্ষিপ্ত করিয়। তোল! হইয়াছিল। সংকোচন হইয়াছে প্রায় সর্বপ্রকারে । গর্তগৃহের 
উপরে অষ্টকোণকৃতি বেদীটির সবর্দিকেই বেখ খানিকট। ছাড়িয়৷ দিয়! বত্বটির আসন সংস্থান । 
স্বাভাবিক ভাবেই রত্বের উচ্চতা অনেক কমিয়া গিয়াছে । উপরস্ত রত্বের আচ্ছাদন শিখর রীতি 
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অনুসারে না করিয়া চালার মত বক্র রেখায় রচিত। রত্ুদেহের সংস্কার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী 
কালাটাদ মন্দিরে যে অভিজ্ঞতা অজিত হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে । নিষ্াাংশ ও রত্বের মধ্যে 
সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশে বত্বদেহের আয়তন ও উচ্চতা হাস কর! হইয়াছে আর 
উভয় অংশের মধ্যে ভাবগত সম্পর্ক স্থাপনের গ্রয়োজনে আচ্ছাদনে চাল।রূপের অবতারণা । তবে 
রত্রদেহের অতিরিক্ত সঙ্কোচনের ফলে সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্ক এখানেও অলদ্ধ থাকিয়া গেল, ভাবগত 
সম্পর্কও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারিল না। 

লালজীর পরবর্তী একরত্ব মন্দিরের নিদর্শন মিলিবে বর্তমানে ভগ্রদখাপন্ন মুরলীমোহন 
মন্দিরে । ৯৭১ মল্লাৰে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা বরসিংহের মহিষী চুড়ামণি কর্তৃক নিমিত 
দ্বগৃহটির অশ্ববিন্তা ও গঠন প্রকরণ উভয় দিক হইতেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । কালাটাদ 
মন্দিরে নিয়াংশের দেওয়ালে প্রত্যেক দিকেই ছিল তিনটি করিয়া ভংগী কাট খিলানশীর্ষ প্রবেশ 
পথ) গর্ভগৃহের চতৃঃপর্ববর্তী দালানে চারিদিক হইতেই প্রবেশ করা যায়। লালজীর আবাদগৃঠে 
দালানে গ্রবেশ করিবার জন্য তিন দিকে সমসংখ্যক দ্বারপথের সমাবেশ রহিয়াছে অবশিষ্ট দিকটি 
টানা দেওয়ালে আবদ্ধ। একাধিক দেওয়ালে প্রবেশ পথ থাকা সত্বেও গর্ভগৃহ বেষ্টনকারী 
দালানগুলি আবৃত কক্ষরূপেই গণ্য। বিষুপুরের অধিকাংশ একরত্ব মন্দিরে দালানের মর্যাদা 
ইহাই । মুরলীমোহন মন্দিরে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দালানের প্রত্যেকটি বহির্দেওয়ালের 
এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি টানা খিলান। ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে 
দেওয়ালের প্রাস্তস্থিত দুইটি বৃথান্তম্ত ও মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে সমান দূরত্বে স্থাপিত ছুইটি পুর্ণসতস্ত। 
দালানের আচ্ছাদনও অন্তান্ত একরত্ব মন্দির হইতে পৃথক | বক্ররেখ কাণিসের উপর হইতে 
আহচ্ছাদন সাধারণ চালার মত উদ্দমুখে অগ্রসরমান | অল্প একটু উঠিবার পর আটচালা আচ্ছাদনের 
নিয্9ভাগের মত ভিতরের দিকে ঢুকির়া গিয়া রত্বের পাদদেশ গিয়া! শেষ হইয়াছে। 

গর্ভগৃহের উপরস্থ শিখররত্বের অবস্থান অষ্টকোণাকৃতি ভিত্তি অধিষ্ঠানের প্রায় সবটুকু 
জুড়িয়া। চারিপাশের পরিত্যক্ত অংশ সামান্তই । বাঁড় খণ্ড পূর্বের মতই । তবে গণ্ডীর আকার 
সংক্ষিপ্ত করিয়া গড়া । বাড়খণ্ডের সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া! গণ্ডী অর্ধবৃত্বের গতিপথে প্রথমাবধি 
বাকিয়া গিয়াছে । আক্ৃতিটি দেখিতে হইয়াছে ঠিক গম্ুজের মত। গণ্তীর দেহ আচ্ছন্ন করিয়া 
আম্ৃভূমিক ধেখার বন্ধনী আর উপরে রহিয়াছে আমলক, কলস প্রভৃতি রচিত চুড়াভাগ, গ্রসঙ্গতঃ 
বলিয়া রাখি বিষ্ুপুরের পরবর্তী একরত্ব মন্দিরে গণ্তীর আকুতি রচনায় এই বূপটিকেই আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ কর! হইয়াছিল। 

মন্দিরটির চুড়া সহ সমগ্র দেহের উচ্চতা আসন দৈর্ঘ্যের সমান। এই মোট উচ্চতার 
অর্ধেকের অনেক কম অংশ জুড়িয়া দেওয়ালের অবস্থান । অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়াছে 
দালানের আচ্ছাদনের চাল! ও রত্ব শিখা । উপযুপরি এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে আবার রত্বের 
উচ্চতাই সর্বাধিক। 

পরিমাপের দিক দিয়া দেখিলে রত্বের উচ্চতা সর্বাধিক বটে, কিন্তু মন্দির দেহের পরিণাম 
প্রভাবে শিখর-রত্বপ্রাধান্ত বিস্তার করিতে পারে নাই। নিষ্নাংশের আচ্ছাদন বিস্তারের মাত্র একটি 
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অংশ জুড়িয়া ইহার অবস্থান, তাই সুষ্ঠু আনুপাতিক সম্পর্কের প্রয়োজনে রত্বের ভূমিকা গৌণ 
হইবে ইহাই স্বাভাবিক যে নিষ্নাংশের প্রতি জক্ষ্য রাখিয়া শিখররত্বের ভূমিকা নির্ধারিত হইবে 
বর্তমান মন্দিরে তাহার উচ্চতা আসনদৈর্ধের অর্দেকেরও কম। একরত্ব ভাবকল্পনায় নিয়াংশের 
উচ্চতা এই সীমা ছাড়াইয়া গেলে অসংগতি হ্যাট হইবার সম্ভ।বন1 প্রবল হইয়া উঠে কারণ, উদ্ধাংশের 
প্রসার গর্ভগৃহের বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই নিয়াংশ যদি উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করিয়] 
যায় তবে তাহার উচ্চতা প্রকাশের বাহন সংক্ষিপ্ত আয়তনে আবদ্ধ রত্বশিখরে সর্বাধিক উচ্চতা সত্বেও 
নিয়াংশের ইংগিত অগ্পলব্ধ থাকিয়া যাইবে । এরূপ ক্ষেত্রে তো মন্দিরদেহের ভারসাম্য ব্যহত হইতে 
বাঁধ্য। কালাটাদ ও লালজী মন্বির দেখিলে বুঝ] যায় স্থপতি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু এই 
পরিপ্রেক্ষিতে রত্বের ভূমিকা নির্দারণ করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। মুরল্লীমোহন মন্দিরে শিখররত্বের 
প্রকৃত মুল্যয়িনের স্থত্র উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়ভাবে বিগ্যমান। মনে হইতেছে স্থপতি কিছুটা 
সাফল্যও অর্জন করিয়াছেন নিম্নাংশের উচ্চতা সম্ভাবনার ইংগিত বহন করিয়া! এককভাবে 
সর্বাধিক উচ্চতা সত্বেও শিখররত্বের ভূমিকা অপ্রধান। নিয়াংশের উপর মন্দিরদেহের উচ্চতা অর্জনের 
মধ্যমরূপেই তাহার নির্মাণ ও প্রয়োজনীয়তা । কিন্তু স্থপতি এখনও সঙ্কোচ কাটাইয়! উঠিতে 
পারেন নাই। নিয়াংশ ও শিখররত্বের তাই মধ্যবর্তী অংগের সংযোজন। 

ত্রিখ বংসর পরে ১০০* মল্লার্ধে (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে) দুর্জন সিংহের রাজত্বকালে নিথিত 
মল্লরাজধানীর অধিষ্ঠাতু দেবতা মদনমোহনের মন্দিরে দেখিতেছি বিপরীতমুখী পরীক্ষা-নির'ক্ষার 
অবতারণা | মন্দিরটির মোট উচ্চতা আসনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে আবার দেওয়ালের 
উচ্চতাই সর্বাধিক- প্রায় তিনচতুর্থাংশ জুড়িয়া। অবশিষ্ঠ অংশটুকু মাত্র শিখররত্বের অধিকারে। 
একরত্ব মন্দিরের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করিলে অঙ্গবিহ্/সের এই পদ্ধতি যে অবৈজ্ঞানিক 
মনোভাবের পরিচায়ক তাহা বুঝিতে অন্থবিধ! হয় না। একে তো স্থউচ্চ দেওয়াল রূপবৈকল্যের 
সম্ভতাবন। প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপর ক্ষুদ্রয়তন শিখর-রতু সংযোজনের ফলে মন্দিরদেহ 
হইয়] উঠিয়াছে ছন্দহীন ও বিকৃত। 

মুরলীমোহন ও মদনমোহনের পরবর্তীকালে বিষুঃপুরে মন্ত্রবাজকুলের অর্থানুকূল্যে নিমিত 
একরতু মন্দিরগুলিকে ছুইটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলা যায়। মুরলীমোহন মন্দিরে ভাবকল্পন। 
যে রূপের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিতেছে প্রথম শ্রেণীর মন্ৰিরগুলি তাহারই সমুক্নতির নিদর্শন । আর 
এক শ্রেণীর বিকাশ ঘটিয়াছে মদনমোহন মন্দিরের আকৃতি অবলম্বন করিয়!। 

প্রথম শ্রেণীর সক্ষাৎ মিলিবে কৃষ্ণসিংহ কর্তৃক নিগিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরে € ১৯৩৫ মলা 
অর্থাৎ ১৭২৯ থুষ্টাব,) ১০৩২ মল্লাবধে ( ১৭২৬ থুষ্টাবে) নিমিত জোড় মন্দির সংস্থানে তিনটি 
মন্দিরে; এবং আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের নন্দলাল মন্দিরে ও পাটপুরে অবস্থিত 
মন্দিরটিতে। মন্দিরগুলিতে আসনের দৈর্ঘ্য ও দেওয়ালের উচ্চতার পারস্পরিক সম্পর্ক মুরলী- 
মোহনের আবাসগৃহের অন্থরূপ। তবে, দেওয়ালের উপরে আচ্ছাদনের লম্বমান গতির পুনরাবৃত্তি 
ভার কোথাও ঘটে নাই? আন্পুরিক বক্ররেখা রচনা করিয়াই আচ্ছাদন শেষ হইয় গিয়াছে । 
নিয়াংশ ও শিখররত্বের মধ্যবর্তী অংশটির অনুপস্থিতিতে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্বেরমত সম্পূর্ণ 
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প্রত্যক্ষ । উর্ধবিস্তারে শিখররত্ব দেওয়ালের উচ্চতা অপেক্ষা অনেকটা বেশী উঠিয়া গিয়াছে । 
চুড়াসহ মন্দিরদেহের উচ্চতা আসন ধের্ধ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ মুরলীমোহন মন্দিরে উভয়ের 
আনুপাতিক সম্পর্ক যাহ! ছিল বর্তমান দৃষ্টাস্তগুলিতে রত্বশিখরের অধিকতর উচ্চতায় তাহা পরিবতিত 
হইয়া গিয়াছে। রত্বের গণ্ডী রচনায় পরিবর্তনটিও লক্ষ্য করিবার মত। গন্বুজের প্রভাব সত্বেও 
ইহার উদ্দভাগ অর্দবুত্তের গতিপথ পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ দীর্ঘায়ত রেখায় বিধৃত। স্থানকে বিশিষ্ট 
ও আকর্ষণীয় করিয়] তুলিয়াছে কিন্তু পরিণাম প্রভাবের উপর শিখররত্ব প্রাধান্য বিস্ত(র করিতে পারে 
নাই। নিয়াংশের গঠনের মধ্যে উর্ধবিস্তারের যে টুকু সম্ভাবন! ছিল তাহার সবটুকু লইয়াই 
রত্রশিখরের উচ্চতা । অপর পক্ষে, স্থবিস্তৃত নিষ্াংশ যে পরিপূর্ণ প্রাধান্য সহ বিরাজমান তাহাও নহে। 
নিয়াংশের বিস্তার ও শিখররত্রের উচ্চতা উভয়ের মিলনে মন্দিরদেহ হইয়াছে পূর্ণাঙ্গ-_-একটি অখণ্ড 
রূপের উদ্ভব । একটু ঘুরাইয়া বল! যায় একরত্ব মন্দিরদেহে বূপময়তার ব্যঞ্জন! স্থস্টি করিতে হইলে 
যে 11810001003 1)8101)16 এর প্রয়োজন, এই মন্দির গুলির অঙ্গবিন্তাসে উভয় অংশের আপনাপন 
মর্যাদার পূর্ণ স্বরুতিতে দেখিতেছি তাহারই অবতারণা । একরত্ব মন্দিরের ভাবকল্পনায় যে 
কৃত্রিমতার কথা বার বার বলিয়া আপিয়াছি তাহা লুপ্ত হয় নাই সত্য কিন্তুদেহ সংগঠনের 
11007073009 7১1976৪ তাহার উপরে বূপময়তার আবরণ টানিয়] দিয়াছে । শিখররত্বের গণ্তীদেহে 
নিয্াভিমুখী বক্ররেখার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নিষ়াংশের বক্রবেখার সহিত 
তাহার সমধর্মীতা উভয় অংশকে ভাবগততাবে পরস্পরের নিকটবর্তী করিয়া তুলিয়াছে একথা 
বোধকরি দ্বিধা না রাখিয়াই বলা যায়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ মদনমোহন মন্দিরের অন্ুবর্তী মন্দিরের সংখ্য। মাত্র ছুইটি, কৃষ্ণসিংহের 
মহিষী চুড়ামণি ১০৪৩ মল্লান্ধে (১৭৩৭ খুষ্টাব্দে) নিমিত রাধামাধব ও চৈতন্ত সিংহের আনুকুল্যে নিমিত 
রাধাশ্টাম মন্দির নির্মাণকাঁল ১০৬৪ মল্লা্ধ অর্থাৎ (১৭৫৮ খুষ্টাবব )। মন্দির ছুইটিতে মোট উচ্চতা 
সমুন্নত নিদর্শনগুলির মত আসন টর্ঘ্যের পরিমাণ ছাড়াইয়! গিয়াছে বটে তবে রত্বহেহের উর্ধাবিস্তার 
দেওয়ালের তুলনায় কম। মদনমোহন মন্দিরের অসংগতির অন্ততম কারণ ছিল ইহাই। 
রাধাগোবিন্দ মন্দিরে দেওয়ালের উচ্চতা আসন-টর্ধ্যের সমান কিন্তু রাধাশ্তাম মন্দিরে দেওয়াল 
আপসন-দৈর্ঘ্যের সমান। মন্দিরদেতের সামগ্রিক উচ্চতার বাকি অংশ অধিকার করিয়া! রহিয়াছে চূড়া 
সহ শিখর-রত্ু। হুম্বায়ত রত্বু উভয়য়ক্ষেত্রেই সামগ্ুস্তের অন্তরায় রূপে দেখা দিয়াছে । 

বিষুরপুরের বাহিরে শিখররত্ব সম্বলিত একরতু মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহাদের মধ্যে 
একটি বাকুড়। জিলার পাত্রসায়র সহরে কালঞ্রয়-শিব মন্দিরটি রাজা টৈতন্ত সিংহের কীত্তি বলিয়া 
খ্যাত। অপর দুইটি হইল বাঁকুড়া জিলার সাহারজোড়া গ্রামের নন্দলাল মন্দির ও হুগলী জিলার 
খানাকুল-কষ্চনগর গ্রামের গোপীনাথ মন্দির (১৮১২ খুঃ)। মন্দির ভ্রয়ের মধ্যে সাহারজোড়া 
গ্রামের নন্দছুলাল মন্দিরটাই (১৮২* খুষ্টাব্ব ) বিষুপুর একরত্বের প্রত্যক্ষ অন্থকরণে নিষিত 7 
তবে ভাবকল্পনায় ও অঙ্গবিস্াসে বিষুপুরে অজিত সাফল্যের কোন স্পর্শ ইহাতে নাই। নিয্নাংশে 
দেওয়ালের উচ্চতা ও আপনের দৈর্ঘ্য ঠিক সমান। ইহার উপরে রত্ব-শিখর যথাসম্ভব উচ্চ হইলেও 
নিযাংশ অপেক্ষা হম্ব) নিয়াংশের সুউচ্চ দেওয়ালের উপস্থিতির ফলে রতুদেহের উচ্চতা স্বভাবতই 
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বাড়িয়। গিয়াছে কিস্ত রত্বের মাধ্যমে মন্দির দেহের উচ্চতার সম্ভাবনা উপলব্ধ হইতে পারে নাই। 
পাত্রসায়রের কালগ্য় শিব মন্দির ও খানাকুল কষ্ণনগরস্থ গোপীনাথ মন্দিরে বিস্তৃত আয়তনের 
উপর অধিষ্ঠিত সুউচ্চ শিখর-রত্ব দর্শকের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করিয়া নেয়। পাত্রসায়রে দেবিতেছি 
আসনক্ষেত্রের অধিকাংশই গর্ভগৃহের অধিকারে । ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই রত্বের প্রসার গিয়াছে 
বাড়িয়াঁ। উচ্চতার বিস্তার হইয়াছে প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই। গোপীনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহ 
অতটা স্থান ন| জুড়িলেও নিয় ংশের সম্পূর্ণ সমতল আচ্ছাদনের উপর সুউচ্চ শিখর সহজেই প্রাধান্য 
বিস্তার করিয়াছে। উপরম্ধ শিখর-রত্বের সম্মুখবর্তী জগমোহনটি তাহার স্বাতন্ত্র আরও স্পষ্ট 
করিয়া তুলিয়াছে। শিখর-রত্বের এই অনাবশ্তক গুরুত্ব একরত্ব ভাববল্পনায় সাম্গস্তপূর্ণ দেহ গঠনের 
সর্বপ্রধান অস্তরায়। | 
শিখর-রীতির পরিবর্তে রত্বের চালা আচ্ছাদনে যে রূপভেদ স্থষ্টি হয় তাহাকে লইয়। স্জনশীল 
চর্চার সম্ভাবনা গ্রচুর। কিন্তু বাস্তবে দেখিতেছি মাত্র তিনটি মন্দিরেই চালা-রত্বের চর্চা শেষ 
হইয়! গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটি মন্দিরে, খানাকুল-রুষ্ণনগর গ্রামের বাসগৃহে রত্বের আবরণ 
চারচালায়। অপর দুইটীতে অষ্টকোণাকৃতি রত্বের উপর আটচালা আচ্ছাদন | এই মন্দিরছুইটি 
হইল বাশবেড়িয়। সহরের অনস্তবাস্থদেব মন্দির ও গুপ্তিপাড়া গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের অন্ততূক্তি 
রামচন্দ্র মন্দির | 
আনুমানিক সধ্চদশ শতকের প্রথম দিকে যাদবেন্দু চৌধুরী কর্তৃক নিগ্জিত বলিয়া কথিত 
রাধাবল্পভ মন্দিরের নি্াংশে লহ্বমান দেওয়ালের উর্ধবিস্তার আসন দৈর্থঘের অর্ধেক পরিমাণ । উপরে 
রত্্ের উচ্চতা দেওয়ালের তুলনায় অনেক কম। রতুটিকে কল্পনাই কর] হইয়াছে খর্বভাবে। ইহার 
দেওয়ালের উচ্চতা আসন দৈর্ধের আর আচ্ছাদনটি দেওয়ালের সমান উচ্চতায় অধিষ্টিত। রত্বটির 
অঙ্গবিন্তাস দেখিয়া বুঝা! যাইতেছে চারচাল] কক্ষ হিনাবে ইহা অসার্থক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। 
একরত্ব মন্দিরের উর্দাংশ রূপেও ইহার ভূমিকা অস্বস্তিকর । আসনের বিস্তার ও দেহের গুরুভারে 
চাল! রত্বটির স্বাতন্ত্র সুস্পষ্ট অথচ নিয়াংশের ইঙ্গিত পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার মত উচ্চতা তাহার 
নাই। 
অনস্তবান্থদেব মন্দিরটি বীশবেড়িয়ারাজের কীতি। নির্নাণকাল ১৬৭৯ থৃষ্টাব্খ। বর্গাকা 
আপনের উপর অধিষ্ঠিত নিয্নাংশ উচ্চতার আসন দৈর্ধের অর্ধেকের অনেকবেশী- প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ 
নিয়াংশের আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রত্বের উচ্চতা যতট। হওয়! উচিত ছিল তাহা হয় নাই? নিয়াং 
হইতে রত্ব কিছুটা! হৃম্ব করিয়া গড়া । অঙ্গবিস্তাসের এই পদ্ধতি দেখিয়াছিলাম বিষুরপুরের মদনমোহ্‌, 
মন্দির ও তাহার সমগোত্রীয় মন্দিরগুলিতে। 
দেহ গঠনের অসঙ্গতি সত্বেও খানাকুল কষ্চনগর ও বাশবেড়িয়ার মন্দিরদ্ধার নিয়াংশ 
উর্ধাংশের মধ্যে যে সুষ্পষ্ট ভাবগত বন্ধন বিগ্ভমান তাহার কারণ সম্ভবতঃ চালা রত্বের উপস্থিতের 
একরত্ব মন্দিরে নিয়াংশে চালা মন্দিরের অন্থকরণে গঠিত। দেওয়াল, কাণিস, আচ্ছাদন সব 
চাল মন্দিরের নিয়াভিমুখী কমনীয় বক্ররেখার বন্ধনে বিবৃত। শিখর রীতির সংগঠন ও বহিরেখি 
গতিভঙ্গে ভাবকল্পনার চরিত্র ভিন্ন্প। শিখররত্ব সংযোজনে তাই নিয়াংশ ও উর্ধাংশের ম 
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বৈপরীত্য অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে। একরত্ব মন্দিরের কৃত্রিম ভাবকল্পনায় এ বৈপরীত্য অথগ্রঞ্প 
সৃষ্টির সমন্যা আরও কঠিন করিয়া তোলে । চালা-রত্ব সম্বলিত একরত্ব দেহে তো এক্ূপ সমশ্যার 
কোন প্রশ্ন উঠে না। রত্বের দেহে ও নিম়াংশে রেখা প্রবাহের অভিন্ন চরিত্র কৃত্রিম ভাবকল্পনাকে 
সংহতির পথে আগাইয়া দেয়। রাধাবল্পভ মন্দির ও অনস্ত বাসুদেব মন্দিরে উভয় অংশের মধ্যে 
সমধগ্িতার বন্ধন দেহ গঠনের অসঙ্গতি অনেকাংশে আবৃত করিয়। দিতে সমর্থ হইয়াছে। 

গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে (নিশ্শাণকাল আহ্কমানিক অষ্টাদশ শতকের মধ্যকাল) 
নিশ্নাংশের গঠন বিষুপুরের সমূন্নত নিদর্শনগুলির মতই নিয়্াংশের সহিত রত্ের সম্পর্ক এখানে 
পৃথকভাবে কল্পিত। পার্থক্য স্থ্টি হইয়াছে রত্বদেহ সঙ্কোচনের মাধ্যমে । আচ্ছাদনের উপর 
যেটুকু স্থান লইয়া রত্বের অবস্থান তাহা বিষুপুরের লালজী মন্দির ভিন্ন অন্য সমস্ত মন্দিরের 
তুলনায় সংক্ষিপ্ত। উচ্চতাও ইহার দেওয়াল অপেক্ষা কম। রত্দেহের সঙ্কোচন ইতিপূর্বে 
হইয়াছে কিন্তু নিয়াংশের সবিশেষ উচ্চতা অথব1 রত্বদেহের অসঙ্গতি কিংবা নিয়াংশের সহিত 
সামগ্রশ্তহীনতায় সঙ্কোচনের ফল হইয়াছে বিপরীত । বর্তমান নিদর্শনে কিন্তু রত্বদেহের সঙ্কোচনে 
মন্দিরের সামগ্রিক বূপকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ কর]। 

মন্দিরটির বূপকল্পনায় নিম্নাংশের প্রাধান্থ অনস্থীকা্ধ্য । বস্তত মন্দিরদেহের সবটুকু আকর্ষণ" 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে নিয়াংশের মধ্যে । রত্ব এখানে নিয়াংশের অলঙ্কার ম্বরূপ। ইহাতেই তাহার 
সার্থকতা । একরত্ু মন্দিরে রত্বের স্থান যে কি সে কথা তো আলোচন] প্রসঙ্গে অনেকবার 
বলিয়াছি। রত্তের মর্যাদা অঙ্ষুঞ্ণ রাখিয়া মন্দিরদেহের উদ্ভয় অংশের মধ্যে ভারসাম্য স্থির প্রয়াস 
ছিল বিষ্ণুপুর স্থপতিদের লক্ষ্যকেন্্র। রামচন্দ্র মন্দিরে কিন্তু ভাবকল্পনার অগ্রগতি অন্থপথে ! রত্বের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নীতি পরিহার করিয়া নিয়াংশকে লইয়াই অখণ্ড দেহের কল্পনা । তাহার অস্তশিহিত 
কূপসম্ভাবনাকে সার্থক করিয়! তুলিবার জন্তেই রত্বের উদ্তব। বূপায়ণের এই পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্র 
মন্দিরের অঙ্গবিন্তাস। রত্ুদেহের সঙ্কোচন এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

গুপ্িপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরে একরত্ব ভাবকল্পনার এক সম্পূর্ণ নৃতন সম্ভাবনা পরিদৃস্টমান। 
প্রচলিত এতিহা অনুসারে একরত্ব দেহে উভয় অংশের মর্যাদা সমান। এই নীতি উপেক্ষা করিয়া 
কোন একটি অংশ প্রাধান্ত অর্জন করিয়! নিলে বিপধ্যয় যে অনিবাধ্য হইয়া উঠে আলোচন। প্রসঙ্গে 
তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। রামচন্দ্র মন্বিরের স্থপতি উভয় অংশের সমমর্ধ্যাদার নীতি 
পরিহার করিয়া নিয়াংশকে করিয়া! তুলিয়াছেন বূপকল্পনার একমাত্র কেন্দ্রস্থল । উর্দাংশে রত্বুটির 
দৈহিক গঠন পৃথকভাবে হইলেও ভাবগতভাবে ইহা! নিয়াংশের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। রত্ব গঠনে 
হক্ম পরিমাণবোধ ও তাহার চালা আচ্ছাদনের বেখা প্রবাহে ভাবগত বন্ধন হইয় উঠিয়াছে দৃঢ়বদ্ধ। 
হুদীর্ঘকালব্যাপী চষ্চায় বিষুপুরের স্থপতিবৃন্দ একরত্ব দেহে ভারসাম্য স্থট্টি করিয়াছিলেন কিন্ত 
অন্তনিহিত কত্রিমত! লোপ করিয়া! দিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র মন্দিরের স্থপতি একরত্ব দেহে 
মৌলিক কোন পরিবর্তন না করিয়া নিদ্দি্ই ভাবকল্পনার মধ্যেই উভয় অংশের একঙীকরণে সমর্থ 
হইয়াছিলেন ইহাই বোধকরি তাহার কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । 


ন্লবীন্দ্রনাথ ও রোটেনফটাইন, বন্কু-ইতিহাস 
অশ্রুকুমার সিকদার 


গীতাঞ্জলি ও তৎপরবর্তা গ্রন্থপ্রকাশ 

ইতিমধ্যে রোটেনষ্টাইনের প্রস্তাব অনুসারে [00715 9০০80 018001911” প্রকাশের ব্যবস্থা করে_ 
4800 1১906100] 90161010 1)10]) ৮৮ 9000. 21691৮79718 16000767101) 070009 ৪ 
0077196195১ মাত্র ৭৫০ কপি ছাপানো হয় এবং নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইয়েটসের 
ভূমিকাসহ সেই গ্রন্থ রাজকবি ব্রিজেস পেলে যে চিঠি লেখেন তার অংশ বিশেষ হোন্‌ লিখিত 
ইয়েটম্-জীবনীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। | 

1311501) 1):00016 0811660195 1008008 চ৮16]) 508 19915 10:51509, 126 & 
01811611616 63 1 017, 10056 1)195890 009 ! 1011912 19 00 006 1)8৮ 5০0 10 ৫০০10 
1100 ৮1169 9০0. 116 6010 7078 16 05900101706 00 21] 9 01091) 90161020* 

ম্যাকমিলান কোম্পানি এই “০1,6%)) 9118100” প্রকাশ করে। এই ব্যবস্থার কৃতিত্ব গ্রায় 
পুরোপুরি রোটেনষ্টাইনের | দ্বিধা গ্রস্ত ম্যাকমিলান কোম্পানিকে তিনিই এই কাজে সম্মত করান-_ 

[ ০69 6০ 112০0111190) চদ281) ৪ ৮19 60 1015 ]001)1151)106 ৮ 7001)918 60161010 ০1 
(01601511) 0৪ ৩11 89 061767 61091865008 11101080019 1080 10809) 1700,01[111909 
ঠ170119 1001)1191)97 91] 11900:9+8 1)0013 60 81৪ 1):0ঠ8) 00. 67617 ০এহে (8191) ৪00 
71900071699 ] ), 

জর্জ ম্যাকমিঙ্সান এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যে চিঠি লেখেন সেটিও হুটন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 
কোম্পানির কাগজে টাইপ করা ২৬শে নবেম্বর ১৯১২ তারিখের সেই চিঠিটি এই-- 

1060 117, 13061067569], 

০ 1959 00 [:9৫91%00 & 79100: [0 00 2680091 00. 109 10090088020 06119, 
ঘ/161069 01 676 13910£81) 0০096) 7380১170018 ৮612198019১ ৪001 %0) &1%0 6০ 6911 5০০৪ 
6110 19 81787950179 19০01)19 ০0101010001 0109 70091205198 65:0799890 1) ০৮109? 
€1)19 0116108, 1009 61)11019) 0059৮67১ 6198 1 অ০০10 196 61] 6০ 0:০০89 1৮ ৪68£98 10 
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১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ১৯৭ 
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&0110]5 101806 &% ৪05 78৮০৪ 10 6109 07989106109 ৪9 89106, 
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00996100 &6 ০00৮ 00 11910 15106 009 80017011081] 01 805 10101169 01086 10085 199 
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1416801911”র সমাদরে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সময় তর্জমার কাজে প্রায় সম্পূর্ণ 
সময় দিতে শুরু করেছেন। কন্া মীরা দেবীকে তিনি ১০ই আশ্বিন ১৯১৯ তারিখে লিখছেন 
( চিঠিপত্র ৪) 

চিত্রাঙ্গগা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জমা করেছি সেইগুলি ছাপাবার জন্তটে আমার বদ্ধ 
রোটেনষ্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তাছাড়া “শিশু” থেকে এবং অন্তান্ত বই থেকেও অনেকগুলি 
তর্জমা করেছি। সব শুদ্ধ কম জমেনি। 

এক বৎসরের মধ্যে 95:7979৮" প্রকাশিত হল। “শিশুর তর্জমাগুলি সংকলিত হয়ে 
প্রকাশিত হলো! “179 0:980976 21০00, | এই সম্পর্কে ১৯১২ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে 
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিটি (শারদীয় দেশ, ১৩৭৩ ) উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-__ 

আমি *শিশ্ত'র গোটাকতক কবিতা তর্জম1 করেছি। সেগুলি এদের খুব ভালো লেগেছে। 
13০659296910-এর ইচ্ছা অবন কিংবা নন্দলাল যদ্দি গোট1 তিনচার ছবি করে দিতে পারেন 
তাহলে একট] ছোট বই করে ছাপতে দেন । অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শক্ত 
অতএব নন্দলাল যদ্দি শীন্র গোটা কয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন ভালো হয়। অক্টোবরের 
মধ্যে আমাদের পাওয়া! চাই। 79000966100 খুবই ভালো হবে । 

অবশেষে স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাচটি, অবনীন্দ্রনাথের দুটি ও নন্দলালের একটি ছবিতে 
অলঙ্কৃত হয়ে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। শিশুর কবিত৷ তর্জমীর ব্যাপারে রোটেনষ্টাইনের পুঅকন্তার 
পরোক্ষ দান আছে বলে আমি অন্মান করি । “পথের সঞ্চয়ের? 'বন্ধু” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-__ 

ইহার ছুটি ছোটে ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস 
দেখিতে আমার ভারী ভালো লাগে। 

বাটারটন থেকে ১৯১২-য় ৫ই আগষ্ট তিনি বন্ধুকে লিখেছেন-_ 

11109 9০৮, 829 9101052108 ৬০০ 1001109%5 &0৭ 510810108 ০ 5০01 1861809, 1 ৪00 
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১৯৮ সমকালীন [ শ্রাবণ 


60০ ঠি86 0)19065 01 001: 00059788610 919 5০0 001]01:9]0, 

এই বালকবালিকাদের তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এবং নিজের কবিতার সঙ্গে 
তাদের পরিচয় ঘটানোর জন্যই হয়তো তিনি এতো সত্বর “শিশুর” তর্জমায় হাত দিয়েছিলেন | (১) 

রবীন্দ্রজীবনী ২-তে উদ্ধত একটি চিঠিতে ব্রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_কাল রাত্রে ইয়েটসের 
সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরের তর্জমা তার খুব ভালে! লেগেছে । ওটা তিনি তার আইরিশ 
থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য উৎন্থৃক হয়েছেন." রাজা? তর্জমা*"'কাল রাত্রে %০৪%৪কে দিয়েছি, 
আমার বিশ্বাস, এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এদের ভালো লাগবে। 

রবীন্দ্রনাথ আর্ধানা থেকে ১৯১২-র ১৪ই ডিসেম্বর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে 
(শারদীয় দেশ ১৩৭৩ ) রোটেনষ্টাইনের যে পনত্রাংশ উদ্ধৃত করেন তা থেকেও ইয়েটসের মত 
জানা যায়--- 

5686৪ 61011711119 1096 08809 9) 1778869 01906 900. ০0010 11709 60০ 1000110 
[]1)886:9  090]019 60 07:00009 1৮, 179 19 681006 60910086692 ০0567 10) 0106 12191) 
[190,619 10901019, 

“ডাকঘরে'র তর্জমা করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। আযাবি থিরেটারে ০56 08০০'-এর 
প্রযোজনা করছেন ইয়েটস এবং সেই অভিনয়ের বিবরণ ১৯১৩ সালের ১৯শে মে-র ডেইলি এক্সপ্রেস্‌ 
কাগজে প্রকাশিত হয় (চিঠিপত্র ৪)। ইয়েটস-ভগ্মী কুয়ালা প্রেস থেকে এই নাটকের শোভন 
সংস্করণ গ্রকাশ করলেন এবং ভূমিকার শেষ কয়ছজ্ধে ইয়েটস্‌ লিখলেন-_ 

00 61) ৪0৮8০ 610০ 16819 1185 91509 6086 16 1 ৮৪ 09:090%15  00109070.0660, 
800 000595৪ 60 6109 £101)6 %&00191709 90 910706100 01 £01061917958 800 1,8%০9, 

42086 0109' সম্বন্ধে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ রোটেনই্টাইনকে লিখলেন (১৭ জুন ১৯১৩ )-- 

[0০ %/32% 619 179588£9 1001)00190. 17) 0038 09701001917195 60 26800 5০০: 
[0০০০1০, 1011)19 10185 189 00109 ০96 ০ 205 81000707086 9092191009১ 81009 00010: 
901010815 800)096 1179]169 ০6 0)59911) 11079291019 26 1185 165 17069989101 1008 8৪ [0001 
102 061)919 8290. [1799 80 6100086 10010979012%] 10৮9 102 2৮, 

একই বৎসরে রাজার অনুবাদ [76 [1706 ০1 076 10820 00802091 প্রকাশিত হলো! 
এই তর্জমা করেছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। কিন্ত অনুবাদক হিসাবে তার নাম কোথাও ছাপা হু 
নি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিব্রত বোধ করেন এবং এবং অনুবাদের আরো সংস্কারের ইচ্ছা ছিল বলে তি 
সহসা! গ্রন্থ প্রকাশে খুব খুশি হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি রোটেনস্টাইনকে শাস্তিনিকেত 
থেকে লেখেন-_-(৮ই জুলাই ১৯১৪ )-_ 
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39৮ 609 আ০:৪৮ 01 16 18 6196] &00 1706 617৪ 06:%091960--186 99 ৪2 11001%7 9000906, 
[91716191) 01800059910, ড1)0 62812819690 16 10 079, [17959 01190 60 1190 71111%09 
60 77810 ০০:90 8200100091091)6---1)19599 939 01796 16 15 0009 701)9115, 16 01869 
1179 110 ৪ ৮৪2৮ ৪95107010 936085102 জা1৮1) 1, 990, 

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যে অবিচার কর! হয় নি, রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশের পরেও 
ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের প্রতি কেন সেই অবিচার করা হলো তার কারণ বোঝা যায় না। আজো 
€1)9 [1706 ০1 03৩ 10816 013870১9৮-এ অনুবাদক হিসাবে ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের নাম মুন্রিত হয় না। 

একের পর এক বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেই বইয়ের কোথায় কোন সমালোচনা বেরুচ্ছে 
তার খবর বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো! রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনমান ঠিকানায় পাঠিয়ে চলেছেন । 
[1768 11169%75 89001012076206 49160191১-র সমালোচন1 করে লিখলো-_ 

১১০] 1690006  60959 10001709009 19919) 1506 61১6 6195 2:0 0108 00110916193 ০01 80 
81190. 10100) 1১0৮ 61796 61095 819 02010009639 01 00০ 0০৪৮৮৮ 0)98100281)6 109 16660 2 
[006180016০0 00968 ০0010 ৪6৮৪] 60 6179 ৪809 199000000০0? 91006102800 1098, ,+ 45 
79 7690 1718 1019099 9 99920 69 1১9 29890106619 1581008 01 ০09 ০70. 62009, 

সেই কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনি ইলিনয় রাজ্যের আর্বানা থেকে রোটেনষ্টাইনকে 
লিখলেন (১৯ নবেম্বর ১৯১২ )__ 

1: 800190 6০ 1990 10001 5০০ 199০ 61796 20৬ 1১০০1 1088 10892 195০০৪))]৮ 
0116108590. ৪৮ 60911010099 11698: 98000197090, 107098 6109 09067 1088 19962 
10:81:060 6০ 209 ৪00 ][ 81081] 899 16 10 ৪095 ০0: ঠ০, 15 178]01)10698 18 ৪11 0109 
[00179 ৫9৪9৮ 10908886 ] 1000 ৪801) 8007:901861009 11] 1021178 105 6০ 5০০৪] 1098৮, 1 
190৮) ]:1981 6108৮ 6109 9000898 ০1 105 1900]: 29 5০00 ০0 9000998, 4৮ 102 5০৭ 
89809)09,  [7095%67 0০917 1১956 07:99106 6118৮ 205 68081861008 99 ০11) 805610108 
800 006০ 606 1986 02302091067 ৪3 19210] 0086 5০০ 91)00]0 138 07186810610, 21) 5০01 
8৪610086200. ০৫ 60610 800. 91] 006 05209 5০০, 1১859 68156, ০৮০৮ 615620, 91309010109 00:০0 
8৮785, ] 000 862520615 8190 6086 5০০ 000809 189 1)99) 510010860. 800 5০০ 11] 
13979 625৩ 71806 60 6519 01106 30 500 171520) ৪000০:৮98 10 00০ 1১95 ]80£99 30 5০ 
1160:9606, 

আবার £766800 পত্রের সমালোচন1 পেয়ে একই ঠিকান] থেকে লিখলেন ( ১৫ই ডিসেম্বর 
১৯১২ )-- 

[00875 1980. 60৩ 9167 ০1 009 1১00] 61188 80068:60 10. 6198 40611920000, 190 


১০০ 120) 60৪৮ 29 6259 10000 ০01 0161900 1 621090660 ৪1] 81008, [8 19 7006 17086119850 


২৪৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


0%0 ৪90 091] 16 601)95196159) 10৮ 5০00 1991 619 6019 95196) 18 &6 9 10998 100 &০ 
996110969 61)989 70091208179 1388 170৮ £06৮ ৪ ৪6800910105 জ1)1010 69 1010£9 $17959 
[09006102053 00:69 ৪6:20৫9 60 1)1170, 179 9699 109৮ 199065 11) 61060 10006 61095 ৪0059 
[0 99] 90:06100 10 1)1025 50 179 11709611799 61)810 89 0010--1)6 61)110158 6179 109 100 190 
1106 1)109090 210 61910, 179 ০৮006 1)91196 61795 879 0019 800 ৪100])19) 1006 1)908089 
টি 13 19,010 01 9061)1031300 11 61)910) 106 1)9-0039 61)6১ ৪79 8/)90106915 1:99]. 1:০৮) 
8৪309 9০০ 61)৪% 9:৪০ 0০৮ 11697:9 1১000061008 96 911) 01)০ 8:09 1109 10000610179. 
[৮৮০০ পত্রে সমালোচনার জন শ্রীযুক্ত মুরকে ধন্যবাদ দেবার জন্য তিনি রোটেনষ্টাইনকে 
যে চিঠি লিখলেন (৩*শে ডিসেম্বর ১৯১২), তাতে তিনি বললেন তাঁর কবিতা শ্রধু সাহিত্য 
মাত নয়-_ 
011)99 9০ ৪5০18610129 01 1079 6০০০ ৪911 60 109. 11119 11691915100 99 & 17797:9 
£170800910815----591 01601. 10001106 006)106 01 0১9 606 10890711060 29 109 ছড9এ 
13610, (২) 
£389909:-এর বিরূপ সমালোচনা পড়ে বোলপুর থেকে বন্ধুকে লিখলেন (৭ নবেম্বর 
১৯১২ )--- 
[600 01096 67৪ 09106109713 1006 17%5106 ৬9: ভাঞা)) 90697061010) 1010 5০001 
০0136105006 8৪1 1)9৮9 1180 11) 0169018]1 100.01) 10079 61080 205 09991%8 00910 109 1 ০87 
8010 60 011001) 000 9 £.০%৮ 098] 01813 61109 60 19901) 109 10017108] 1959] ড1)]01) 29 6179 
৪891996 2996106 [1909 101 & 1080, 
যে কোনো রচনা ইংরেজিতে প্রকাশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে রোটেনষ্টাইনের মতের মুল্য 
ছিল সর্বাধিক-__এই চিত্রীর মনীষা! এবং সাহিত্যবোধে তার এতোটাই আস্থা জন্মিয়েছিল। তখনো 
অজ্ঞাতপরিচয় তিনি, মাঞ্চিনদেশে বদ্ধুমণ্ডলীর কাছে সেই প্রবন্ধ গুলি পাঠ করছেন যেগুলি পরে 
4381১৮0৮, নামে প্রকাশিত হয়। আর্বানা থেকে ( ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২) বন্ধুকে জানালেন-_ 
[17859 10990 29800 ৪0008 70809128 60 ৪ 017018 0 17191008 1)8:9,১৫ 77795 
10৮5৪ 19990. 09169 910610081896108115 5991590. 10109 891 009 6০0 0101191) 610989 6০ 6109 
1990106 10098821099 10912, 139৮ [ 00096 8000016 610900 60 5০০ 180£9209156 2:৪6 10910:6 
[ 910019 6101010 &1)086 68910 09011086100, 
এই বক্তৃতাবলীর বিষয়বস্ত যে তিনি ইতিপূর্বেই বোলপুরের ছাত্রদের সামনে বাংলায় 
বলেছিলেন সে কথাও পরে তিনি বন্ধুকে জানান। বোলপুর থেকে আশ্রমের আধিক দায়দায়িত্ব 
ও দুবাবস্থার কথা জানতে পেরে বিব্রত কবি যখন মাফিনদেশে উৎকৃষ্টতর আঘধিক ব্যবস্থ।র 
বিনিময়ে গ্রস্থপ্রকাশে উৎসাহী তখনে! তিনি রোটেনষ্টাইনের পরামর্শের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। 

১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তিনি লিখছেন, 
[6 0091151)978 00919 7১9 1790 20 40091105 10:1005 01781019708 7099709 ০৮. 502029 ০1 


৩৭৪] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ২১ 


1) 1)1859 0167106 1991691: 69109 61১86 1 ০০910 909০৮ 1000 1110£1)81) 70091191678 91)0510 
[01999 জা?) 610900, 701, 11919 01 01010860 6010 00 900. 61086 00111917073 1979 ৪7৪ 
10001) 70009 11)819] 800. 10701201610) 01081 0881) 61080 919 00 5০9] 9109. 01 00559 
[ 908]] 6০1০5 5০৪ ৪৭1০9 900 ০010৮ 00 &09 01310626910, 

রচেস্টারে 00908£:958 ০1 78911519098 [১11১9:818-এর সামনে প্রদত্ত “039০০ 00091 ৮?) 
হারভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের এমার্সন হলে প্রদত্ত ':০)1670 ০01 1781? বক্তৃতার প্রতিলিপি কবি 
রোটেন্রাইনকে পাঠাচ্ছেন তার মতামতের জন্য এবং লিখেছেন বচন! ছুটি যথাক্রমে তিনি হিবাট 
জার্ণাল ও মভ!নন রিভিমুতে প্রকাশ করতে চান । 4৪81)92%) বন্তৃতাবলী পাঠানোর পর রোটেন- 
্টাইনের চিঠি পেয়ে মনে বল পাচ্ছেন এবং উত্তরে লিখছেন ( ৯মে ১৯১৩ )-- 

130৮ ৬০০৮ 196৮৪ 1)99 €159% 1779 %9301%009 6186 61)959 1)8%9 7706 1990. ₹116601) 
11) ৮911), 

[৮5০5 পত্রে কয়েকটি তর্জমা পাঠানোর জন্ত তিনি রোটেনষ্টাইনের মত চাইছেন এবং 
লিখছেন এনডু,জ যে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন সেগুলিও সম্পূর্ণ হলে তাঁর অন্ঠমোদনের জন্য 
পাঠাবেন ( বোলপুর ২৩ জুলাই ১৯১৪ )। 

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবার পরেও রবীন্দ্রনাথের 417486 390)9008” এবং 15059718 
0116" যখন প্রকাশিত হতে চলেছে তখনে! রোটেনষ্টাইনের রুচি ও সাহিত্যবোধের উপর অবিচল 
আস্থায় তিনি নির্ভরশীল । ১৯১৫-র ২০ আগস্ট তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন-_ 

[17659 50৮ 290৬ 6০ ০01 [ডগ 8159 01 1)09108. 0709) 01 61৪ 651৩ ০1 019 
(71692018]1) [11৮09 00/)190 “17016 09617971106”) 870 6079 01091 01 0188 01 0108 080191091 
11995978 (31৮77, [91591] 5970 ৮১7১৪৭০০799 6০ 5০9. 1759৮ 2788] 102 5০000 003177301), 

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ পেয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানি রোটেনষ্টাইনকে লিখলে! (১৭ মার্চ 
১৯১৬ )-- 


£&6 81591905996 01 987 75010702810 118£079 ৪829 99001706 5০০. 65195521669 
০0131906119 087 ৬০1017899 90616197 [016 0961)9016 ৪00 [09:78 3116, 10900178708 
1)9 1703 51669 60 ১০০ ০020. 6179 8)1)1906, 809) 1159 1988 8৪197 5০0. 6০ ৪088996 ৪0৬ 
816978610108 3) 6156 19008£9 9 91১91] 1০9 £988]5 ০))11897. 11 ১০৮. 11] 8০ 0১:00) 099 
1)991708 8৪00 196 09 10859 5০৬ ৪0829961008 ৪৪ 90018 8৪ 1009911)19, (৪) 


একটি চিঠিতে ( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ ) রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই রোটেনষ্টাইনকে জানিয়েছেন__ 


০0৮ 8100079015100 01 0 19001 [ 56109 10019 61080 81] 0156 5০091)19 0116 035910 
1:19৪ণ 30 606 1081)919, [701 $০০ 109161)6 159,01)99 1706 1279:91) 0119 13892975০৮1) 
০ ৮1161081096 263 13010780165, 


(১) এই ভালোবাসার বহু প্রমাণ পঙ্জাবলীতে । কন্তা রাচেলের বিষয়ে লিখছেন (২৫ 


সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ), রাচেঙ্পকে ডাক টিকিট পাঠাচ্ছেন (১:ই জানুয়ারি ১৯১৭)। [000019 
৫ 


২০২ সমকালীন [ শ্রাবণ 


০% 89791 28৮1891০0+ সম্বন্ধে জন (বর্তমানে সার জন, খ্যাতনামা শিল্পপমালোচক ) যে তাঁর 
সঙ্গে আলোচনা করেছে তাতে তার আনন্দের কথ! রোটেনস্টাইনকে জানাচ্ছেন ( এপ্রিল ২১, 
১৯১৪ )। ১৯১৭-র ২৬ অক্টোবর লিখছেন-__-9156 105 1059 6০ 09%৮ 00210190800 6911 
6091700066০ ৫0০৬ 6০০ 186 19910: ৫0109 6০ 989 60910, 13900088009 ৬1] 1৪ 
00191 60109 আ1)0 0৪0. 0015? প্রাণেস 01197 5101)096 £1০%20£ 8৮ 811 সম্প্রতি প্রকাশিত 
আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড 9070063 [,998৪-এ জন রোটেনষ্টাইন উঠ্রেখযোগ্য শৈশবস্থতির মধ্যে 
পল্লীনিবাসে ইয়েটসের 49০197070, 20080696085 ৮০০৪,-এ 91650381)? থেকে পাঠের কথা উল্লেখ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন--50929 01 839 10096 1058119 2১90016 [ 1)8%9 
99০7 20:3%11989 6০ 1000ত্ঘ+ রাচেলের চিঠি পেয়ে, রোটেনষ্টাইনকে ২রা জানুয়ারি ১৯১৮ 
তারিখে লিখছেন--“1107 19666 ৪608 1009. 10061776 60 981] ৪%%% %20 18৮9 102106 
95069 15) 3০৩: ৫110190- মাত্র কয়েকদিন পরে ২৫শে জানুয়ারি রোটেনষ্টাইনে সস্তানদের 
লিখলেন--“ন০জ ৪৪০৪ 01 9০০) 105 01১110790) 0০6 6০0 17958 10:06690 778) 80109110190 
3 500 9:9০ 10৮ ৮০৪0৫ 61106 01096 0180000000৮ 5০০ 956906100*** 1)01) 5০০. 96100 019 
০০] 10০ 920 আ6০ ৪00 099: 196601:5 1 008198 109 1961 11010710051 ড০০০৪**'[ড 
09100% 1)0039 1096 700 15 11109 & 1109 1)99-1)০৭ 101] 60 1901176 01 1)0961106, 1 11859 
0১00৮ 10:৮5 1১0৩৪ 1১:00:16 0012 [02 2াড 13011)0 9010001, 01195 819. 9৮97১411976) 
6010)06 65০:5617106 1060 10185671068. 9 919 1)595 £986106 80 0 1015 ৮5161) 0091 
1791)... 181) 5০০, ০০910 00779 %00 0810 08৮. পুত্রকন্।র ফোটে] পেয়ে মন্তব্য করছেন 
১৯১৮-র এই অক্টোবরের চিঠিতে, ১৯১৯-এর ৬ই ডিসেম্বরের চিঠিতে, ১৯১৯-এর ৬ ডিসেম্বরের 
চিঠির সঙ্গে রাচেলকে উপহার পাচ্ছেন “০10 7878%11988 1)0)97 [70795 01 1)1801368] 5৪109, | 

(২) এই সময় “চিত্রা জীবনদেবতাতত্ব নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে । কিছুদিন আগে 
জীবনদেবতাবাদের ব্যাখ্য। সম্বলিত 'আত্মপরিচয়ের? প্রথম প্রবন্ধটি (১৩১১) প্রকাশিত হয়েছে। 
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(৩) পাত্রী 1 (রবীন্দ্রনাথের ১৯১২-র ২র| ডিসেম্বরের চিঠির বানান অনুযায়ী ) বা 
ড%1-এর উদ্চোগে ইউনিটেরিয়ানদের সমিতি 028 01১-এ রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রাঁববারে পর 
পর বক্তৃতা. দেন। 


(৪) ম্যাকমিলানরা যে ভাষা সংস্কারের জন্য ইয়েটসেরও শরণ নিয়েছিল তার প্রমাণ লেডি 
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বক্িম উপন্যাসের চিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 
শোক কু 


চঞ্চল ( ইন্দিরা £ ২১ পরিঃ)॥ 
ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে ইনি রসিকতা করতে এসেছিলেন । 


চক্চুড় তর্কালঙ্কার ( সীতা ১/৩)॥ 

সীতারামের গুরুদেব। তিনি কেবল পণ্ডিতই নন, শাসনকার্ষেও দক্ষ। চন্্চুড় সীতারামকে 
শুধু পরামর্শই দান করেননি । তাঁর বিপদে তিনি দৃঢহস্তে রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। তোরাব 
খর সঙ্গে সীতারামের রাজ্যের দূর কষাকধির ছলে কালক্ষেপ করার নীতিতে তার কুটনীতিজ্ঞানের 
পরিচয় মেলে। 

সীতারামের চিত্বিভ্রমের সময় চন্্রচুড় অনেক চেষ্টা করেছিলেন রাজাকে ফেরাবার। কিন্ত 
অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখন একদিন কাউকে কিছু না বলে তিনি তীর্থযাত্রা 


করেছেন। আর মহম্মদপুরে ফেরেন নি। 


চজ্দরশেখর শর্মা ( চন্দ্রঃ উপক্রমণিকা, ৩য় পরি: )॥ 

বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপগ্ভাসটির নাম যদি “চন্দ্রশেখর” না রাখতেন, তাহলে চন্দ্রশেখর 
চরিত্রটির গুরুব নিয়ে সমস্যায় পড়তে হ'ত না। কিন্তু চন্দ্রশেখর চরিত্রের উপর বঙ্কিমের যে যথেষ্ট 
সহাম্থভৃতি ছিল, তা গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা! যায় । অথচ উপন্থাস মধ্যে চন্ত্রশেখর নিতাস্ত 
সাধারণভাবেই বিদ্যমান | শৈবালিনীকে বিবাহ, শৈবালিনীকে হারান এবং শৈবলিনীর প্রত]াগমনের 
মধ্যে যেন সমান মনোভাব চন্দ্রশেখরের | আসলে চন্দ্রশেখর বস্কিমের আদর্শবাদেরই প্রতিচ্ছবি । 
তাই তার এত গুরুত্ব। 

চন্দ্রশেখর জীবনের দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ক'রে কাটিয়েছেন । ৩২ বৎসর তাই তিনি সংসার 
বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শৈবলিনী হঠাৎ তীর জীবনে এসে পড়লে । শৈবলিনীকে তিনি বিবাহ 
করলেন বটে, কিন্তু অধ্যয়নেই মেতে থাকলেন। 

চন্ত্রশেখর একটু উদ্দাপী ধরণের, কিন্তু একেবারে ষে মানবচরিত্র সম্বদ্ষে অজ্ঞ তা নন। 
তাই মাঝে মাঝে শৈবলিনীর জন্ত তার মনে জাগে বেদনাবোধ ।-_-“হায়! কেন আমি ইহাকে 
বিবাহ করিয়াছি। এ কুন্থম রাজমুকুটে শোঁভ1 পাইত-_শান্্াহ্ুশীলনে ব্যস্ত ব্রাঙ্ণ পণ্ডিতের 
কুটারে এ রত্ব আনলাম কেন? আনিয়া আমি স্থধী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর 
তাহাতে কি স্থখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অন্থরাগ অসম্ভব-_- 
অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাজ্ষ! নিবারণের সম্ভ।বনা! নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদ! 
আমার গ্রন্থ লইয়! বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সখ কখন ভাবি? আমার গ্রস্থগুলি তুলিয়া! পাঁড়িয়, 


২০৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


এমন নবধুবততীর কি স্থথ? আমি নিতান্ত আত্মস্থখপরায়ণ-_সেই জন্তই ইহাকে বিবাহ করিতে 
প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কিকরিব? এই ক্রেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়৷ দিয়] 
আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি,ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই 
নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই স্থুকুমার কুস্থমকে কি অতৃপ্ত যৌবন- 
তাপে দগ্ধ করিবার জঙ্াই বৃস্তচ্যুত করিয়াছিলাম ?” (১২) 

চ্্রশেখরের মধ্যে যদি এই আত্মান্স্ধানটুকু না থাকতো, তাহ'লে তিনি আদর্শের পুতুল 
হয়ে যেতেন, পাঠকমনে মানবতার আবেদন জাগাতে পারতেন না। 

চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র পণ্ডিত নন, হস্তরেখাবিশারদও | রাজদরবারে তার প্রভাবগ্রতিপত্তিও 

আছে। মীরকাশেমের ভাগ্যগণনার জন্য যখন তিনি বাঁড়ী ছেড়েছিলেন, সেই অবসরে শৈবলিনীকে 
ফ্টর হরণ ক'রে চন্দ্রশেখরের সর্বনাশসাধন করল। গৃহিণীহীন গৃহে ফিরে চন্দ্রশেখর চারিদিক 
অন্ধক1র দেখলেন । শৈবলিনীকে যে তিনি কতখানি ভালবাসতেন ত।, অনুভব করতে পারলেন। 
তাই সর্বন্থ বিপিয়ে দিয়ে, প্রাণা পেক্ষা প্রিয় গ্রস্থরাজিকে ভক্মীভূত করে বেরিয়ে পড়লেন পথে। 

তারপর চন্দ্রশেখরকে দেখি রামানন্দস্বামীর শিষ্যর্ূপে উপদেশ গ্রহণ করতে । এবং বিভিন্ন 
কাধে সহায়তা করতে । শৈবলিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রামানন্দস্বামী ও চন্দ্রশেখর রক্ষা করলেন, 
কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জহ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ আরোপ করতে লাগলেন। অনশনক্রিষ্টা, নরকভয়ে 
ভীতা শৈবলিনীর সামনে যে চন্দ্রশেখরকে আমরা দেখি তিনি নিরাসক্ত ব্রহ্মচারীমাত্র। কিন্ত 
ব্র্ষচারীর হৃদয়েও স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচ্মান। তাই শৈবলিনীর মধ্যে উন্মন্ততার লক্ষণ 
দেখা গেলে চন্দ্রশেখর গুরুদেবকে সকাতরে প্রশ্ন করলেন_ “গুরুদেব । একি করিলে? একি 
করিলে 1” 

তারপর রামানন্দ স্বামীর যোগভ্যাদ প্রয়োগ করে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কাছ থেকে জেনেছেন 
যেসে ইংরাঁজ কর্তৃক অপহতা হলেও অশুচি হয়নি। সমাজশাসক বঙ্কিমচন্দ্রেরে কাছে এই 
প্রম।ণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমা এর জন্য কিছুট? ন্ষুগ্ন হয়েছে । বিশেষ করে 
চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর প্রতি প্রেমের যে গভীরত! দেখান সম্ভব ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। 

চন্দ্রশেখর আবার টৈবলিনী সম্বন্ধে প্রতাপকে বলেছেন--“এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি 
নিম্পাপ। যদি লোকরপ্রনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে 
গৃহে লইব। কিন্তু স্বখ আর আমার কপালে হইবে না।” 

খৈবলিনীর পবিত্রতার ব্যাপারটায় এতট] বাড়াবাড়ি না করলে চন্দ্রশেখর চরিআটি প্রেমের 
উদ্বারতায় মহান হয়ে উঠতে পারতো । স্থথ হবে না জেনেও চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকে গ্রহণ, 
রবীন্দ্রনাথের “নষ্টনীড়” গল্পের চরম [881৩ পরিণতি এনে দিতে পারত । 


চল্পমলতা৷ (রজনী: ১1৫ )॥ 
দ্রঃ টাপা (রজনী ১৫)। 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্াসের চরিত্র ও নাম মন্বদ্ধীয় আলোচন! ২০৫ 


টাদ শাহ (সীতা £১৯)॥ 

মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যে ভাল লোকও ছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্তই, “সীতারাম' 
উপন্াসের অন্ত একজন অত্যাচারী ফকিরের বিপরীত চিত্রূপে, বঙ্কিম এই চাদশাহ ফকিরের 
অবতারণ| করেছেন। এই ফকির হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শী। বিশেষভাবে সীতারামের প্রতি 
তার ভালবাস! প্রবল। গঙ্গারামের বিশ্ব( সঘ।তকতা! বৃত্বাস্ত তিনি সভায় বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এই 
নিরীহ ভালমানুষটিও শেষপর্যন্ত সীতারামের উচ্ছ জ্বতায় মর্মাহত হয়ে তার রাজ্য ত্যাগ করেছেন 
এই বিশ্বাস নিয়ে-_-“ষে দেশে হিন্দু আছে, নে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম 
শিখাইয়াছে।” 


টাপা (বিষ £ চর্থ পরিঃ)॥ 

কুন্দের এক প্রতিবাসিনীর কন্যা । কুন্দের বাবার মৃত্যুর পর কুন্দকে সঙ্গ দেবার জন্য এক 
প্রতিবাসিনী কুন্দের সমবয়সী নিজ কন্ঠা ঠাপাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল । চাপার কাছেই কুন্দ ব্যক্ত 
করেছে__মার সঙ্গে তার দর্শনের অলৌকিক বৃত্তান্ত । মা'র গ্রদশিত দু'জন ব্যক্তির একজন যে 
নগেন্্র_ একথাও চাপার সামনেই কুন্দ প্রকাশ করেছে। শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটনের জন্যই 
বোধহয় ঠাপা-চরিত্রের অবতারণ]। 


চাপা, চম্পকলতা। (রজনী £ ১1৫ )। 
গোপাল বস্থর বিবাহিত পত্বী। ঠাপা বড় শক্ত মেয়ে। রজনী তার সপত্বী হবে শুনে, 
তার বাড়ী গিয়ে বিয়ে ভাঙবার সব ব্যবস্থা করেছে। 


চিকিওসক ধা! মহাপুরুষ (আনন্দ ২ ৪1৭) 

চিকিৎসক বা মহাপুরুষের অলৌকিক চরিত্রটি বস্কিমের আদর্শের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। 
উপন্থাসের শেষদিকে দু'বার ইনি উপস্থিত হয়েছেন । প্রথমে চিকিৎসকবেশে তিনি মুত জীবানন্দকে 
উদ্ধার ক'রে শাস্তির হাতে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু শাস্তিকে কোন উপদেশ তিনি দেননি। 
অকম্মাৎ অস্তহিত হয়েছেন। শাস্তির নির্ধারিত পথ সঠিক পথ বলেই বোধহয় বঙ্কিমের আর কিছু 
বলার ছিল না। 

কিন্তু মহাপুরুষরূপে সত্যানন্দকে ইনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সত্যানন্দের কম্োগ্মকে 
স্তিমিত ক'রে ভাগ্যের বিধানকে ইনি মেনে নিয়েছেন। আসলে বঙ্কিম ইতিহাসের বিধানকে 
অমান্য করে কাহিনীকে অবাস্তব করতে চাননি । তাই ইংরেজ রাজত্বই কায়েম থাকল। তবে 
ইংবাজের প্রতি বঙ্কিমের যে মনোভাব তা অন্ুরক্ত ভক্তের নয়, জাতিগঠনকারী মহামানবের। তাই 
আমাদের দেশে বহিধিষয়ক জ্ঞানের জন্য যে ইংরাজরাজত্বের প্রয়োজন আছে একথা তিনি 
মহাপুরুষের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। 


আঁ ক্লোন 


স্তিমিত 


বঙ্কিম-সাহিত্যে “ভ্িমিত' শবখটি ব্যবহৃত হয়েছে নির্বাণোনুখ এই অর্থে । কিন্তু চিরায়ত আভিধানিক 
উল্লেখ কিংব! প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে এ অর্থবহন করে না। স্তিমিত প্রদীপ হল 
নিষ্পন্দ প্রদীপ, নিশ্রভ আলো নয়। অনুরূপ ভাবে স্তিমিত লোচনের অর্থ অনিমেষ নেত্র, 
অর্ধনিমীলিত চোখ নয়। স্তিমিত গতি যথার্থই স্থির বেগ, কিন্তু মন্দ বেগ নয়। 

এধরণের কিছু সংখ্যক শব আছে যাদের ধ্বনিসৌষম্য ও শ্রুতিমধুরতা৷ ম্বাভাবিকভাবেই 
লেখকদের অতিমাত্রায় আকুষ্ট করে থাকে । কিন্তু সামাগ্ত অনবধান হলেই স্খলনের আশঙ্কা আসে। 
যেমন আধুনিক বাংল! সাহিত্যিকেরা মেঘে ঢাকা আকাশে স্তিমিত জ্যোতস্সার দেখা পেয়ে থাকেন, 
কুহ্থমিত তরু শাখায় স্তিমিত কোরক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর যাত্রীবাহী গ্রাম্যশকট 
চিরাভ্যস্ত স্তিমিত গতিতে অগ্রসর হ্য়। সাহিত্য অভিধ।ন হলে হয়তো! ত্রুটি মার্জনা! করা যেতো, 
শুদ্ধিপত্রে মুদ্রিত করা চলতো 'পূর্বম্ত চঞ্চলার্থে৷ ভ্রমাল্লিখিত' | এ ধরণের ভ্রম সংশোধিত 
হয়েছিল শব্ধ কল্পদ্রমে, যার মূল গ্রস্থাংশে অমরকোষ বা উইলসনের অভিধানের অন্থরূপ স্তিমিত 
শবর অর্থ তরল বা চঞ্চল বলে উল্লিখিত হয়েছিল । 

কিন্তু বক্ষ্যমান অর্থ যে স্পষ্টই ভ্রান্তিবিলাস, সংস্কৃত প্রয়োগে তার প্রমাণ নিতাস্ত অগ্রচুর 
নয়। সেখানে শকটির প্রামাণিক অর্থ আর্দ্র, ধীর বা অচঞ্চল। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিশ্প্রভ 
শব্দটিরও অর্থবহ | 

রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের চতুর্থ ্লোকে আমর] পাই অর্ধরাত্রে অযোধ্যানগরীতে রাজ প্রাসাদের 
স্তিমিত প্রদীপ শয্যাগৃহে' অধিদেবতার প্রবেশ দৃশ্ঠ | কিন্তু যেহেতু মঙ্লিনাথ স্তিমিত শবের ব্যাখ্যা 
করেন নি সেহেতু এ অংশে অর্থসংগতি অস্পষ্ট £ রাজগূহের নিশীথ প্রদীপটি নিষ্ন্দ বা নিশ্রভ ছিল 
তা বিবেচনাধীন । কিন্তু রঘুবংশের উনবিংশ সর্গে কবির অভিপ্রেত অর্থ কিছু ধৃপর নয়। বায়ুহীন 
শয়নকক্ষে “স্তিমিত দীপের পাঠোদ্ধার মল্লিনাথ করেছেন “নিশ্চল” । এই অর্থ গ্রহণ করলে বর্ণনার 


সামপন্য রক্ষা সম্ভব হতে পারে। 

কালিদাসের ধ্যানস্তিমিতলোচন, নিবাতপন্নস্তিমিত চক্ষু, বিন্ময়স্তিমিত নেত্র, সংযমস্তিমিত 
মন, স্ভিমিতপ্রবাহা সরিৎ, স্তিমিত জব পুষ্পক--সবই স্তিমিত শব্দের নিষ্চম্প অর্থ প্রকাশ করে 
থাকে। অনুরূপভাবে মহাভারতের স্তিমিত সেনাদল, ভিমিত সভাসদবর্গ, ভাগবতের স্ভিমিতোদ 
অর্ণব, ভারবির স্তিমিত সমাধি, ভবভূতির স্তিমত মহোদধি কিংবা কল্হণের নিবাতস্তিমিত দীপ-_ 
এ সমস্তও এই অর্থ সমর্থন করে। 

আবার রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রাবণের ভয়ে ভীত গোদাবরী নদী স্তিমিত গাতি অবলম্বন 


১৩৭৪ ] স্তিমিত ১ 


করেছিল £ স্ভিমিতং গন্তমারেভে ভয়াদ্‌ গোদাবরী নদী। গোদাবরী নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে 
চলল, আদ্িকবি এই অর্থেই বোধহয় পদটি ব্যবহার করেছেন। কালিদাসের সাহায্যে একেবারে 
স্বতঃসিদ্ধতায় উপনীত হওয়! সম্ভব। 

কিঞ্চিৎ প্রকাশ স্িমিতোগ্রতারৈ £_কুমারসম্তব ৩1৪৭) নাপাগ্রনিবন্ধদৃষ্টি মহাদেব নিবাত- 
নিষ্ষম্প প্রদীপের মতো ধ্যাননিমগ্ন । তার পক্ষপঙ্ক্ত নিষ্পন্দ, জধুগল নিধিকার, কিঞিত প্রকাশিত 
তারা স্তিমিত। এ ক্ষেত্রে স্তিমিত শবেের অর্থ নিম্পন্দ হওয়া সংগত। 

অপিত স্তিমিতদীপ দৃষ্টয়ো গর্ভবেশ্বস্থ নিবাতকুক্ষিযুঃ রঘুবংশম ১৯1৪২; গুমোদ বিলাশী 
রাজ! অগ্নিবনের বিহারগৃহের নিবাত কুক্ষিতে স্তিমিত দীপ রক্ষিত থাকে । বায়ূহীন গৃহকোণ-_ 
স্থতরাং এ ক্ষেত্রে অচঞ্চল অর্থই স্বাভাবিক। 

রথেনানুদ্যাতস্তিমিতগতিনাতীর্ণ্জলধিঃ পুরা সপ্রন্বীপাং জয়তি বন্থধামপ্রতিরথ £ শকুম্তল! 
৭৩৩, ভরত উত্তরকালে উদ্ঘ/তহীন স্ভিমিতগতি রথে সমুদ্র পার হয়ে সপ্ত্বীপা বিশ্বজয় করুন : 
মারীচ খধষির আশীর্বাদ । বন্ধা বিজয়কালে রথের বেগ শিষম্প হওয়ারই কথা। অতএব স্তিমিত 
শবের পূর্বোল্সিখিত অর্থই স্থসংগত। অধস্ফুট, নিশ্রভ বা মন্থর এ সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। 

প্রসংগত উল্লেখ্য যে এক প্রকার শৃঙ্গারদৃষ্টির পারিভাষিক নাম স্তিমত। স্বগোচরাক্ন 
চাল্যেত যৎ তৎ স্তিমিতমুচ্যতে £ প্রিয়জনে নিবদ্ধ অবিচল দৃষ্টিকে স্তিমিতদৃষ্টি বলে অভিহিত করা 
হয়ে থাকে । মালতীমাধবে এই অর্থেই স্তিমিতবিকমিত শবটি ব্যবহার করেছেন ভবভূতি_ 
প্রচলিত মুকুলিত অর্থে নয়। 


অশোক ভট্টাচার্য 


[ প্রেসের অসাবধানতাবশতঃ আধাট সংখ্য। 'সমকালীনে'র আলোচনার লেখক মিহির সিংহর 
স্থলে মিহির সেন ছাপা হয়েছে । এজন্ত আমরা ছুঃখিত। __সম্পাদক ] 


সসালোচিন্স। 


রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ॥ ক্ষুদিরাম দাস। ইগ্ডিয়ান এপোসিয়েটেড 'পাবগিশিং কোম্পানি 
প্রাইভেট লিঃ | দাম বারে! টাকা। 


একথ৷ নিঃসংশয়ে বল চলে বাংল! সাহিত্যে রবীন্দ্র কাব্যের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা যে দু-একটি গ্রন্থে 
আছে তাদের মধ্যে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । ডঃ দাস সংস্কৃত অলংকার 
শানে তার নিপুণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছেন আশ্্ রসবোধের সঙ্গে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
সাহিত্যের সঙ্গে তার অন্ুশীলনগত যোগ রবীন্দ্রভাবনার পটভূমি চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। 
কিন্তু তিমি রবীন্দ্র সমালোচনার সেই ধারার প্রবক্তা যে ধারায় কোন প্রভাবকেই চু্ডান্ত বলে ধরে 
নেয় না। কবির ম্বকীয়তাই এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে একমাত্র বিচার্ধ বস্ত। ডঃ দাস 
বার বার চেষ্টা করেছেন তথাকথিত বিভিন্ন প্রভাবের জাল থেকে রবীন্দ্র গ্রতিভার নিজন্বতা ও 
স্বকীয়তার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টিকে বিমুক্ত করতে । উপনিষদ ও বৈষ্ণবতা রবীন্দ্রভাবাদর্শকে যে 
নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বনির্দিই 
সংস্কারকে মৃল্যাতিরিক্ত মধাদা দেওয়া হয়। তাই ভঃ দাস বলছেন “কবি প্রতিভার স্বরূপ 
অগ্ুধাবন করাই কবিকে যথাথ দেখা এবং সেইভাবে দেখতে গিয়ে কবিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিগ্ুভাবে 
বিচার করলে চঙ্গবে না, পূর্বনি্দি্ট কোন সংস্কারের মলিন দর্পণে দেখলেও চঙ্গবে না এবং তার 
চলতি পথের কোন একটা বিশেষত্বকে সমগ্র করে দেখলে খণ্ডিত দেখা হবে ।.**সহজভাবে কবির 
কাব্য-স্বরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের প্রয়ান না করে মন£কল্পিত তত্ব আরোপ করে দেখলে 
কবির উপর নিষ্ঠুর অবিচার কর! হবে।” পৃঃ ৭১ 

সম্পূর্ণ রবীন্দ্র কাব্যধারাকে রস ও রূপের বিচারে আলোচনার বিষয়ীতৃত করা হয়েছে এমন 
গ্রন্থ বাংলায় বেশি সেই। যে দু-একখানি আছে এই গ্রন্থ সেগুলির অন্ততম। বিশাল কবিচিত্তের 
বহুমুখী প্রবণতা, অন্থশীলনজাত নিপুণ শিক্ষা, ভাব ও ভাবনাগত রূপ বিবর্তন-_-এ সমস্তই যথার্থ 
গাস্ভীর্য সহকারে আলোচিত হয়েছে; এবং মনোযোগী পাঠক এর গভীরতায় অবগাহন করার 
সৌভাগ্যলাভ করেছে। 

এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠকদের জান প্রয়োজন যে এই গ্রস্থ মোটামুটি ভাবলোকের বিস্তার 
ও বৈচিত্র্য সন্ধান করেছে; নানা স্থানে কাব্যের পের আলোচনায় প্রয়াস আছে কিন্তু গ্রধানতঃ 
কবিচিত্বের ভাববস্তরই আলোচন1। লেখকের আর একটি সগ্গ্রকাশিত গ্রন্থ “চিত্রগীতময়ী 
রবীন্দরধাণী'তে লেখক রবীন্দ্র কাব্যরীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন, তা এই গ্রন্থের পরিপূরক । 

বর্তমান সংস্করণ এই গ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণ। কিন্তু উল্লেখপত্রে আছে 'নৃতন প্রথম সংস্করণ ।? 
পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির উল্লেখ গোপন করে নৃতন সংস্করণ বলার কি তাৎপর্য আমরা তা উপলব্ধি 
করতে পারিনি। তৃতীয় সংস্করণ বলে ঘোষণা করাই বোধহয় সবদিক থেকে শোভন হতো] । 
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পঞ্চদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র 








যু্ফ্রট সরকারের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য 


পঙ্চিমবঙ্গ সরকার কত ক প্রকাশিত 
গাময়িক পন্র-পত্রিক। পড়ন 


গশিচয়ির 
সচিত্র বাংলা ৪০ 
এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
প্রতি সংখ্যা £৬ পয়সা বাম্মাসিক £ দেড় টাক বাধিক £ তিন টাকা 


পঞ্িমবঙ্গর সমপাময়িক ঘটনাবলী সগ্মকিত তথ্য সংবলিত 
সচন্র ইধরজী সাত্তাহিক 


গায় ঘেভলে 


প্রতি সংখ্যা ; ১২ পয়সা যাম্মাধিক £ তিন টাক বাধিক ; ছয় টাক! 


£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন। 

£ চদার টাক! তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি, পি. পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। 

£ পত্রিক! বিক্রিত জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকর্তা 
তথ্য ও জনমংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিন্ডিংস, কলিকাতা -১ 


০০১১১১১১১১৫ 
ডন্রিউ, বি (আই আ্যাণ্ড পি. আর ) এ, ডি, ভি ১৬৬২৬ /৬৭ 
















তোমি ভাবা ফেলোশিপ 
পাওয়া ছাত্ররা একদিন 


গুরোভাগ দরাডাবেন 


ভায়তের ইন্পাতশিল্প সম্বন্ধে ডাঃ হোমি ভাবার 
গভীর আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ইম্পাত ও অন্যান্ত 
ধাতুশিল্প উৎপাদন প্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়কে 
নিয়ন্ত্রিত করার জন্থে রেডিও-আযাকটিভ আইসো- 
টোপ্ল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রধান 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তারই সম্মানে ই্ষের 
পারমাণবিক কেন্ত্রের নাম ভাবা পারমাণবিক 
গবেষণ। কেন্ত্র রেখেছেন। 

ডাঃ ভাবার প্রতিভা ও আদরশবার্দিতা তরুণদের 
উৎকর্ষ অর্জনে ব্রতী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে 
আসছে। এই মহান প্রতিভাকে অক্লান করে 
প্াখবার জণ্তে টাটা ট্রাস্ট ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের 
সহযোগিতায় ভাবা ফেলোশিপ স্কিম প্রবর্তন 
করেছেন। ২৫ থেকে ৩৮ বছর বয়সের তীক্ষধী 
ঘুবকমুবতীর। যাতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষেত্রে 
সাফল্যের চুড়ায় পৌছতে পারেন তারই 
গহারতা করবার জন্ভে এই ফেলোশিপের 
গ্রযর্তন। এই ফেলোশিপ বৃত্তির মেয়াদ ছুবছর 
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পর্যন্ত হতেপারে। ধারা ভারতে কাজ করবেন 
তাদের সর্বোচ্চ বৃত্তি হবে মালিক ছুহাজার টাকা। 
ভারতের বাইরে কাজ করলে প্রয়োজন মত 
বৃত্তি ধার্য কর! হবে। বৃত্তির জন্তে ষোগ্যতাবলীর 
বিবরণ সম্বলিত আবেদন পত্র পাঠানোর 
ঠিকানাঃ অধ্যাপক ডি. জি. কার্তে, এক্সিকিউটিভ 
ডাইরেকটর,হোমি ভাবা ফেলোশিপ্স কাউন্সিল, 
১ মঙ্গলদাস রোড, পুণা-১। ও 
হোমিভাবা ফেলোশিপ পাওয়৷ ছাত্রেয়া একদিন 
বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়র, কৃষি বিশেষজ্ঞ, স্থপতি, 
শিক্ষাবিদ,লেখক ও প্রশাসক হবেন। আমাদের 
জাতীয় জীবনের এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের নেতৃত্বের 
প্রয়োজন একদিন তা এরাই যোগাবেন |. 


114 38838. 


সমকালীন ॥ ভাদ্র ১৩৭৪. 
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প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহার্য 


রি চ 
ত্বক-সৌন্দধের সি কুন্্ম-কোমল, পাপড়ি-পেলব,যৌবন সুলভ।লাবণাময় তবক- 
গোপন রহ এইতো সাধনা বিউটি করীমের দবচেয়ে বড়ো অবদান 
র্‌ নাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য'লোকের প্রবেশপত্র . 
'অধাক্ষ যোগেশ চন্ত্র ঘোষ, এম,এ, 252 
সাধনা ওঁষধালয়-ঢাকা 


আমুর্বেদশান্ত্রী, এফ,সি.এস, (লগুন) 
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর সাধনা খধধালয় রোড, সাধনানগর। কলিকাতা-৪৮ 
বলেজের রসায়ণ-শান্ত্ের ভূতপুর্ব রি কলিকাতা কেন: ৰ 
অধ্যাপক । ডাঃ নরেশচন্ত্র খঘোধ, এম.বি.বি,এস, (কলিঃ) আমুবেদচার্য 
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ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | | 
ভারতবর্ষের ইতিহান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচন] এই গ্রন্থে সংকলিত; অধিকাংশ 
রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। মুল্য ২'৫* টাকা। 
বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ১*৮* টাক]। 
পুজাপার্বধ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির সচিত্র আলোচন]। মূল্য ৩'০* টাকা। 
ভারতের ভাষ। ও ভাষামমস্য। ॥ শ্রীম্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভাষা বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের পড়া উচিত। মুল্য ২'৩* টাকা। 
ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১৫০ টাকা। 
ভারতবর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র তট্রাচারধ 
প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্্ের দুরূহ তত্বের ব্যাখ্যা । মৃল্য ৩'৩০ টাক]। 
বাংল! উপন্যাস । শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপন্যাসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা । মুল্য ২'০০ টাকা। 
প্রাণথততব ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জীবাবদ্যার মূলতত্বের সরল সংক্ষি আলোচনা । মূল্য ২৩০ টাকা। 


বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ স্বরেন্্রনাথ ঠাকুর 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ধাদের কৌতুহল আছে, এই বই তাদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২৩০ 
বাংলার নব্যনংক্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্্র বাগল 
উনিশ শতকের বাংল দেশে যে নব্যচিস্তা ও নবনিমিতির স্থচনা ও প্রসার হইয়াছিল তার 
সবগ্রথিত চিত্র । মৃল্য ১৪০ টাকা। 
আহার ও আহার্ষ ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 
শরাররক্ষা ও পুষ্টির জন্তে কী ধরণের আহার আবশ্তক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচন]। 
মুল্য ১৫০ টাকা। 
হিন্দু সমাজের গড়ন । ্রনির্মলকুমার বসু 
প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ 
আলোচনা । বহু চিত্র-সংবলিত। মৃল্য ২'৫০ টাকা। 
হিউএনচাঙ ॥ শ্রীত্যেন্্কুমার বন্ধ 
চীন] পরিব্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণকথা ; তথ্যবনল, অথচ উপন্যাসের গ্তায় চিত্তাকর্ষক | 


মূল্য ৩'* টাক] । 
বিশ্ভাবববতী 


... £ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


সমকালীন ॥ ভান্ত্র ১৩৭৪ 


| খন্রানিজ্ জণগরণন্র জন্য সাতাঘ্য 
তিজসাঘ এখন 
আন্নও (ধলা দান কন্ণ 


“আমি আপনাদের কাছে যেমন আধিক সাহায্য করার জন্য আবেদন 
জানাচ্ছি, অনাবৃষ্টি ক্রিষ্ট জনগণের ছূর্দশা হাদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য আরও বেশী 
করে আবেদন জানাচ্ছি। এটা স্থানীয় সমস্যা নয়। এটা হ'ল ভারতের লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসীর ছুর্দশার সমস্যা । 

প্ধীরা ইতিমধ্যে তাদের সাধ্যান্থ্যায়ী দান করেছেন তাদের কাছে আমি 
আরও সাহায্যের জন্ত আবেদন জানাচ্ছি । ধারা এখনও কোন দান করেননি 
তাদের কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার জন্থ আবেদন জানাচ্ছি। এখনই যথা- 
সাধ্য দান করার জন্ত আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ।” 

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তা । 


প্রধানমন্ত্রী অনাবৃষি সাহায্য তহবিলে 
যথাপাধ্য দান কক্ষন 


ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদি পাঠানো হলে তার জন্য মনি-অর্ডারের 
কমিশন, ডাক মাশুল এবং রেজিষ্রেসন ফী দিতে হয় না। ওষুধ-পত্র, বন্তরাদি টিন- 
জাত খান্ভাদি বিনামাশুলে বিমান যোগে নিরদিষ্টস্থানে পাঠানো যায়। ডাক, বিমান: 
ও রেল মাণুলে, আয়করে, আবগারি এবং বহিঃশুক্েও রেহাই পাওয়া যায়। 


প্রধানমন্ত্রীর অনারৃষ্ঠি সাহায্য তহবিল, 
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন, 
নূতন দিশ্লী-১ 





0855 67173 





সমকালীন ॥ ভাঙ্্র ১৩৭৪. 


গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ডঃ শিশিরকুমার দাশ 
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারভী ৫'*১ বাংল! ছোটগল্প ১০৯৪ 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মধুস্দনের কবিমানস ২:৫১ 
রবীজ্সাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬৩৬ 55115 93567289511 ১7০৪৩ ২৫৪৪ 
ডঃ গ্রফুল্পকুমার সরকার (0 0805 60 205958885) 
গুরুদেবের শান্তিনিকেতন ৩'*৯ শভুচন্ত্র বিদ্যারত 
| সত্যেক্্নারায়ণ মজুমদার বিস্ভাসাগর জীবনচরিত ও 
রবীজ্রনাথের জীবনবেদ ৫০৪ জমনিরাশ ৬৫, 
| ধারানন্দ ঠাকুর অসিতকুমার হালদার 
রবীজ্জনাথের গস্ভ-কবিতা! ১২০৯ কপদশিকা ১০৭০ 
রাবীন্দ্রিকী ৪:৫৯ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি 
ডঃ শাস্তিকুমার দাশগুপ্ত চৈতগ্য পরিকর ১৬৪৪ 
_ ব্নবীন্রনাথের বূপক-নাট্য ১০৪৪ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
' রুবীন্দ্র-নাট্য পরিচয় ৬৫* বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন *** 
সোমেন্দ্রনাথ বন ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব 
রবীন্দ্র-অভিধান বাংল! উপগ্যাসে আধুনিক শরির ১২৭ 
১ম, ২য়, ৩য়। প্রতি খণ্ড ৬**  কবিস্বরূপের সংজ্ঞা ৯ 
ূর্ঘসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪৪৪ 107, 98৮1 00091) 
কাছের মানুষ বন্কিমচত্ ৪০৪ 75101007570510) ১২৪৩ 





১০০০ প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬॥ শাখা £ এলাহাবাদ £ পাটন' 





শিক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হ'ল দেশদ্রমণ| দ্রমণকারী শব 

জনপদের দৃষ্যাবলী দখেই পন্িতৃত্ত হয় তাই নয়--সে টিনতে পারে 

(সে দেশের মানুষকে, বুঝ্মতে পারে সে দেশবাসার মনাভাবকে। ভুল 

ভাঙে, দূর হয় মানসিক বিছিন্নতা। যোগাযোগের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে 

সথ্যত। ও প্রীতির সগ্গর্ক | দুরকে নিকটে এনে, পরকে ল্লাপান্তর্রিত 
দে আপনজনে। 


দেখ বিশ্বগানতিৰ মহা 





সমকালীন 1 ভাল ১৩৭৪ 





তিয়মাঘলী 


নানকীন্ীন 


প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


'স্মকালীন' প্রতি বাংল! মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে ) 
বৈশাখ থেকে বর্যারস্ত। প্রতি সংখ্যার মুল্য আট আনা, সডাক বাধিক ছয় টাকা । পত্রের উত্তরের 
জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা! রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন। 


'সমকালীনে, প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
ল্পষ্টক্ষরে লিখে পাঠানে। দরকার । ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া! লেফাফ। থাকলে 
অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই 
বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না-_'সমকালীন, প্রবন্ধের পত্রিকা । 


“সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বার! শিল্প, দর্শন) সমাজ-বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা] কর] হ্য়। ছুখানি করে 
পুস্থক গ্রেরিতব্য। 


সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 
. এই ঠিকানয় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫ 











পঞ্চদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভান্র তেরশ' চুয়াত্বর 


সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


26) তা 


বাংল] সাহিত্যে অবাঙালীর দান ॥ মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৭ 

বাংলা পাহিত্যে প্রবন্ধ ॥ সুখরঞ্রন চক্রবর্তী ২২৬ 

প্রথমতম সংবাদপত্র ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৩১ 

রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ২৩৫ 

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনট্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রকুমীর সিকপার ২৪, 
বঙ্কিম উপস্ভাসের চরিক্র ও নাম সন্স্বীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ২৪৪ 
নাট্য প্রসঙ্গ ৫ রবীন্ত্র সদন প্রসঙ্গে | রবি মিত্র ২৪৮ 

আলোচন] £ সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ॥ বিদ্যুৎ মৈত্র ২৫* 


সমালোচনা £ বাঙালীর ইতিহাস ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুধ ২৫৬ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল ফেনগপ্ত 


আনন্গোপাল সেনগুধ্ু কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়] প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকাঙ্গীন ॥ ভাদ্র ১৩৭৪ 





ভ্রীগৌরাঙজগোপাল সেনগুগড প্রণীত 
বিদেশীয় ভারত-বিগ্ভা পখিক ১২, 


( ভূমিকা জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্ধ ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টো।পাধ্যায়) 

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাধনায় উৎসর্গীকৃত জীবন ১৬২ জন 
বিদেশী পণ্ডিতের জীবনী ও রচনার বিবরণ এই পুস্তকে সন্িবিষ্ট হয়েছে । 

“বাঙ্গল! সাহিত্য জগতে একটি অনবদ্য সংযোজন। গ্রন্থটির পরিকল্পনা, আলোচনার 
সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী স্বত:ই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বাংলা ভাষায় এক্নূপ পুস্তকের নজিরই নেই”**। এ 
গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মননের চলিঞুতাই প্রমাণিত হয়।-**ধার| ভারত আত্মাকে উপলবি 
করতে চান; তাদের কাছে গ্রন্থটির অপরিসীম মূল্য ।” দেশ (৭1৮1১৩৭২) 

“যে পরিশ্রম, তথ্য-নিষ্ঠা ও মননশীলতা। এই রচনাকে সার্থকতা দিয়েছে, আজকের দিনে 
বাংল] দেশে তা দুর্ণভ। যে কুশলী কলমে এই দুরূহ বিষয় লেখা হয়েছে, তার তুলনাও খুব বেশী 
পাওয়া যাবে না।”-যুগাস্তর ( ৫1৯।৬৫) 

“গ্রস্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, লিপিকুশলতা৷ ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য | এই বইটি ছাত্র, 
অধ্যাপক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই উপযোগী:.1” ডাঃ কালিদাস নাগ 

| (প্রবাসী, পৌষ ১৩৭২) 

****গ্রস্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হৃইয়াছি। অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
সহকারে ভারততত্ববিদ বহু মনীষী সম্বন্ধে যে সব তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমাদের 
সকলেরই খুব কাজে লাগিবে। একসপ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। ভারত-বিগ্াচর্চার ইতিহাস 
জানিতে হইলে এই গ্রস্থখানি অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে ।” ডাঃ রমেশচন্ত্র মনতুমদার | 


প্রাচীন ভারতের পথ পলিঢয় ২:৭৫ 


(ভূমিকা ইতিহাস শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ) 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট এতিহাসিকের অভিমত-_ 
«প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় শীর্ষক পুস্তকথানি পড়িয়। সন্ত হইয়াছি।” 
--ডঃ বিমল! চরণ লাহা 


“প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ধাহাদের উৎস্থুক্য আছে আমি তাহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ 
করিতে অন্থরোধ করি।” --ডঃ রমেশচন্্র মজুমদার 
"ভারতের প্রাচীন পথ সমৃহ্কের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জাতব্য কথা সরলভাবে বুঝাইয়। বলিতে পুস্তকথানির মর্ধাদা বুদ্ধি পাইয়াছে। এই ভাবে 
শিক্ষা গ্রদান আমাদের নিকট অতীব মুঙ্গযবান বলিয়! প্রতিভাত হয়।” -_ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক 
“রচনা সরল ও সাবলীল,**দৃষ্টিভ্গির মৌলিকত্ব আছে***সংগৃহীত তথ্যাদি লেখক 
নিজগ্ব মননশীলতার সাহায্যে নব নব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থমধ্যে স্থুবিষ্বতস্ত করিয়াছেন ।***কোথাও 
কোথাও তিনি অধুনা গ্রচলিত মত গ্রহণ করেন নাই এবং বিচার সহ গ্রামাণিকতার পথও পরিতাগ 
করেন নাই।” -_ডঃ ্রিতেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্তালয়ের ভূৃতপূর্ব কারমাইকেল 
অধ্যাপক ) 
অমকালীন কাষণলয়ে প্রাপ্তব্য 
২৪, চৌরজী রোড, কলকাতা-১৩ 


ভান 
তেরশ।' চুয়াত্তব 


ট্ীসনকানীন্ী] : দি 








বাংল৷ সাহিত্যে অবাঙালীর দান 


মানব বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিহাস ও সাহিত্য ওতপ্রোত সংপৃক্ত। ইতিহাসের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে প্রতিফলিত 
হওয়াই ম্বাভাবিক। অবশ্য ইতিহাসের আদিপর্বে দেশের সামাজিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র 
সাভিত্যে রূপ পরিগ্রহ করেনি। দেব-দেবীর কাহিনী আর রাঁজ-রাজরাঁর জীবনযাত্রাই সে যুগে 
স্থান পেয়েছে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় । কিন্তু ইতিহাস রচনায় যেমন সমাজের সকল স্তরের মানুষের 
ভূমিক1 অবশ্য স্বীকার্ধ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি অপরিহার্য । 
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অন্ততম প্রাচীন সমুন্ধ সাহিত্য। 
একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এর গতি অব্যাহত ধারায় প্রধাহিত। আজকের বাংলা 
সাহিত্যের মত অন্ত কোন ভারতীয় সাহিত্য এত উন্নত ও প্রবহমান নয়। নানা জাতি নানা 
সম্প্রদায়ের সম্মেলন হয়েছে এই বাংলা! দেশে । ন!না অবাঙালী বাংল! দেশে এসেছেন। ঘর 
বেধেছেন। অঙ্গাঙ্গীভাবে বাঙালী সমাজ জীবনের সঙ্গে মিশে গেছেন। এদের যেমন বাংলার 
প্রত্যেক শাখার সঙ্গে সাজুষ্য ঘটেছে তেমনি সাহিত্যের বেলাতেও এ'র] সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে গেছেন । 
বাংল। সাহিত্য ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এইসব অবাঙালীর দান অকিঞ্চিংকর নয়। অনেক 
অবাঁঙালী আবার নিজেদের দেশে বসেও বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসের সামগ্রিকতা বিচার করার সময় এইসব অবাঙালীর কথাও সাহিত্যের ইতিহাসের 
পাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবে বাংলা সাহিত্যে এইসব অবাঙালীর দান সম্বক্ধেষে কোন 
আলোচনা হয়নি, তা নয়। কিন্তু এই সমস্ত আলোচন] সুসংবদ্ধরূপে এবং এঁতিহাসিক তাৎ্পর্ষের 
পরিপ্রেক্ষিতে কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। বর্তমান গ্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই 


২১৮ সমকালীন [ ভাঙ্ত 
চেষ্টাই কর] হবে। 


প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। প্রচলিত 
ধারণ! অনুযায়ী প্রাক"স্বাধীনতা যুগের বাংলা দেশের সীমানা গ্রাহ হিসেবে ধরে নেওয়1 যেতে পারে। 


সগ্ডম_ অষ্টম শতাব্দী 

সপ্তম-অষ্টম শতাবীতে গ্ররুত পক্ষে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন মেলে না । সে যুগে প্রারুত- 
পৈঙ্গলে কিছু কিছু কবিতা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সব কবিতাই যে বাংলা দেশের লোক ও 
বাঙালী লিখেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। ডক্টর স্থকুমার সেন লিখেছেন £ “কিন্ত গ্রাকৃত- 
পৈঙ্গলে বীর রসাত্মক কবিতার অভাব নাই। এইসব কবিতার অধিকাংশ ষে বাঙালী লেখকের 
লেখা এমন কথা! অবশ্ঠ বলা চলে না।”১ ডক্টর সেন কাশীর রাজমন্ত্রী বিগ্যাধরের রচিত একটি 
কবিতার উল্লেখ করেছেন । কবিতাটিতে কাশীশ্বর রাজার বিজয় অভিযানের কথা বর্ণনা কর! 
হয়েছে । বিদ্ভাধর কাশীরাজের মন্ত্রী হিসেবে উল্লিখিত হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি বাংলার 
অধিবাসী বা বাঙালী ছিলেন না । অথচ তদানীস্তন যুগে বাংলা দেশে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত- 
পৈঙলে তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সে যুগে সম্পূর্ণ হয়নি। সেটা 
অপভ্রংশের যুগ্গ। সে যুগের অপভ্রংশ বাংল! 'ও অবহটঠ্‌ কবিতার তালিক। পরীক্ষা করে দেখলে 
কিছু কিছু অবাঙালী কবির সন্ধান যে পাওয়া! যাবে তা অনায়াসে বল। যায়। 


দ্শম- চতুর্দশ শতাব্দী 
চর্যাপদের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের পত্বন ইয়েছে বলে ধরা হয়| তবে চর্ধ্যাগুলির সঠিক 
কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে দশম থেকে দ্বাদশ 
শতাবীর মধ্যে চধ্যাপদগুলির রচনাকাল।২ চর্ধ্যাপদগুলির তিব্বতি অন্ুবাদও পাওয়া গেছে। 
তিব্বতে স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধার উল্লেখ আছে। এদের বেশীর ভাগই বাংলা! দেশের বাইরের 
লোক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কারণ বাংল] ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ 
যুগে প্রান্তীয় বাংল! দেশের পাঁশাপাশি দেশগুলে! থেকেও যে বৌদ্ধসিদ্ধাচাধরা আগমন করেছিলেন 
এবং সন্ধ্যাভাষায় নিজেদের চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা সঠিক বলেই মনে হয়। তা ছাড় 
চর্ধ্যাপদ রচয্সিতাগণের নামের তালিক' থেকে অনেককেই অবাঙালী বলে অনুমান কর! অবাস্তর 
হবে না। তিব্বতে স্বীকত ৮৪ জন মহাসিন্ধার নামের তালিকায় উল্লেখিত নাম সকল থেকে 
বোঝ! যায় যে ত্বারা অনেকেই অবাঙীলী ছিলেন। (যেমন- আর্ধদেব বা কাণের, কাণেরী, 
হেকুক, বিরূপ বা! বিরূপাক্ষ হঠযোগী প্রদীপিকায়, মহী বা মহীধর, তন্ত্রিপাদ প্রভৃতি ) 

চর্ধ্যাপদগুলে৷ যে যুগে রচিত হয়েছিল সে যুগকে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগ বলে অভিহিত 
করা অনভিপ্রেত হবে না। তাই বলা যেতে পারে চর্ধ্যাপদগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ধার] অবশ্থাস্তাবী বূপেই জড়িত। 

ত্রয়োদশ-চতুদশ শতাবীতে কোন উল্লেখযোগ্য রচনার কথা জান! যায় না। তবে ১৩৫০ থু 


১৩৭৪ ] বাংল! সাহিত্যে অবাঙালীর দান ২১৯ 


শম্হ-দ্দান ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতান রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করলে দেশে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য 
সৃষ্টির পুনরুজ্ীবনের সস্ভাবন! দেখা দেয়। 


পঞ্চদশ- সপ্তদশ শতাব্দী 
পঞ্চদশ শতাবীর সাধক কবি কবীর হিন্দীসাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি। কবীরের কবিতা 
প্রধানত পশ্চিমা হিন্দীতে হলেও তার মাতৃভাষা ও ভোজপুরীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।৩ শ্তধু 
ভোজপুরীর প্রভাবই নয় কবীরের ফ&োহাকে ভোজপুরীতেই লেখা বল যেতে পারে। কবীর 
ভোজপুরী ও বিষ্ভাপতি মৈথিলী ভাষায় তাদের পদ রচন] করেছিলেন।৪ আবার বাংলা মৈথিলী 
ও ভোজপুরী তিনটিরই মুল মাগধী প্রা্কুত বলে বাঙালীর কবীরের পদ বুঝতে কিছু অন্থবিধে 
হয় না। 

কবীর ও বিগ্যাপতির প্রভাব বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য খণ হিসেবে 
স্বীকত। এ'দের দুজনের সঙ্গে সঙ্গে মৈথিলী পদকর্তা গোবিন্দদাস ওঝার নামও উল্লেখ করতে হয়। 
এদের তিনজনের কথা বাংলা দেশ কোন দিনও ভুলতে পারবে না। এ'দের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর 
সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে । বাংল] সাহিত্যের আলোচন' প্রসঙ্গে এদের পরিচয় অপরিহার্য । 

পাঠান সুলতানদেন্র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধানত এ যুগে সাহিত্য রচিত হয়েছিল] সুলতানের" 
বিদেশী হলেও জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য হ্ষ্টির পথ খুলে দিয়েছিলেন। এ যুগে বাংলা সাহিত্যের 
উৎপত্তি ও বিকাশের স্থল ছিল গৌড়ের রাজ দরবার । বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অন্ত দেশের 
প্রভাব অতি প্রাচীন কাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়।৫ “বাংল! দেশে রাধাকফ্ের প্রেম কাহিনী 
বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও এই কাহিনীকে অবলন্থন করে তত সহজে ভক্তিধর্ধের বিকাশ 
হয়নি যত সহজে হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর লোকনাথকে আশ্রয় করে। বৌদ্ধভক্তিবাদও চৈতন্য 
প্রবতিত ভক্তিবাদের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। বাংলার বাউল ও সহ্জিয়! মতকেও গ্রভাবিত 
করেছিল বৌদ্ধভক্তিবাদ ।” 

বৈষ্ণব গীতি কবিতায় স্থফী ভাবভঙ্গীর বর্ণনার আভাস ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদে বৌদ্ধ মহাযান 
মতের প্রভাবও দেখা যায়। শেখ ফরীছু-দ-দীন শঙ্কর-গঞ্জ (মৃত্যু-_১২৬৬) এই স্ফী ভাবের 
পাঞ্ডতাবী সাধক ছিলেন। সাধক কবি আনন্দঘনও কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এর 
মৃত্যুকাল-_১ ৭৩৯ | 

প্রাদেশিক লৌকিক আখ্যায্লিকা কাব্যের দ্বার! বাংলা সাহিত্য প্রভাবিত। বিগ্যান্ম্দরের 
কাহিনী অন্য গ্রদেশাগত। এই কাহিনীর প্রথম কবি কবিরাজ শ্রীধর স্থলতান ম্ুসরৎ শাহের পুত্র 
যুবরাজ ফীরূজ শাহের অন্থগত ছিলেন। দ্বিতীয় কবি শা-বিরিদ খান নিজেই মুসলমান ছিলেন। 
গুণরাজ খানের ( মালাধর বহ্থ-_শ্রীরুষ্চবিজয় ) নিয়া ছিলেন সুলতান রুকৃম্দ-দীন বারবক 
শাহ ( ১৪৫৯---১৪৭৪ )। 

কবি৬ আলাওলের মুন্নুকে ফতেহাবাদ” জামালপুরে কবির আদি নিবাস ছিল। তার পিতা 
নবাব কুতুবের অমাত্য ছিলেন। মগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওলের কাব্য রচনা । মগধ 
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ঠাকুর ছিলেন আরাকান রাজ থাঙ্গা মিনতানের মন্ত্রী। থাঙ্গা মিনতানের রাজ্যকাল 
১৬৪?-৫২ খুঃ। কবির লোব-চাদ্রসী সমাপ্ত হয় ১৬৫৯ খুঃ এবং কবির বদ্দিউ-জ-জমাল ও 
হস্তপয়কর কয়েক বৎসর পর রচিত। কবি আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর “পদ্মাবতী? (১৫৪০খুঃ) 
অবলম্বনে তার শ্রেষ্ঠকাব্য 'পল্মমবতী” রচন। করেন । 

এ সময়কার আর একজন অবাঙালীর লেখা কাব্য গণপতি বিরচিত “মাধবানল কামকন্দল।” | 


পৌরাণিক ও লৌকিক পাঁচালী কাব্য 
মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব রামায়ণের অংশ রচনা করেছিলেন । মাধব কন্দলী ছয় কাণ্ড ও শঙ্করদেব 
উত্তরকাণ্ড লিখেছিলেন। এঁরা বাংল। দেশের উত্তর পূর্ব কথ্য উপভাষায় গ্রন্থ রচনা! করেন। 
এই উপভাষা থেকে আসামী ভাষা হয়েছে । কাজেই মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেব আসামী হিসেবে 
পরিগণিত হলেও তারা বাংলারই প্রাচীন কবি। 
সত্যরাম ৮ কবি অন্ত একজন বঙ্গ-মৈথিল কবি ছিলেন। এর লেখা মহাভারত ও তার 
পর্ব রচনায় কিছু অনুবাদ পাওয়া গেছে। উৎকল কবি ৯ সারণ কবি কাশীদাসের পূর্ববর্তা বলে 
অনুমান করা হয়। তিনি মহাভারতের আদি, সভ1 ও বিরাট পর্ব অন্থব।দ করেছিলেন। 
শুরুধবজের আগ্রহে ( ১৪৯৪-১৫৭৫ ) কবি অনিরুদ্ধ-রামপরম্বতী মহাভারত পাঁচালী রচন। 
করেন। কবি ছিলেন ব্রাঙ্গণ। পিতার নাম ভীমসেন। কবির নিবাস কামরূপের অস্তর্গত 
পাটচৌর! ( মতাস্তরে চমরিয়]) গ্রাম । অনিরুদ্ধের পুত্র গোপীনাথ আত্মচরিতে লিখেছেন £ 
পাটচৌরা নামে আছে এক গ্রাম 
সেই গ্রামেশ্বর ভীমসেন দ্বিজবর 
তাহার সম্ততি রামসরম্বতী পাঠক শুরুধ্বজর | 
মুগলুন্ধের বিখ্যাত কবি রামরাজা। জাতিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ ছিলেন। "রাজা, 
উপাধি চট্টগ্রামবাসী মগদেরই ব্যবহৃত উপাধি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামরাজ। সম্ভবতঃ 
চট্টগ্রামবাঁপী বড়ুয়া উপাধিধারী মগ ছিলেন । রামবাজার লিঙগগুচাবের কাহিনী ছাড়া অন্ত অপর 
অংশে রতিদেব ও রামরাজার রচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্ত দেখা যায়। রতিদেব ১৬৪৭ থৃঃ ২৭শে কাতিক 
কাব্য রচন1] আরম্ভ করেন। 


আরাকান রাজসভা ও নেপাল রাজ দরবারে বাংল। সাহিত্যের পৌষকতা 

ষোড়শ শতাবীর শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হুষ্টি হয়েছিল প্রধানত আরাকানে এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিম রাঢ়ে। সেই সময় আরাকান স্বাধীন রাজ্য ছিল। আরাকান রাজের মন্ত্রী ও কবি 
আলাওলের কথ! পূর্বেই উন্মেখ করা হয়েছে । অন্যদিকে নেপাল রাজদরবারেও চতুর্দশ থেকে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বাংল! সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। এ সময়কার রচনা ধর্মগুপ্ডের 
'রামাঙ্ক নাটিক, | 'রামাঙ্ক নাটিকাঃ? সংস্কত নাটকের মত সংস্কৃতে-শ্রাকতে লেখা । তবে শেষে 
লৌকিক ভাষায় ( অর্থাৎ বাংলায় ) চার অঙ্কের কথ্যবন্ত দেওয়া! আছে। 
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পঞ্চদশ শতাবীর শেষের দিকে নেপাল রাজ যক্ষমন্রদেবের মৃত্যুর পর তার রাজ্য পুত্রের! 
ভাগ করে নেন। উত্তর নেপালের রাজধানী হয় কাঠমও্ড (কাষ্ঠমণ্ড)। দক্ষিণ নেপাল বা মোরঙ্গ 
দেশের রাজধানী হল ভাতগাও (ভক্তগ্রাম বা ভক্তপুর )। আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয় ললিতা- 
পুর (পাটন )। এই তিন রাজারই সময়ে ও আনুকূল্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। 

ভাতগাও এর হলোক্য মল্পদেবের রাজত্বকালে ( অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও স্দশ 
শতাব্দীর আস্ত ) একটি কৃষ্ণলীলা নাটকের ভনিতায় বাংল] ও মৈথিলে গান লেখা হয়। 

ত্রেলোক্য মল্পদেবের পুত্র জগজ্যোতি মল্লদেবের নামে পাওয়া যায় হরগৌরী নাটক। 
নাটকে ভাষাগান আছে পঞ্চান্ন। 

জগজ্যোতিমল্লের পুত্র জগতপ্রকাশমল্লের নামেও নাটক পাওয়া যায়। এর নামান্কিত 
নাটকেও ভাষাগান রয়েছে বলে মনে হয়। জগত্গ্রকাশমল্লের পুত্র জিতামিত্র মল্লদেব 'মদালসাহরণ? 
ও “'গোগীচন্দ্র' নাটক রচন] করেন । 

ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহদেবের নামও সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে। কাঠমণ্ুর 
রাজা কবীন্দ্র গ্রতাপমলদেবের নামে রচনা! আছে। রণজিত মল্লদেব হলেন শেষ মল্লরাজা। অনেক 
নাটকে এর ভনিতা পাওয়া গেছে । এই সকল নাটকে কিছু কিছু লৌকিক ভাষাগান থাকা 
স্বাভাবিক। । 


বৈষ্ণব সাহিত্যে অবাঙালীর দান 
ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব কবি দৈবকীনন্দন সিংহ । ভনিতায় কবিশেখর, শেখর রায়, শেখর 
প্রভৃতি দেখা যায়। সিংহ পদবী দেখে মনে হয় এব পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন না। এর জীবনী 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইনি আত্মপরিচয়ের এক জায়গায় লিখেছেন £ 
সিংহ বংশে জন্ম নাম ধবকীনন্দন বাপ চতুভূ্জ নাম মা হীরাব্তী 
শ্ীকবিশেখর রায় বলে সর্বজন কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি। 
লাউড়ের রাজ! দিব্যসিংহও বাংলা সাহিত্য রচনায় পোষকতা করেছিলেন । 
গৌড় দরবারে বূপগোম্বামীর সমসাময়িক কেশব ছত্রীর উল্লেখ পাওয়া! যায়। “ছৃত্রী পদবী 
দেখে অনুমান করা যায় ইনি মূলত বাঙালী ছিলেন না। 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও টৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই যে অবাঙালী ছিলেন তাতে 
কোন সন্দেহ নাই। সে যুগে বৈষ্ণব. মহাজনর1 তাঁদের জাতিগত পদবীর কথা প্রায়ই উহা 
রাখতেন | ফলে অনেকের সত্যকারের পদবী ও কুল পরিচয় রহস্যের অন্তরালে রয়ে গেছে। 
'ভৃবনমঙগল” রচয়িতা চুড়ামণি দ্বাসের বংশ পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবত তিনি উড়িস্যার 
লোক ছিলেন। 
বাংল। সাহিত্যের একটি সাধক পণ্ডতিতপ্রবর দীনেশচন্দ্র সেন যে সমস্ত পদকর্তার নাম লিপি- 
বদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকেই বাঙালী ছিলেন না । যেমন--১। বৃতিদেব ২। শুক্রেশ্বর ও 
বাণেশ্বর পণ্ডিত (১৪০৭__-১৪৩৯ থৃঃ) ৩। কমরালী ৪। চম্পতি ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর 
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পদাম্বৃত সমুদ্রের টিকায় লিখেছেন-_ চম্পতিনণম দাক্গিণাত্য প্রীকফচৈতন্থতক্ত সমাজঃ কশ্চিৎ 
আসীৎ স এব গীতকর্তা। ভক্তিরত্বাকরে এর ছুটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ইনি বৈফবধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণের পর হরিচরণ আখ্যা গ্রহণ করেন। ৫ মাধে ইনি নীলাচলের লোক । ইনি শ্ামানন্দ- 
শিষ্ঞ রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন। রপিকানন্দ নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্টামানন্দের শিত্ব 
(জন্ম--১৫৯০ )। ৬। নীলাচলবাসী শিথিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩।* রসিকভক্তের অর্ধজন 
মাধবীর পদ্বও পাওয়া গেছে। ৭। আকবর এবং আকবর সাহ আলি ৮।| ফকির হবির 
৯। ফতন ১০। সালবেগ ১১। শেখভিক প্রভৃতি। ( খোজ করলে আরে অনেক 
অবাঙালী পদকর্তার নাম পাওয়! যাবে ।১০ 


অষ্টাদশ-_-উনবিংশ শতাব্দী 
আর্ধা হচ্ছে প্রাকৃত কবিতার সবচেয়ে বিশিষ্ট ছন্দের নাম। লক্ষ্মণ শর্মার “চিঠার আধ্যা” অষ্টাদশ 
শতাবীর রচন! বলে ধর] যায়। জঙ্গনামা ও আমীর হামজা বাংলায় মহাভারতের মত বড় বই। 
রাঢ়-উঁড়ন্তার প্রান্ত নিবাসী আবছুল মজিদের 'রঙগবাহার+ অষ্টাদশ শতাবীর রচনা । কবি 
নিজেকে উড়িষ্ার অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয়ে কবির গুরু পূর্বতন কবি সৈয়দ 
হামজার কথ উল্লেখ করে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন £-- 
তার দেশ বাঙ্গালাতে মোর ঘর উড়িয্যাতে 
বালেশ্বর কটক জেলায় ।১১ 

বিদেশীদের মধ্যে বাংলা গগ্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে পতুগীজ ধর্মযাজকেরা। 
পতুগীজর' প্রথমে ভারতে আসেন ১৪৭৯ থুঃ| ধর্মপ্রচারের জন্যে পতুগীজ যাজকদের দ্বার! 
লেখা বাংলা গগ্ভের কথা ষোড়শ এবং সঞ্চদশ শতাবীর সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ থাকলেও তার 
কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি । অষ্টাদশ শতাব্দীতে পতৃগীজদের চেষ্টায় তিনখানি বাংলা 
বই লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে মানো-এল-গ্য-আস্সম্প সাম লিখিত ছু'খানা বই--১। পতুগীজ 
ভাষায় লেখ! বাংল। গছ্ের ব্যাকরণ ও শবকোধ-- ০০810018810 200. [010008 730168118 9 
7০:৮8809৪ রচনা কাল ১৭৩৪ থৃঃ। ২। মানোএল-এর “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ”--রচনার 
তারিখ ১৭৩৫ খুঃ। ডক্টর স্নীতি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে এই বইতে (অর্থাৎ কপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদে ) আড়াইশ বছরের আগেকার পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে সাধু ভাষার 
কাঠামোয় উপস্থিত করার চেষ্টা দেখা গেছে। ৩। দোম্‌ এন্তোনিও রচিত ব্রাক” রোমান 
ক্যাথলিক সংবাদ। দোম্‌ এস্ভোনিও এদেশীয়ও জমিদার পুত্র ছিলেন। অতি শৈশবে পতুগীজ 
দ্য কর্তৃক অপহৃত হয়ে পতুগীজ পাত্রীর হবার গ্রতিপালিত হন। এই তিনখানা বই-ই পতুগালের 
লিসবন শহর: থেকে ১৭৪৩ খৃঃ ছাপা হয়। তিনটি বইয়েরই এক পাতায় বাংলায় অন্য পাতায় 
পতু্গীজ অন্নুবাদ ছাপা হয়েছে। এ তিনটি বইকে ইংরেজি রোমান লিপিতে বাংলা বই বল! যায়। 

এন, বি. হালহেড-'& 07850020052 01609 60881 [50888০--এই বই ছাপার জন্তই 
প্রথম বাংল! হরফের উত্তব হয়। মুল বই ইংরেজিতে লেখা উদ্দাহরণে বাংল! শব ব্যবহ্ৃত। ইট 


১৩৭৪ ] বাংলা সাহিত্যে অবাঙালীর দান ২২৩ 


ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী শ্তার চার্লস উইলকিনসন ছেনি কেটে মুদ্রণ যোগ্য বাংলা হরফ তৈরী 
করলেন। হালহেডও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্নচারী ছিলেন। বাংলা শেখার জন্তে শবকোষ ও 
সহজ প্রবেশ ও ( া6০:) লেখ! হয়েছিল এ যুগে । 

হালহেড সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গলে?র পুঁথি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। 
পু'থিটির লেখার সময় ১১৮৩ সালে (১৭৭৬ খুঃ )। ১২ 


কেরী_ মার্শম্যান-_ওয়ার্ড তথ! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যুগ 
খধি রাজনারায়ণ বস্থু উইলিয়ম কেরী ও অন্তান্ত কয়েকজন ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 
লিখেছেন £ হেয়ার £ কশ্থিন্‌ পামারাশ্চ কেরী-মারশমানভ্তথা 
গঞ্চগোরা ম্মরেরিতম মহাপাতক নাশনম। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল ১৮০০ থুঃ। কেরীকলেজে যোগ দিলেন ৪ঠা মে, 
১৮০১ খৃঃ| বাংলা গগ্যসাহিত্যের ইতিহাসে আদি যুগে কেরা হেয়ার মার্শম্যান ওয়ার্ডের ইতিহাস 
জানা অপরিহার্য। বাংলা গগ্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল কেরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
তত্বাবানে। আজকের বাংলাগছ্র রূপ দেখে কল্পনাও কর যাবে না এর উন্মেষকালে কয়েকজন 
ইংরেজ পণ্ডিত একে জীবনীশক্তি দান করেছিলেন । মিশনারী ধর্মপ্রচারকদের সহায়তা ও সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতা! না পেলে বাংল! গছ্য এত তাভডাতাডি স্বকীয় বৈশিষ্টা খুঁজে পেত কিনা সন্দেহ। 
বাংল৷ সাহিত্যের ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দী য! দিছে পৃর্ববতী কোন শতাব্দী দিতে পারেনি । 
আর এই উনবিংশ শতাবীতে বাংল] সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস যে নব জাগরণের (রেনেসীসের 
যুগ বলে অভিহিত কর] হয়।) স্থচন| হয় তার প্রথম উদগাতা৷ হিসেবে উইলিয়ম কেরীর নাম 
উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। স্বয়ং কবিগুরু লিখছেন কেরী সম্বন্ধে ঃ কেরী দেশীয় ভাষা! সমূহের 
প্রতি অন্থরাগের পুনরুদ্বীপ্তকারীদের অগ্রগণ্য । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংল! গগ্যের জনস্থান। 
বাইবেলকে বাদ দিলে কেরীর নিজের লেখ! “কথপোকথন'ই বাংলায় প্রথম গদ্য সাহিত্য । এর 
পরেই বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্তে বাংলা ব্যাকরণ আংত্সপ্রকাশ করে। পঞ্চাশ হাজার শব নিয়ে 
একটি বাংল! ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে । বিশেষজ্ঞদের মতে এই ব্যাকরণ আর 
অভিধানই বাংলার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ ও অভিধান। কেরীর আর কিছু লেখা অপ্রকাশিত 
থেকে গেছে। রচনা হিসেবে চারটে বই সামান্যই কিন্তু ডক্টর কেরী বাংল! বি্যাশিক্ষার জন্তে ষে 
প্রেরণা দান করেছেন তার মৃল্য শুধুমাত্র তার রচন] এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর পরিশ্রম দিয়ে করা 
যাবে না। কিন্কু তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রকুত মূল্যায়ন শুধু ত1 দিয়েই সম্ভব । 

(বাংলা ভাষার ইতিহাসে ) 

কবিগুরু কেরী সম্পর্কে চারটি বইয়ের উল্লেখ করলেও কেরী সাহেব লিখিত সংকলিত এবং 
সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা এগারে]। 

১। নিউ টেষ্টামে্--১৮*১। ২। বাংল! ব্যাকরণ--১৮১। ৩। কথোপকথন-__ 
১৮*১ ৪ ওল্ড টেষ্টামেন্ট--১৮*২ ( মোশার ব্যবস্থা )। ৫-৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম 
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দাসের মহ।ভারত ১৮০২। ৭ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট--১৮০৩ (দাউদের গীত), ৮1 ওল্ড 
টেষ্রামেণ্ট--১৮০৭ ( ভবিষ্দ্বাক্য )। ৯। ওল্ড টেষ্রামেপ্ট--১৮*৯ (গ়িশবালের বিবরণ )। ১*। 
ইতিহাস-মালাঁ-১৮১২ (বাংলা শিশু সাহিত্যের সর্বপ্রথম সংকলিত পুস্তক বলা যায়। বইটি 
সম্পাদিত হয় কেরী সাহেবের ছারা )। ১১। বাংলা-ইংরেজি অভিধান--১৮১৫--২৫ | 


ডেভিড হেয়ার ১৩ (১৭৭৫--১৮৪২-১লা জুন) 

১৮০০ খুঃ ঘড়িওয়।লার কাজ নিয়ে বাংলা দেশে আসেন। ১৮১3 রাঁজা.রামমোহন রায় 
কোলকাতায় এলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ থুঃ ২৭ জান্ুয়ারী। হিন্দু 
কলেজ স্থাপনার সঙ্গে হেয়ারের নাম জড়িত। হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও দেশীয় ভদ্রুলোকদের 
সাহায্যে স্কুঙ্গ বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এ সভার সভ্যগণ নান! প্রকার পাঠোপযোগী গ্রন্থ 
(ইংরেজি ও বাংল1) প্রণয়ন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। এই সভা স্থাপন বাংলা দেশে 
নবধুগের একটি প্রধান ঘটনা । বাংল পাঠশালা স্থাপন-_-১৪ই জুন, ১৮৩৯ খুঃ। হেয়ার ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপন করেন ও গ্রসন্ন ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। 


হেনরি ডিভিয়ান ডিরোজিও ১৪ (১৮০৯--১৮৩১) 
কোলকাতার ইট।পির পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক একটি ভবনে জন্ম হয়। 
ইনি জাতীতে পতুগীজ বংশোৎপন্ন কিরিঙ্গী। বাংল! দেশকে নিজের স্বদেশ হিসেবেই তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিপাবে প্রতিষ্টা লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার 
সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে এর নাম চিরম্মরণীর হয়ে আছে। বাংলার কোন রচনার নিদর্শন 
পাওয়া না গেলেও ইংরাজিতে 11812: ০1 01)808567% লিখে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর ওপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দী কবিওয়ালার যুগ বলেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । 

সে সময়ে আন্ট,নী ফিরিঙ্গী নামে অবাঙালী কবিওয়ালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আপ্টনী ফরাসভাঙ্জীবাসী একজন ফরাসীর সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়ে বিপথে গমন 
করেন। পরে নিজ প্রতিভাবলে ক্রমে একজন বিখ্যাত কবিওয়াল! হয়ে ওঠেন। তিনি অতি ভ্রুত 
মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। 

অবাঙালী কবিওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ের নামও কর! যায়। গোপালের পুরে! নাম 
গে/পাল চন্দ্র দাস উড়ে--চেসা কৈলাশচন্দ্র বারুই ও শ্তামলাল মুখোপাধ্যায় । | 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নীলমণি পাটুনী, সাধুরায় প্রভৃতির নামও কবিওয়াল৷ হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। পদবী ও নাম দেখে মনে হয় এরা দুজনে অবাঙালী ছিলেন। 

মিশনারিদের চেষ্টায় সাময়িক পত্র ১৫ বাংল] সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীয়ারসনের (9. &, 
0167500 ) নাম উজ্জল হয়ে থাকবে । তিনি “মাণিক চন্দ্রের গান” (সপ্তদশ শতাবীর রচিত) 
ও অনেক পদ সংকলন করেছিলেন। ভাষাতত্বের ইতিহাসে ও বিগ্ভপতির পদ সংকলক হিসেবেও 


১৩৭৪ ] বাংল! সাহিত্যে অবাঙালীর দান ২২৫ 
তার নাম স্থপরিচিত হয়ে থাকবে। | 


পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউক্ষর ( ১৮৬৯_-১৯১২) 
উনবিংশ শতাবীর শেষার্দের আর একজন অবাঙালী বাংল] দেশের সাহিত্য ও সমাজ জীবনের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সখারাম গণেশ 
দেউক্কর | প্রধানত বাংলা দেশ তাঁর কর্মস্থল হলেও সারা! ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মারাঠী জাতির 
অবদান সম্পর্কে বাঙালী জাতিকে উদ্বদ্ধ করার জন্তেই বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের জাতীয় ইতিহাস 
তিনি বাংল! ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে তিনি সেতৃবন্ষের ভূমিকা 
নিয়েছিলেন । তার রচিত এঁতিহাসিক ১৬ গ্রস্থের মধ্যে ঝাসীর রাজকুমার, বাজীরাও, আনন্দী- 
বাঈ, শিবাজীর মহত্ব, শিবাজীর দীক্ষা, শিবাজী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি কিছুকাল বাংল! 
'হিতবাদী+ পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন । তবে সখারাম বিশেষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তার রচিত “দেশের কথা” নামক গ্রন্থের জন্যে । 
সেকালের যে সকল বিপ্লবী যুবক অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন সখারামের 
“দেশের কথা” তাদের জীবনে আত্মোৎ্সর্গের প্রেরণা জুগিয়েছে। 

১ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-পৃঃ ৩৮ ২ মণীন্দ্রমোহন বস্থ সম্পাদিত চর্ধ্যাপদ গ্রন্থ। 
ডঃ স্থনীতি ট্টোপাধ্যায়--অরিজিন এণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট অফ বেঙগলী ল্যান্ুয়েজ। 
ডঃ স্থকুমার সেন-__মধ্যযুগের বাংল ও বাঙালী । € -_ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী । 
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাদ-_ভূদেব চৌধুরী । 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-_(ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত স্থচী-_ পৃঃ ৪৬৮) 

৮ও ৯ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন--বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 

১০ ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দের (আনুমানিক ১৫৬৮) বচন! 
বলে ধরা যায়। কুমারহট্রবাসী পুরুষোত্বম দাস ছিলেন স্দাশিব কবিরাজের পুত্র। পুরুষোতম 
ভনিতার পদগুলো এরই রচনা বলে মনে হয়। এঁর বিশেষ কোন বংশ পরিচয় জান যায় না। 
মনে হয় ইনি অবাঙালী ছিলেন। ১১ ভঃ সুকুমার সেন--বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাস। 

১২ এই সময়কার নাটকের ইতিহাস রুশদেশীয় ভদ্রলোক হেরেসিম লেবেডফের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি থেকে বাংলায় নাটক অনুবাদ করিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থ। কৰেন। 

১৩ ও ১৪ শিবনাথ শান্ত্রী-_রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ | 

১৫ দিগদর্শন-_-১৮১৮। সম্পাদক জে, সি. মার্শম্যান। সমাচার দর্পণ-__সম্পাদক এ 

বঙ্গদৃত-_সার্জুন আর মণ্টগোমারি মার্টন বেঙ্গল হেরান্ড নামে পত্রিক1 প্রকাশ করতেন। 
এরই বাংল! সংস্করণ হলে! বঙ্গদৃত। ১৮৩২ খুঃ ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত “সমাচার দর্পণে 
সম্পাদকীয় কলমে “বাবু, নামক রচনায় সর্বপ্রথম উপন্তাসের বীজ বপন করেন উইলিয়াম কেরী। 

১৬ ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা দ্রষ্টব্য । 

| 


শি ৫০০ ও 


ঘাংলাসাহিত্য প্রবন্ধ 


নুখরঞ্রন চক্রবর্তী 


আজকাল সাহিত্যশিল্প বলতে পাঠকমনে যে ধারণা! বদ্ধমূঙ্প হচ্ছে, হচ্ছে না বলে বদ্ধমূল করে দেওয়া 
হচ্ছে বলি সেটি অত্যন্ত হীন এবং বিপজ্জনক । সাহিত্যশিল্প বলতে আজকাল আমরা কেবলমাত্র 
গল্প কাহিনী বা উপাখ্যানকেই শ্রদ্ধেয় আসন দান করে থাকি । এর বাইরে অন্ত কোন সাহিত্যকর্ম 
যথা, কবিতা বা প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা মাত্রাতিরিক্তভাবে সংকুচিত। কবিতার 
প্রতি যর্দিও বা কিছু ভালবাসা থাকে, প্রবন্ধের প্রতি আমাদের আচরণট1 একাস্তই বৈমাতৃন্থলভ। 
আমাদের দেশে কবি ছিলেন, এখনও আছেন (1), গপন্তািক এবং গল্পকারদেরও অভাব নেই 
কিন্তু গ্রবন্ধশিল্পী ? 

আমাদের ধারণা হয়েছে প্রবন্থলেখ৷ সাহিত্যের পদবাচ্য নয়, কেনন। তাতে যথার্থ সজনী 
প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। 'অতএব ওটাঁকে বাতিল কর। কিন্তু যথার্থ প্রাবন্ধিকের মূল্য যে সকল 
প্রকার সাহিত্যশিল্পীদের উর্ধে, মে কথা বোঝে কয়জন? 11%8576 সাহিত্যকর্ম, পরিণত শিল্পস্ি 
হচ্ছে প্রবন্ধ, এটা বিশেষ মনন নির্ভরশীল। এর জন্য সাহিত্যিকের সাবলকত্বের প্রয়োজন হয়। 
নাবালক সাহিত্যিক হয় তো ডজন কয়েক কবিতা, হাফ ডজন গল্প এবং চেষ্টা করে টেনেটুনে 
সিকিখান1 উপন্তাস লিখে ফেলতে পারেন । কিন্তু একটা প্রবন্ধ লেখার দুঃসাহস সহজে তার আসবে 
না। ন1 আপাটা অবশ্ট খারাপ নয়। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, পরিণত বুদ্ধি ও মননমম্পর্ন 
সাহিত্যিকেরাও অক্েশে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্বটি এড়িয়ে যান। আর ধারাও এখানে ওথানে 
পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন তাঁদের অনেকেরই লেখাই পঠনীয় হয় না। তার কারণ, প্রবন্ধ 
বলতে এই সমস্ত লেখকেরা মনে করেন যে তথ্যপপ্তীর তালিক! নির্দেশ, ছুটো চারটে উদ্ধৃতি, 
কোটেশান, অমূকে বলেছেন অমুক কথা,_বলতে পারলেই প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব বুঝি শেষ হয়ে 
যায়। সে কথাযাক। আমাদের সমকালীন বাংল! গ্রবন্ধকারদের অনেকেরই লেখাতে যে স্বাধীন 
চিন্তার একাস্ত অনুপস্থিতি এটাই গীড়াদায়ক। ্‌ 

অধুনাতন বাংলা সাহিত্যাংগণে প্রবন্ধশিল্পের এই দুরাবস্থাজনিত স্তস্তিতউপত্যকা কিন্ত 
বাংলাসাহিত্যের চিরিনকার রূপ নয়। উনবিংশ শতকে বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্য যেরূপ ফুলে ফলে 
পল্পবিত হয়েছিল তা” একাস্তই শ্রদ্ধার সংগে ম্মরণীয়। এই সময়ে বন্থ চিন্তাশীল মণীষীর দায়িত্ববোধ 
প্রবন্ধশিল্পের গ্রতি ঝুঁকেছিল ফলে বাংলাসাহিত্যে বহু ভালে ভালো! প্রবন্ধের হি সম্ভব হয়েছে। 
আজ বাংলাগছ্যের যে বিশিষ্টরূপ আমরা দেখতে পাই তার স্থতিকাগারটি ছিল এই প্রবন্ধসাহিত্যেরই 
ঘনমৃত্তিক! সন্দ্ধ। 

বাংলাসাহিত্যের অতীত এঁভিহাকে বিস্থৃত হয়ে আজ আমাদের কথাসাহিত্যের গ্রতি যে শ্রদ্ধা 
(?) বা মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ তা ভালো কি মন্দ সে বিচারে না গিয়েই একথা বলবো! আজ 
বাংলা সাহিত্যে কবিতা বা প্রবন্ধ ছুইই বিশেষভাবে অবহেলিত, অনাদৃত। আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কটি 
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নজরে পড়বে না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে কারুকর্ম ও শিল্পাদর্শের দিক থেকে এদের একটা 
মিল আছে। ইংরেজিতে 9৪৪2 শবটির একটি ব্যাপক এবং স্থবিশাল সীমা রয়েছে। সংস্কতিতেও 
তাই। ফলে, কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞ! দিয়ে প্রবন্ধ বলতে কি বোঝায় সেট! বোঝানে যাবে না। 
7138 শবটির ব্যাপক প্রচলনের দিকে দৃষ্টি রেখে এর একটি সাধারণ স্থত্র নির্দেশ করে কোন 
সমলোচক বলেছেন-- [0 £909181 36 28 8 ৫022000916100 08091] 1) 11089 ০01 220001869 
1010661) ৪00 ০0 & 1:956106660. 6০010. বর্তমান কালে শব্দটি ৮০1১০ 10900 &001160 6০ 6109 
0009306 0159799 10100) ০1 ছা16106 00 659 9019000 800. 19960. 6:986186 ৮০ 00৪ 0009 
90110202978] 90081010০01 6209 2200096.১ এককথায় নিতাস্ত শুফ কঠোর যুক্তিবাদী আলোচন। 
থেকে শুরু করে হালক] কথায় চুল রচন! পর্যন্ত কাহিনীহীন কথা শিল্পের এলাক1 বহিভূত সমস্ত 
রচনাঁকেই [75585 বল] চলে। সংস্কৃত ভাষায় আলংকারিকেরা বলেছেন, যা কিছু প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত, 
তাইই প্রবন্ধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গদ্য পদ্য, ছুই জাতের রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্য। দেওয়] চলে। 
কেবল দেখবার বিষয় হচ্ছে, রচনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্থয় সাধিত হয়েছে কিনা, এবং সব জড়িয়ে 
রচনাটি একটি অথগ্ুত্ব প্রাঞ্চ হয়েছে কিনা? এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে যে কোন গ্রকারের 
রচন।কেই প্রবন্ধ বলতে পারা যায়। বাংলায় অবশ্ঠ প্রবন্ধ শবের পরিধি নির্ধারিত হয় নি, গগ্- 
সাহিত্যের কোঠাতেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তবু গগ্চের উদার সীমাটুকু মেনে নিলে 
যে কোন প্রকারের ভাষাত্মক রচনাকেই প্রবন্ধ আখ্যা! দেওয়! চলতে পারে। ইংরেজী-সাহিত্যেও 
প্রবন্ধ সম্পর্কে এই উদার মনোভাবকে পোষণ কর] হয়েছে। প্রবন্ধ শব্টিকে সেখানে কোন সংজ্ঞার 
মধ্যে তেমন করে বাধা হয় নি। কিন্কু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের৷ রচনার মেজাজ অনুযায়ী প্রবস্ধশিল্প 
মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করেছেন-_ (১) প্রথম বিভাগটির মধ্যে 0১16০85185 বা তম্ময়তাকে 
প্রাধান্থ দেওয়! হয়েছে এবং এই শ্রেণীর বুদ্ধিপ্রধান রচনাগুলির মধ্যে (ক) তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা, 
(খ) গ্রস্থার্দির সমালোচনা, (গ) জীবনী বিজ্ঞান, ইতিহাসাশ্রয়ী আলোচনা । (ঘ) সম্পাদকীয়, 
এই চার রকমের বুদ্ধিপ্রধান প্রবন্ধকে গ্রহণ করেছেন। (২) অপর পক্ষে দ্বিতীয় বিভাগটির মধ্যে 
9191৩০৮15৮5 বা মন্মরতাকে প্রাধান্ত দেওয়। হয়েছে এবং এই শ্রেণীর মধ্যে (ক) সাধারণ 
সমালোচনা (খ) চরিত্র-চিন্ত্র (গ) আত্মচিন্তা (ঘ) লঘু নঝ্মার স্থান নির্দেশ করেছেন। বিখ্যাত 
প্রবন্ধকার 'বেকন” এই শ্রেণীর রচনাকে 915196789৭. 109016861008 আখ্যা দিয়াছেন। তা যাই- 
হোক, প্রবন্ধ বলতে মোটামুটি কি বোঝায়, তা” বলা হলো। এক্ষণে দেখতে হবে বাংলাসাহিত্যে 
প্রবন্ধ কি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে । 
বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্যের হুত্রপাত পাশ্চাত্য প্রভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। উনবিংশ শতাবীর 
গ্রথমভাগে বাংলা! গদ্যসাহিত্যের জগ্মুহূর্তে যুক্িপ্রধান তথ্যাশ্রতী আলোচনার মাধ্যমে এই 
সহিত্যশাখা পুষ্টিলাভ করেছে। প্রাচ.ন কাহিনীর মৃলাহুবাদ বা কথোপকথনের অসংলগ্ন নিদর্শন 
সংগ্রহ ভিন্ন ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুন্দীদের অন্থান্ত সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্রবদ্ধকারের ধর্মই 
অনেকখানি ম্পষ্ট। তবে এই প্রবন্ধ-ধর্মী রচনাগুলি সার্থক প্রবন্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। বিস্তৃতির 
কথ! বাদ দিলেও তথ্য বা প্রসাদগুণ কোনদিক থেকেই এগুলি সার্থক সাহিত্যকর্মের অস্ততু-্ত 
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হবার যোগ্যত| অর্জন করে নি। গত দেড়শে! বছরের বাংলা গ্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনাতে 
দেখা যাবে যে, তাতে চিস্তাশীলতার চাইতে ভাবুকতার চর্চা হয়েছে মাত্রাধিক। যুক্তিনিষ্ঠার 
অন্রপস্থিতি এই সময়কার প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময়কার প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখ্য 
হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বন্থ, বলেন্ত্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্ত্রন্থন্দর 
ত্রিবেদী ইত্মাদি। এদের প্রবন্ধে যে যুক্তিতর্কের অস্তিত্ব নেই, চিস্তার এশ্বর্ধ নেই, এ কথা জোর- 
গলায় ঘোষণা না করেও বলতে পারা যায় যে, এদের মধ্য দিয়ে যে প্রবন্ধসাহিত্যের ধার! প্রবাহ 
নেমেছে তা? ভাবুকতার স্বরেই ভরপুর । রামমোহনের রচনায় কিছু অবশ্ঠ যুক্তিবাদ প্রতিষিত হতে 
দেখা যায়। 

রামমোহনের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে পাঁষগুপীড়নের ছদ্মবেশী লেখক কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চাননের নাম উল্লেখযোগ্য । তার বিতর্কমূলক বিষয়াশ্রয়ী পুস্তিকা-দুখানিতে প্রবন্ধলক্গণ প্রকাশ 
পেয়েছে । এই সময়ে বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয় বিবিধ বিষয়ক 
ইংরেজী প্রবন্ধের অন্থবাদে । এই অনৃদ্দিত প্রবন্ধ কর্ণে অতুল গংগোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ 
গোপাল মিত্র গ্রমুখ লেখকেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এদের অনুবাদকর্নই পরবর্তীকালে 
বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভূমিটি গ্রস্তত করেছিল। এযুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক 
রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ রচন] করে 
গেছেন। 

উনবিংশ শতকের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে যে দুইজন সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
তাদের লেখাতেও একপ্রকার তরল ভাবুকতা লক্ষণীয় । এর নিদর্শন পাঁওয়! যাবে, কমলাকান্তের 
দপ্তর । পঞ্চভূত শান্তিনিকেতন, সাহিত্যশিক্ষা সমাজ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে। রামেন্দ্রনুন্দর 
যদিও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যের উপরে প্রবন্ধ স্থষ্টি করেছেন তথাপি তাকে একাবারেই ভাবুকতা৷ 
মুক্ত বলতে পারিনা । আমাদের প্রবন্ধাহিত্যকে স্বভাবতই পাশ্চাত্য অনুকরণ বলতে বাধে। 
বরং একে প্রতিভাশীলের প্রয়োজন মাত্র অনুসরণ বল! যেতে পারে। আমাদের প্রবন্ধকারেরা এক 
“মধ্যবর্তীপথ” অবলম্বন করেছেন-_যার একদিকে আছে শুষ্ক কঠোর যুক্তিবাদী গছোর ধার, অন্তদিকে 
আছে একান্ত ব্যক্তিগত হাল্কা কথার ফুরফুরে আবহাওয়]। 

আমাদের প্রবন্ধলাহিত্যে বন্তভাবমগ্ডত গম্ভীর প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি হাক্কা 
খেয়ালখাতা জাতীয় রচনারও একাস্ত অভাব। বরং সেই তুলনায় কার্লাইল, ইমার্সন, থোরো, 
হাজলিট, ডি কুইনিস, রবার্টলুই ট্িভেনসন, রাসকিন প্রমুখ উনিশ শতকীয় আদর্শবাদী গগ্চলেখকদের 
রচনাদর্শ যেন বাঙালী গছ্চলেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সর্বাধিক। এর মানে হচ্ছে, 
বাঙালী মানসে ভাবুকতা যত ফলগ্রদ, যুক্তিগত ততটা নয়। কাজেই এক সময়ে চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম” কালিপ্রসন্ন ঘোষের “প্রভাত চিস্তা' 'নিশীথচিন্তা” জাতীর রচনাকে 
কেন্দ্র করে বাঙালীমন অপস্ভব আলোড়িত হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের রচনার রোমার্টিক 
ভাবালুতার মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে বাঙালীমন স্ুতৃপ্তির সংগেই অবগাহন করেছিল । এর পরে 


১৩৭৪ ] বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ ২২৯ 


রবীন্দ্রনাথ | রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মতন প্রবন্ধও অসামান্ সাহিত্যগুণে গুণান্থিত। 

অতঃপর রমেক্জন্ন্দর, আচার্য জগদীশচন্দ্র, হরপ্রসাদশাস্বী মহাশয় বাঙলাসাহিত্যে কিছু 
মননশীল যুক্তিবাদী রচনার সাক্ষর রেখে গেছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধ শিল্প চর্চ1 যা” হযেছে তা? 
সাহিত্যের অন্তান্ত দিক থেকে সমানুপাতিক হারে কম হলেও একাধারেই অকিঞ্ধিংকর বলতে 
পারি না। পূর্বে রচনার মধ্যে ভাবুকতার প্রাধান্থ ছিল, কনটেণ্ট-এর উপরে মাত্রাতিরিক্ত জোর 
দেবার প্রবণতা ছিল; কিন্ত আজ কনটেণ্টের থেকে ফর্মের দিকেই নজর পড়েছে বেশী। আজকের 
লেখকের! কি বলছির চেয়ে, কেমন করে বলবে৷ তার চিস্তাতেই বেশী মশগুল । অর্থাৎ আজকের 
সাহিত্যকর্মে আংশিক সচেতনতাই লেখকের মূল কর্তব্যবোধ বলে স্বীকৃত। 

আধুনিক যুগের প্রবন্ধপাহিত্যের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হলেন স্বর্গীয় প্রমথ 
চৌধুরী । ওরফে বীরবলগ। তার রচনায় বক্তব্যের 'সভাব ছিল না, তবে তাকে ছাড়িয়ে সব সময় 
বড় হয়ে উঠেছে প্রকাশভংগীর টৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এসেছে তার মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ফরাশী 
সংস্কৃতির প্রতি অন্ুরাগের ফলে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রায় সকল রচনাকারেরাই ইংরেজী সাহিত্য 
এবং সাহিত্যিকদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম এই বীবরবল। তার মধ্যে 
ফরাসী রচনাসাহিত্যের বক্তব্য-স্বচ্ছতা, প্রাঞ্লতা, শবসচেতনতা৷ এবং কাব্যকুয়াশার অস্ুপস্থিতি-__ 
এই সকলগুণি সমন্বিত হয়েছিল। বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্তেনীয় এবং বের্গসীয় রীতির সাথে 
পরিচিত হবার নিশ্চিন্ত অবকাশ প্রমথ চৌধুরীই আমাদের সর্বপ্রথম দান করেছেন। গছ্ের মধ্যে 
পছের সাহিত্য কেমন হওয়া! উচিত, সে সম্পর্কে তার ধারণা কেমন ছিল বুঝাতে গেলে নিয়োক্ত 
উদ্ধৃতিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হয় £-- 

যেদিন থেকে ফরাসী জাতির ধারণা হ'ল যে, সাহিত্য রচনা কর! একট] আর্ট, সেই দিন 
থেকে ফরাসী লেখকেরা কিসে রচন। সগঠিত হয়, সেবিষয়ে পুরে! লক্ষ্য রেখে এসেছেন । কিযে 
আর্ট, আর কিষেআর্ট নয়, সেবিষয়ে অদ্যাবধি বনু মতভেদ আছে। সৌন্দর্যের অর্থ যে কি, সে 
বিষয়ে দার্শানক তর্কের শেষ সেই । তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদ1 চোখ দিয়ে বিচার করতে 
গেলে আমর] দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তর রূপ বলি তা” অনেক পরিমাণে তার আকারের 
উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ আমর। বাঙালারা যা কদাকার তা সুন্দর বল নে। মানবমনের- এই 
সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসী জাতির রচনার আট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অঙ্গ__সৌষ্ঠব হয় সে 
বিষয়ে ফরাসী মণীযার] বনু চিন্ত| বন বিচার করে গেছেন এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে 
ফরাসী রুচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ।, (ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় ॥। প্রথম 
খণ্ড, পৃঃ ১২৮) 

লেখক ফরাসী সাহিত্যের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন এবং সেই কারণেই তিনি 
বাংল। সাহিত্যের আলোচনার গ্রয়োজন বোধ করছেন। 

কিন্তু বীরবলী গণ্য সম্পূর্ণভাবে সমালোচনামুস্ত এমন কথা বলতে পারি না। গুকুগন্তীর 
কিংবা ভাবগস্তীর বিষষের ভার বীরবলী গগ্যের উপর সয় না। কথ্য ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে তার 


২৩৪ সমকালীন [(ভাঙ 


বক্তব্যে এক তারণোর সুর সঞ্চারিত হয়েছে। বক্তব্যকে গভীর গম্ভীর রূপ দিতে গেলে যে পরিমিত 
শিল্পবোধ, কাব্যান্থৃডূতি এবং আদর্শবাদী মনের গড়ন থাক] দরকার তা? স্পঃতই বীরবলের ছিল না, 
তার কল্পনার দৈন্ত যদও প্রকাশভংগির অভিনবত্তবের হারা ঢাকবার চেষ্টা কর] হয়েছে তথাপি তাকে 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অতিরিক্ত কিছু সার্থক ফলশ্রাবী মনে হয় না। 

প্রমথ চৌধুরীর ধারাকে সঙ্জানে অন্ুদরণ করার চেষ্টা দেখা গেছে শ্রী অতুল গুধ, শ্ীধূর্জটি প্রসাদ 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত ্রকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীসতীশ ঘটক, গ্রীহ্থরেশ চক্রবর্তী এবং 
শ্রীমন্নদাশস্কর রায়ের মধ্যে । সর্বপ্। বুদ্ধদেব বহন, জ্যোতির্ময় রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সপ্ঠ 
লোকান্তরিত পরিমল রায়, যাযাবর, ইন্দ্রজিৎ, রঞ্জন গ্রমুখ রচনাকারদের রচনাতেও সঙ্ঞানে হোক 
অজ্ঞানে হোক একই ধারারই অন্ুবত্তন এসে গেছে। 

বর্গত মোহিতলাল কিন্তু প্রমথ চৌধুরীরর রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত রীতিতেই বাংলা গন্ঠের 
পরিচর্ধা করে গেছেন। মোহিতপালের রচনায় বক্তব্য প্রধান। প্রকাশভংগি গৌণ। তিনি 
সাধুভাধাতেই রচনাকে পরিশীলিত করেছিলেন। গছ্চের ভাষা গম্ভীর উদাত, দৃঢ় করবার দিকে তার 
দৃষ্টি। সর্বপ্রকার তারল্যের বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতন তিনি কবি-কল্পনা 
শুন্য ছিলেন না। তাঁর রচন! ভাবময়, কল্পনা সমুদ্ধ। তীর প্রতিটি লেখায় প্রাজের প্রত্যয়শীলতা, 
ভবিস্বতদৃষ্টির নিশ্চিত ম্পষ্টতাঃ স্ৃতীব্র নুক্তা বর্তমান ছিল। কিন্তু গ্রত্যেকের মতন তার লেখাও 
00-00190 ৪০০৫ নয় | সর্বগুণে গুণাদ্িত মোহিতলালের দৃষ্টিভংগী ছিল মাত্রাতিরিক্ত ভাবে 
পক্ষপাত দুষ্ট। তিনি এক দেশদশী ছিলেন, এযারিষ্টোটেলের 90109) 279808 এর তত্ব তার অজ্ঞাত 
ছিল। মোহিতলাল একজন রুচিবান, সংস্কৃতিগ্রবণ লেখক হয়েও কেন যে 00202000591 এবং 
00089:7861%9 ছিলেন? তা” ভাবতে আমাদের বিশ্ময় জাগে। 

পরলোকগত শ্রীরাজশেখর বন মহাশয়ও কিছু ভালো! প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তার রচনারাতি 
পরিচ্ছন্ন, হুসহ্তর্থবহ এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি রচনাতে বাহুল্য বঙ্জিত, ছিম-ছাম এবং সুস্পষ্ট 
প্রসাদগ্তণ ও সরসতার দ্বারা মণ্ডিত তার গগ্রীতি বাংল! সাহিত্যের ভাগ্ডারে এক মহামূল্য সম্পদ । 

শ্রীঅবনীন্দত্রনাথ ঠাকুরের রচনা ছিল চিত্রধর্মী। ভাবপ্রবণ ও রোমার্টিক। তাঁর লেখাতে 
আমর! গঠ্ভের মোল়কে যেন মনোময় কবিতার নির্ধাসকেই লাভ করেছি কঠোর বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিনিষ্টা 
হর তো তার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মিলবে না কিন্তু তার রচন! আমাদের যে এই পরিচিত নিষ্ঠুর 
বাস্তবতার মাঝখানে ছু'দণ্ড সান্ত্বনার অবকাশ এনে দেয়-কোন রকম গায়ের জোয়ারিতেই তা'কে 
অস্বীকার কর! যাবে না। 

বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্য যদি ও সাহিত্যের অন্তান্থ শাখার মতন তেমন পল্পবিত নয়, তথাপি যে 
কয়জন মাত্র প্রাবন্ধিক বর্তমানে বাংল! প্রবন্ধ লিখছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই ভবিষ্যৎ বেশ আশাগ্দ 
মনে হয়।' যনে হয় নিষ্ঠায় নিবিড় থেকে প্রবন্ধ রচনা করতে থাকলে একদিন বাংলাভাষার 
প্রবন্ধকেও এই প্রাবন্থিকের! বিশ্ব প্রবন্ধের মানদণ্ডে এনে উপস্থাপিত করতে সফল হবেন। 


প্রথমতম সংবাদপন্র 
জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রথমতম সংবাদপত্রটির নাম নিয়ে একদা বাংলাদেশে চরম বিতর্কের হৃষ্ট 
হয়েছিল। বাংলাদেশে সাময়িক পত্র সম্বন্ধে গবেষণার ভগীরথ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে 
চূড়ান্ত দিদ্ধান্ত করে যান নি তবে মোটামুটি ভাবে সমাচার দর্পণকেই তিনি এই সম্মান দেবার 
ইঙ্গিত করেছেন বল] যেতে পারে । 

অবশ্থ এ সিদ্ধাত্ত যে সর্বসম্মত এ দাবী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনাথও করেন নি। তিনি ১৩২৮ সালের 
মাঘ ও চচত্র মাসে, ১৩৩৬ সালের ফাস্তুন এবং ১৩৬৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রবাসী পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধে বাংলা গেজেটটিকেই গ্রথম তম সংবাদপত্রের সম্মান দিয়েছিলেন। তীর তৎকালীন 
সিদ্ধান্তের পেছনে প্রচলিত উদ্ধৃতির পটভূমিকা ছিল। ১৮৫০ সালে পান্রীলং 08109813910 
পত্রিকায় শ্রারামপুরের সমাচার দর্পণের প্রথম সংবাদপত্র বললেও ১৮৫৫ সালে লংসাহেব সিদ্ধান্ত 
বদলান। 10 1816, 619 79108] 0929666 8৪ ৪69769৫1) 08106801)9: 130966901)758 আ1)0 
1190 £51090 10001) 127010951১5 000019 901610729 01 1758 9810081) 736691 ৪0৭ 8010৪ 
0606: ০2109, 11108618690 16) ০০০ 0096৪) 617৩ 08761 দা৪৪ ৪10৮ 11560. (10990137069 
086910859 ০৫ 90881] 7০০1--]3 76৮, 0, 1006 1856 1089-66 ) বলাবাহুল্য এই 
গঙ্গাধর ভষ্টাচার্যই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য । তিনি ১৮১৬ সালেই বটতঙ্গায় এই ছাপান রীতি সরু 
করে প্রচুর লাভ করেছিলেন বটে তার বেগল গেজেট প্রকাশ হয়েছিল বছর দেড়েক পর--১৮১৮ 
সালে। ১৮১৬ সালে বই ছাপার রীতিতে গঙ্গাকিশোরের এত নাম হয় যে তিনি তখনই খ্যাত 
হয়ে পড়েন-_এবং প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের কৃতিত্বটাও বুঝি এ সালেই, ধরে নেন অনেকে ( যথা 
কেদারনাথ মজুমদার) (১)। প্রকৃতপক্ষে বটতলা রীতিতে বই ছাপিয়ে যথেষ্ট “মুনফ1” অর্জন 
করার পরই গঙ্গাকিশোর ৯৫ (১৯৫ ) চোরবাগান স্ী:ট অফিস খোলেন হরচন্ত্র রায়ের মাধ্যমে। 
এই হরচন্ত্র রায় গঙ্গাকিশোরের ব্যবসায়ের সহযোগী ছিলেন । হ্রচন্দ্র রাজ] রামমোহনের আত্মীয় 
সভার সভ্য ছিলেন। সম্ভবতঃ তারই মাধ্যমে গঙ্গাকিশোর রামমোহনের পরিচয় হয়। রামমোহন 
রায়ের অনেক বই গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেছেন মার্শম্যানের সহযেগীতায়। “কবিতাকারের 
সহিত বিচার? বইয়ের প্রকাশক হিসেবে গঙ্গাকিশোরের নাম মুন্দিতও হয়| 

রাজা রামমোহন তখন তার বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসাবে হয়ত সংবাদপত্রের 
গ্রয়োজনীয়ত| উপলব্ধি করছিলেন। সম্ভবতঃ তারই উৎসাহে হরচন্ত্র রায়-গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 
যৌথপ্রচেষ্টায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশের আয়োজন কর! হয়। স্থির হয় বেঙ্গল গেজেট থাকবে 
সরকারী নিয়োগ-বদলী, সরকারী ঘোষণার অনুবাদ, স্থানীয় কৌতৃহলজনক সংবাদ সহজ ও সরল 
বাংলায়। এ ছাড়া বাংলামাসের ক্যালেগ্ডার থাকবে অতিরিক্ত আকর্ষণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
গেজেটের কপি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে এশিয়াটিক জার্নালের ১৮১৯ সালে, জুলাই 


২৩২ সমকালীন [ডান 


সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠায় জানা যায় সতীদাহ সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ এক পুস্তক প্রকাশ করায় উত্তেজনার স্থষট 
ইয়েছে। এই উদ্ধৃতিতেই ইও্য়া গেজেট জানাচ্ছেন 'আমর অবগত হইলাম কিছুদিন পূর্ব হইতে 
সম্পূর্ণ এদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাংলাভাষায় মুত্রিত ও প্রকাশিত যে পত্রিকাখানি 
প্রচারিত হইতেছে তাহাতে এই ছোট পুস্তিকাখানি পূর্ণমুদ্রিত হইয়াছে । এ সম্পর্কে রামমোহন 
রায়ের পরিশ্রমের যে ফগ তাহার গ্রচারের অধিকতর ব্যাপ্তি মঙ্গলজনক ন। হইয়া থাকিতে পারে ন1। 
আমর! জান্দিয়। স্থথী হইলাম এই কাগজের পরিচালকবর্গ স্থির করিয়াছেন যে, যে প্রপিদ্ধ হিন্দু প্রাজ্ঞ 
সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে ওলাদেবীর পুঞ্জ| ভিন্ন ওলাওঠ1 রোগের প্রতিকার সম্ভব নহে তাহার 
অনাবশ্তক কাপানো গুরুগন্তীর রচন] অপেক্ষা এই শ্রেণীর লোকহিতকর প্রবন্ধ তাহার! ছাপাবেন। 

এখন ১৮১৮ সালে বাঙালীদের পরিচালিত বাংলা সংবাদপন্ত্র কেবলমাত্র বেঙ্গল গেজেটিই 
ছিল। এবং সে পত্রিকাতেই রামমোহনের সভীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি সহ প্রবন্ধ প্রকাশ খুবই 
স্বাভাবিক। কারণ হরচন্দ্র রায় মাধ্যমে রামমোহনের সঙ্গে গেজেটের যোগাযোগ অসম্ভব নয়। 
একটি লক্ষ্যণীয় বস্ত, তৎকালীন কুসংস্ক।রাচ্ছন্ন সমাজে ওলাবিবির দয় ভিঙ্ষায় পৃক্ার প্রভাবসংক্রাস্ত 
প্রবন্ধের পরিবর্তে 'অ-হিন্ু' রামমোহনের প্রবন্ধ গ্রচারই পত্রিকার উদ্দেস্ত বলে ঘোষিত--এর ফলে 
গেজেটটির সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। রামমোহনের বক্তব্য প্রকাশের 
ক্ষেত্রে বেঙ্গলগেজেটিই ব্র্ষণ সেবধির অগ্রদূত বলা চলে । 

এছাড়া ১৮১৯ সালে এশিয়াটিক জার্ালের জানুয়ারী সংখ্যায় ৫৯ পৃষ্ঠায় ওরিয়েপ্টাল ষ্টার 
পত্রিকার ১৮১৮ সালের ১৬ই মে প্রকাশিত একটি সংখ্যায় উদ্ধৃতি আছে । এতে জানা যায়-_ 
248070106২6 009 1001)1059109069 ড৮1010]) 919 69101706 1)1509 10 ৫910066%) আশ 07১90:%০  ভা10] 
98615180650 61086 6019 19011108610] 01 8, 13908891) [০9080017083 19991 00100810090 ,..? | 
অবশ্য এই 1088 1১990. 60101760090 কথাটির অর্থ নিয়ে অনের হুট হয়েছে বিলক্ষণ। কারণ 
এশিয়াটিক জার্ণাল যে সংবাদ উদ্ধার করেছেন তা ওরিয়েন্টাল ষ্টারে প্রকাশিত হয় ১৬ই মে তারিখে। 

এদ্দিকের ঘটনা হল £ হ্রচন্দ্র গঙ্গাকিশোর অনেক দিন ধরেই বেশী লাভের আশায় ( এবং 
হয়ত রামযোহনের উৎসাহে) একটি সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ঠিক করেছিলেন। তার! 
অনেকদিনের অভিজ্ঞ ও প্রকাশক ব্যবসায়ী । হয়ত সমস্ত দিক নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে তারা 
১৮১৮ সালে ১২ই মে তারিখে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করার ঘোষণ! জানালেন ওরিয়েন্টাল ষ্রারে। 
সে সংবাদ (বিজ্ঞাপন) ওরিয়েপ্টাল ষ্টারে প্রকাশিত হয় ১৪ইমে। এর পরদিনই ১৫মে 
শুক্রবার । বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের দিন ধার্ধ করা হয়েছিল গ্রতি শুক্রবার । অর্থাৎ গেজেট 
প্রকাশিত হল ১৫ই মে শুক্রবার । আর ১৬ই মে শনিবার ওয়েপ্টাল ই্ারে নিজেরাই জানালেন 
একটি বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে (00011085101 ০1 7920881) [95080971198 10962 
90020192060 )। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে ১৪ই মে বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৫ই মে পত্রিকা প্রকাশ কর] সম্ভব 
নয়। কিন্তু গঙ্গাকিশোর হরচন্দ্র ধুরদ্ধর প্রকাশক ছিলেন। বটতলা গ্রকাশরীতিতে তার 
প্রকাশনার ব্যাপারে চরম অভিজ্ঞতাও পেয়েছিলেন । উপরস্ধ তাদের পেছনে সংবাদপত্র প্রকাশ 
উদ্যোগে হয়ত রামমোহনের সহযোগিতাও ছিল। বহু চিস্তার ফল-_গেজেট প্রকাশের সঙ্গে এই 


১৩৭৪] প্রথমতম সংবাদপত্র ২৩৩ 


বিজ্পনের তারিখের তেমন কোন সম্বদ্ধই হয়ত ছিল না। গেজেট প্রকাশিত হয়েছিল আপন 
গতিতে, নিজস্ব নির্দিষ্ট সময়েই । রাজা রামমোহনের স্পর্শ থাকলে সে যুগেও ব্যাপারট1 খুব অসম্ভব 
মনে হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন ১৫ই মে পত্রিক! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পত্রিকা দেখে তার 
সমালোচনা পরের দিনই প্রকাশকরা ওরিয়েণ্টাল ট্টারের পক্ষে সন্দেহজনকভাবে দ্রুত। কিন্তু 
“মমালোচনা' অর্থে শ্রধু জানান হয়েছিল একটি নতুন পত্রিক] প্রকাশিত হচ্ছে। এর জন্য পত্রিকাটি 
নিখু'তভাবে পড়ার দরকার নেই। আর মাত্র কয়েকশ কপি ওরিয়েপ্টাল ষ্টার হ্াগুপ্রেসে ছাপা 
যাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের পক্ষে এট কি খুবই কঠিন ছিল। সমালোচনায় তার পত্রিকার সম্বন্ধে 
একমাত্র প্রকাশটুকু ছাড়! আর কোন ইঙ্গিতই করে নি। 

ব্রজেন্্নাথের শেষ যুক্তি সমাচার দর্পণের প্রথমত সম্পর্কে দর্পণেরই বক্তব্য। কিন্ত 
প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে দর্পণের প্রথমত্তের প্রসঙ্গে দর্পণেরই অভিমত 
বিনাধুক্তিতে গ্রহ হতে পারে না। অভিযুক্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে তারই সাক্ষ্য কি গ্রহণ যোগ্য? 
ক্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন ষখন দর্পণ প্রথমত্বের দাবী উঠিয়েছিল তখন গঙ্গাকিশোর ও হ্রচন্দ্র জীবিত, 
অথচ কোন প্রতিবাদই তার! করেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র তখন 
বৈষয়িক মনোমালিন্যে বিভক্ত । তাঁদের গেজেট উঠে গেছে-_গঞ্গাকিশের জন্গ্রাম বহরায় 
প্রত্যাবর্তন করেছেন, হরচন্দ্রও পৃথক ব্যবসা করছেন। আতস্তরিক অভিমানের খেসারতিতে তারা 
তখন আচ্ছন্ন তাদের পক্ষে গেজেটের প্রথমত্ব নিষে “ময়নাতদন্তে হয়ত নামতে ভাল লাগে নি। 
এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গেজেট যখন তাদের যৌথ প্রচেষ্টা সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে 
তাদের এই প্রতিবাদ স্পৃহা নিশ্চয়ই ব্যঙ্গের খোরাক হত। তাই বিকৃত তথ্য দেখেও হয়ত তারা 
ইচ্ছাকৃত নীরব ছিলেন-_কারণ যুক্ত বিবৃতি দেওয়াও তখন সম্ভব ছিল ন1। 

এহাড়া প্রতিবাদ জানালেও তা প্রকাশিত হবে কোথায়__গেজেট তখন উঠে গেছে। 
সমাচার দর্পণের প্রথমত্বে' প্রতিবাদ জানালেও সে পত্র দর্পণেই প্রকাশের সাংবাদিক উদারতা সে 
যুগে আশা করা অন্যায় । 

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট অন্থমানের কথা উল্লেখ করি। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম 
সংবাদপত্রের নাম ছিল বেঙ্গল গেজেট। সে যুগের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই ছিল চলতি বা 
সম্প্রতি-উঠে যাওয়া সংবাদপত্রের নাম অনুকরণ বা! অন্ুদরণ করে নতুন সংবাদপত্রের নামকরণ করা । 
হিকির বেঙ্গল গেজেট অবিসংবাদিত ভাবেই ভারতের প্রথম সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর তার 
সংবাদপত্রের নামকরণে একই নামেরই আশ্রয় নিয়ে আমাদের অন্গমানকে ঘনীভূত করেছেন। 
নতুন নামকরণ করার মত কল্পনার উদারতা তখন হয়ত কষ্টকর ছিল অথবা সম্প্রতি উঠে যাওয়া 
কিন্তু চালু সংবাদপত্রের ৫০০এস্ম1]] বা স্থনামের স্থযোগ নেওয়াও ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোরের উৎসাহের 
কারণ হতে পারে। কিন্তু সমাচার দর্পণের পরে প্রকাশিত হলে গঙ্গাকিশোর হয়ত দর্পণকেই 
আশ্রয় করে তার নব পত্রের নামকরণ করতেন বলে অন্্মনে করা যেতে পারে। 

তথ্যগত তর্কবিতর্কের পরে এই বিতর্ক চলাকালীন ব্রজেন্ত্রনাথ-প্রবাসীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন1] করা যেতে পারে। প্রবামীতেই একদা ব্রজেন্দ্রনাথ বেঙ্গল গেজেটের সমর্থনে একাধিক 
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প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এরপর সজনীকান্ত দাস প্রবাসী ত্যাগ করে নিজের পত্রিকা শনিবারের চিঠি 
প্রকাশকালে ব্রজেন্্রনাথও সেখানেই আশ্রয় নিলেন । সেখানেই ব্রজেন্দ্রনাথ নবতধ্যের ভিতিতে 
সমাচারদর্পণকে প্রথমতম সংবাদপত্রের সম্মান দিলেন। এ সময় সজনীকাস্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
প্রবাসীর সম্পর্ক সুস্থ ছিল বলা চলে না। প্রবাপী ও শনিবারের চিঠিতে প্রথমতম সংবাদপত্র 
প্রপঙ্গে প্রবন্ধ তর্ক বিতর্ক সমালোচন] প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হত। প্রবাসী 
সম্পাদক যখন বিস্ময়কর নিরপেক্ষতায় ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচন। করতেন, তখন ব্রজেন্দ্রনাথ- 
সাথী সজনীকাস্ত প্রবাসী-সম্পাদকের “মগ্নচৈতন্তের পক্ষপাতিত্বের সার ইঙ্গিত সহ সমালোচন! 
করতেন। এই সময় শনিবারের চিঠিতে ব্রজেন্্নাথ এবং প্রবামীতে প্রভাতচন্দ্র গজোপাধ্যায় 
ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ লিখতেন এই প্রসঙ্গে। ৃ 

প্রাচীন বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিশেষতঃ মিশনারী যুগের বাংলা সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য 
ইতিহাস সংগ্রহে সজনীকাস্ত ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিশ্মরণীয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার সর্বোপরি 
সে যুগের সংবাদপত্রের উন্মোচনে ব্রজেন্দ্রনাথের অমূল্য গবেষণা ও আবিষ্কার চিরম্মরণীয়। কিন্তু 
পুরাতন তথ্য পুনরুদ্ধারে অনিচ্ছ।কত ত্রুটি অস্বাভাবিক নয়। ব্রজেন্দ্রনাথও তা অস্বীকার করেননি । 
রাজা রামমোহন রায় অথব। কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন প্রসঙ্গে তথ্য আবিষ্কারে এ ধরণের অনিচ্ছাকৃত 
বিভ্রাট ঘটেছে এবং স্বীকৃতও হয়েছে । আমাদের মনে হয়, গবেষণার সুক্ষতত্ব প্রকাশ করতে 
গিয়েই এ প্রসঙ্গেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ক্রটি বাসা বেধেছে । বাংলাভাষার প্রথমতম সংবাদপত্র 
বেঙ্গল গেজেটি বলেই আমাদের সাবিক অন্ুমান। 


(* লং সাহেব, ঈশ্বর গুধু, রামগতি গ্ায়রত্ব, রাজনারায়ণ বনু, অক্ষয়চন্্র সরকার, ডঃ সুশীল 
দে, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি ) 

%£ এই প্রবন্ধ প্রণয়নে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায়ের প্রায় সব বই ও বিচ্ছিন্ন গ্রবন্ধের আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শনিবারের চিঠি ও প্রবাসীর পূর্বলিখিত সংখ্যাগুলি, প্রভাতচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদের ও চৈতন্য লাইব্রেরীর বইয়েরও সাহাধ্য নেওয়া 
হয়েছে। 
% ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মততগুলি আলোচনার সময় তার সংগৃহীত উদ্ধৃতির পুনরুক্তি 
করি নি* কারণ তার “বাংলাসাময়্িক পত্র” বইতে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচন1! করেছেন 
এবং পাঠকমহলে তা বহু আলোচিত। 


ননমেশচক্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি 


মুরারি ঘোষ 
ভারতের বহির্বাণিজ্য ও লুষ্ঠন 


গ্রাসগোয় ভারত হিতৈষী ইংরেজদের এক সভ! বসেছিল ১৯০১ সালে। সেই সভায় একমাত্র 
বক্তা ছিলেন রমেশচন্ত্র। বক্তৃতার বিষয় ছিল-_ভারতের আধিক অবস্থা! । 

রমেশচন্ত্রের বক্তৃতার অংশ বিশেষ ভূলে ধরে আমরা সুরু করতে পারি £ আমরা প্রায়ই 
শুনে থাকি ভারতের বাণিজ্য ক্রমপর্ধায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে আর বাণিজ্যের বৃদ্ধি মানেই 
দেশের লোকের সম্পদ বৃদ্ধি। বর্তমান শাসনকালের মধ্যেই ২ কোটি থেকে ২৭ কোটি টাকায় 
গিয়ে ঠেকেছে ভারত বাণিজ্য। ভারত কোনোদিন চা রঞ্টানী করতো! না এখন সেখান থেকে 
রপ্তানী হয় বছরে দেড় লক্ষ পাউগড চা। কাচা তুলো কোনোদিনও রপ্তানী করতো না, এখন করে 
দশ লক্ষ টন। গম রগ্থানী হত না, এখন হয় সাড়ে সাত লক্ষ টন-_-আরে! নান] পণ্যের রপ্তানী 
বেড়েছে অবিশ্বাশ্য ভাবে,...ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে আমরা অস্বীকার করছি না-_ 
সংখ্যাতত্তের প্রমাণ রয়েছে হাতে হাতে । কিন্তু এ-সব দিয়ে যখন প্রমাণ করতে চেষ্টা হয় যে এর 
ফলে ভারতের কৃষি ও শিল্পে উন্নতি ঘটছে-_মাশ্ুষের স্খ-স্থাচ্ছন্দ বাড়ছে, তখন নিশ্চয় বুঝি যে 
যুক্তির অপপ্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। | 

এই হচ্ছে সেদদিনকার রমেশচন্জ্রের মত, ভারতের বাণিজ্য গ্রসঙ্গে। অবশ্তই আমর সহজ 
চোখে দেখতে পাই ভারতের আধিক উদ্যোগের উন্নতি ঘটছে না--এর মধ্যে ফাক রয়েছে কোথায়? 

যে কোনে। আথিক উদ্যোগের আগে প্রয়োজন ছুটি জিনিসের-_-পণ্যের চাহিদার ও সঞ্চিত 
মূলধন বা পৃজির। কিন্তু মূলধনের সঞ্চয় আমাদের থাকছে কই? বহির্বাণিজ্যের রমণীয় পোষাক 
পরে চাষীর সম্পদ__শিল্পের শ্রম কোটি কোটি টাকার মূল্যে বছরের পর বছর দেশ ছাড়া হতে 
হুরু হয়েছে। এসব কিছুই স্াষ্য মূল্যে সংগ্রহ করা হয়নি--বিস্তৃত অত্যাচার আর লুটতরাজের 
মাধ)মে এই সংগ্রহের ইতিহাস রমেশচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন- দেশের আত্যন্তরীণ বাণিজ্যের কথায় 
তা বিস্তৃত করে বল1 যাবে । এখানে মোটামুটি তার উল্লেখ এই জন্তে যে এই সব সংগ্রহের মধ্যে 
দিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ আসেনি-__কাগজে কলমে আভ্যন্তরীণ বাণিজার বিস্তার লাভ 
হলেও চাষী, শ্রমজীবী ও কারিগর মানুষেরা নিঃস্ব থেকে নিঃম্বতর হয়েছে। 

যদ্দিও ভারতের মানুষের জীবনযাপনের উপযোগী পণ্য চাহিদা কোনোদিনই উগ্র ছিল না। 
সীমাবদ্ধ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যৎসামান্ত উৎপাদনে হ্ল্প প্রয়োজনের ক্ষুধা মিটে যেত। ভিন্ন 
দেশের রগ্যানীকৃত পণ্য গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনে আসতো না- শ্বল্প চাহিদা! মত পণ্যের উৎপাদন 
থেকে গ্রামের জীবনে সাধারণ-মানুষের প্রয়োজন মিটে যেত। তবু যখন নানান পণ্যের আমদানী 
রগ্ঠানীর প্রচলন সুরু হল, এতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে ভারতের পণ্য উত্পাদন করার 
দিন বদল হতে চলেছে বুঝি। একদা! য! দেশের প্রয়োজনে লাগতো বিদেশে বাণিজ্যের কারণে তার 
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বধিত উৎপাদন থেকে বাড়তি আয় নিশ্চয় হয়ে চলেছে । কিন্তু ভারতের ছুর্ভাগ্যের মূল এখান 
থেকেই__এই বধিত উৎপাদন প্রায় বিনামূল্যেই বেহাত হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনী ভারত 
বাণিজ্যে। বহির্বাণিজ্যের সংখ্যাতত্বের দ্রিকে তাকালে যাকে নিছক বাড়তি আয় বলে মনে হবে 
আমলে তা আমাদের দেশছাড় সম্পদ | 

১৮৩৪ সাল থেকে আমদানী-রঞ্ানীর পরিসংখ্য'ন তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র। তথ্যের 
নুরুতেই দেখি আমাদের লাভ। বাড়তি আয়। (১) বিদেশ থেকে যত পণ্য আসছে তার 
চেয়ে আমরা পাঠাচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। এই হিসেবে বাড়তি আয়-_-বাড়তি মালের 
দরুন। 

আদলে ওট] যে বাড়তি আয় নয় আমাদের হাতছাড়া সম্পদ এই তত্বই রমেশচন্দ্র বুঝিয়েছেন 
খুব সহজ ভাবে। 

১৩৪ সালে বাড়তি রঞ্চানী টাকার অঙ্কে ২ কোটি টাকার ওপর । +৩৫ সালে সওয়া ৩ 
কোটি। ৩৬ সালে ৬ কোটি । সিপাই বিদ্রোহের ২ বছর আগে পর্ধস্ত গুরত্তি বছর আমদানীর 
চেয়ে বাড়তি রঞ্চানী হয়েছে গড়ে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মূল্যে। ১৮৫৫ সাল অব্দি বিশ বছরে 
প্রায় সাড়ে ৮৮ কোটি টাকার পণ্য আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। অর্থনীতির পরিভাষায় 
এই নাকি একসপোর্ট সারপ্লাস। রমেশ দত্তের পরিভাষায় এ হল 'ইকনমিক ড্রেন'। অবশ্ঠ 
সম্পূর্ণ “ইকনমিক ড্রেন” এ নয়__এঁ হিসেবের কিছু ভগ্নাংশ মাত্র-_ইকনমিক ড্রেনের পরিমাণ নানা 
খাতে আরো বেশি। 

কিন্ত এই বাড়তি রঞপ্তানীর কথায় আসা যাক। 

এই বাড়তি রপ্তানীতে আমাদের লাভ নেই কেন? কেনই বা রগ্থানী ইকনমিক ড্রেন নামে 
অভিহিত হয়েছে। 

এই বাড়তি রপ্তানী আমাদের বহির্ব(ণিজ্যে উন্নতির স্চক নয়-_রপ্ানীর পথ বেয়ে আমরা 
হারিয়েছি খাছযশস্য আর শিল্প পণ্য__উন্নতিকামী যে কোন দেশের পক্ষে যা অপরিহার্য। তবু এর 
দরুণ যে প্রাপ্য অর্থ তাও দেশের ভাগারে জম! পড়ে নি--আরেক রাস্তা বেয়ে নর্মার শোতের মত 
বেরিয়ে চলে গেছে । পণ্যও গেছে, অর্থও গেছে। 

ইংরেজ পরিসংখ্যানবিদ নিউমার্ক ( মৃওদ09:0 ) বুটেনের পালিয়ামেণ্টারী কমিটির 
সামনে এক সাক্ষে (১৮৫৫ খুঃ) ব্যাপারট1 পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। 

১৮৫৫ সালের তথ্য নিয়েই তিনি হিসেব দিয়েছিলেন। এ বছরে বুটেন থেকে ভারতে 
১০,৩৫০১০০০ পাউও স্টালিং মূল্যের পণ্য রপ্তানী হয়েছিল__পরিবর্তে ভারত থেকে গিয়েছিল 
১২১৬৭০,০*০ পাউণ্ড স্টালিং মূল্যের পথ্য । দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রথম সংখ্যা বিয়োগ দিলে যা 
থাকে, অর্থশান্ত্রের মতে, তা হল্র- ভারতের লাভের অঙ্কে--ভারতের একসপোর্ট সারপ্লাস। 
নিউ মার্কের হিসেব মতই (২) (১২,৬৭*,*০০--১০১৩৫০১০১ )৯ ২৩২০১০০০ পাউগ্ড স্টালিং 
ভারতের বাড়তি আয়! কিন্তু নিউমার্ক দেখাচ্ছেন, ভারতের ভাগ্তারে এ আয় জম! পড়ে নি। 
সে বছরেই কোম্পানী নিজস্ব খরচ-খরচার দরুণ ভারত থেকে নিয়েছে ৩,৭০০, পাউও স্টালিং। 


১৩৭৪] রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ২৩৭ 


শেষ পর্স্ত হিসেবের কড়ি থেকে কানাকড়িও ভারতের ভাগ্যে জোটে নি-উপরস্ত আবে 
১,৩৮০১০০০ পাউওড স্টালিং (ভারতের বাড়তি বপ্তানীর আয়টুকু ছাড়াও ) হাতিয়ে নেয় ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী । টাকার অংকে এই মোট প্রায় পৌণে চার কোটি টাকা ( ৩,৭০০১০০০ পা, 
স্টালিং) কোম্পানী তার লগ্ডনের আপিস খরচ আর অংশীদারদের লাভাংশ হিসাবে ভারত থেকে 
উঠিয়ে নেয়। প্রায় ছিনিয়ে নেওয়!। এই নেওয়াটা প্রতি বছরেই ছিল। হোমচার্জ এবং 
অন্তান্থ খরচ বাবদ ছিনিয়ে নেওয়া! টাকার অঙ্ক গ্রতি বছরে প্রায় ৩ কোটি পাউণ্ডের মতই ছিল। 

এই স্থত্রে আধুনিক ভারতের এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের ব্যাখ্য! উদ্ধৃত করি। এই 
তথাকথিত একসপোর্ট সারপ্লাসের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ডঃ বি, এন গাঙ্গুলীর উক্তি £ 

[119 8000: 1090 60 1030:99,89 17) 01867 60 10996 6106 2560. 17009 00087293 21) 
£০10...6 11] 1১9 26901599910] 61196 6109 10009 0119 1)10. 99 61008 ৪96 00 00010. 
07091869 61070061 80 10029980০01 90079 ০2 80100998801 86921110£ 09106 ০: 1১০61), 
[71859 1 0190 951992099 ০01 10061) [020699899, 70106 100792,99 110 9:007-90710108 1910190690 
91076109165 69061010 0০199] 00:0108,91106 10079] 10100 6106 99102186690. 11003%0. 9৫017010 
6070581) ৪2. &00181008] 685861003. (৪) 

কোম্পানী তার নিজন্ব খরচ আর দেন! ( [09390 7996) মেটাতে বছর বছর ভারত থেকে 
যা নিয়েছে তার ফলে রপ্তানী বাড়িয়েও ভারতের লাভ থাকেনি। কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা 
চলে যাওয়ার পরেও ভারতের পরিত্রাণ ছিল না। ইত্ডিয়ান ডেট মেটানোর ছলে ভারতের সম্পদে 
ভাগ বসিয়েছে ইংরেজ সরকার ৷ এই সুত্রে রমেশচন্দ্রের উক্তিও স্মরণীয় £ 

1019 0109707206 19966912 6106 6০06৪] 11001068900 609 6০06৪] 9য000765 10 00০ 
01969993106 &1)0100915 01 6108 [70019/0 90100109106, [ট 97019991068 ১৪ 901008,] 9৫0002010 
07:91) 17007 [17018---61)9 82001068109 1080 1:00 1091 00০00. 90101)19 ৪00. 101 জ1))01) 9109 
19083700100 00001097018] 90015819018. (৫) 

১৯৩৯ সাল পর্যস্ত 'ইকনমিক ড্রেনের' একমুখী গতি। এর সংগে যোগ হয়েছে আরো অনেক 
বাবদে হাত সাফাই । ইকনমিক ড্রেনের অধ্যায়ে বিস্তৃত হিসেব দেওয়া! যাবে । 

ভারত বাণিজ্যের ফাক দিয়ে ভারতের সম্পদ যেমন বেহাত হয়েছে-সংগে সংগে ভারতের 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কমতে সুরু করেছে । 

ক্রয় ক্ষমতার ক্রম-অবলুপ্তি মানুষের চাহিদা কমিয়ে আনে । নতুন চাহিদাও সৃষ্টি করে না। 
ফলে, সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়ত৷ যেমন থাকে না! তেমনি নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন 
সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে আসে। আবার উৎপাদন না বাড়লে সামাজিক সম্প্দও স্থ্টি হয় না-_সমস্ত 
ব্যাপারটাই এমনই একট অপচন্রের (20905 ০3:15) মধ্যে ডুবে ধায় যার জল কেটে 
উন্নত আধিক ব্যবস্থার মধ্যে ফিরে আসতে গিয়ে প্রচুর-কাঠ খড় পোড়াতে হয়। 

আমাদের ক্রয় ক্ষমতার ঘাটতি থাকলেও দেশের বাইরে আমাদের পণ্যের বিস্তৃত বাজার 
ছিল। সেই পণ্যের বিক্রী বাবদে বহির্বাণিজ্যের মারফৎ সাধারণ কারিগর, শিল্প শ্রমিক কিংবা 


২৩৮ সমকালীন [ ভাঙ্জ 


বণিকের হাতে যে অর্থাগম হতে পারতো তা থেকে নতুন শিল্পযুগের প্রাথমিক মুলধন সঞ্চিত হতো। 
কিন্তু তা হয়নি। ক্রমাগত বাণিজ্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে শিল্প পণ্য, খা্যশশ্য 
ও অন্যান্য সম্পদ লুষ্টিত হয়েছে। ঢেদিন, বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধি মানেই ছিল এই সম্পদ লু্ন-_ 
বহির্বাণিজ্যর বৃদ্ধি মানেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অবলুষপ্ধি। 
ভারতের বহির্বা'গজ্যের এই মারাত্মক চরিত্র সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। 
তখন বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধির মুখে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধির কোনো! রাস্তাই খোল! ছিল না-_-রমেশচন্দ্র 
তা পরিফষার দেখে নিয়েছিলেন । 


(১). 50052015 & 

(২) ব্রমেশ দত্তের দেওয়] পরিসংখানে কিন্তু একসপোর্ট সারপ্র/স আরো! বেশি । 

(৩) 7৪8০ 65১73, বব. 0808০1$-0808)98 [5০0:011 800. 5০ 02810 01১6015, 

(৪) 7 0. 709৮৮--759 00000010030 75960:5 ০01 [70019 (087৮ ঘা), 811096202 
10555500, 9০6, 01 [001%, 2, 886, 


রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনফাইন, বন্ধুত-ইতিহাস 


অশ্রঃকুমার সিকদার 
আটলান্টিকের ছুই তীর 


রবীন্দ্রনাথ পুত্রপুত্রবধূৃসহ ইংল্যাণ্ডের নবপ্রাপ্ত বন্ধুমগ্ডলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাক্চিনদেশের পথে 
যাত্রা করলেন এবং তার] সম্ভবত ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কে পৌছিয়েছিলেন।১৭ পৌছিয়েই 
বন্ধুকে লিখলেন-__ 

[1)19 18 105 68869 01 /81001108---076 0136010 1)0059 0010 6116 1060]-ঘ16 অ 91৪. 

মাকিনদেশ থেকে লিখিত এই পত্র থেকে বোঝা যায় ছয় মাসের অল্প সময়ের মধ্যে রোটেন- 
্টাইন রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতখানি গভীর বন্ধুত্বের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন । 

[0100000 5০0] [71911051)1)) 8৩ 61১9 0215 91089 11780) 900 1 01006 60 ৬০০ 
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& 1991 01 00 1160, 

আর্বানার নির্জনবাস থেকে বন্ধুকে চিঠি লিখে ( ১৯শে নভেম্বর ১৯১২ ) তিনি জানিয়েছিলেন 
এই বন্ধুলাভের সৌভাগ্যকে তিনি এশ্বরিক আশীর্বাদ বলে মনে করেন। চিঠিটির অংশ বিশেষ 
রোটেনষ্টাইন আত্মজ'বনীর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধত করেছেন । 
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আর্বানার যে সংসার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ ৮ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে দিয়েছেন সেই কৌতুক- 
শ্মিতহান্ত উতদ্তাসিত পত্র তখনই কোনো! পত্রপ্রাপকের উদ্দেশ্টে লিখিত হতে পারে যখন তার সঙ্গে 
সৌহার্দা নিবিড় হয়ে গভীর হয়ে অস্তিত্বের মূলকে স্পর্শ করে। চিঠিটি থেকে একটি বৃহৎ অংশ 
উদ্ধৃত করছি, এটি এতই সরল যে উদ্ধাত করার লোভ সংবরণ কর] ছুঃসাধ্য ব্যাপার | 
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২৪৪ সমকালীন [ ভাত 
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আর্বানার রণস্টারে শিকাগোয় হারভার্ডে বক্তৃতা দিয়ে, ক্রকস্‌ সেমুর লিউইস প্রভৃতি 
অধ্যাপকবর্গের সাহচর্ষে প্রীত হয়ে, 2০৪৮:৬"-র সম্পার্দিকা শ্রীমতী হারিয়েট মনরো-র সঙ্গে 
সাক্ষাতের পর যখন মাকিনদেশ থেকে আবার বিলাতে ফেরার পাল! এলো তখনও রবীন্দ্রনাথ 
রোটেনষ্টাইনকে স্মরণ করেছেন যাত্রার পূর্বান্কে ; তারিখবিহীন একটি চিঠিতে লিখেছেন, 

[08900086611 5০০ 100% 190 1191] 60199 0009 0£810 1798৮ ০0১ 10]. 1910) ] 
15059 1)80. ৪ 100£108 91009] 08209 60 61019 ০০90৮৮5, 

. এই আকুলতার সঙ্গে জানাচ্ছেন মাকিনদেশ সম্বন্ধে তার সাধারণ ধারণা 
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10210000958 096 1)9739 19 & 20069206998 117) 61)6) 60001) 28 19 ৮18০010550৮ 7006 18190], 
[11917 90001786701) 23 1006 0070৮2120308 0976101:9 [7 00910 7006 6810০ 60509118106 2016 8৪ 
19017 10 5০9 009065* 700519592) 1 1989 0796 101) 50009 5800626 17197008 310 
£0091109, 800. 1 800 09919]5 £:98919] 6০ 00910, ২০ 

রোটেনষ্টাইনের প্রাত তার বন্ধুত্বের কথাকে যে রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্থায়িত্ব দিয়েছেন সেটি 
“পথের সঞ্চয়ের? “বন্ধু” শীর্ষক রচনা- ধারা দুইজনের বন্ধুত্বনিবিড়তা জানতে চান তাদের এটি 
অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন__ 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রকাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ২৪:১. 


আমার বন্ধুটি স্বভাব বন্ধু-াহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্ত। ইহার পক্ষে বন্ধুত্ব 
জিনিসটা সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ যত্বে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়।...ইহার ধাহাদের সগ্ন্ধ 
আছে সকলেই ইহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য ।...অপরিচর 
হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মত সময় আমার ছিল ন। 
আমার শক্তিও অল্প।*'*এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন__দেখিলাম আসন 
পাতা, দেখিলাম আলে। জলিতেছে। বিদেশীয় অপরিচয়ের মস্ত বোঝাট। বাহিরে বাখিয়।, পথিকের 
ধূলিলিগ্ত বেশ ছাড়িয়া! ফেলিয়া, এক মৃহূর্তে ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে প্রবেশ করিলাম। 

এই বন্ধুপ্রেম এই অন্্রাগ যে একতরফ ছিল না তার একটি প্রমাণ মাফিনদেশে যাত্রার 
পূর্বান্তে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রোটেনষ্টাইনের একটি চিঠি ( অক্টোবর :৮, ১৯১২। চিঠিটি “ঘ1%% 
1317970 088:66:19-র রবীন্দ্রশতবাধিক সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। 
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॥ আবার বিলাত।॥ 
015707019 জাহাজ যোগে ১২ই এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করে ১৪ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ পুনরায় 
লগ্ুনে উপনীত হলেন ।২১ মাকিনদেশে যাত্রার পূর্বে অর্শের রক্তপাতজনিত কারণে খানিকটা 
অন্থস্থ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ধারার পূর্বে রবীন্দ্রজীবনী-২ এ উদ্ধৃত এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন__ 
আলোপ্যারথদের মতে এই রোগে অস্্াঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। তাহলে আমাকে অন্তত 
একমাস হাসপাতালে শধ্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেট! আমার ভালে! লাগবে না। 
তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন জামেরিকায় ভাক্তার গ্ভাসের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অক্ত্রচিকিৎসা করালেই হবে। 
কিন্ত সেখানে রোগের উন্নতি হয় নি। বিলাতে ফিরে এসে তাই 0%5600. 77811 
1380828” বক্তৃতাবলী দানের পর অস্তচিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হলে! | প্রথমে তিনি বহুব্যয়সাধ্য 
অস্ত্রচিকিৎসায় রাজি হন নি, কিন্তু পরে রোটেনষ্টাইনের চেষ্টায় ইংলগ্ডের অন্থতম শ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক 
নামমাত্র ফীর বিনিময়ে অস্ত্রোপচার করতে রাজি হন। তিনি 1095095 ব51913308  ০:০৪-এ 


২৪২ সমকালীন [ ভান্র 


( রবীন্দ্রজীবনীতে এই নাম, রোটেনষ্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে আরোগ্য নিকেতনের নাম 
109798 [70736) ভি হলেন। তিনি সেখান থেকে রোটেন্টাইনের উৎসাহপত্রের উত্তরে 
লিখলেন (৬ জুলাই ১৯১৩) 

[7108 10০90 01)99710177998 ০01 5০092 1966978 ৪:9 889015 1096106610১ 105 (19100 
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ঠ19 19095 79:9৪ 170 17109 61080 & 19909 ০01 9981) 800 1)01069, 981:91 8179 108,8 1791 
0191078 60 199 6০৪০০ 101) 0119 002098 091800ড 800. 1:991090%) 90181097117 (1096 16 13 
10971501919 0715119£9 6০0 10161966০00 9010] 11060 60০ 9০001)19 0059697ড 01 1)16 8100 06৪61), 

আরোগ্যনিকেতন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 16 110:6'8 97991, 009509 দ91৮-এর 
ঠিকানায় অবস্থান করলেন এবং গান রচন! ও অন্ুবাদ-সংস্কারে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। অসুস্থ 
শরীরে অন্ুবাদকর্মের যাস্ত্রিতায় কবির মন যতই ক্লাম্ত ততই বোলপুর আশ্রমের প্রতি ধাবমান। 
এই মনোভাবের সাক্ষী আর একটি চিঠি (১৭ আগষ্ট ১৯১৩ )। 

[7118 ০0101)1090090 11697875 03:9165008081530১ 61228 চ79181)106 ০1 0:08 810 
92000999£0208 19 98691]85 আ98190009. [800 08110106107 60001) 01 1119) 10 0109 70006] 
০ :951165--800 60086 19 619 198801 10 6106 08] 017005 13011)01 901)001 19 9৮611) 6০ 
09 00029 800. 03018 17791968106, 

স্বদেশ যাত্রার পূর্বে ছুদিনের জন্য রোটেনষ্টাইনের নতুন পলীবাসগৃহ ঢ: 0810118০এ 
কাটিয়ে এলেন, সেখানে রচিত হলে একটি গান 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতন” । রবীন্দ্রনাথ 
কালীমোহন ঘোষ ও ন্ুকুমার রায় ২২ এই ছুই সহযাত্রী নিয়ে লিভারপুল থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
9. 3. 0:65 ০৫1,806 জাহাজে দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন । রোটেনষ্টাইনের আত্মজীবনীর 
দ্বিতীয় খণ্ডে ও 999818-রচিত রোটেনষ্টাইন জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড ত্যাগের প্রাক্কালে 
তার সম্মানে এক ভোজসভার বিবরণ পাই । 909887-এর জীবনী অনুযায়ী 

[10996 0555 1051690. 1780610692096912 6০0 10799109 8৮ 9 7979%56]] 1027010616০ 18£01 
৪6 678 7069] 31109 ০0 860 990৮, 1919. 

এই তারিখ ভ্রমাত্মক মনে হয় কারণ রবীন্দ্রজীবনী মতে রবীন্দ্রনাথ ৪51 তীরভূমি ত্যাগ 
করেন। আবার 9:,৪838:6-এর বিবরণী মতে সভার উদ্যোক্ত। রীস্‌, রোটেনষ্টাইনের নিজের 
বিবরণে উদ্যোক্তা তিনি স্বয়ং এবং ইয়েটস্‌। সভার পরবর্তী কাহিনী কৌতুকগ্রদ 7 3১০৪18১$ 
লিখেছেন-_ 

[709 95901069009. 00. & 70066 ০1 000009618159 08811062900 160 9869, ভ1111810 
800.1778£0:6 ০৪০1) (0:£966106 613০ ০:০৪ 01 01)917 09610708] 80061761009, 

রোটেনষ্টাইন এই তালিকায় বীসের নাম যোগ করে বলেছেন, রীস্ও ওয়েলশ, জাতীয় 


১৩৭৪ ] রবীন্তরনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ২৪৩ 


সঙ্গীতের কথা মনে করতে পারেন নি। 89881676 লিখছেন ভোজসভার পরের দিন সকালে 
ইউসটন থেকে লিভারপুলগামী ট্রেণে ওয়ালফোর্ড ডেভিস সমভিব্যাহারে রোটেনষ্টাইন কবির সঙ্গে 
গেলেন বন্দর পর্ধস্ত, জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহুর্তে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য | যখন-_ 

ডা 8:০9 08581706 610:09610 011১791667--6109 200]. 10018 11109 80021085136 1 
609 99115 10000106111, 

তখনও রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে উদ্দেশ করে সমুদ্র ও সহযাত্রীদের বিবরণ দিয়ে কৌতুকরসসিঞ্চিত 
চিঠি (৭ সেপ্টেপ্বর ১৯১৩) লিখে চলেছেন। 


১৭176:810 9087০ 0০691, 846) 96:৩৩৮ & 3:08085) [৩ ৩০: থেকে রবীন্দ্রনাথ 
যে চিঠিতে লিখেছেন, “9 10859 18705ণ 17 5দা ০210 60039 0002010£, সেই চিঠির তারিখ 
২৭ অক্টোবর ১৯১২। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-২ অনুসারে পৌছানোর তারিখ ২৮শে। 

১৮ বঙ্কিমচন্দ্র রায় 

১৯ সোমেজ্্রন্দ্র দেববর্মণ 

২০ রোটেনষ্টাইনকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্বোধনের বিবর্তন লক্ষণীয় প্রথমে 79০৪: 
1, 1১০8১6288680+ 7 মাকিনদেশে পদার্পণ করে দূরের বন্ধুকে সপ্থোধন 406৪৮ ম1900+; তারপর 
সারা জীবন £199% £1900” বা “৫5 09৪: [01500” 7) কচিৎ 91০50 £71909, ( ভারতযাত্রী 
জাহাজ 0185 ০0£187:0:9 থেকে লেখা ৭ সেপ্টম্বর ১৯১৩-র চিঠি )) অনেকক্ষেভ্বে 0৫5 998:698 
11920” (২* আগষ্ট ১৯১৫ )। মাফিনদেশে যাবার পর নামধরে সম্বোধন বিরল। 

২১ এই তারিখ রবীন্দরজ্ীবনী-২ অনুযায়ী; রবীন্দ্রনাথের চিঠি অনুযায়ী তার] লগ্নে 
পৌছান 78611616160 10 দা806 ০0 81991) ১৯শে এগ্রিল। 

২২ ১৯২২ সালে পাঁউথ কেনসিংটনের বাসা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের থাকাকালীন ক্রমোয়েল 
রোডস্থ [20397 9৮509088+ 70869] নিকটে ছিল। ছাত্রর1 অবাধে রবীন্দ্রনীথের কাছে আসত। 
রধীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে লিখছেন--086 609 ০09 700 ৪৪ 616 1569 8200 ৪00] ০৫619 7865 
--9010078চ 73০৬-৯ 0:00893 60878ঘ9 ৩ 0:96938100 1796 জি 19669: 10000 8৪ ৪ 


100030256 8007. আাঃ৫৮০:---1৪ 00 2002০, 


বঙ্কিম উপন্যাসের ঢন্সিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোঢনা 
অশোক কু 


চিত্রা (রাধাঃ ৮ম পরি) ॥ 
রাধারাণীর দাসী । মণিরাণীর দয়িতের সংগে মিলনে সে পুরস্কার আদায় করতে পটু। 


চুণিলাল দত্ত (ক: উ: ২১০)। 
প্রসাদপুরে বসবাসকালে গোবিন্দলালের ছদ্মনাম । 


জগণ্শেঠ | স্বরূপচন্দ ও মাহতাবচন্দ ] ( চন্তরঃ ২৬)॥ 

মুশিদাবাদস্থ বণিক পরিবারের পদবী ছিল জগৎশেঠ। এদের আদি বাসস্থান ছিল রাজ- 
পুতনার যোধপুর রাজ্যের শগর নামক নগরে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে স্বরূপচন্দ্র ও মাহতাবচন্দ 
নামক শেঠ ভ্রাতৃদ্ধয়ের সংগে গুরগণ খা, নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দৃঢ় করার জন্য অর্থাগামের 
পরামর্শ করেছিলেন। 

এরা এঁতিহামিক ব্যক্তি। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে এদের নাম ইতিহাসে 
কলঙ্কিত। ১৭৬৩ শ্রীঃ মীরকাশেম এদের বন্দী করার আদেশ দেন। উধুয়ানাকীর যুদ্ধে নবাব 
পরাজিত লে এদের নিয়ে মুক্েরে আদেন। অবশেষে নবাবের ক্রোধে এঁদের প্রাণ- 
বিনাশ হয়। 


জগতসিংহ (দুর্গে: ১১)। 
জগংসিংহ “ছুর্গেশনন্দিনী? উপন্যাসের নায়ক। অন্বরাপতি মানসিংহের পুত্র তিনি। বর্তমান 


উপন্থাসে জগৎমিংহের যে কাহিনী বধিত আছে-__তার উৎস '56০ম৪:৪ 71860: ০1 09088) 
কিন্তু এই বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য আছে। যছুনাথ সরকারের মতে আকবরের সমসাময়িক পারসিক 
ইতিহাসগুপির মধ্যে আকবরনামা (৩য় ভলুমে) গ্রস্থটিতেই জগৎসিংহের যুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্য 
বর্ণনা আছে। যছুনাথ সরকার আকবরনামায় যে প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বঙ্গানুবাদ করেছে তাতে 
জানা যায়, মানসিংহ পুত্রের অধীনে এক ফৌন্জ দিয়ে পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালে, ভতলু 
থায় সেনাপতি মর্দের নেশায় অচেতন ও অনভিজ্ঞ জগৎসিংহকে সহজেই বন্দী করেন। এর থেকে 
জানা যায় জগংসিংহের চরিত্র ছিল নিতান্তই ম'লিপ্ত। এবং অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলেই ৬ই 
অক্টোবর ১৫৯৯ খীঃ আগ্রার নিকট তিনি অকাল মৃত্যুবরণ করেন। বহাবাহুল্য উপগ্াসের জগৎ- 
সিংহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের চবিত্র। .. 

উপন্তাসে জগংলিংহের বীরত্ব সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে । গড়মান্নারণ ছূর্গে বন্দী অবস্থায় 
তিনি জ্ঞান না হারান পর্যন্ত বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। ওসমানের সংগে সন যুদ্ধেও তার বীরত্বের 


ভাক্] বঙ্কিম উপগ্ঠাসের চরিত্র ও নাম সন্বদ্ব'য় আলোচন ২৪৫ 


মহিমা ঘোষিত হয়েছে । বীরত্বের সংগে এই চরিত্রের মধ্যে আদর্শবাদী মনোভাবটিও সংমিশ্রিত 
হয়েছে । তাই ওসমান কর্তৃক প্রলোভিত হয়ে তিনি বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ক'রে 
সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হননি । 

জগৎসিংহ কেবল বীর নন, প্রেমিকও | প্রেমিকাকে দর্শনের জন্য তিনি বিমলার সংগে 
গড়মান্দারণ দুর্গে চোরের মত প্রবেশ করেছিলেন, অথচ সেই জগৎমিংহই আয়েষার সাহায্যে 
কতলু খার বন্দাত্ব থেকে পালাতে চাইলেন না,-_এমনি প্রেমের মহিমা ! 

প্রেমিকা হিসাবে জগত সিংহের সংগে ওসমানের পার্থক্য এই যে--একজন না চাইতেই 
পান, অপরজন চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হন। তবে জগৎসিংহের প্রেমেও একনিষ্তা আছে। 
তিলোত্বমার সম্থন্ধে তুল সংবাদ শুনে তার প্রতি জগংসিংহের যতই ক্রোধ জন্মাক এবং তিলোত্বমাকে 
যতই রূঢ আঘাত দিন না! কেন, আয়েষার মত রমণীরত্বের প্রেমোপহার গ্রহণ না ক'রে যথার্থই 
প্রেমিকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। জগতসিধহের কোমলহৃদয়ে আয়েষার জন্থ ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ। 
অবশ্য এই ছুই নায়িকার আকর্ষণের মধ্যে তাকে পরবর্তীকালের ওপন্যাসিকদের হাতে যে 
হৃদয়ছন্ের ঘূর্ণাবর্তের ক্ষ্টি হতে পারত, বস্কমের উপন্তাসে তার সাক্ষাৎ পাওয়া! যায় নি। 
পাধারণ মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক মিলনাস্তক পরিণতিই ঘটেছে 
উপন্তাসের মধ্যে। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিকটিকে নায়কের আদর্শান্থসারে যত্বের সঙ্গে গড়লেও, উপযুক্ত বিশ্লেষণের 

অভাবে চরিত্রটি সক্রিয় হয়ে উঠতে পাবেনি। 


জন ্ট্যালকার্ট (চন্্রঃ ৬৪ )। 


সমরুর কাছে ফষ্টার এই নামে পরিচয় দিয়েছিল। 


জন্সন্ চন্দ্র ২৭) ॥ ৃ 
আময়টের সহচর ইংরেজ। স্বতন্ত্র চরিজর হিসাবে নয, অমিফটের ছায়ান্পেই *চন্দ্রমেখর? 
উপন্যাসে বিদ্যমান । 


জলার্দন ( মৃণাঃ ২২) ॥ 

জনার্দন মনোরমার প্রতিপালক । বুদ্ধ জনার্দন ও তার বৃদ্ধা স্ত্রী মনোরমাকে নিয়ে নব্ীপের 
এক কুটীরে বাস করতেন। ঝড়ে সে কুটীর ভেঙে যাওয়ায় রাজপুরুষদের অনুগ্রহে তিন এক 
রাজগৃহে স্থান পেয়েছিলেন | জনার্দন বধির । তার সঙ্গে হেমচন্দ্রের কথোপকথনে বঙ্ধিম হাশ্তরস 
সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে যখন জনার্দন তীর স্ত্রীকে 'কালা” অপবাদ দেন তখন হাম্তরস আরো 
জমে ওঠে। 

কিন্তু উপস্ভাসে জনার্দনের প্রয়োজন অন্তত্রও আছে । জনার্দন মনোরমার পিতা কেশবের 
আচার্ধ। মৃত্যুকালে কেশব এর হাতে মনোরমার ভার দিয়ে যান এবং পশুপতি যে মনোরমার 


২৪৬ সমকালীন [ ভাল্ত 


স্বামী সেকথা বলে যান। উপন্তাসে অন্ুক্ত থাকলেও মনে হয় জনার্দনের কোন সম্তানার্দি ছিল না, 
তাই মনোরমাকে তারা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন 


জনার্দনের ত্রাক্ষণী (যবণাঃ ২২)। 
উপন্থাসে নামোলেখ মাত আছে। 


জয়ধর সিংহ (ছুর্গেঃ ১1৫)॥ 

জয়ধর সিংহ বীরেন্দ্র সিংহের পূর্বপুরুষ । তিনি হোসেনশাহার একজন হিন্দু সৈনিক ছিলেন। 
কালক্রমে গড়মান্নাণ তিন জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত হন। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত 
হুয়নি। 


জয়ন্তী ( সাতাঃ ১১১) ॥ 

গ্রফুল্পর নিফাম-ধর্মান্ুশীলন জীবনের সঙ্গীনা ছিল নিশি, গ্রর সন্ন্যাসজীবনের সঙ্গী জয়স্তী। 
কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর! নিশি প্রধানতঃ প্রফুল্পর চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্নঃ অথচ শ্রী জয়স্তীর 
দ্বারাই প্রভাবিত । 

জয়ন্তী সন্স্যাসিনী। বঙ্ধিম অপ্রয়োজনবোধে তীর পূর্বজীবনের কোন কথা বলেননি । কিন্ত 
জয়স্তার মধ্যে সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা অপেক্ষা সেহের কোমলতা অধিক পরিমাণে বিস্যমান। তাই 
দুঃখিনী শ্রকে তিনি বোনের মতই ভালবেসেছেন। নিজের পথে শ্রীকে নিয়ে আসার চেষ্টা 
করেছেন। 

জয়ন্তী শ্রী ও সীতারামের মঙগলাকাজ্ীনী। গঙ্গারামের বিশ্বাস্ঘাতকতায় সীতারামের 
নিশ্চিত সর্বনাশকালে জয়স্তীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিরোধ দান করেছেন। আবার শ্রার মুখের 
দিকে তাকিয়েই তিনি গঙ্গারামের দ্বিতীয় বারের প্রাণদণ্ড মকুব করে দিয়েছেন। শ্রাকে উদ্ধার 
করার সময়ও জয়স্তীর সেহভাবই প্রকাশিত। 

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জয়স্ভীর বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না। তাহলে সীতারামের নৈতিক 
অবনতির কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়েও তিনি কেন শ্রকে সংসারধর্মে প্রবেশ করতে অনুরোধ 
করলেন না। 

জয়স্তীকে বঙ্কিম বাইরে সম্ন্যাসিনী সাজিয়েছেন, কিন্তু অন্তরের মানবীভাবকে দুরে সরিয়ে 
দেননি। সীতারামের আদেশে অয়স্তী নিজেই বিবস্ত্া হতে গিয়ে নিজের নারীত্বের লজ্জা ও 
সংকোচকে আবিষ্কার করে কাল্সায় ভেঙে পড়েছেন। 

সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী অপেক্ষা এই মানবী জয়স্তীই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 


জয়সিংহ (রাজ: ৫৬ )॥ 
জয়পুরের রাজা জয়সিংহ উরংজেবের অনুগত ছিলেন। তিনি গুরংজেবের সেনাপতিত্বও 
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করেছিলেন। কিন্তু-_“বিশ্বাসঘাতক বন্ধুহস্তা গুরঙ্গজেবের কৌশলে বিষপ্রয়োগ দ্বার] তাহার মৃত্যু 
সাধিত হইয়াছিল ।” 
জাহাগীর (কপাঃ ৩১) ॥ 

দ্রঃ সেলিম। 


জীবন ভাগুারী (সীতাঃ ১২) ॥ 
সীতারামের পরিবারের ভাগ্ডাররক্ষক। “জীবন ভাগ্তারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো 


চাবি ঘুন্সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ ।” কিন্তু প্রাপ্তিযোগ থাকলে জীবনভাগ্ারা বেশ প্রসন্ন 
হয়, বেশ বোঝা যায় । 


নাট্য ভলঙ 


রবীন্দ্র সদন প্রসঙ্গে 


গত দু'বছর ধরে রবীন্দ্র সদন নিয়ে যে টানা ঠেচড়া চলছিল এ বছর তার নিরসন হবে প্রত্যাশা 
কর! গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বারে] রাজপুতের তেরে! হাড়ির ঠেলায় এবারও বেশ একটা 
গোলযোগ দেখা দ্রিল। এর পর যদি রবীন্দ্র সদন প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেন্ত ব্যর্থ হবে এমন ধারণ! 
করলে নিশ্চয় অন্তায় হবে না। তবে গরুর ঘর পুডলে সে স্বাভাবিক ভাবেই সাবধান হয় ধরে 
নিয়ে রবীন্দ্র সদনের স্থটু পরিচালন! ব্যবস্থার একটি ছক কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। 

স্বাভাবিক ভাবেই নাট্য পরিচালক তথা ব্যবস্থাপক হিসাবে উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন রবীন্দ্র 
সদনের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রথম প্রয়োজন । নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মত সর্বজনমান্য কেউ 
থাকলেও ন। হয় কথ! ছিল কিন্ত ব্মানে কোন নট-পরিচালকই যখন যে দাবী করতে পারেন ন৷ 
তখন পরিচালক নির্বাচন পর্বটার কথা প্রথমে না ধরে শেষে ধরতে চাইছি। 

প্রথমেই ধরা যাক কার্ধনির্াহক সমিতির কথা । এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করতে 
হবে। নির্বাচকমগ্ডলীকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভাগ করতে হবে যেমন অভিনেতাদের জন্য, 
নাট্য পরিচালক ও প্রয়োগ প্রধান, দৃশ্য ও মঞ্চকল্পক্ক, আলোক গ্রক্ষেপক শব নিয়ন্ত্রক প্রসৃতির জন্ত 
হিসাবমত নিদিষ্ট সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করতে দেওয়া হবে। এছাড়া] নাট্য সমালোচক, নাট্য 
রসিক প্রভতিদেরও উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে । যেমন থাকবে সরকারী প্রতিনিধি। এরা 
সকলে মিলে রবীন্দ্র সনের কর্মপরিচালনার রূপরেখা ছকে দেবেন। আর ব্যয় স্থদ্ধে বিভিন্ন 
ব্যবস্থাবলীও এরাই গ্রহণ করবেন। 

নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি (এক বা একাধিক)কে নির্দিষ্ট 
কালের জন্ত নিয়োগ করবেন। এই কাল সময় দ্বারা নিকূপিত বা নাটক বিশেষ ছার! নিরূপিত 
হবে। তবে বোধ হয় নিই সময়ের জন্য নিয়োগই সমীচিন হবে কারণ তাহলে নিশ্চিন্ত মনে 
তিনি তার ইচ্ছামত নাট্যায়ন করতে পারবেন প্রয়োজন বোধে সহযোগী ও সহকারী পরিচালকও 
নির্বাচিত করা যেতে পারে । পরিচালক প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ সদস্যদের মধ্য থেকে আলোক 
সম্পাত, শব্ধ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্ত লোক বেছে নিতে পারবেন। 

পরিচালকের নাট্য নির্বাচন, ভূমিকা বণ্টন প্রভৃতির কাজে নিরংকুশ স্বাধীনতা থাকবে। 
তবে কার্ধনর্বাহক সমিতি কি ধরণের নাটক করলে ভাল হয় বা বাংলা নাট্য সাহিত্যের পূর্ণরূপ 
রেখা অন্নধাবনের জন্ত কোন কোন নাটক কিভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে পরি- 
চালককে তাদের চিন্তিত মতামত জানাবেন। তবে গ্রহণ বা বর্জন সম্পূর্ণতঃ পরিচালকের 
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ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল থাকবে । 

কার্ধনির্বাহক সমিতি নাট/)শিক্ষা তথা নাট্যসহযোগিতার বিভিন্ন অংগ সম্বন্ধে একটা 
শিক্ষাক্রমও স্থাপিত করবেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের সাহায্যে তা কার্ষে রূপাস্তরের জন্য সচেষ্ট 
হবেন। 

বিভিন্ন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ সভ্যরা নিজেদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে পারম্পরিক আলোচনার 
মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবেন। আলোক সম্পাত, শব প্রক্ষেপণ, মঞ্চকল্পনা এমনকি 
সমালেচনারও নির্দিষ্ট মাত্র প্রতিষ্ঠা সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে বলেই মনে হয়। তবে এর জন্ত রবীন্দ্র 
সদনের নিজস্ব মুখপত্র থাকা দরকার । 

এবার আসা যাক পরিচালক নির্বাচনের প্রশ্নে । সাধারণতঃ প্রয়োগকর্তা বা পরিচালকরূপে 
ধার! স্বীকৃতি লাভ করেছেন, পরিচালক তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন। তবে অবস্থা ও 
ক্ষেত্র বিশেষে অন্তান্ত বিশেষজ্ঞদেরও পরিচালক নির্বাচিত করা বাবে । 

প্রথমতঃ পরিচালক পদ গ্রহণেচ্ছুদের নাম আমন্ত্রণ করা! হবে, তারপর একক হস্তাস্তরযোগ্য 
ভোটের সাহায্যে প্রার্থীদের বাছাই কর! হবে। সর্বনিয়্ সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী (এক বা 
একাধিক) প্রতিবার বাদ যাবেন যতক্ষণ না দু'ঞন মাত্র প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন । এই ছু'জনের 
সরাসরি প্রতিদ্বন্বিতায় ধিনি জয়লাভ করবেন তিনিই হবেন পরিচালক। তার কর্মকাল অন্ততঃ 
তিন বছর হওয়া বাঞ্চনীয় এবং মাত্র একবার তিনি পুনণিবাচনের অধিকার পাবেন। অবশ্ঠ অন্ত 
একজন পরিচালকের পর পুর্ববীঁ পরিচালক আবার নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন । 

এতে নাট্য পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ যেমন গড়ে উঠবে, তেমনি সময় পাওয়ায় 
পরিচালকের পক্ষে সু কার্ধক্রম অনুদরণ সম্ভব হবে । 

এ ছক সম্বন্ধে নাট্যরসিকর। কি বলেন জানার আগ্রহ রইল। সেই সব আলোচনার পরি" 
প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সদন তথা বাংল নাট্যশালার. ভবিষ্যত পথ ও মত সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা 
রইল । 


রবি মিজ 


আক্লোভুনা 


সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ও ইতিবৃত্ত 


ইদ্রানীংকালে নানা দেশের সাহিত্যরুতির মধ্যে যে আধুনিক মননের ইঙ্গিত হামেশাই পাওয়1 যায় 
এবং থা নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বিতর্কের সীমা নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, তা বোধ হয় হাল 
আমলেরই বিশেষত্ব-উনবিংশ শতাবীর মধ্যপাদ্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপার্দের সাহিত্যিক 
মননের মধ্যেই এই আধুনিক বিচিন্তা মহীরুহের বীজরোপন ও ফলন । অর্থাৎ কম বেশি একশ' 
বছর। কিন্ত সাহিত্যে আধুনিকতার ইতিহাস যে কতদূর অতীতে প্রসারিত--থুঃ পূর্ব পঞ্চম 
শতাবীতেও যার পরিচয় পৃথিবীর নান] দেশ ও নান] জাতির প্রাচীন সাহিত্যন্থ্টির মধ্যে ছড়িয়ে 
রয়েছে, সে সম্বন্ধে একালের সাহিত্যিকরা যথাযথ অবহিত নন বললে অন্তায় হয় না। বিশেষ 
করে আমাদের বাংলা সাহিত্যের লেখক ও ভাষ্যকারদের সম্বন্ধে এ রকম অনুযোগ অনায়াসেই 
করা চলে। এঁদের দৃষ্টি ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের সাহিতাক গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
বস্তুতঃ উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর “ক্টিনেন্টাল সাহিত্য অনুধাবনের মধ্যেই তা পরিসীমিত। 
ঘেটস্‌, এলিয়ট, স্পেগ্ডার, গেভম্‌ ও ম্যাক্নিসের সাহিত্য কৃতিত্বে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সীমানার 
মধ্যেই এদের চলাফের1। কিন্তু বর্তমান “কট্টিনেপ্টাল' সাহিত্যিকদের পূর্বস্রীরা, যেমন চসার, 
বা্ণস্‌, মিপ্টন ও ভোন-_যাদদের মননের মধ্যেও যে আধুনিক চিন্তার বীজ উপ্ঠ ছিল বা প্রাচীনতম 
গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যিকদের ভেতরও যে পথিকৃৎ শ্রষ্টা ছিলেন সে বিষয়ে এ কালের বাংল! 
সাহিত্যিকর! ঠিক অবহিত নন। বাংল! সাহিত্যিক বলছি, এই কারণে যে, বিশেষ করে বাংল! 
সাহিত্যে যেটুকু আধুনিক ভাবনার স্কুরণ দেখা যাচ্ছে এবং যা নিয়ে আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে 
কুট সাহিত্য বিচার চলছে, তা ওই ফ্রান্স-ইংলগ্ডের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন গ্রীক ও 
লাতিন সাহিত্যেও যে কেউ কেউ সমকালীন অন্ুভাবনায় দিশারী বলে গণ্য হতে পেরেছিলেন, 
বাংলা সাহিত্য ভাষ্যকারের রচনায় কোথাও তার উল্লেখ পাওয়৷ যায় না। খুঃ পূর্ব প্রথম 
শতাবীতে সিসেরে! ( ১০৬--১৪৩) আধুনিক ও প্রাচীন চিস্তার বিভিন্নতা লক্ষ্য করে [০৪৪৪ 
০০৮] বা ০০$৩:০) লাতিনে যার শবগত অর্থ “আধুনিক' ব্যবহার করেছিলেন। তারও অনেক 
আগে এরিষ্টোফিনিস্‌ (খৃঃ পূর্ব ৪২৩) তার “ক্লাউড নামক নাটকে এমন একটি দুশ্তের অবতারণা 
করেছেন যাতে সাহিত্যে আধুনিক ও প্রাচীনের দ্বন্ব যেমন কৌতুকপূর্ণ তেমনি ইনঙ্গিতপূর্ণ। 
দৃহটিতে এখেন্স নগরের অধিবাসী একজন পিতা ও তার পুত্রের মধ্যে আধুনিক ও পুরাতনের 
সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে কলহদৃশ্ের ুন্দর বূপায়ণ রয়েছে । পিতার সঙ্গে পুত্রের মতাস্তরের 
কারণ, পুত্র কবি সাইমনডাইসকে কবি হিসাবে অতি নগণ্য ও কাব্যে তার বক্তব্য যুক্তিহীন ও 
অকিঞ্চিতকর বলে নিন্দা করেছিলেন। পুত্র প্রমাণ স্বরূপ সাইমনডাইসের 'এসকাইলাস' কাব্যগ্রস্থের 


১৩৭৪ ] সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ও ইতিবৃত্ত ২৫১ 


নামোল্পেখ করেছিলেন । পিতা পুত্রের মৌখিক কলহ শেষ পর্ধস্ত হাতাহাতি সংঘর্ষে গিয়ে গ্ীড়ায়। 
এরিষ্টোফিনিসের নাটকে বণিত এই কলহঘৃশ্টি নতুন সাহিত্য চিন্তা ও পুরাতন সাহিত্য চিন্তার 
প্রাচীনতম নিদর্শন বল] যায়। অবশ্ত স্বাভাবিক কারণেই এরিষ্টোফিনিস নতুন চিস্তাকে আমল 
দেন নি। কারণ বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রাচীন পন্থী সাহিত্যিক। 'ক্লুডিভ' 
নাটকের এই দৃশ্য ছাড়া 'ফ্রগল” নামে আর একখানি নাটকের নাম করা যেতে পারে যার 
মধ্যে এসকিউলাস ও ইউরিপিডিসের তীব্র বিতর্কের একটি দ্বশ্য আছে। এখানেও এরিষ্টোফিনিসের 
বিজয়মাল্য এসকিউলাসকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইউরিপিভিসকে নিজের বক্তব্য বলবার 
সুযোগ দিয়েছেন এই ভাবে £ 

আমি এইরকমভাবেই আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করতে চাই যুক্তি নন্যাৎ করেও, কারণ আমি 
চাই আমার পাঠকরাই আমার বক্তব্যের ভেতর থেকে যুক্তি টেনে বার করুক এবং জেনে নিক 
“কেন” এবং “কেমন করে” । আবার এম্‌কিউলাসের আধুনিকদের সম্বন্ধে গ্রাস্গিক উত্তরও পাওয়া 
যাচ্ছে এই রকম £ শ্রষ্টা এবং স্থষ্তির পক্ষে এর পাপের অন্ত নেই,_-কী সব ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত দৃশ্টেরই 
না অবতারণা করছে ! 

অবশ্ত এও লক্ষ্যপীয় যে, এরিষ্টোফিনিসের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য 
দৃষ্টির ব্যাপারে নতুন ও পুরাতনের মতভেদট] খুব উগ্রভাবে স্পষ্ট নয়। কেননা তারা তখনও 
প্রাচীন বা কষেমী সাহিত্য ধারণ! থেকে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে বিচ্যুত করতে পারেন নি। 
তবুও একথা সত্য যে, খুঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাবীর ভেতরই সাহিত্যে আধুনিকতা বা হাওয়া! বদল 
বলতে যা! বোঝায় তার প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই দময়েই আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাটীন 
পাঠাগারের অধ্যক্ষ এরিষ্টারকাস ( খুঃ পূর্ব ২১৭-১১৫ ) হোমারের সঙ্গে পূর্বোন্লিখিত ৪6০7০ 
নামক আধুনিক সাহিত্য গোঠীর তুলনামূলক সমালোচনা কারছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষাগুলির 
মধ্যে লাতিন ভাষায় রচিত সাহিত্য কৃতিতে স্পষ্ট একট] এঁতিহাসিক কাল পর্যায় লক্ষ্য কর! যায়। 
ইতিহাসে ইনিয়ান কালের ভাবনার সঙ্গে 2৪০$০:০| দের বিভেদ যেমন স্পষ্ট আবার পরবর্তী 
অগষ্টান যুগের সঙ্গেও তেমনি লক্ষ্যণীয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খুঃ দ্বিতীয় শতাবীতে এসেই আমরা! 
প্রথম এই প্রাচীন ও আধুনিক দাহিত্যিকদের এতিহাদিক পারম্পর্ধের সঙ্গে ররাপরি পরিচিত হতে 
আরম্ভ করি। এগ্টনাইনের যুগেই প্রথম পাওয়া যায় সিসেরোর য০০%০:০$ এর রূপাস্তরিত লাতিন 
শব [9০$০:৩। এই [য9০$010] শবটির উত্তব ও বহুল ব্যবহার তৎকালীন সাহিত্য সমীক্ষায় 
দিকদর্শী বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই একটি শব্ধ সাহিত্য বিচারে সকল সময়েই দ্বি-অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন লেখক ও নতুন রচনাশৈলি ছুই-ই বুঝিয়েছে। তখনও পর্বস্ত কিন্ত 
“মডার্ণাস" এই নতুন লাতিন শব্দটির আমদানী হয় নি। 29০$০:2058 শব্দটি দিয়েই নতুন ও পুরাতন 
সাহিত্যের বিভেদ বিচার বেশ নুষুভাবেই চলে যাচ্ছিল। 'মহাপত্ডিত ইরাসমাস লেখক ইকুইনাসকে 
“৪০$91607) ০০320০০৮ অর্থাৎ বিশিষ্ট আধুনিক লেখক বলে প্রশংসা করেছিলেন। এই কালে 
যে লেখকই নতুন রচনা এশেলী গ্রহণ করেছেন তাঁকেই 9০6০1০8৪ বলে চিহ্িত করার রেওয়াজ 
ছিল। বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 29০6০:098--( আধুনিক ) শব্ষটি আবার এক নতুন তাৎপর্য বহন 


২৫২ সমকার্গীন [ভান্ত 


করতে গুরু করলে কিছুদিন পরেই। আলাস গেলিয়াস (১৩* খুঃ) এই স্থত্রে প্রথম 018881০, কথাটি 
ব্যবহার করেন। যে সমস্ত লেখক বৈয়াকরণের প্রাচীন স্বত্রগুলি তাদের রচনায় হথাযথ ব্যবহার 
করতেন, এবং কোনো কারণেই স্ুত্রের নির্দেশ অমান্ত করতেন না, অলাস গেলিয়াস তাদেরই 
তাদেরই “ক্লাসিক? বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করেন। আবার মজার ব্যাপার এই যে, সেই 
সময় এই ক্লাসিকর! প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বলে স্বীকুত হতেন। প্রমাণ আছে সাভিয়ার প্রাচীন 
সংবিধানের নির্দেশে নাগরিকদের পাচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হতো! । এর পর খুঃ যষ্ট শতাবীতে 
লাতিন মভার্ীদ শবটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। লাতিন (“মডো”-70098০) ইংরেজিতে 
( “নাউ'-7০৬ ) অর্থ বহন করে। সাহিত্যিক ক্যাসিভোরাস (খুঃ ৪৮০-৫৮০) তার “ভ্যারি? 
নামক সথচিস্তিত পত্র সম্ধলনে “মভার্ণাস--এই শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন। শার্লামেনের 
রাজত্বকালেও আধুনিক্দের চিন্তাভাবনার পক্ষে খুবই অনুকুল ছিল। এই কালকে লক্ষ্য করে 
বিশিষ্ট অধ্যাপক কার্টিয়াস যস্তব্য করেছেন £ লাতিন থেকে উদ্ভূত এই “মডার্ণ” শবটি পরবর্তী 
প্রাগ্রসর সাহিত্য মননের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি মুল্যবান দান। কিন্তু তা হলেও খৃঃ উনবিংশ 
শতাব্দী পর্বস্ত মডার্ণ শবটি ঠিক কায়েম হয়ে বসতে পাঞ্জেনি। বিচ্ছিন্ন সময়ে কোনে। কোনো 
লেখক সন্বদ্ধে বিক্ষিত্ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বোন্মিথিত সাহিত্যিকদের কেউ কেউ শকটি ব্যবহার 
করে থাকলেও তার প্রভাব রসিক মনে খুব ব্যাপক হয়নি। তখনও সাহিত্যে আধুনিকতার 
ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলে ৬৭৫ ুষ্টাবকেই আধুনিকতার প্রারস্তকাল বলে মানতে হবে। পাশ্চাত্য 
ইতিহাসে ১৪৫৩ খুষ্টাঝে কনস্টার্টিনোপলের পতন কালকেই সাহিত্যে আধুনিক যুগের উদযোগ 
পর্ব বল হয়েছে। কারণ এই কালেই প্রথম এবং স্পষ্টভাবে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি-- 
সবকিছুই ঢেলে সাজবার একট] সাজ সাজ রব উঠেছিল । সব কিছুর ওলটপালটের এই আন্দোলনও 
আনুসঙ্গিক চেতনাকেই পণ্ডিতের রেনেন্স! (চ897:81889706 ) বা নবযুগ বলে অভিহিত করেছেন। 
অর্থাৎ সমস্ত কিছু পুরাতন থেকে নবতর চেতনার দিকে মুখ ফেরাবার গ্রচেষ্টার একটা স্থচন!। 
কিন্তু তা সেও এই রেনেন্স! যুগের নবতর চেতনাও উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চেতনার মধ্যে 
একট বিরাট পার্থক্য থেকে যাচ্ছে ষা নাকি খুবই বিচিত্র। ছুই ক্ষেত্রেই “মডার্ণ, কথাটি প্রযোজ্য 
হলেও কার্ধতঃ বিভিন্ন অর্থ বহন করে। ইউরোপে রেনেস্স যুগের আধুনিকতা বলতে মধ্যযুগীয় 
সাহিত্য, দর্শন, কলার সঙ্গে প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষ বোঝায় বার কারণ এই মধ্যযুগীয় বোধ সমস্ত 
প্রাচীন বোধের বিরোধী এবং যা নাকি রেনেস। সমাজে জাত্য নয়। বিষয়টা আরে! স্পষ্ট হয় 
ষদদি পাহিত্য ভাবনায় ইতালীয় রেনেসীর তথ্য ও অর্থ যথাযথ অনুধাবন করা যায়। তা করলে 
দেখ যাবে ইতালীর সাহিত্য, কল।, দর্শন গ্রভৃতিতে প্রাচীন ধ্যান, ধারণা, মত, রীতি ও পন্থার 
নব উজ্জীবনই হচ্ছে রেনেসসার মহৎ উদ্দেস্ত | কিন্তু নবচেতনার এই জটিল পথ পরিক্রমণ সত্বেও একথ। 
স্বীকার করতেই হবে ষে, ইউরোপের রেনেসীই পরবর্তী আধুনিক চিস্তার পোষক হয়েছে। বেশ 
কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে এসে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে এই “মভার্ণ” বা আধুনিক 
শবটি বিশিষ্ট অর্থবাহী হয়েছে। এই কালেই শব্ঘটির এক বিশেষ মুল্য সাহিত্যে ত্বীকৃতি পেতে 
জারস্ত করে। প্রমাণ হিসেবে কবি পোপের কাছে লেখা সুইফটের পত্রাংশ উল্লেখ করলেই যথেষ্ট 
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হবে বলে মনে করি। সুইফট লিখছেন £ গণ্য ও পদ্কে ( একালে ) বিচিত্র, বিরক্তিকর সংক্ষিপ্তকরণ 
এবং অদ্ভুত আধুনিকতা! | রাসকিন ছুঃখ করেছেন এই বলে যে আধুনিক লেখকরা খুষ্টানধর্ের 
বিরোধী আর সাহিত্যিক গ্রোট নিন্দা করেছেন এই বলে ষে, আধুনিকরা মহান ক্লাসিকবোধের 
শত্র। থুঃ পূর্ব ৪২৩ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যস্ত সাহিত্যে আধুনিকতার 
ইতিহাস সমীক্ষা! করেও কিন্তু এই আধুনিকতার নির্দিষ্ট কোনো গ্রারস্ত কাপের হদিস পাওয়া যাচ্ছে 
না। কারণ কোন শতাবীব ঠিক কোন সালটি যে এই আধুনিক চিন্তার ক্ষরণ কাল, তা ঠিকমত 
নির্ণয় কর] আজ পর্ধস্ত সম্ভব হয় নি--সম্ভব হয় নি জানা কোন বিশেষ সাহিত্যিক গতাহগগতিক 
থেকে বিচ্যুত এই বিশিষ্ট মানপিকতার প্রথম প্রবক্তা । রোম গ্রীসের কৃষ্টির জটিল বন্ধন থেকে মুক্ত 
করে, ইউরোপের একক ও আধুনিক চেতনার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করতে পারলেই বর্তমান সাহিত্য 
ভাবনায় প্রাচীন ও হালের গোলযোগ হয়তো কিছুট। মিটতে পারে । আর তা নির্ণয় করতে 
অবশ্য রেনেসার পরবর্তীকালের মধ্যেই আমাদের অনুসন্ধান কার্ধ চালাতে হবে। কিন্তু কাজটি 
অত সহজ নয়। বনু বহু সাহিত্য গবেষক এ কাজে হার মেনে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ 
মূলতঃ সাহিত্যে “আধুনিকতা শবটির সংজ্ঞা নিয়েই গোলযোগ বেধেছে । সেই জন্যেই এ সম্বন্ধে 
সঠিক একটা রায় কোনে! সাহিত্য বিচারকই দিয়ে উঠতে পারছেন না। দিলেও সকলে তা৷ 
মানতে রাজি হচ্ছে না। অনুযোগ গুঞ্জরণ থেকেই যাচ্ছে । যাই হোক, এরকম অবস্থায় আপাততঃ 
আধুনিক শব্দটির তাৎপর্য এলিয়টের বিগ্লেষণের মধ্যে কতকট] স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি 
বলছেন £ আমাদের সভ্যতার এই পর্বে কবির! অনিবার্ধ কারণে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য কারণ আমাদের 
সভ্যতার চালচলনের মধ্যে এমন একট! জটিল ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা নাকি আমাদের পূর্বস্থবীদেনধ 
সভ্যতায় কোনে। কালেই ছিল না । ফলে একালের লেখকদের কিছু না কিছু জটিল, রহশ্যবাদী 
ও অন্তমুখীন হতে হয়েছে । অনিবার্ধ কারণেই তাদের লেখাকে রূঢ় ও আত্মনিষ্ঠ হতে হয়েছে, 
বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করতে । একালে সাহিত্য অতিবাস্তবিক, অবচেতনিক ও পরাবাস্তবিক বলে 
যে সমস্ত অনুভূতির ব্যপক ক্ফুরণ দেখা যাচ্ছে, তাকেই ইঙ্গিত করে এলিয়ট এইরকম মন্তব্য 
করেছেন। আবার ম্যাথু আরনভ্ডের সমীক্ষা সাহিত্যে আধুনিকতাকে অন্ত এক বোধে সম্মুখে 
এনে হাঞ্জির করেছে । তার মতে হাল ও পুরাতন সাহিত্যের চিন্তার সংঘর্ষের ফলশ্রুতি হচ্ছে 
আধুনিক মনন। ট্টিফেন স্পেগ্তার ঠিক এই কথাই বলেছেন £ প্রাচীন ও পুরাতনের চিন্তা হু্বই 
হচ্ছে আজকের এই আধুনিকতার ভিত্তি-প্রস্তর | এর ওপরই ভর করে উঠেছে নানা আকারের 
সৌধ, হম্ম্য-বিচিত্র সব কারুকাধ্য মণ্তিত। আবার তিনি এও বলেছেন ষে, এ এমন একট! সম্কট 
যার মধ্যে আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সমস্ত কিছুই অনিবার্ধরূপে জড়িয়ে পডেছে। সে 
যাই হোক, আপাততঃ আমাদের সাহিত্য মননে আধুনিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে, এই আধুনিকত| যদিও আমাদের সাহিত্যে নতুন আমদানী বলে মনে 
হয্--যা নিয়ে এত তর্কবিতর্ক--ফলে কোনদিনই তা বর্তমান বিংশ শতাবীর একক দাবি বলে 
স্বীকার করবে না। এরিষ্টোফিনিস্‌ থেকে ট্টিফেন স্পেগ্তার কিংবা কালিদাস, ভব্ভূতি থেকে 
একালের আধুনিকতম কোনে সাহিত্যিকই তাদের সাহিত্য কৃতিতে নিজেদের আধুনিক মননের 
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অরষ্ট। প্রবর্তক বলে প্রমাণ করতে পারবেন না । ম্যাথু আরনজ্ড ঠিকই বলেছেন যে, স্বপ্রাচীন 
গ্রীক সাহিত্যিক থুসিডিভিস্‌ তার সমকালীন সাহিত্যিকদের কাছে যে অর্থে আধুনিক ছিলেন; 
ঠিক সেই অথেই আবার মধ্য যুগের পাঠকদের কাছেও তিনি অভিনবত্বে আংশিকভাবে আধুনিক 
বলে শ্বীকুত হয়েছিলেন। কালের পশ্চাদপটে এইভাবেই আমরা বিহারীলাল, বঙ্ধিমচন্দ্র 
মাইকেল। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত জীবনানন্দ এবং আরো! অনেক নতুন বূপ দেখেছি। কিন্ত 
সেইরূপ কোনে! কালের মধ্যেই 9661০ থাকে নি। নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে শুধু নয়, 
নতুনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টায় তাদের প্রত্যেকেই এক একজন বিশিষ্ট অংশীদার। আজকের নতুন 
আগামীকালের চোখে পুরাতনের পরিচয়বাহী। পৃথিবী থেমে থাকে নি। থেমে থাকছেও না। 
কখনও থেমে থাকবেও না। সে চলেছে, অবিরামভাবে চলেছে এবং চলবে । এই বিরামহীন 
চলার পথে আমর! সবাই পথিক মাত্র। প্রতিটি বাকের দ্রিকে চোখ রেখে চলার সাধ্য কারো 
নেই। কিছু সময়ের গণ্তীতে কিছু পথের পরিচয় অনেক কথাকার তাদের মনের পটে এমনভাবে 
একে রেখে গেছেন এবং যাচ্ছেন যে, তাই ভবিষ্তকালের কাছে সাময়িক সাহিত্যিক পথ 
পরিক্রমণের দিশারী বলে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যে এই নব নব নির্দেশনার চিহ্ৃগুলিই 
আধুনিকতার প্রতীক। তা কোনোদিনই কালের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবন্ধ নয়। প্রাচীন লাতিন 
সাহিত্যের আদিপর্বের সেই “০৪6০০ 705, বা 47০6৪:০১”-_(আধুনিক) দের অলক্ষ্যে চলাফেরার 
ধবনি শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের একালের আধুনিক সাহিত্য গুঞ্তনের মধ্যেও প্রাচীন 
লাতিন সাহিত্যের সেই 2০996997০৮1 বা 209০66:০1 দের বিস্বৃত ইচ্ছা মিশে আছে--কান পাতলেই 
শোন। যায়। খৃঃ পূর্ব ৪২৩ এর সেই অনুনয় আজকের সাহিত্যরসিকদের সহৃদয় হৃদয় দুয়ায়ে ঘা 
দিয়ে ফিরছে । এই ঘা দেওয়ার শেষ নেই ? মনে হয় সাহিত্য সুষ্টির অস্তকাল পর্বস্ত এই ঘা দিতেই 
থাকবে । এবং এই একই শব্ধ ফিরে ফিরে নানা সরে শুনতে পাওয়া যাবে অনাগত অনেক 
শতকেই। 


বিদ্যুৎ মৈত্র 


সহাল্লো চু লা 


বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) সংক্ষেপিত সংস্করণ ॥ লেখক-_সমবায়-সমিতি। ৭৩ বি, 
শ্টামাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় রোড, কলিকাতা-২৬) মুল্য-১৮২। 


১৩৫৬ বঙ্গাঝের শরৎ কালে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের “বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ধ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বাংলার ইতিহাস বিষয়ে ইতিপূর্বে যে সমস্ত গ্রস্থাদি লিখিত হইয়াছে তাহা প্রধানত: বাঙলার 
রাজবৃত্ত। রাজ! ও রাজকর্মচারীদের খাসন ও উত্থান পতনই ইহাদের মুখ্য বিষয় ছিল। যাহাদের 
লইয়! বাংল! দেশ বা বাঙালী জাতি তাহাদের ভূ্ঈকা এই সব গ্রন্থে ছিল গৌণ। বাঙ্গালী জাতির 
সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপকারীরূপে নীহাররঞ্ন এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে প্রচুর 
অভিনন্দন লাভ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাঁচার্য ডঃ যদুনাথ সরকার মহাশয় লেখেন 
“বাঙ্গালী জাতি কিরূপে তাহার এখনকার বিগ্যা-বুদ্ধিৎ আচার ব্যবহার, চিত্র ও জীবন প্রণালী 
লাভ করিয়াছে, কত শতাব্দীর বিচিত্র অভিব্যক্তির ফলে, এবং কোন্‌ কোন্‌ বাহিরের ঘাত- 
প্রতিঘাতে আর ভিতরকার উৎসের প্রবাহে বাঙালী ও বাংল] দেশ আজিকার এই আকার ধারণ 
করিয়াছে, এই সব কথা জানিবার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক এবং এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই 
ইতিহাসের চরম গৌরব ও সার্থকতা । অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের এই মহাগ্রস্থে এই চেষ্টা কর! 
হইয়াছে এবং সে চেষ্টা অসামান্ততা লাভ করিয়াছে ।***ইতিহাসের কথ ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের 
দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্ধপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস বিষয়েই শুধু 
নয়, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাপ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে 
রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লিখেন নাই ।.**বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্রনের অটুট নিষ্ঠা 
ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির সজীব বৈশিষ্ট্য, ক্্ম অন্তৃষ্টি, উচ্চন্তরের বস্তনিষ্ট-কল্পনা 
এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রস্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের 
জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ।” শিক্ষিত বাঙালীর নিকট স্থপরিচিত, আচার্য 
যছুনাথের আশীর্বাদ ধন্ত ও রবীন্্রপুরস্কার সম্বধিত 'বাঙালীর ইতিহাস" গ্রস্থের সম্বন্ধে আর নৃতন কোন 
কথা বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। 

এই পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশ কালে ভূমিকায় আচার্ধ যছুনাথ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে 
বহুল প্রচারের জন্ত এই গ্রস্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সলভ মৃল্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি 
আরও মন্তব্য করেন যে ইহার ইংরাজী সারাংশ গ্রকাশও কর্তব্য । 

১৩৫৯ বঙ্গাব্ধে বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব ) এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল 
এই পুস্তক অপ্রকাশিত থাকার পর বর্তমানে লেখক সমবায় সমিতি আলোচ্য সংস্করণটি মূল পুস্তকের 
সংক্ষেপিত সংস্করণরূপে প্রকাশ করিয়! বাঙালী পাঠক সমাজের সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। 


২৫৬ সমকালীন [ভান্্র 


পরল্লোকগত. আটার্দ যহুনাথের-ইচ্ছ! পুরণের নিমিত্ত বাঙ্গালী জাতির ধন্তবাদও তাহাদের প্রাপ্য | 
_ এই সংস্করণ প্রকাশে ্লীহাররঞ্চনের সম্মতি ও সহযোগিতা ও বিশেষ আনন্দের বিষয় । 

আলোচ্য সংস্করণটি; লেখক সমবায় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোৎন্সা সিংহ রায় কর্তৃক 
নংক্ষেপিত হইয়াছে, তাহাকে এই সংস্করণের সম্পাদক বল! যাইতে পারে। সংক্ষেপীকরণের 
ব্যাপারে সিংহ রায় মহাশয়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, মূল গ্রন্থের তথ্য ও বক্তব্য এমন কি ভাষাও 
অবিকুত' রাখার কঠিন কাজে তাহার কৃতিত্ব ও সাফল্য বিশ্ময়জনক। ধাহারা বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
পূর্ববর্তী সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও পূর্ব আলোচ্য সংস্করণের সহিত ইহার 
পার্থক্য নির্ধারণ বিষয়বস্তর বিচারে স্থগম হইবেনা, ছুইটি সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মুল্যের বহিরজ 
বিচারেই আপাতঃ দৃষ্টিতে এই পার্থক্য ধরিয়া ফেলা সম্ভব। মূল সংস্করণের প্রয়োজনীয় অংশের 
মধ্যে গ্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থপপ্রীর অভাবটিই লক্ষ্য করা গেল। 

আলোচ্য সংস্করণটি প্রকাশের জন্ত প্রকাশন সংস্থাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাইয়। তাহাদের 
দৃষ্টি আচার্ধ যতনাথের দ্বিতীয় অভিলাষের প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতে পারে । লেখক সমবায় সমিতি 
ডাঃ নীহাররঞ্জনের সহযোগিতা ও সম্মতি লইয়৷ এই পুস্তকের একটি ইংরাজী সারাংশ প্রকাশ কি 
করিতে পারেন না? আশাকরি এই প্রস্তাবটি তাহার| বিবেচন! ক্রয়! দেখিবেন। 

“বাঙালীর ইতিহাস-_আদ্দিপর্বে” মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাল পর্ধস্ত বাঙালী জাতির 
বাস্তব ও মানসিক অভিব্যক্তি অতি নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে । এই পুস্তকের প্রকাশ কালে 
আচার্য যদ্বনাথ আশীর্বাদ সহকারে এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বাকী ছুই খণ্ডে (মৃ্নলমান 
ও ইংরাজ অধিকার কালে) বাঙালীর ইতিহাস রচনাও নীহাররঞ্চন তাহার প্রতিভা ও অধ্যবসায় 
বলে সম্পন্ন করিবেন। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়ে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রথম খণ্ডের অভাবিত সাফল্য 
সত্বেও নীহাররঞ্ন বিষয়াস্তরে ব্যস্ত থাকিয়! এই পুস্তকের বাকী খগ্তগুলি রচনায় ও প্রকাশে তৎপর 
হন নাই। পরশাপন সত্বেও মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার কালে বাঙালী জাতির প্রতিভা ও 
কর্ষোদ্দীপন। তুঙ্গ ম্পর্শ করিয়াছিল। সেই গৌরবময় অভীতের হৃদয়গ্রাহী ও বস্ত-নিষ্ঠ বিবরণ রচনার 
দুর্লভশক্তি ও মণীয! যে নীহাররঞ্নের সহজাত তাহার পরিচয় তিনি নিজেই বাঙালীর ইতিহাসে 
আদিপর্বে দিয়াছেন। মণীবী এতিহাসিক টয়েনবী বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া! আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বনাশের মুখে দণ্ডায়মান ও রাজনৈতিক চক্রান্তের 
নাগপাশে বিভ্রান্ত ধ্বংসোম্মুখ বাঙালী জাতি তাহার গৌরবমর সন্ত অতীতের. একটি পূর্ণাজ রূপ-রেখা 
দেখিতে পাইলে হয়তো! আর একবার জগৎসভায় নিজের যোখ্যস্থান বুঝিয় লওয়ার প্রেরণা পাইত। 


অশেষ প্রত্যাশার সঞ্চার করিয়াও নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপটি এখনও জাতির 
হন্ডে তুলিয়া! দেন নাই, ইহা! আমাদের ছূর্ভাগ্য | .বয়সসত্বেও নীহাররঞ্জন এখনও বুদ্ধ হন নাই। 
চির-তরুণ, কর্ম-চঞ্চল নীহাররগ্রনের হ্বদেশ ও শ্বজীতিয় প্রেম আর একবার উদ্দীপ্ত হইয়] তাহাকে 
বাঙালীর ইতিহাসের বাকী দুই অধ্যায় রচনায় প্রবৃত্ত করুক-_-আমাদের ইহাই প্রার্থনা । এই খণ্ড 
ছুইটি রচনারঅনুর্কুল পরিবেশ হ্যর দায়িত্ব বাংলার পাঠক সমাজেরও আছে । তাহারাও এ সম্বন্ধে 
অবহিত হইলে কাজটি অচিরেই সম্পন্ন হইতে পারে। ্‌ 

| গৌরাঙগগোপাল সেনগগু, 
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প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ- 
নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে 
এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করারপর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, 
লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নান! শাখায় প্রসারিত 
হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে। 
জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ 
থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে 
কোম্পানির জন্ক গ্রে একশো! মাইল রেলপথ স্থাপন 
করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্প্যনির প্রচুর 
সুখ্যাতি এবং আধিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই 
হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি ঢালাই কারখান৷ 
স্বাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট 
কারখানার এই হল গোড়াপত্তন । 


' মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির 
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পূর্ব রেলওয়ের প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন “এক্সপ্রেস” 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য হুল ভারতীয় রেলওয়ের জঙ্গ 
নিম্িত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। 
১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পধন্ত বার্ন কোম্পানি 
থেকে ৫৮০০*-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের 
মালগাড়ি এবং ১,১২০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ, ' 
দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা 
হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ. ৷ 
তৈরি করার জগ্ত হাজার হাজারটন ইম্পাতের কাঠামে! , 
বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে। 


স্বার্ভিল শ্বার্স 
নিনন্মিক্েভ্ভ 


ঞজ মার্টন বার্ন হাউস, 
৯৯ মিশন রো, কলিকাড়। 


শাখা। আয়া দিল্সী - খোকা »কানপুর পানা 
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নারায়ণ দত্ত 


ভারতবর্ষে বসে সেকালের অর্থ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার গোটা ছবি পাবার 
নির্ভরযোগ্য কোন উপায় নেই। কেননা, যেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে; মাত্র আড়াইশ' 
বছর আগেকার বাংলা দেশের ইতিকাহিনী গড়ে তুলতে হবেঃ তাতে খাদ এত বেশি, যে তাকে 
গিন্টি ছাড়া অন্ত কোন সোনা বলে চালান শক্ত । এ সময়ের যাদব আকর তথ্য সে সবই 
বিদেশী পর্যটকদের ডায়ারি, নয় ভ্রমণকাহিনী--যাঁতে তাদের ব্যক্তি চিস্তা মিশে প্রায়শঃই সত্যকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে । তাছাড়া তারা নিজেদের গাওনা যতটা] গেয়েছেন, এদেশের মানুষের 
কথা ততটা বলেননি । বলার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ এই দ্বিশী লোকেদের কথ! 
বাদ দিয়ে এদেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টার মত বিড়ম্বনা! আর কিইব। হতে পারে! 

অথচ দ্িশী লোকদের লেখা সেকালের ইতিহাসের মালমশল। বিশেধ কই? কিছু 
কাব্যকাহিনীর ফোকরে ফোকরে ইতিহাসের মজ্জ! বিন্দু হয়তো বা সঞ্চিত হয়ে আছে, কিন্তু সেই 
মজ্জ! দিয়ে এক আন অন্ুপান কবিরাজী ওষুধ খাওয়া চলে-_নিত্য প্রয়োজনের শর্করা-ইক্ষুরসের অভাব 
তা দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। মুসলমান এঁতিহাসিক কিছু কিছু আছেন। কিন্তু মোহাচ্ছন্নতার 
হাত থেকে তারাও বড় একট] অব্যাহতি পাননি । তাদের ব্যক্তি ভাবনাও তাদের রচিত ইতিবৃত্ত 
ছাঁয়৷ ফেলতে কনর করেনি । | 

তাছাড়াও কথা আছে। অষ্টাদশ -শতকের এই দুর্য্যে।গমুহূর্ত বাঙালী জাতির এক 
সন্ধিলয়। বাঙালী ব্যক্তিত্বের জন্মক্ষণ। ইংরাজ বণিকের এরশ্বর্যের অংশপুষ্ট কতকগুলি অপরিচিত 
বাঙালী বণিকপুরুষ, রাজবর্মচারীর! এই সময়ে বাঙালী জাতির এক চরিত্র রচনায় মশগুল। না 
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বিদেশীর ভায়ারি, না দিশী ইতিহাস কেউই এদের বড় একটা পাত! দেয়নি । অথচ এদের বাদ 
দিয়ে অষ্টাদশ শতকের বাঁঙীলীর ইতিহাস রচন' ব্যর্থ হতে বাধ্য। 

ব্যাপারটা! খোলসা করার জন্যে একট] উদাহরণ দ্দিই। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাঙলা 
দেশকে একটা আল।দ1 প্রেসিডেন্সী বানালে? মাপ্রাজ থেকে তাকে একেবারে পৃথক করে দিলে; 
তখন “উইলিষম হেজেস এলেন হুগলীর বড় কর্তা হয়ে। এ'রই ডায়ারি (১) হেনরি ইয়ুল সাহেব 
পুরনো বই-এর দোকান থেকে কিনে সম্পাদনা করে ছাপেন। সেকালের কোম্পানীর কাজকর্ম 
স্বভাবচরিত্র বুঝতে বইখান। খুবই সাহায্য করবে । এই হেজেস সাহেবকে এক বঙ্গ সন্তান পরমেশ্বর 
দাসের পাল্লায় পড়তে হয়। পরমেশ্বর দস ছিলেন হুগলীর মুখল দেওয়ান বুলটাদের একজন 
গোমস্তা মাত্র। কিন্ত এই সামান্য ব্যক্তি কি করে মহামান্য হেজেস সাহেবের নাকে ঝামা ঘষে 
দিয়েছিল, সেট] বেশ মুখরোচক জমাট কাহিনী। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই পরমেশ্বর দাসের 
ব্যক্তি পরিচয়, বংশ পরিচয়, তার চরিত্রের অন্ান্ দিক, কিছুই আজ আর জানব।র উপায় নেই। 

এইমব অস্থবিধা সত্বেও যদি অষ্টাদশ শতকের কলকাতার ইতিহাস রচনার কাজে যদি 
এগোতে হয়, তাহলে বেশ একটা নির্ভরযোগ্য উপাদান হবে কোম্পানীর নথিপত্র । যার কিছুট! 
সি. আর. উইলসন ও পরে কারমিঙ্গার সাহেব__আলি আন।লস অব ইংলিশ ইন বেঙ্গল-গ্রস্থের 
চারটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। সরকারের শিক্ষাবিভাগকে ইগ্ডিয়া অফিসের মহাফেজ খানায় 
রক্ষিত (1) কোম্পানীর এই সব রেকর্ডপত্র মাইক্রোফিল্স করে আনলে বাঙলাদেশের এই সময়ের 
ইতিহাস রচনার খুবই সাহায্য হবে বলে বিশ্বাস। কি রকম সাহায্য দেবে তার একটা হাতেনাতে 
প্রমাণ দেবার জন্য সেকালের খেপে খেপে নিত্যব্যবহার্ধ জিনিষপত্রের দাম কিভাবে বেড়েছিল এবং 
কোম্পানীর কলকাতা! কাউন্সিলের বড় কর্তারা এ নিয়ে কিভাবে কি করেছিলেন তার একটি মোটা- 
মুটি বিবরণ হাজির করার চেষ্টা কর] হচ্ছে। 

কোম্পানীর এই সব রিপোর্টে দেখ! যাচ্ছে সতের শ' দশ সালে কলকাতায় খুব ভারী একটা 
দুিক্ষ হয়েছিল। এটাই কোম্পানীর কলকাতায় খুব সম্ভবতঃ প্রথম দুভিক্ষ। তবে শুধু 
কলকাতায় নয়। বোষ্ে, মাদ্রাজ--সব জায়গায় চালের জন্য সে বছর হাহাকার পড়ে 
গিয়েছিল। কলকাতার বন্দরে ছু,তিনটে জাহাজ এসে ভিড়েছিল চালের জন্তে। এ হেন অবস্থায় 
ইংরেজ কোম্পানী প্রথমেই চ!লের বিক্রয় মূল্য বেঁধে দিয়েছিল। কোম্পানীর হুকুমট! ছিল 
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এই সিদ্ধান্ত কোম্পানীর জুন মাসের মাঝামাঝি । এ থেকে সেকালের দুভিক্ষের সঙ্গে 
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এ কালের ছুভভিক্ষের একটা সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এর অন্ততম ফল হোডিং, 
মজুতদারি । এবং এর জঙ্ কোম্পানী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা একালেও সমান প্রযোজ্য । 
এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্ত কোম্পানী চালের ধর বেঁধে দিয়েছিলেন এবং বাজারে যাতে সেই 
দরে চাল পাওয়া যায় সেই জন্যে কোম্পানীর নিজের গুদাম থেকে সেই কণ্টোল দরে পাচশ মণ 
চাল বাজারে ছাড়তে থাকে, যাতে তার বাধা দরেই চাল বাজারে পাওয়া যাঁয়। 

কোম্পানীর কাউন্সিলের পরবর্তী একটা মিটিং-এর সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী আরও 
চাল বাজারে ছেড়েছিল। তবে এবারে এই চাল বিক্রি করার পিছনে কলকাতার গরীবপগ্র্বাদের 
জন্যে কোম্পানীর দরদ ছিল কতটা, কতটাই বা তাদের বণিকবুদ্ধি সক্রিয় ছিল, সেট ঠিক করে 
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কোম্পানীর বধা দরে যাতে চাল বাজারে পাওয়া যায় তার জন্য কোম্পানীর সাধ্য প্রচেষ্টা 
ছাড়াও এ থেকে আরও একটা ব্যাপার নজরে আসছে । কোম্পানী চালের একটা “স্টক' সব 
সময় রাখত । আজকালের বাজার স্টকের মত। 

তবে যেসব সমস্তার কথা আগেও বলেছি, সেগুলি এখানে রয়ে গেছে । কেননা, এই যে 
“ডিকেইং' বা পোকাধরা চাল কোম্পানী বিক্রি করলে, সেগুলি কিরূপ ব্যবহার্য ছিল, সেগুলো 
সঠিক মানুষের খাগ্চ তখনও ছিল কিনা, এইসব প্রশ্ন রয়েই যায়। এ গুলোর জবাব না পেলে 
কোম্পানীর আসল মাহাত্ম্য অনুধাবন কর] শক্ত । উইলসন সাহ্বে কোম্পানীর কনসাঁলটেশন-এর 
সব টুকুতে কিছু কিছু অংশ তার “আযানালস'-এর সংস্কলন করেছেন। কিন্তু সেকালের অবস্থা 
সঠিক বিচারের জন্তে মনে হয় কিছুই ফেলবার নয়। এইসব নথিপত্রের আগাগোড়া গবেষকদের 
ভালে! করে দেখা দরকার । তার কোন লাইনই হয়ত তুচ্ছ নয়। 

সেকথা যাক। কলকাতার দুভিক্ষের রোগটা দেখা যাচ্ছে ক্রনিক দাড়িয়ে গিয়েছিল। 
কেননা, সতের শ' এগার সালের কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের মিটি-এ কলকাতার এক 
দুভিক্ষের কথা রয়েছে । গতবছর যাকে 'স্কারসিটি? বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, এ বছর তাকে 
'ফেমিন” বলে ঘোষণা কর] হল। সেই বিবরণট1 এই রকম--4[7079 110%17)6 10990 &7:920179 
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বেশ বোঝা! যাচ্ছে, সতের শ' দশের দুভিক্ষের গ্রকোপ পরের বছরও কমেনি । এবং এবার 
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কোম্পানী খাজনা মকুব করতে বাধ্য হচ্ছে । বলছে, দেশে চালের দর না কম পর্ধস্ত খাজন। 
আদায় বন্ধথাকবে। না করার কারণ যতট]। ন1 কলকাতার বাসিন্দাদের জন্থ অনুকম্পা তারচেয়ে 
বেশী হচ্ছে কলকাতা শহরের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সংশয় | টকের জালায় দেশ ছেড়ে কে আর ত্েতুল- 
তলায় বাপ করবে। মুঘল অত্যাচার কলকাতায় থাকলে লোকে সেখানে থাকবে কেন? 
কোম্পানীকে জলাভূমি কলকাতাকে সোনার শহর কলকাতা করতে অনেক রকম আকেল সেলামী 
দিতে হয়। পাছে দ্শী লোকে পালায় এই ভয়ে মনে হয় তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মনে তো 
হয় তাই। তবে এ সময়েও দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী দরিদ্র জনসাধারণের জন্তে চাল সন্তা দরে বিক্রি 
বা বিতরণ বন্ধ রাখেনি । তবে আগের বছর যেমন টাকায় একমণ দশ সের দরে চাল বিক্রি করার 
ব্যবস্থা করেছিল পাঁচশ মণ, এবারে হুকুম দিয়েছিল একেবারে ত্রাণার্থে বিতরণের জন্-__“4:69৫ 
8180 500 17810018 ০01 18109 1)০ 019611)0690 017005% 90109 10007 1101)9)162)69 01 61018 
01808 1)0 29.11056 2996 60 1810191), (৫) অবশ্য ইংরেজ যে বেণের জাত এই দান ব্রতে 
সেই স্বাক্ষরও রয়েছে। ইংরেজ কোম্পানীকে এই দমকা লে।কসানের টাকাট1 পুষিয়ে নেবার 
জন্যে একটা কাজ করতে দেখ যাচ্ছে । “মেরী বয়ার” বলে জাহাজটাকে তার! বালেশ্বরে পাঠাচ্ছে, 
সেখান থেকে জাহাজে বোঝাই চাল আনতে । বালেশ্বরের চাল অবশ্যই দর কম। অন্ততঃ 
কলকাতার চালের চেয়ে। কোম্পানী আশা করছে, এর ফলে যে লাভ হবে, তাতে জ্রাণকাধ্্যের 
এই দাক্ষিণ্যের খরচ সুদেমূলে উন্ল হয়ে যাবে | 

প্রগঙ্গতঃ বল! যেতে পারে যে কোম্পানীর কর্তারা কলকাতার গায়ে ছুিক্ষের আচ ন 
নামতে পারে, তার জন্যে সব সময়েই বেশ সজাগ থাকতেন । কেননা সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর 
পর তার পুত্রদের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের ফলে জিনিষগাত্র বিশেষ করে চালের দাম যাতে বেড়ে না যায় 
তার জন্যে পচিশ হাজার মণ চাল কিনে রাখেন বলে জানা যায়। এর ফলে কোম্পানীকে বেশ 
লোকসান দিতে হয়। তবে কোম্পানী সে লোকসান করেও ধান্ট স্টক” করে রাখতে পেছপ। 
হননি। 

সতের শ' দ্শ-এগার সালের পরে বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস-এর পাতায় যে ছুভিক্ষের 
খবরটি পাওয়] যাচ্ছে, সেটা সতের শ' সাইন্রিশ সালে। কারণট! অবশ্ঠ প্রাকৃতিক ছুর্ধোগ । 
টমীস মুর তখন কলকাতার জমিদার । তাঁর ভাবন] কলকাতার রাজস্ব আদায়ের। কোম্পানীর 
সদর দপ্তরের কড়া হুকুম, কলকাতার জমিদারী চালাবার জন্যে কোম্পানীর তহবিল থেকে একটি 
পয়সাও দেওয়া হবে না। কাজেই দিশী লোকদের কাছ থেকে নানা ধরণের ট্যাক্স আদায় করে 
চালাতে হয়। কিন্তু এই দারুণ ঝড়ে কলকাতার সে এক সর্বস্বান্ত চেহারা। মুরের রিপোর্টেই 
জানা যায়। কমসে কম তিন হাজার লোক এই ঝড়ে মারা যায়। মুরের বিবরণ যেটাকে 
কোম্পানী তাদের নথিভুক্ত করে রেখেছিল তাতে ব্যাপারটা এই রকমভাবে তুলে ধরা হয়েছে__ 
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ঝড়টা সেপ্টেম্বর মাসে । কাজেই মুর সাহেব কি কলকাতার ব্যবসায়ীদের ধানের গুদাম 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথ। তো বলছেন না, গঙ্গার ক্ষীত জলে ধানজমি ডুবে যাওয়ার কথা বলছেন, 
বোঝা যাচ্ছে না । তবে মনে হয় ব্যাপারটা উভয়তঃই। এবং এর ফলে চালের দাম টাকায় এক 
মণ ত্রিশ সেরের জায়গায় বেড়ে একমণ পাচ সের হয়ে গিয়েছিল । 

শুধু এইখানেই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবশ্থন্তাবী কুফল থেমে থাকেনি। কোম্পানীর 
পরবর্তী কাগজপত্রে তার হিসেব রয়েছে । তাতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা ও শহরতলীতে দুভিক্ষের 
সুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। যেটা লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে, কোম্পানী তড়িঘড়ি এই 
দুর্ভিক্ষ নিবারণে যে সব সক্রিয় ব্যবস্থা অবলঘ্বন করেছিলেন সেগুলি। কলকাতা কাউম্দিল 
লিডেন হল স্ত্রীটের সদর দর্ধরে তাদের গৃহীত ব্যবস্থার যে ফিরিস্তি পাঠিয়েছিলেন, তাতে রয়েছে__ 

4980 96৫৮ ০ 6009 ন0010809 দ98 9 [79100109 61186 18060 911 10800 61১9 
00006: 19896 [087৮ 01 6118 5991 ০:০9 0)011290 60 102)10 6179 90০07686100 ০01 18108) 0109 
8৮৮ ৪06 € 1598 ) 17160) 8:090690 1015969 6809 (৭) ঘটনাট! খুবই সত্যি। কেননা, এই 
সময়ে ইলিঅট বলে এক সাহেবের ছু'ছুটে। জাহাজ চাল ভণ্তি হয়ে বাইরে রঞ্তানীর জন্য অপেক্ষা 
করছিল। এই আদেশের ফলে সেই জাহাজ ছুটে। থেকে চালের বস্তা নামিয়ে নেওয়া হয়। 

(২) 0০0 ০ 006 7005৮ 00 ৪]] 716 00008061060 609 6০ 606 1261) ০০০, 
[708005 0০৮90100906 1180 00909 ৪909 73108 ছা%3 1):008)৮ 02. 009. 00101080579 
8০0০০0৮ 109115971106 36৮ ০৮৮ 210 91208]] 00806161526 &119 13829 7:59 ভ1)9)0 13109 £16 
07981) 8£910) 8106 1006৩ 089 1১1160 83 107:109215 800 19072,8 8 901)1)1190 ৮161) ৪. 
15:86 ৫%6165. (৮) এতে ছুটে! ইঙ্গিত রয়েছে । একটা শুষ্ক ছাড়ের আদেশ যাতে চালের 
নাম আর না বাড়তে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বড় যে সিদ্ধান্ত কোম্পানী গ্রহণ করে, সেটা হচ্ছে, 
আজকালের . অনেকটা কণ্টেঠল ও স্টেট ট্রেডিং-এর পর্ধায়ে পড়ে । কোম্পানী নিজেই চাল কিনে 
নিজেই নীচু ধরে বাজারে বাজারে দোকান খুলে চাল বিক্রি আরস্ত করে এবং ফলতঃ যা হওয়া 
স্বাভাবিক, তাই হয়েছিল। বাজারে চালের দাম পড়তে শুরু করেছিল। 

সতের শ' এগার সালে কোম্পানী যে খাজন]| মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এ সময়েও সেটা 
আবার চালু করে তারা । জমিদার মুর এ সম্বন্ধে কোম্পানীকে আগে থাকতেই ওয়াকিফহাল করে 
রেখেছিল। অবশ্ট দেশের লোক কোম্পানীর এই দয়া ভোলেনি। দেশে আবার ফসল ভালো 
হতেই, তার! সেইসব বাকীবকেয়৷ মিটিয়ে দিয়েছিল। 

কলকাতার কোম্পানীর নথিতে এর পরের যে দুভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যায় তখন কলকাতার 
জমিদার জাফা নিয়া হলওয়েল। সেটা সতের শ" একান্ন সালের কখ। | নবেম্বর মাস। কলকাতার 
সেই ছুর্দিনের বিবরণটা কোম্পানীর খাতায় রয়েছে এই রকম--ণ্গত৪ 70০০ 10019168065 ০1 
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76101009100 615০ 001)110 00106 61)76 ০1, (১) দেখা গেল, এবারের কলকাতায় চাল ও 
তেলের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জঙ্ কোম্পানী চাল ও তেলের শুক্কটা মকুব করে দিলে। 
অবশ্য এতে যে কলকাতার সাধারণ মানুষ কিভাবে স্থবিধা পেলে, বোঝা যায় না। জমিদার 
হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর এই পাঁচশ টাক] ছাড়ের বিরুদ্ধে প্রচুর আপত্তি জানিয়েছিলেন। 
কিন্ত কোম্পানীর তাবে যে সব ব্যবসায়ীরা কলকাতা আলো! করে রেখেছিল, তাঁদের দেখা যাচ্ছে, 
বেশ খুঁটির জোর, কেননা এই পাচশ টাক] ছাড়ের সিদ্ধান্ত শেষ অবধি বহাল ছিল। এই ঘটনা 
থেকে কলকাতা সমাজের একট! বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কলকাতার দরিদ্র জনসাধারণ ছাড়া 
একদল মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী চাকুরে মানুষের মধ্যেই কলকাতার সমাজে দল বেঁধে মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে । দেখা যাচ্ছে তাদের অস্বীকার করার ক্ষমতা কোম্পানীর নেই। 

অবশ্ঠ মধ্যবিত্ব্দের সন্ত করেই কোম্পানী রেহাই পায়নি কেননা অচিরেই কোম্পানীকে 
চালের দর বেঁধে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সতের শ' বাহান্ন সালের দোসর] জানুয়ারি কলকাতা 
থেকে লগ্ডনে জানান হচ্ছে-_ 
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এই যে সাধারণ চাল টাকায় একমণ দশ সের আর ভালে! চাল টাকায় পয়জিশ শের হিসেবে 
বিক্রির হুকুম কোম্পানী জারী করে, তার ফলে ব্যবসায়ীদের কোন অন্থুবিধা হয়েছিল বলে মনে 
হয় না। কেননা] সমসাময়িক অপর এক সুত্রে সেকালের জিনিষপত্রের যে দর পাওয়। যাচ্ছে, দর 
এর চেরে কম। দরের হিসেবটা এই রকম ।-_-(১১) 


অক্টোবর ১৭৫১ অক্টোবর) ১৭৫২ 

দর- টাক] প্রতি দর টাক] প্রতি 
চাল ১ মণ ৩২ সের ১ মণ ১৬ সের 
ছোলা (শস্ত) ১ মণ -- ১ মণ ১২ সের 
গম ১ মণ ৩২ সের ১ মণ ৬ সের 
ময়দা ১মণ ৩ মের ১মণ -_ 
তেল ১ মণ -_ ১মণ -_- 


সে সময়ে টাকায় ছয় পাই করে বিক্রয় কর আদায় করত কোম্পানী । এবং জিনিষপত্রের 


১৩৭৪] কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র ২৭৪ 


দাম এইভাবে বাঁড়ার ফলে, কোম্পানী নিলেমে যে সব “ফার্” ব1 জমিদারী বিকক্র করে সেগুলোর 
দূর খুব বেড়ে যায়। 

কলকাতায় এই দুভিক্ষকে রোধ করায় জন্তে, আশ্চর্যের কথা) কোম্পানী অন্ত কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেনি যদিও এই দুভ্ভিক্ষকে সমসাময়িক বিবরণে" গ্রেট ফেমিন-_এবং স্কারসিটি অব অল 
কাইণ্ড অব নেসেসারিজ অব লাইফ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে এই ধরণের ভীষণ 
দুভ্িক্ষ গত যাঁট বছরে নাকি কলকাতায় হয়নি। কলকাতার পথেঘাটে বহু লোক ক্ষুধায় অনশনে 
মার] যায় । কিন্তু এসব সত্বেও দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী এই সময়েই কলকাতা থেকে চাল বপ্ানি 
বহাল রেখেছে । সতের শ' বাহান্ন সালের নয়ই অক্টোবর কোম্পানী ষে হিসাব দ্বাখিল করেন 
জমিদার হলওয়েল, তাতে দেখ! যাচ্ছে, রপ্তানীর জন্ত চাল খরিদের খ|তে কোম্পানী সে বছর 
১১১০৬৮০ খরচ করেছে! কোম্পানীর এই হৃদয় পরিবর্তন থেকে তার চরিত্রের বিবর্তনটাও 
সহজেই লক্ষ্য করা যায়। দেখ! যায়, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কোম্পানী আর কলকাতায় 
একভাবে আমজনতা, সাধারণ মানুষের সুখছুঃখের সম্বন্ধে বিচলিত নয়। কলকাতা উঠে যাবার 
ভয় নেই কাজেই নিজের স্বার্থের দিকে মন দিয়েছে। 

তবে এ সময়ে না হোক, ছুভিক্ষ রোধের জন্য কোম্পানী চালের রপ্তানী সতের শ' ষাট 
সালে একবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এবং পর বছর কলকাতার ছুভিক্ষ গ্রপীড়িত মানুষদের 
খাওয়াবার জন্য বাইরে থেকে চাল আনার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন । সেই হুকুমনামায় রয়েছে" 
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1)007:6) 501 ০01 0901)19 11) (179 2:996996 09৫99) 11) 02097. 0191610196০ ৮911859 61)9 
91768 01 079 10007) 6119 13010 1)01)059 991101106 ৪, 90100 ০1 1)10109ড ৮০ 6109 10810989117 
6179 ০001767 107 6159 1)81:01)898 01 & 0021)616) 60 7১9 ৪010 &6 80 6885 7869. (১২) 

এই সময়ে কোম্পানী তাদের কাশিমবাজার, ঢাক ও লক্ষ্মীপুর কুঠীতে চাল সংগ্রহের জন্তে 
টাকা পাগায়। লক্ষ্মীপুরে তারা পাঠায় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এখানে চাল কেনার কাজট! 
উমিষ্াদের শ্যালক হুজুরীমল সাহেব । কোম্পানী দেয় সাড়ে সাইত্রিশ হাজার টাকা আর হুজুরীমল 
দেন সাড়ে বার হাজার টাকা । এবং এই পঞ্চাশ হাজার টাক! নিয়ে হুজুরীমল বের হল কলকাতার 
জন্ত চাল কিনতে । 

প্রসঙ্গতঃ সেকালের এইসব কোম্পানীর কাগজপত্রে চাল বা চালের বাজার সম্বন্ধে কয়েকটি 
মূল্যবান তথ্য পাওয়া! যায়। দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর হুগলী কুঠিতে চাল কেন! হত বছরে 
ছু' বার। একবার জুলাই-অগষ্টের সঙ্গে শনও পাটও কিনত কোম্পানী । দ্বিতীয় দফায় চাল 
কিনত ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে । এ সময়ে চাল কিনত আর কিনত লঙ্কা আর তেল। শীতকালে 
এখনও নতুন ধানের বাজার হয় কিন্তু জ্যেষ্-আয।ঢ়ে কেন চাল কিনত কোম্পানী এটাই রহস্ত। 
সমসাময়িক আর একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ হচ্ছে আলেকজাগ্ডার হামিলটনের | ভদ্রলোক 
সতের দশ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে এসেছিলেন । তিনিও বলেছেন কলকাতায় চালের বাজার 
ছিল তার বিবরণটা এই রকম--81006 61) 71: ০1 17০0017]5 9:9 20910580091) %1119898 


২৮৭ সমকালীন [ আশ্ছিন 


8700 7810099 177601506198 10 61095 19789 1181719) 1006 609 980 01 ছা 10068 00 6109 
11975 9109) 18 09109669) & 1811096 ]0আ। 10 00]0) 00%759 ০1069, 35668 900. ০] 
16 ০619] 0:00006102. 06 609 ৫০০৮: ৪১০৮০ 16. (১৩) 

হামিলটন সাহেব আরও বলেছেন যে-_-4 11619 101879709০0. 009 71886 919 ০: 
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এখন এই পঞ্জেলী কোন জায়গায়? ডে ব্যারোমের বিখ্যাত ম্যাপ থেকে এবং হ্থামিলটন 
সাহেব যতটুকু তার নিশানা দিয়েছেন, তা৷ থেকে জায়গাটা বোধহয় উলুবেড়িয়ার অপর তীরে 
দেখান 7১৮০০০1) গ্রামটি হবে। 

সে যাই হোক কোম্পানীর এই সব নথিপত্র থেকে ছুভিক্ষের পটভূিকায় সেকালের কল- 
কাতায় চালের বাজারের যে ছবি পাওয়া! গেল, যা অন্ত কোন স্যত্রে তা দুর্ঘভ। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পাওয়া গেল কলকাতার উৎপত্তিও বিবর্তনের 'একটা অস্পষ্ট রূপরেখা, জানি, এই ছবি নিতান্তই 
স্কেচ, এখানে অনেক মাটি, অনেক শিল্প দৃষ্টির প্রয়োজন যার সহযোগে এই কাঠামো মৃন্ময় মৃতি 
হয়ে বর্ণে, রূপে রসে বাঙালীর মনপ্রাণ আমোদ্দিত করবে, এর এই কঙ্কালের যে অংশ বিশেষ এই 
সব তথ্যগ্রধান ব্যক্তিভাবনাহীন বিবরণী থেকে পাওয়। গেল, সেগুলি ছাড়া সেই বিশ বছরের 
যৌবন মৃততির আবির্ভাব কল্পনা নিতান্তই বাতুলতা। একেবারে অসম্ভব বলাই শ্রেয়। 
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৩ (ক) পাঠক সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত বল! প্রয়োজন কলকাতার একট! বড় 
চালের গোলা ছিল আজকের বেটিস্ক দ্রীট ( সেকালের কসাইটোল! ) ও ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান স্ত্রীটের 
(সেকালের রানীমুদ্ির গলি) মোড়ে। সিরাজদ্দৌল! কলকাতা আক্রমণের বেশ কিছু আগে 
সতের শ' বিয়াজ্িশ সাল নাগাদ কলকাতার আরক্ষ1! বাবস্থা জোরদার করার জন্ত কোম্পানী 
এখানেই ছুটো কামান বসিয়েছিল। কোম্পানীর গোলাগুলোর আকার সম্বদ্ধে ধারণ! দেবার জন্মে 
জানান যাচ্ছে যে পচিশ হাজার মণের চালের গোল! সেকালে কলকাতায় বেশ কয়েকটাই করেছিল 
কোম্পানী । 


মহাবিশ্বের রহশ্বলোকে 
অমিয়কুমার মজুমদার 


মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি, অথবা ক্রমবিকাশ তত্ব যেমনি সাধারণ মানুষের কাছে, তেমনি বিজ্ঞানীদের 
কাছেও বিস্ময়কর অধ্য।য়। বহু যুগ ধরে এনিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে, কত সমীকরণ, 
মেগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মাল] গেঁথে ভারী হয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। গ্যালিলিও থেকে সুরু 
করে আধুনিক কালের বন্ডি, গোল্ড, হয়েল, ম্যাকক্িয়া পর্যন্ত সকলেই বহু তত্ব উপস্থাপনা করেছেন, 
আবিষ্কৃত তত্ব ও তথ্যের সম্ভার সাময়িকভাবে বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন এনেছে, কিন্তু তা বুদ্দের 
মত ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণজীবীও। প্রাচীন ভারতে কতিপয় বিজ্ঞানী দার্শনিক ব্রহ্মাগুতত্ব নিয়ে 
গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। তাদের গবেষণালব তত্ব হয়তো অতীত ম্থৃতিরপেই 
বিরাজিত। যেহেতু তা বিদেশের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার সুযোগ পেয়ে চিহ্নিত হতে পারেনি । এ 
ক্রুটি কাদের জানিনে। তবুও সৌভাগ্যের কথা ভারতের অন্ততঃ কয়েকজন মনীষী প্রাচীন ভারতের 
বিজ্ঞানী দর্শনিক কপিলের ব্রহ্মাণ্ড তত্রটিকে বিদেশের জ্ঞানী-গুণী সমাবেশে উপস্থিত করেছেন। 

সাংখ্যদর্শনে বণিত হ্থ্টিতন্ব উপনিষদের ধারা থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক । তাঁর মতে এক 
“প্রকৃতি” থেকে সমগ্র ব্রদ্গাণ্ডের স্থাষ্ট । বেদান্তে এই "প্রকৃতিকে বল! হয়েছে “অব্যক্ত” । বেদান্ত 
মতে এই "অব্যক্ত" সমগ্র জীবের অনৃষ্ট সংস্কার বা বীজের আকারে সঞ্চিত থাকে । এই ধারণা 
থেকে অভেদানন্দ, বিবেকানন্দের মত পৃথক এবং তা বেজ্ঞানিক। স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ 
বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকন্মিকভাবে স্থষ্টি হয়নি, ক্রমবিকাশের সিড়ি বেয়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর 
এই কলেবর এবং তা এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে । সমগ্র স্থষ্টিকার্য নান। বৈচিত্রে ভর|। 

মুণগ্ডকোপনিষদে জগত সৃষ্টির ভাব আছে-_ 

'এতম্মজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সার্বন্জ্রিয়ানি চ। 
খং বাঘুর্জযোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বম্যধারিনী ॥” (মুণ্ডকো, ২১।৩) 

এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্ধেন্ত্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের 
আধারতৃতা ক্ষিতি সম্ভৃত হয়। 

ভাবতে অবাক লাগে বহু হাজার বছর আগে গ্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, মন, চিন্ত1, মনীষা! এবং ইথার এই চারটি এক অবিভাজ্য শক্তিপুগ্ত হয়ে 
উদগত হয়েছে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে । ম্বামী অভেদানন্দের কথায়, “ণুণু9 13019 017150190. 
09106 6106 ৪%০186100 01 0879 ৪900. 10701 19997) 10120810690. 10069061811 11 61706 
00008731198690 08089] 86869! এই 08098] 1709165?কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা 
দিয়েছেন। কেউ বলেছেন “অব্যক্তমূ* কেউ “প্রকৃতি অথবা “মায়া” । 

সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মত পূর্বমীমাংসাতেও আলোচনা আছে। 
জৈমিনির মতে (পূর্বমীমাংসা ) জগতের উৎপত্তি নেই, অতএব বিনাশও নেই। এখন যে অবস্থায় 
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বা যে নিয়মে জগৎ চলেছে, অতীত কালেও এই নিয়মে চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। 
'ন কদাচিদনীদৃশম্১কদাচ এর অগ্তরূপ নয়। অনার্দি অনন্ত কাল ধরে এবং অনাদি ভবিষ্যংকাল 
ব্যাগী জগৎ একভাবে ও এক নিয়মে চলতে থাকবে । জৈমিনির এই মতবাদ আধুনিক কালের 
এক শ্রেণী বিজ্ঞানীদের মতের অনুরূপ? আধুনিক বিজ্ঞানের 49690) ৪66৪ [17905 4১70 
0০281170008 0986107, তত্ব অনুসরণ করলে জৈমিনির বক্তব্যের গভীরত1 উপলব্ধি করা যাবে। 
এ প্রপঙ্গে পরে আলোচনা করবো । “তৈভ্ভিবীয় উপশিধদে, স্থ্টিরহশ্য সন্বন্ধে বল। হয়েছে-- 

“ত্মাদ্বা এতম্মাদ।তন আকাশঃ সম্ভৃভঃ। আকাশাদাযুঃ । বায়োরঘিঃ | অগ্নেরাপঃ | 
অগ্তযঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যেহনম্‌। অন্নাৎ পুরুষঃ | (২1১1৩) 

_উক্ত এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হলো, আকাশ থেকে বাঘু। বাঘু থেকে অগ্নি, 
অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওযধি সমূহ, ওধধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে 
পুরুষ ( অর্থাৎ মানুষ ) উৎপন্ন হলো । 

সাংখ্যক।র 'পঞ্চবিংশতি” তত্ব অবলম্বনে ত্য প্রক্রিয়ার ক্রমিক ধারা পির্ণয় করেছেন 

সব্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্‌ 
মহতোহহস্কারোহন্ক(রাৎ পঞ্চতন্মাাণুতভয় মিন্দ্িয়ং 
তন্মাত্রেভ্যং স্থুলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।' (সাংখ্যস্থত্র ১৬১) 
সত্ব, রজঃ) তমঃ-_এই তিন গুণের সাম্য1বস্থা! “প্রকৃতি' | প্রকূতি থেকে মহৎ মহৎ থেকে 
পঞ্চতন্সাত্রা ও দুই ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চস্থলভূত। 

'প্রকৃতি' কি? সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হলো৷ জগতের যুলবস্ত। জগতের অব্যক্ত অবস্থা 
বা স্থষ্টির পূর্বাবস্থা এবং প্ররুতির ব্যক্তাবস্থা হলো জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্না- সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ। এদের বল! হয় প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব বা অবয়ব । 

পুরুষ বা আত্মার (0131%9:58] 9811) সনিধিবশতঃ তার তুরীয় ( 629050918097162] ) গ্রভাবে 
ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে । তখনই মহাজাগতিক 
অভিব্যক্তি বা ্ট্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে তিনগুণের নিধিশেষ সংমিশ্রণ হয় সবিশেষ 
(1)969:00179089 )। সমষ্টিগতভাবে পরিণামের কোন ব্যতিক্রম হয় না। গুণের পারস্পরিক 
রূপান্তর হতে পারে কিন্তু তার বিনাশ ঘটে না। 

প্রকৃতির বিবর্তন ব1 পরিশীম নিয়লিখিত ভাবে প্রকাশ করা চলে । 


প্রকৃতি 
বং 
রাঞ্সিক অহঙ্কার কির তামসিক অহঙ্কার 
অন্মিতা পঞ্চতন্মাত্রা € সুক্মভূত ) 
মন জ্ঞানেন্দ্রিয় (৫) | পঞ্চস্থলভূত (পরমাণু) 


কর্মেতি 
দয উদ্ভিদ ও জীবদেহাদি 
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সাংখ্যকার কপিল বলেন অবস্ত থেকে বস্ত্র সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন কারণের 
মধ্যে তার কার্য বা ফল নিহিত। অর্থাৎ “কারণ” হলে! সুপ্ধ অবস্থা, যখন ব্যক্ত হলো তখন হলো 
কার্য । তিনি মনে করতেন ধ্বংস মানে পুনরায় সেই কারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া । 'নাশঃ 
কারণালয়2, ( সাংখ্যন্থত্র ১,১১৯) আধুনিক কালে “বিগ, ব্যাং থিয়োরীর (18 73808 [১৩০ ) 
মু্লকথা এটিই। কপিল বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম (1ম) পর্বত্র একরকম এবং স্থনিয়স্ত্রিত। 
স্বলেও যা! সুক্ষ তা একই | সাংখ্যমতে স্থ্প্রণালীতে 'উদ্বর্তন, ও “অন্ুবর্তন উভয়ই স্বীরুত। 

গ্রাণের বার বার আঘাতে “আকাশ থেকে বায়ু বা “আকাশের? স্পন্দনশীল অবস্থা হয়। 
এ থেকে বায়বীয় বা বাঙ্পীয় পদার্থের উৎ্পত্তি। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলে 
উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ হ।স পেয়ে শীতল হতে থাকে, তখন এ বাম্পীয় 
পদার্থ তরলভ।ব ধারণ করে, তাকে “অপ বলা হয়। অবশেষে তা কঠিনাকার প্রাপ্ত হলে তাকে 
বল] হয় “ক্ষিতি” বা পৃথিবী | সর্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর 
তা তরল হয়ে যায়, আর যখন আরো ঘনীভূত হবে, তখন তা! কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ 
করবে । ঠিক এর বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

“কঠিন বস্তলকল তরলপদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে 
পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাম্পীয়ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট 
হইতে আরম্ত হয় এবং সর্বশেষ সমুদয় শক্তির সামগ্রশ্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়__ 
এইরূপে কল্লাস্ত হয়। আমর আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী 
ও সুর্যের সেই অবস্থা পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়] গিয়৷ তরলাকার 
এবং অবশেষে বাষ্[কার ধারণ করিবে ।" (১) 

সাংখ্যকার কপিল বলেন এই জগৎ সৃষ্ট হয়নি, তার অষ্টা কেউ নেই। জগতের ক্রমবিকাশ 
হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রকৃতি এই জগতের কারণ । 

“মূলে মূলাভাবাদ মূলং মৃলম্‌” ( সাংখ্যদর্শন ১৬৭) 

প্রকৃতিই সকলের মূলে, তার মূলে কেউ নেই। কোন এক পরমপুরুষ জগতের স্থট্িক্তা 
এমনি যে প্রবাদ আছে তার সম্বন্ধে কপিল বলেছেন-_-প্রকুতেরাগ্োপদানতানেষ্যাং কার্যতবশ্রুতে' 
(সাংখ্যদর্শন ৬।৩২ ) অর্থাৎ প্রকৃতিই হচ্ছে আসল স্থষ্টিকর্তা “ুরুষেতে তার আরোপ হয় মাত্র । 
জগতের ক্রমবিকাশ হয় প্রকৃতি থেকেই। 

“নাবস্তনোবস্তমিদ্ধিঃ, (সাংখ্য ১।৭৮)--অবস্ত থেকে বস্তর), অভাব থেকে ভাবের অথবা 
নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের স্ষ্টি হতে পারে না। অথচ “্রুতি'তে বলা হয়েছে স্থন্টিকারী 
ঈশ্বর। তাহলে তাকে কি ভুল বলবো? এর উত্তরে কপিল বলেছেন, 'মুক্তাতুনঃ প্রশংসা 
উপাসাসিদ্ধসব্যা, (সাং ১।৯৫) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষের 
প্রশংসাপত্রমাজ্র। সেখানেও যে ঈশ্বরই স্থাক্টকর্তা এমন কোন উল্লেখ নেই। 

সাংখ্যদর্শনে যে ব্রদ্ধাগততত্ব আছে তা পড়ে এটুকুই বোঝা যায় যে এর মধ্যে উদ্বর্তন, অন্ুবর্তন 
( ক্রমপঙ্কোচ ) এবং বুত্তাকারে বিবর্তনের কথা বল। হয়েছে । বিজ্ঞানী টেলহার্ড গ্ঘ সাডিন বলেন, (২) 
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প্রশ্ন ওঠ খুবই স্বাভাবিক ব্রক্ষা্ড সুষ্টির আগে কি ছিল এবং তার প্রলয় সম্ভবপর কি না 
এবং হলে তার অবস্থা কি হবে? বিবেকানন্দ অভেদানন্দ বলেন, আমরা এসেছি সৎ স্বরূপ 
্রহ্মমুদ্র থেকে, আবার সেখানে ফিরে যাব। একেবারে ধ্বংল বলে কোন কথা নেই। জগতে 
ধংস বলতে কার্ধেরই কারণাবস্থা বোঝায়। আমাদের কোনদিনই ধ্বংস হবে না, পাধিব শরীর 
নষ্ট হতে পারে। কিন্তু যে পঞ্চভৃত বা আদি পঞ্চতন্সাত্র থেকে স্যষ্টিলাভ করেছি, সেখানেই 
আবার ফিরে যাব, নতুন বিশ্বের স্ষ্টি হবে এবং আমরাও অনস্তকাঁল ধরে বেঁচে থাকবো । পুরোনে! 
এই জড় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও তার বুকে গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী । তার সঙ্গে সঙ্গে স্টটি 
হবে নতুন সৌরজগৎ, নতুন গ্রহ-উপগ্রহ; এই হচ্ছে প্ররুতি স্থ্টির নিয়ম। এই অনস্ত সথষ্টি 
প্রবাহের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকবে] । 

কপিল বলেছেন, 

প্রকৃতের্মহাংস্ততো অহংকারস্তম্মাদগণশ্চ যোড়শ কঃ 
তম্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভৃতানি' (সাংখ্যকাবিকা ২২ ঙ্লোক) 

গ্রকৃতি থেকে মহৎ ব1 বুদ্ধি, মহৎ থেকে অহ্‌ং জ্ঞান, অহংজ্ঞান থেকে ষোড়শ তত্ব এবং তার 
চেয়ে নিকুষ্ট সু পঞ্চতত্ব থেকে পঞ্চভৃতের উৎপত্তি হয়েছে । কপিল বলেন মহৎ-ই সমস্ত বিশ্বের 
কারণ, প্রকৃতির প্রথম ফল। অহংকার থেকেই সকল ভূতের উৎপত্তি । 

কপিলের মতে এই জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল । এখানে রুপান্তর হচ্ছে অবিরাম। কোন 
কিছুই স্থির নেই। বস্তবাদী দার্শনিক কপিলের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা অষ্টাদশ শতকের ফরাসী 
দার্শনিকদের মধ্যে যান্ত্রিক বল] যেতে পারে। তার যুগে লোহার তৈরী বা বাপ্পচালিত যন্ত্রের 
প্রচলন না থাকলেই কাঠের তৈরী যন্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একারণে এ যন্ত্রভ্যতার প্রভাব 
কপিলের উপর পড়েছে তা ভাব। অস্বাভাবিক নয়। 

এবারে স্যস্টিতত্ব সম্থদ্ধে বিজ্ঞানের মত পর্যালোচন] কর] যাক। বিজ্ঞানীর! বলেন জড়বিশ্বের 
আদিম উপাদান হলে! হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন সংযোগের ফলে গড়ে 
উঠেছে অন্তান্ত যাবতীয় মৌলের পরমাণু । পরমাণু থেকে সষ্টি হয়েছে অণু, যৌগিক অণু এবং 
তার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের যাবতীয় বস্তনিচয়-_আকাশের স্থ্ধ চন্্র গ্রহ নক্ষত্র থেকে 
শুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণা পর্ধস্ত। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন হাইড্রোজেন 
পরমাণু স্থষ্টি হয়েছে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে ৷ গ্রশ্ন উঠেছে এই পরমাণু এসেছে কোথ৷ 
থেকে। বিজ্ঞানীর! লক্ষ্য করেছেন নীহারিকাগুলির মধ্যে তারকারাজির পশ্চাতে হাইড্রোজেন 
গ্যাস সুক্ম্রভাবে ছড়িয়ে আছে। আমাদের সৌরজগৎ একটি নীহারিকার ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। 


১৩৭৪] মহাবিশ্বের রহশ্যলোকে ২৮৫ 


আদিতে সব কিছুই ছিল ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সমষ্টি। কোন তারকা তখন জন্ম নেয় নি] এই 
গ্যাস ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিল তারকার । ঠিক একইভাবে আরো! সঙ্গম এবং সুক্মুতরভাবে পরিব্যাপ্ত 
গ্যাস থেকে মহাশৃণ্যে ঘটে নীহারিকার উৎপত্তি একথা বিজ্ঞানীর! বলেন। 

এই প্রচণ্ডগতিসম্পন্ন নীহারিকা কখনও মহাকাশের নিদিষ্ট স্থান জুড়ে বসে থাকে না। 
পরীক্ষ(র ফলে দেখা গেছে তারা অবিরত এক স্থান থেকে অন্তস্থানে তড়িতৎগতিতে চলে যাচ্ছে। 
পালিয়ে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির সীমানা থেকে । আমাদের অতি নিকটবর্তী যে সব নীহারিকা, 
তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় এক কোটি মাইলেরও বেশি। যারা আরে! দুরে, তারা আরে! বেগে 
প্রায় ঘণ্টায় কুড়ি কোটি মাইল বেগে ছুটে চলেছে। নীহারিকার দুরত্ব যত বাড়ে, তাদের 
গতিবেগও তত বেড়ে যায়। ফলে তাদের পরম্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ে এমনকি কোন 
কোন নীহারিকার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের চেয়েও বেশি হয়। এই যে আস্তরনীহারিকার 
দুরত্ব বেড়ে চলেছে তার কারণ কি? জ্যোতিধিঞ্ঞানীরা বলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের কলেধর অনবরত 
বেড়ে যাচ্ছে। নীহারিকাগুলি যর্দি এমনিভাবে অবিরত ছুটে পালায় তাহলে বু আগেই 
আমাদের মহাকাশ হতো নীহারিকাশুন্য। একেবারে না হলেও অনেকট] তো বটেই। কিন্ত 
কার্ধক্ষেত্রে তা হয়নি । মহাকাশ শীহারিকাশূন্ত হয়নি। কাজেই একথা সহজেই অনুমান করা 
চলে যে নতুন নীহারিকার জন্ম হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে । এবং এই জন্মগ্রহণ অতি দ্রুত। 
অর্থাৎ নীহারিকার দৌড়ের সঙ্গে পাল্ল। দিয়ে চলতে হয়। 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন একদিকে যেমন ক্রমাগত নীহারিকা স্ষ্টির ফলে হাইডোজেন গ্যাসের 
ঘাটতি হচ্ছে, তেমনি তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে নতুন হাইড্রোজেন গ্যাসের স্ট্টিতে। এর ফলে 
নীহারিকাগুলির মাঝখানের জায়গাতে হাইড্রোজেনের চাপ বেড়ে যায়, ফলে নীহারিকাগুলি 
একে অপরের কাছ থেকে দুরে সরেযায়। বিশ্বের প্রসারণ তত্বের (757928800 ০ [001%9789) 
কারণ মেলে এইখানে | প্রোটন ও ইলেকট্রনের সাহায্যে স্থষ্টি হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর । প্রোটন 
ও ইলেকট্রন আসছে কোথা থেকে? তা আসছে শক্তিকণিকা থেকে । আইনস্টাইনের বিখ্যাত 
সমীকরণ [110০২ (শক্তির পরিমাণ, 2- ভর, ০- আলোর গতিবেগ ) থেকে আমরা 
বুঝতে পারি শক্তি থেকে বস্তকণার স্থ্ট সম্ভব। একে বরং বঙ্গা যেতে পারে শক্তিকণিক]। 
হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নীহারিক1 মেঘ, এবং মেঘ থেকে তারকা, তারক থেকে গ্রহ উপগ্রহের 
সষ্টিকালীন সময়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তির উদ্ভব হয়। তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে শক্তি কণিক]। 
এমনিভাবে স্থষ্িপ্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। 

সাংখ্য-পাতগ্রল তত্বের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্ধ প্রিয়দারঞ্ন রায় সুন্দর কথ। 
বলেছেন_-“বৈজ্ঞানিক স্থষ্টিতত্বের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক স্থলে সাংখ্য-পাতপ্রল তত্বের উৎকর্ষ 
দেখা যায়। সাংখ্যের নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত, ব্রিগুণাত্সিকা গ্রকুতির 
কল্পনা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক । বৈজ্ঞানিক স্থন্টিতত্বে চেতনার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন মন, বুদ্ধি ও চেতন] জড়ের ধর্মবিশেষ ; অনুকুল অবস্থায় তাদের বিকাশ ঘটে। সাংখ্যের 
স্টি-প্রক্রিয়ায় এর! হয়েছে প্রকৃতির পরিণাম মাত্র । জগতে যা কিছু ব্যক্ত, অব্যক- প্রকৃতি হচ্ছে 


২৮৬ সমকালীন [ আশ্বিন 


তাদের সবার মূল বা বীজ। বৈজ্ঞানিক স্ষ্টিতত্বে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদিম 
উপাদান। তারই ঘনসংযোগে গড়ে উঠেছে বিশ্বজগৎ্। মহাশৃন্তে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি 
হচ্ছে অহরহ-__এট] বিজ্ঞানীদের ধারণা । শক্তিকণা বা ফোটন থেকে আসে হাইড্রোজেন পরমাণুর 
মালমশলা। প্রকৃতির কল্পনা করে সাংখ্য একেও গেছে ছাড়িয়ে। কেবলমাত্র যুক্তিবিচার ও 
সাধ[রণ। পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে কল্পনার সাহায্যে প্রমচীন ভারতীয় পণ্ডিতের! যে সব 
গভীর তত্বের উদ্ভাবন করে গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বৈজ্ঞানিক স্থগ্টিতত্বে তড়িৎ-চুম্বক 
ক্ষেত্রের কল্পনাকে এর সঙ্গে তুলন] করা চলে। কিন্তু তাতে চেতনা, প্রাণ ও মনের কোন সম্পর্ক 
নেই। তবে তড়িং-চৌন্বক ক্ষেত্র নিছক কল্পনা নয়, কারণ তত্ব পরীক্ষা ও প্রমাণসিদ্ধ। এই কারণে 
তডিৎ-চৌন্বক ক্ষেত্রের তর বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান তন্বও প্রধান ভিত্তি ।+(৩) 

মাফিন জ্যোতিবিজ্ঞানী এডুইন হাবল (07 75119) আবিষ্কার করেন বিশ্বের অসংখ্য 
নক্ষত্র ও অগণিত নীহারিকা অবিশ্বাস্ত দ্রুতগতিতে একে অপরের কাছ থেকে দুরে সরে যাওয়ার 
জন্যেই বিশ্বের বিস্তৃতি ঘটছে । বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মনে করা যাক, 
এ বেলুনের গায়ে অনেক বিন্দু চিহ্ন দেওয়া! আছে। বেলুন যখন চুপসে থাকে তখন বিন্দুগুলি 
গায়ে লেগে থাকে । কিন্ধ বেলুন যতই ফুলবে বিন্গ্তলির পারম্পরিক দুরত্ব ততই বাড়বে। 
বিশ্ব-বেলুনের গায়ে বিন্দু চিহৃগুলি নক্ষত্র-নীহারিকার দল। এখানে প্রশ্ন উঠবে কৌতুহলী চিত্তে, 
সরে যাওয়ার পালা আরস্ত হবার আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল। 

এর জবাব দিলেন 'বিগ ব্যাং থিয়োরীর, সমর্থকেরা । এদের মধ্যে আছেন বার্ণার্ড লভেল, 
মার্টিন রাইল, জর্জ গ্যামে! প্রমুখ বিজ্ঞানীরা । তার] মনে করেন বিশ্ব বিস্তৃত হবার আগে সমগ্র 
বস্তনিচয় ঘন নিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, অনেকটা ডিমের মতো । বহু বছর আগে আকম্মিকভাবে এক 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে তা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো! । এ থেকে এসেছে গ্যালাক্সি ও 
স্র্ধপমূহ। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণাগুলি আব।র দানা বাধতে লাগলো৷। 
তা থেকেই প্রথমে নীহারিক] ও পরে নক্ষত্রের জন্া। বিস্ফোরণের ফলে বস্তু কণাগুলির মধ্যে এত 
অধিকমাত্রায় বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা ও নক্ষত্রপুর্ী ক্রমেই দুরে সরে 
যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তারা এড়িয়ে গেলেন। অপসারণ ক্রিয়া শুরু হবার আগে বিশ্বের 
বস্তনিচয়ের অবস্থা কেমন ছিল? 

পালসেটিং বা প্রসারণ-সক্কেেচন তব্ব আলোচনা করলে জান? যায় বিশ্বের প্রসরণশীলতা 
ক্রমেই কমে আসছে এবং এক সময়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে শুরু হবে সঙ্কোচনের পাল1। 
অবশেষে বিশ্ব পূর্বেকীর ঘননিবদ্ধ বস্তুতে পরিণত হবে, তখন আবার হবে এক বিস্ফোরণ। পরেই 
প্রসারণ ক্রিয়া আরম্ভ হবে। এমনিভাবেই সঙ্কোচন প্রপারণের চক্র আবত্তিত হয়। কতিপয় 
জ্যোতিধিদ মনে করেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে যখন বিশ্ব বস্তপিগুরূপে অথব1 অতি ঘন নিবদ্ধ অবস্থায় 
ছিঙ্গ, তখণ ত। হিল শুধু শক্তিপুগ্। তারপর বিশ্ব যত প্রপাবিত হতে লাগলো, তখন শক্তি 
বস্ততে পরিণত হতে আরম্ত করলো । পূর্বেকার তত্ব অনুসারে একথা ধারণা করা যেতে পারে, 
শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্ততে পরিণত হবে তখন তার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবন! থাকবে না! 


১৩৭৪ ] মহাবিশ্বের রহশ্তলোকে ২৮৭ 


ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে বস্ত থেকে আবার শক্তি স্থষ্টি হয়। 

পালসেটিং থিয়োরী অনুসারে জান] যায় যে, সর্বোত্তম বিস্তৃতির সময়েও অনেক শক্তি বাড়তি 
থাকে। তার ফলে গ্যালাক্মিপুঞ্ধ তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের সাহায্যে ফের চগতে শুরু করে 
এবং সঙ্কেচনের পালা আবার আরম্ভ হয় । 

স্থির-তত্ব বা গ্রেডি-ষ্রেট-থিয়োরীর মুল কথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্ত কাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। 
প্রাচীন নক্ষত্রসমৃহ অন্তিম দশা! প্রাপ্ত হলে তার জায়গায় নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় 
বলতে গেলে এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই । আদতে ঘে সংখ্যক নীহারিকা ছিল, এখন ৪ 
তাই-ই আছে। 

বৃটিশ জ্যোতিধিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেন যে, বিশ্ব বিস্ত/ারশীল তাঠিক। কিন্তু বিস্তারের 
ফলে আন্তনাহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে তা ঠিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব ্ট্টির 
ফলে উৎপন্ন বস্তনিচয়ের ধাকাতে বিশ্ব বেডে চলেছে । যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই 
দুরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাকা স্থান মুহূর্তে ভি করে দিচ্ছে নতুন বন্ত এসে। এই যে অনবরত 
বস্ত স্ষ্টি হচ্ছে তা আসবে কোথা থেকে? ফ্রেড হয়েল বলেন, “৮ 0009 770 6076 (00) 
91)১1)919,  1969118] 8111)15 01)1)0219) 18 19 ৫1৮6০, 

ব্রঙ্মাণ্ডের হুট্টিতত্ব নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পন] চলছে । কোন সঠিক সিদ্বাস্তে উপস্থিত হতে 
পারেননি বিজ্ঞানীরা । ব্রক্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে নানা যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা 
যায়। কিন্ত আদিতে কিছুই ছিল না এমন অবস্থার কথা কল্পন1 করা সম্ভব হলেও বিজ্ঞ/ন তার 
কেন ব্যাখ) দিতে অপারগ । 

নীহারিক1 সমূহ ষে অবিশ্বাস্ত দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে তা নিয়েও সন্দেহ উঠেছে বিজ্ঞানী 
মহলে । হার্ভডর্ড বিশ্ববিদ্া।লয়ের জ্যোতিধিগ্ভার এমেরিটাস অধ্যাপক বিজ্ঞানী প্রবর হারে শ্তাপলে 
(17%0০অ 919019ড ) এক প্রবন্ধে বলেছেন, (9) 
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প্রশ্ন হতে পারে--স্থান” বা “দেশ, কি অনীম? বহু দুরবর্তী স্থানে নীহারিক সমূহের 
গতিবেগ কি আলোকের গতিবেগকে অতিক্রম করে যেতে পারে? এ গুশ্বগুলির উত্তর এখনও 
সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে সকলেই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন বললেই চলে । মহাকাশের 
সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। 'স্থষ্টিকর্তী”র কল্পনা করতে আমাদের চিত্ত এখন দোলায়িত, যেহেতু 
অনেক কথাই অজ্ঞাত। আগামী দিনের বিজ্ঞানের আবিষ্কারে হয়ত এই দ্বিধ দূরীভূত হবে। 

বেদাস্তে বিশ্বের স্থষ্টিকর্তী কেউ আছে এমন কথা বলা হয় না, যেহেতু আমরা যখন ক্রমবিকাশ 
তত্বে আস্থাশীল তখন 'স্থিকর্তা'র কল্পনা অনস্তব। যেহেতু আমরা প্রতাক্ষ করি যে বিশ্বের যাবতীয় 
ঘটনা বা বস্তনিচয় সেই চিরস্তন শক্তিপুঞ্জ থেকে উদগত হয়েছে । একে বলা হয় প্রকৃতি? । 


২৮৮ সমকালীন [ আশ্বিন 


তাহলে দেখা যাচ্ছে “শক্তি” থেকে “পদার্থের, সৃষ্টি হচ্ছে। পদার্থ যদি শক্তি থেকে 
অভিব্যক্তির ফলে জন্ম নেয়, তবে বিশ্বের মূল কি? তাহলে মধ্যেকার পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদির 
নাম করা কেন? কেবল মাত্র 'শক্তিকেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। এর সঙ্গে 
“তড়িৎ যোগ করলেই হলো। এই ব্রহ্মাণ্ড যত বিরাট হোক, যত কল্পনাতীত হোক, তার মূলে 
মাত্র ছুটি কথা-_শক্তি আর তড়িৎ। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। আবার পদার্থের 
ধ্বংমে শক্তির উৎপত্তি। শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই তা অবিনশ্বর । তাহলে শক্তির উৎপত্তির 
স্থান কোথায়, কত দুরে? ব্রক্মাণ্ের বিবর্তন মেনে নিলাম কিন্তু কোথায় তার উৎপত্তি এই চিরস্তন 
জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞানী স্যাপলের কথা আবার তুলে ধরছি-_(৫) 
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যতদিন এগিয়ে চলেছে, বিশ্ব সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান, গভীরতর জ্ঞান আহরণ করে চলেছি বটে, 
কিন্তু একথা অন্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে যে আমর! আরো গাঢ় অন্ধকারে যেন ডুবে 
যাঁচ্ছি। এ অন্ধকার অজ্ঞানতার। বনু বছর আগে সার আইজাক নিউটন বলেছিলেন, 'আমি 
বেলাভূমি থেকে উপলখণ্ড সস্কলন করছি মাত্র, জ্ঞান সমুদ্র সামনে অক্ষুপ্ন আছে । নিউটনের পর 
দুশো বছর বেশী সময় ঢলে পড়েছে মহাকালের গর্ভে; বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে আজ সাধারণ 
মানুষ স্তম্ভিত, বিমু় এবং আতঙ্কিতও। তথাপি বিজ্ঞানীরা আজও নিউটনের সেই আগ্তবাক্য 
একইভাবে উচ্চারণ করে চলেছেন। 


১। স্বামী বিবেকানন্দ, সাংখীয় ব্রহ্মা্ডতত্ব ( বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭) 

২। 19 [9)01100061000 ০01 0187 :109111)970. 09 01381010 (7. ৭9-74 ), 

৩। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৭শ বর্ষ ১ সংখ্যা, পূ ৪৫-৪৬ 
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সহামহাপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী 


গৌরাজগোপাল সেনগুপ্ত 


৮২১ খুষ্টাব্বের ১ লা] নভেম্বর বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনা নগরে এক চিত্পাবন ব্রাহ্ণ পরিবারে 
স্থদেবের জন্গ হয়। মাতা সত্যভামা দেবী নৃপিধহ দেবের আরাধন। করিয়া পুত্রলাভ করায় 
[বজাত পুত্রের নাম রাখা হয় নুসিংহদেব | প্রিয় অর্থে বাপু নামে আত্মীয় স্বজন কর্তৃক অভিহিত 
ইতে থাকায় পরবর্তী কালে এই শিশ্ত বাপুদেব নামেই খ্যাত হন। বাপুদেবের পিতা সীতারাম 
পরাঞ্জপে টোনকেকার, একজন বেদশাস্্ব পারঙ্গম পণ্ডিত ছিলেন। পুনায় মাতৃভাষা মারাঠিতে 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮৩৭ থুষ্টাবধে বাপুদেব পিতার সহিত ন'গপুরে 
মাপিরা সংস্কত পাঠশ[লায় প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষ। করেন । “সিদ্ধান্ত-কৌমুদী” প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থ 
ও জ্যোতিষশান্ধের কোন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়] তিনি কান্তকুজ জাতীয় ব্রাহ্মণ ঢুণ্ডি রাজ 
মিশরের নিকট ভাক্ষরাচার্য রচিত গণিতগ্রন্থ গিদ্ধান্ত-শিরোমণির “লীলাবতী” অংশ বিশেষভাবে 
পড়িতে থাকেন। শিশুকাল হইতেই বাপুদেব গণিতশাস্ধের প্রতি আকৃষ্ট হন, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে গণিতের প্রতি তাহার অগ্রাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ঢুপ্ডিরাজের শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই 
হিন্দুগণিতে বাপুদেব বিশেষ পারদশিতা অর্জন করেন। ইতিপূর্যেই তিনি নিজেয় চেষ্টায় 
ইউরোপীয় গণিতে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন । 

বাপুদেব যখন নাগপুরে হিন্দু-গণিত শাস্ম পাঠ করিতেছেন এমন সময়ে দৈবক্রমে তিনি 
মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজপ্রতিনিধি (0১01169] 4০০6 6০ 000 0০ ০৫ [0039) মিঃ 
লান্সেলট এটুকিন্সনের সহিত পরিচিত হন। সংস্কৃত বিশেষতঃ হিন্দু-গণিতে মিঃ এট্ুকিনসনের 
প্রগাট অন্থর!গ ছিল। তরুণ-বালক বাপুদেবের গণিতে অসাধারণ অগ্তরাগ ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া 
গণিত-প্রেমিক মিঃ এটকিন্সন্‌ তাহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিদ্যান্্রাগী এটুকিন্সনের 
মনে এই ধারণ] জন্মে যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এই দরিদ্র ব্রাঙ্মণ বালক উত্তরকালে ভারতবর্ষের 
শ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা হইবে এবং হিন্দুগণিতের লুগ্ধ গৌরব উদ্ধীর করিবে। এটুকিন্সনের কর্মস্থল 
সিহোরে এই সময় একটি মংস্কত মহাবিদ্যালয় ছিল। মিঃ এটুকিন্সনের সহায়তায় বাপুদেব 
সিহোরের সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন ও সেখানে দুই বৎসর কাল বিশেষভাবে রেখাগণিত ও 
বীজগণিত অধ্যয়ন *রিয়] “শাস্ত্রী” উপাধি লাভ করেন। সিহোর মহাবিছ্ঞালয়ের পাঠাগারে বনু 
ছুপ্রাপ্য গণিতশাস্ীয় পুথি ছিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাঁপুদেব এই গ্রন্থগুলি পাঠ করেন 
এবং হিন্দু গণিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সিহোরে মধ্যাহৃকালে বাপুদেব একটি বিদ্যালয়ে 
হিন্দীতে বীজগণিত (/169:) ও রেখাগণিত (জ্যামিতি) শিক্ষা দিতেন) এইভাবে তাহার 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহিত হইত। 

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বাপুদেবের বয়স যখন মাত্র ২১ বৎসর তখন মিঃ এটুকিন্‌- 
সনের চেষ্টায় কাশী সংস্কৃত কলেজে তিনি রেখাগণিত ও জ্যোতিষের (49:009275) সহকারা 


২৯৪ সমকালীন [ আশ্বিন 


অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান গণিতাধ্যাপক পণ্ডিত লঙ্জাশঙ্করের 
মৃত্যু হইলে বাপুদেব তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৯০ খুষ্টাব। পর্যস্ত বাপুদেব এই পদে নিযুক্ত 
ছিলেন। 

কাশীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যাপনার অবসরে বাপুদেব গণিতচর্চায় ও পুস্তক রচনায় নিমগ্ন 
থাকিতেন। এইভাবে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দীতে বু গণিত গ্রন্থ রচনা! করেন। তীহার রচিত 
সংস্কৃত পুস্তকগুলির মধ্যে (১) রেখা গণিতম (২) ত্রিভুজ গণিতম্‌ (৩) ভ্রিকোণমিতিতস্ত্রম 
(৪) সায়ন বাদ: (৫) প্রাচীন জ্যোতিষাচার্ধাশয় বর্ণনম্‌ (৬) বিচিত্র প্রক্নানাং সংগ্রহ্ম 
সোত্বরম (৭) তত্ব বিবেক পরীক্ষা (৮) কাশ্ঠাং মানমন্দিরশ্ যন্ত্র বর্ণনম। (৮) ব্যক্তগণিতম্‌ 
($000006০), (৯) চলনকলনস্যা আছ্যা অধ্যায়স্য সিদ্ধান্ত বোধকান্‌ বিংশতি সিদ্ধান্তাঃ 
(১০) চাপীয় ত্রিকোণমিতিঃ (১১) যন্ত্রাজোপযোগী ছেগ্কম্‌ (১২) লঘুশস্ুস্িরকগেত্রগুণম 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

বরাহ মিহির রচিত “হুর্খ সিদ্ধান্ত” গ্রন্থটি বৈজ্ঞীনিক রীতিতে লিখিত প্রথম হিন্দ-জ্যোতিষ 
গ্রস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, এই গ্রন্থটি আহ্ুমানিক খুষ্টিয় পঞ্চম শতাব্ীতে লিখিত। অনেকে মনে 
করেন যে পূর্বস্থরীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ইহা রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রাচীনতব 
ও প্র/মাণিকতা সর্বজন স্বীকৃত। বাপুদেব এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাঁশ 
করেন। এই গ্রন্থটি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যেগে “বিব্লিওথেক1 ইত্তিকা” সিরিজে 
১৮৬১ খুষ্টাব্বে ৩২ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হর। ইতিপূর্বে এসিয়াটিক সোপাইটির উদ্যোগে এই 
গ্রন্থমালায় (২৫নং) মূল সংস্কৃত “হূর্ধ সিদ্ধান্ত” গ্রন্থটি 13818101191] কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটির সম্পাদনায়ও বাপুদেব সহায়তা করেন। ১৮৬১ 
ুষ্টাব্বে এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে ভাক্করাচার্য রচিত দিদ্ধান্ত-শিরোমণির সর্বপ্রথম ইংরাজী 
অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। বাণুদেবের পরম হুহ্ৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক স্রিঃ ল্যান্সেলটু এট্ুকিন্সন কৃত এই 
অন্থবাদও বাপুদেব কতক সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়। ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে বাপুদেব ভাস্করাচার্য রচিত 
সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থের গণিত ও গোলোধ্যায় খণ্ড দুইটি ভাক্বরাচার্ষের স্বয়ং কৃত বাসনাভাষ্য, 
নিজককৃত টিকা টিগ্লনী ও ইংরাজী ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া বারাণদী হইতে কাশ করেন। 
“শিদ্ধান্ত-শিরোমণি” হিন্দুজ্যোতিথ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি প্রামাণ্য গস্থ, এই গ্রস্থের কোন নির্ভর- 
যোগ্য সংস্করণ ছিল না। প্রচলিত মুত্রিত গ্রন্থগুলির বহু ভ্রম প্রমাদ অমুদ্দিত বহু পুঁথির 'পাঠ 
পর্যালোচনা দ্বারা সংশোধিত করিয়া বহু পরিশ্রমে বাপুদেব এই গ্রন্থটি সম্পাদন করেন। এই 
গ্রন্থটি চৌথাস্ব! সংস্কৃত সিরিজে ১৯২৯ থুষ্টাবে কাশী হইতে পুনমু'দ্রিত হইয়াছে । 

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা৷ এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (এ. &. 9. 8, *০1-28) একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়া বাপুদেব ইহা প্রতিপন্ন করেন যে একাদশ শতাব্ীতে উজ্জ়িনী নিবাসী ভারতীয় 
গণিতবেত্! ভাস্করাচার্য বিভেদক অন্তরকলন বিদ্যা (01797978191 08108108) পরিজ্ঞাত ছিলেন 
এবং তিনি তাহার গণিতগবেষণায় এই বিগ্ভাকে সম্যগরণে ব্যবহার করেন। বাপুদেব শুধু হিন্দু- 
গণিতেই পারদর্শী ছিলেন না, ইউরোপীয় গণিত-বিষ্কাতেও তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইউরোপীয় 


১৩৭৪ ] মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী ২৯১ 


পশ্ডিতগণ বাপুদেবের এই প্রবন্ধ পাঠে বিচলিত হন, তাহাদের ধারণা ছিল যে অস্তরকলন বিষ্কা 
অষ্টাদশ শতাবীতে ইউরোগীয় গণিতজ্ঞদের একটি অতি যুগাস্তকাঁরী আবিষ্কার । বাপুদেবের গভীর 
পাপ্তিত্যপুর্ণ অভিমতের প্রতিবাদ কর ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের পক্ষে সহসা সম্ভব হয় নাই। 
ইংল্যাণ্ড এর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে সোসাইটির ডিরেক্টর ভারতবিদ পণ্ডিত 
হোরেস হেমান উইলসন এবিষয়ে একজন বিখ্যাত ইংরাজ গণিতজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইনি 
(ঘ1111970 91০68৪০৭৪) মন্তব্য করেন যে বাপুদেবের ধারণ! খুব নিভূল না হইলেও ইহা! 
একেবারে ভ্রান্ত না হইতেও পারে, কারণ ভাস্করাচার্ষের জ্যোতিষগণনারীতির সহিত আধুনিক 
ইউরোপীয় গণনারীতির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্ত আছে। ইংরাজ গণিতজ্জের এই অভিমতটি লগ্ডন 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত হইয়াছিল (0. 9. 4. 9 1860)। কলিকাতা 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ভাস্করা চার্য সম্বন্ধে বাপুদেবের বহু তথ্যপূর্ণ আর একটি প্রবন্ধ তাহার 
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় (এ. 4.9. 7, ০1 62, 1898) 

বাপুদেব হিন্দী ভাষাতে বীজগণিতম্‌ (১৮৫০), ব্যক্তগণিতম (১৮৭৫) ফলিত বিচার £, 
সায়নবাদানগবাদ পঞ্চাঙ্গোপপাদনম (পঞ্জিকা রচনা পদ্ধতি) ইত্যাদি কয়েকটি গণিত গ্রন্থ রচনা 
করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের (এ সময়ে বর্তমান উত্তর প্রদেশ 107৮) ০৪69) 
710৮17,:6 নামে পরিচিত ছিল) ইচ্ছাক্রমে বাপুদেব হিন্দী ভাষাভাষী বিদ্যার্থীদের জন্য ব্যক্ত 
গণিত (£১6)00961০) ও বীজগণিতের (£1891)9) ১ম ও ২য় ভাগ রচন। করেন। হিন্দী ভাষায় 
বীজগণিত (১ ভাগ) রচনার জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গভর্ণর মিঃ টমাঁসন্‌ ১৮৫৩ খুষ্টাবে 
প্রকাশ্ঠ দরব|রে বাপুদেবকে ২০০০২ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। বীজগণিতের দ্বিতীয়ভাগ 
রচন1 করার পর বাপুদেব «লঃ গভর্ণর মুইরের নিকট হইতেও নগদ ১০১০২ ও একজোড়া শাল 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হন। 

বাপুদেব ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণনা করিয়া]! সংস্কৃত পঞ্চীঙ্গ বা পিক রচনায় সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন। বাপুর্দেব কর্তৃক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চন্দ্রগ্রহণের নিভূ্ল গণনাঁয় মুগ্ধ হইয়া! কাশ্মীর ও 
জম্মুর অধিপতি মহারাজা রণবীর সিংহ তাহাকে এক সহ মুদ্রা পারিতোধিক প্রদান করেন। 

যৌবনে উপনীত হইবার পূর্বেই গণিতজ্ঞরূপে বাপুদেবের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুধু দেশেই 
নহে বিদেশেও বিস্তৃত হয়। প্রাচীন হিন্দু গণিতবেতাগণের ও হিন্দুগণিতের গৌরব প্রচারে 
ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বাপুদেবই সর্বপ্রথম অগ্রণী হন। সূর্য সিদ্ধান্তের ইংরাজী অনুবাদ ও 
সিদ্ধান্ত শিরোমণির স্থসম্পাদন ছারা তিনি ইউরোগী ভারত-বিদ্দের নিকটও সমধিক আদরণীয় 
হন। ১৮৬৪ থৃষ্টাবঝে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লগ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বাপুদেবকে সোসাইটির 
সম্মমনিত সদস্য (1700915 19110ঘ্৭ ) মনোনীত করেন। ১৮৬৮ খুষ্টাঝে কলিকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটিও তাহাকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করেন । 

১৮৬৯ থুষ্ঠান্দে বাপুদেব শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সদশ্য (19110ঘ) পদ লাভ করেন। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিশ্ববিগ্ভালয়ও তাহাকে সদ্য শ্রেণীভূক্ত করিয়া 
সম্মানিত করে। কাশী সংস্কৃত কপেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৩-১৮৬৫) প্রসিদ্ধ ভারতবিদ ও 
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সংস্ৃতজ্ঞ ডাঃ হেগুরীক কার্ণ (ভট্ট কন্ব। ১৮৩৩-১৯১৭) অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা ও গণন৷ 
দক্ষতার জন্য বাপুদেবকে “ভারতভৃষণম্‌” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাবে ভারত 
সরকার বাপুদেবকে 0. [, সম) (001090100০৫ 60৩ [70190 11001.6) উপাধি দান করেন। 
১৮৮৭ খুষ্টাব্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বাকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার কতৃক বাপুদেব মহাঁমহোপাধ্যায় 
উপাধিতে ভূষিত হন। 

১৮০৯ খুষ্টাবঝের এপ্রিল মাসে বাপুদেব স্বেচ্ছায় কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপকের 
পদ হইতে অবসর গ্রহণ কবেন। তাহার স্থযোগ্য শিষ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্ুধাকর দ্বিবেদী 
(১৮৬০-১৯১০) এই পদে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। উত্তরকালে পণ্ডিত দ্বিবেদীও দেশে বিদেশে 
একঞ্জন অদ্বিতীয় গণিতন্ঞরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গণিত ব্যতীত অন্তান্থ বিগ্য(তেও তাহার 
পাণ্ডিত্য সকলের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল । 

১৮৯২ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীতে বাপুদেবের জীবনান্ত হয়। তাহার এক পুত্র গণপতিদেব 
শ|স্্রীও গণিতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। 


বিদ্যালয়ে ভাষ! শখাল সমশ্যা 
ভুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 


সেকাল 
বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা শেখা এক পুরানো সমস্যা । নানা বিষয়ে জানলাভ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ঠ। 
ভাষা উদ্দে্ঠ সাধনের উপায় মাত্র। দীর্ঘকাল ধরে উপায় উদ্দেশ্টকে ছাপিয়ে উঠেছে। দেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের কাল থেকে ইংরেজি ভাষা পাঠ্য তালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করে 
রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সময় ও শক্তির বেশীর ভাগ নিয়োজিত হয়ে থাকে এই বিদেশী ভাষা শেখার 
জন্য | প্রথম যুগে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম ও আপিস আদালতের ভাবা। জ্ঞানার্জন ও 
বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজি শেখ! ছিল অপরিহার্ষ, বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাসে ইংরেঞ্জি ছিল অবশ্য 
পাঠ্য ভাষা । প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে জনসনী ভাষায় লেখা কমপক্ষে হাজার পৃষ্ঠা 
ইংরেজি ন1! পড়ে উপায় ছিল না। ক্রমাগত আট বৎসর কঠোর পরিশ্রম করেও অনেকের পক্ষে এই 
বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা অসাধ্য ছিল! প্রতি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের বেশির ভাগ হত ইংরেজি 
ভাষার বলি। ইংরেঞ্জি শেখার অক্ষমতা বহু বাঙালির জীবনে ব্যর্থতার কারণ। সে ধুগে বাংলা 
ছিল ভাষা গোষ্ঠীর সিগ্ডারেলা, অবজ্ঞাত, অবহেলিত | বিছ্যার্ধীর৷ মাতৃভাষাকে বিদায় দিত ষষ্ঠ 
মানের শেষে। সপ্তম থেকে দশম মানে'ছিল সংস্কৃতির,'অধিকার | এব্যবস্থায় কোন ক্লাসে ছুটির 
বেশী ভাষ! পড়তে হত ন]1। 

শিক্ষার নতুন যুগের সুত্রপাত হয়েছিল চলতি শতকে দ্বিতীয় দশকের প্রারভ্ে। একে 
বাংলার গৌরব বৃদ্ধি ও ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাসের যুগ বল! যেতে পারে । ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষা 
থেকে ইংলগ্ের ইতিহাস বাদ দেওয়া হল। ভূগোল ও ভারতের ইতিহাস হল এঁচ্ছিক বিষয়। 
ইংরেজি সাহিত্য পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। সব মিলে ছাত্ররা প্রায় সাতশ পৃষ্ঠা ইংরেঞ্জি পড়ার দায় 
থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল। বিদেশী নাগপাশ থেকে মুক্তির ফল হাতে হাতে দেখা গেল । 
ইংরেজির বাধ ভেঙে পড়ায় পাশের প্লাবন এসেছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের হার উঠে গেল 
শতকর1 আশিতে। ম্যাট্রিকুলেশন যুগের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাকে কর হল শিক্ষার মাধ্যম। 
ইংরেজি সাহিত্য পাঠ পুনরায় প্রবতিত হল। পাশের হার আবার নেমে গেল পধশশের ধারে। 
অবশ্ট পাঠ্য ভাষা তখন তিন, ইংরেজি বাংলা ও সংস্কিত। ভাষার তালিকায় বাংলার স্থান ছিল 
প্রথম। ইংরেজির স্থান দ্বিতীয় হলেও তার মর্ধাদ। সবচেয়ে বেশি । বাংলার চেয়ে বেশি সময় 
দেওয়া হয় ইংরেজির জন্ভ। সপ্ধম থেকে দশম মানের প্রতি ক্লাসে একসঙ্গে পড়তে হত ইংরেজি 
বাংলা ও সংস্কৃত । 


একাল 
স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে নবাগত ভাষা হিন্দীর আবির্ভাব ঘটেছে । এখন অবস্ত 
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পাঠ্য ভাষার সংখ্যা ফ্াড়িয়েছে চার। প্রথম থেকে সংস্কৃত যদিও অবশ্ঠ পাঠ্য ভাষা! তথাপি 
ভাষার কথা বলার সময় দেশের প্রধানের] সংস্কৃতের নাম উল্লেখ করেন না। ইংরেজি হিন্দী ও 
আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে তাদের আল্গেচন সীমাবদ্ধ থাকে । তাঁরা একেই বলেন ত্রিভাষ। সুত্র । 


ভাষার দাবি 
চার ভাষার প্রত্যেকটির দাবি এত জোরালে! যে পাঠ্যস্থচী থেকে কাউকে বাদ দেওয়! ভাবী 
নাগরিকদের স্বার্থবিরোধী হবে। মাতৃস্তন্ত যেমন দেহ পুষ্ট ও বুদ্ধি করে তেমনি মনের বিকাশ 
সাধনে সহায়তা করে থাকে মাতৃভাষা । মুখে কথা ফোটার সময় থেকে ষে ভাষায় মনের ভাব 
গ্রকাশ করতে অভ্যন্ত তা যে ভাবপ্রন্গাশের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় তা বলাই বাহুল্য । সেকালের 
শিক্ষিতদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র ভাষা ছিল ইংরেজি । বিদেশী ভাষায় আত্মপ্রকাশ দুরূহ বলে 
সেযুগে সাধারণ বাঙালির মন ছিল নিঙ্ষিয় ও বন্ধ্য। বাংলা পাঠ্যস্চীর অন্ততূরক্তির পর থেকে 
বাংলা সাহিত্য বিচিত্র সম্ভারে সমুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মাতৃভাষার মধ্যে বাঙালি পেয়েছে 
আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। ভাষ! শিক্ষায় বাংলার দাবি যে অগ্রগণ্য তা বল। নিশ্রয়োজন। 

ইংরেজি, ফরাসি, জর্ান ও রুশভাষা বিশ্বের জ্ঞানভাগারের চার প্রবেশ দ্বার । পৃথিবীর 
যে কোন ভাষায় লেখা মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ পাঁওয়া যায় এ চার ভাষায়। যুগে যুগে সঞ্চিত 
মানুষের জ্ঞান সম্পদের অংশীদার হতে হলে এ চার ভাষার একটি জানতেই হবে। এঁতিহাসিক 
কারণে দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজির সহিত পরিচয় চলে আসছে প্রায় ছুশ বছর ধরে । এর ফলে 
বাংল৷ সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্থায়ী প্রভাব গড়ে উঠেছে। 
বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে এখন বহু ইংরেজি শব্ধ প্রচলিত। পৃথিবীতে এখন ইংরেজি সবচেয়ে 
বেশি প্রচলিত ভাষা । কোন বাঙালি তরুণ যদি ঘরের কোণে আবদ্ধ না থেকে জগৎটাকে ঘুরে 
দেখার সন্ল্প গ্রহণ করে তবে ইংরেজিকেই করতে হবে তার পথের সম্বল। রাষ্রসংঘ বা অন্ত কোন 
বিশ্বসভায় সক্রিয় অংশগ্রহণে সাহাধ্য করতে পারে ইংরেজি। আস্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্যে 
ক্ষেত্রের অন্ততম ভাষা ইংরেজি । ভারতীয় সংসদ ও উচ্চআদালত ও সরকারী দধ্রখানায় 
কাজকর্ণ এখনও ইংরেজিতেই চলে। ইংরেজি বাদ দিলে বাঙালি বনু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, আর সে হয়ে পড়বে প্রাক ব্রিটিশ যুগের কুপমণ্ডক। 

উত্তর ও মধ্যভারতের অধিবাসীদের বেশির ভাগের মাতৃভাষা হিন্দী । আমাদের রাজ্যে 
বহু হিন্দীভাধী লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের 
অধিকাংশই হিন্দীভাষী। কাজকর্ণ উপলক্ষে প্রত্যহ হিন্দীভাষী লোকদের সহিত আমাদের 
আলাপ করতে হয়। হিন্দী ভাষায় অজ্ঞতা কাজে নানা বিষয়ে অস্থবিধার সৃষ্টি করে থাকে। 
ইংরেজি যেমন আন্তর্জাতিক ভাষা, হিন্দী তেমনি আতন্তঃরাঁজ্যিক ভাষা । সংবিধানে হিন্দীকে 
রাষ্ট্রভাষারপে স্বীকৃতি দান কর! হয়েছে । ইংরেজিকে অপসারিত করে হিন্দী সরকারী কাজকর্মের 
একমাত্র ভাষারপে প্রতিষ্ঠিত করার দিন বেশি দুরে নেই। ভারতের এই সংযোগসাধক ভাষা 
পাঠ্য তালিকায় অবস্থাই রাখতে হবে। 


১৩৭৪ ] বিদ্যালয়ে ভাষা শেখার সমস্থ ২৯৫ 


যুগের উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্ত বাঙালি ছেলেমেয়েদের এ তিনটি আধুনিক ভাষা 
শিক্ষা কর। একাস্ত প্রয়োজন । 

প্রাচীন ভারতের নীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় আবদ্ধ রয়েছে 
সংস্কৃত গ্রন্থর[জিতে। সংস্কৃতি অজ্ঞতা নিজেদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের 
অন্তরায়। আমাদের পুজা অর্চনা সুব-স্তুতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা সংস্কত। সংস্কৃত 
না জানলে মন্ত্রগুলি হয়ে দাড়ায় অর্থহীন শন্দমাত্র। এজন্য পাঠ্য তালিকায় সংস্কতের স্থান থাক! 
বাঞ্চনীয় | 


বয়স ও ভাষা 
উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্াালয়ে ক্লাসের সংখ্যা নয়। ছাত্রছাত্রিদের সাধারণ বয়স আট থেকে যোল। 
তৃতীয় মানে প্রবেশ করে আট বছরের শিশুকে পড়তে হয় বাংল! ও বিদেশী ভাষা ইংরেজি । 
কলকাতার একটি নামী বিদ্যালয়ে তৃতীয় মানের ছেলেদের জন্য ইংরেজি বীডার, গ্রামার, ওয়ার্ডবুক 
ট্রেনস্সেশন পাঠ্য করা হয়েছে, দেখেছি । নয় বছরের বালকদের জন্য চতুর্থ মানেও অনুরূপ ব্যবস্থা । 
পঞ্চম মানে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের পড়তে হয় ইংরেজি, বাংল, হিন্দী। বাংলার দুধ চ1 চিনি 
শাক য| পড়; হিন্দীতে হয়ে গেছে ছুধ চায়ে চিনি সাগ জা ও পঢ়। এরূপ বানান ও ব্যাকরণের 
জটিলতায় শিশু শিক্ষার্থীদের মনে যি গোলক ধাধার হ্থষ্টি হয়, তাহলে তাদের দোষ দেওয়া 
যায় কি? 

ইংরেজি, ফরাসি ও লাতিন ভাষার জন্ত ইংরেজ ছেলেমেয়েদের জানতে হয় মাত্র ছাব্বিখটি 
বর্ণ; বাংল, হিন্দী ও ইংরেজি লেখ। ও পড়ার জন্য বাঙালি শিশুদের শিখতে হয় তিন বর্ণমালার 
একুশ ব।ইশি বর্ণের রূপ ও উচ্চারণ, এ সংখ্যা তাদের সমবয়সী ইংরেজ বন্ধুদের শেখা বর্ণের প্রায় 
পাচগুণ। 

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মনের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে চারটি ভাষা, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও 
সংস্কৃত পড়ানো! হয়ে থাকে। এ তিন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সাধারণ বয়স এগারো থেকে তেরো । 
নবম মানে হিন্দী উঠেষায়। বাংল] ইংরেজি ও সংস্কৃত কলা শাখার ছাত্রছাত্রীদের অবস্থ পাঠ্য । 
বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় সংস্কৃত থাকে না। 


ভাষা! ও সময় 

কলকাতার একটি বে-সরকারী বড় বালক-বিগ্ালয়ের সাপ্তাহিক কর্মন্থচী পরীক্ষা করে দেখা 
যায় সপ্তম মানে কাজের সময় মোট সাড়ে চব্বিশ ঘণ্ট1। এর মধ্যে ভাষা শেখার জন্য নির্ধারিত 
হয়েছে সতেরো ঘণ্টা। অবশিষ্ট সাড়ে সাত ঘণ্টায় শিখতে হয় পাটীগণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, 
ভূগোল, ইতিহাস ও কাঠের কাজ। ভাষা শেখার সতেরো ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজি শেখার জন্য সাড়ে 
সাত ঘণ্টা, বাংলার জন্য সাড়ে চার ঘণ্টা, সংগ্কৃতের জন্ত পৌণে চার ঘণ্ট1 এবং হিন্দীর জন্য সোয়া ঘণ্টা 
সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই থেকে দেখ। যায় ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য যে সময় ব্যয়িত হয়ে 


২৯৬ সমকালীন [ আঙ্ছিন 


থাকে, গণিত প্রভৃতি সাতটি বিষয়ের জন্তও সেই পরিমাণ সময় দেওয়া হয়। পাটাগণিত, বীজগণিত, 
জ্যামিতি, বিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাণ মাত্র সোয়া ঘণ্টা করে, ইতিহাস ও 
কাঠের কাজের জন্ঠ সময় আটভ্রিশ মিনিট । সময়ের এই স্বল্পতা গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলির শিক্ষার 
প্রধান অন্তরায়। ভূগোলের পাঠ্যন্থচী প্রতি ক্লাসেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আধুনিক সভ্যতার 
জন্মভূমি ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ভূগোল ন1 পড়ে বাঙালী ছেলেমেয়ের! উচ্চমাধ্যমিক 
বিছ্যালরের শিক্ষা সমাঞ্ধ করে থাকে । বষ্ঠট মানে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন যুগ, সঞ্চম মানে মধ্য যুগ 
ও অষ্টম মানে আধুনিক যুগ পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে । কিন্তু কোনো ক্লাসেই ইতিহাস সম্পূর্ণ কর! 
হয় না। এমন কি ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে ছেলে মেয়েরা থাকে অজ্ঞ। বিজ্ঞান 
শিক্ষার অবস্থাও সেবূপ, গণিতের পাঠ্যস্থচী ক্লাসে শেষ করা হয় বটে কিন্তু সময় অভাবে এপর্যস্ত 
অনুশীলনের ফলে গণিতের নিয়ম ও হৃদি ছাত্রদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। 

ভাষা শেখার জন্য দীর্ঘ নয়বসর ধরে বিপুল সময় ব্যয় করবার পরে দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের অনেকেই স্বাধীনভাবে ইংরেজি ও বাংলায় শুদ্ধ করে মনের ভাব গ্রকাশে 
অক্ষম। ইস্থুলে হিন্দী ও সংস্কৃত যতটুকু শেখে তা ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না। ভাষা শেখায় 
কাজের সময়ের দুই তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় করায় অন্যান্ঠ বিষয়ের শিক্ষা বিস্িত হয়ে থাকে । 


সমাধানের উপায় 
সমন্ত। সমাধানের যেকোন প্ররাসে লক্ষ্য থাকবে তিনটি, ভাষার ভার লাঘব, কোনে! ক্লাসে 
এক সংগে একটির বেশি নতৃন ভাষা না শেখানো এবং অন্যান্ত বিষয় শেখাবার জন্য ভাষা থেকে 
সময় বাচানে। 

উপরে সংস্কৃত শেখা বাঞ্ছনীয় বল হয়েছে। সংস্কৃত কঠিন ভাষা । তা শেখার জন্ত দীর্ঘ সময় 
পরিশ্রম ও আগ্রহ আবশ্তক। বিছ্বালয়ে সংস্কৃত শেখার পদ্ধতি ও শিক্ষকের টিলেমি শিক্ষার্থীদের 
মনে সংস্কৃতের প্রতি অরুচি ধরিয়ে দেয়। ইন্ুলে শেখা সংস্কৃতের বিদ্যায় পঞ্চতঙ্ত্র ও হিতোপদেশ 
ছাড়া আর কিছু পড়ার ক্ষমতা জন্মে না। 

বিচ্যালয় ছেড়ে যাবার পর সংস্কৃত ভূলে যেতে বিলম্ব ঘটে না। যে উদ্দেশ্ঠে সংস্কৃত শেখা 
প্রয়োজন বল। হয়েছে ইন্ধুলের বিদ্যায় তা সিদ্ধ হয় না। চার বৎসর ধরে সংস্বৃতৈর জন্য বৃথা সময় 
নষ্ট হয় মাত্র। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে কল! শাখায় সংস্কৃত নির্বাচিত বিষয় হলে কেবলমান্ত 
অন্রাগী ছাত্রেরাই উহা ভাল পড়বে। এব্যবস্থায় সফল পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে যষ্ঠ 
থেকে অষ্টম মান পর্যস্ত ছেলেমেয়েদের অবশ্ত পাঠ্য ভাষার সংখ্যা হাস পাবে এবং প্রতি সপ্তাহে সময় 
বাঁচবে সাড়ে তিন ঘণ্টা । 

সংস্কৃতির ভাগ্ারে রক্ষিত জ্ঞানের পরিচয় অন্বাদের সাহায্যে লাভ কর] সম্ভব। বাংল! 
ভাষায় অনেক মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের অনুধাদ প্রকাশিত হয়েছে । উহাদের আড়ষ্ট পপ্ডিতী ভাষা 
অপরিচ্ছন্ন ছাপা ও অশোভন বাধাইর জন্ত অন্ুবাদগ্রস্থ জনপ্রিয় হতে পারে নি। হিক্র ও গ্রীক 
থেকে অন্থদিত বাইবেল-এর স্থখপাঠ্য ভাষার সহিত আমরা পরিচিত। এদেশে অন্বাদ গ্রন্থের 
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ভাষা বাইবেলের ভাষার মত সরল ও সহজ হলে মুল গ্রন্থ না পড়েও সাধারণ শিক্ষিতর! প্রাচীন 
ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত হতে পারে। আমাদের পুঞ্জা, বিহাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মন্ত্রাদির 
অনুবাদ করার সময় এসেছে । বাংঙশগায় মন্ত্র পড়লে বর-কনে বুঝতে পারবে বিবাহ অনুষ্ঠানে নারায়ণ 
সাক্ষী করে কি চুক্তিতে আবদ্ধ হল, মন্ত্রাদি বাংলায় পাঠ করলে বহু কুসংস্কার দুর হয়ে যাবে। 
আমানের ধর্ম সংস্কৃতি ও এতিহা সম্বন্ধে সহজ সরল বাংল1 বইর অভাবে তরুণদের মনে একটা 
শূগ্ঠতার সৃষ্টি হয়ে থাকে । দেশের আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তার] বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। 
কঠিন বিষয় সহজ করে বলার আদর্শ দেখতে পারা যায় পরমহংসদেবের কথাম্বতে। 

কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন ও মুদলিয়র কমিশন পঞ্চম মানে ইংরেজি আরম্ত করার 
পরামর্শ দিয়েছেন। সকল উন্নত দেশে পঞ্চম সালের পূর্বে বিদেশী ভাষা শেখার নিয়ম নেই । 
মাতৃভাষার ভিত গন্ডে ওঠবার জন্য সময় দেওয়া এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য । পশ্চিম বংগের অবস্থা 
ভিন্নকপ। এখানে ইংরেজি শেখাকে শিক্ষার প্রধ।ন অংগ বলে মনে করা হয়। এজন্য অনেক 
ছেলেমেয়ে হাতেখড়ির পুর্বেই মুখে মুখে কোনো কোনো ইংরেজি শব্ধ ও তার বাংলা প্রতিশব৷ শিখে 
থাকে । তৃতীয় মানে প্রবেশের সময় দেখা যায় তার] ইংরেজী বর্ণমাল1 ও একখানা প্রাথমিক পুস্তক 
পড়ে এসেছে, এজন্য বাঙালি ছেলেমেয়েদের তৃতীয় মানে ইংরেজি শেখানো বেশী কঠিন নয়। 
শিশু শ্রেণীর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মানে তারা বাংল! পড়ে এসেছে। ষ্ঠ মানে যদি হিন্দী আরম্ত 
কর! যাঁয় তাহলে বালক-বালিকার] তিন বৎসর ইংরেজি শেখার স্থুযোগ পেতে পারে। ষ্ঠ সপ্তম ও 
অষ্টম মানে তার] শিখবে নতুন ভাষা হিন্দী। কলা শাখার ছাত্রছাত্রীরা নবম মানে সংস্কৃত আরম্ত 
করবে। এই ব্যবস্থায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম মান পর্যস্ত থাকবে বাংল! ও ইংরেজি, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম মান 
পর্যস্ত পড়বে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী। নবম, দশম ও একাদশ মানে যার] সংস্কৃত নির্বাচিত 
বিষয়নূপে গ্রহণ করবে তারাই শুধু তিনটি ভাষা! পড়বে, অন্তদের পড়তে হবে শুধু ইংরেজি ও বাংলা। 
এতে ভাষার বোঝা খানিক হালকা হবে। 

ভাষা শেখার টেক্নিক্‌ বা কৌশল এখন হুনিরিষ্ট ব্ূপ নিয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করে ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হলে এজন্ত ব্যয়িত সময় ও পরিশ্রম বেশ কিছু হ্রাস করা সম্ভব। 
আমাদের বিদ্ালয়ে ইংরেজি সর্বাধিক সমগরগ্রাসী ভাষা । বর্তমান শতাব্ধের প্রথমার্ধে বিদেশী 
ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখবার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তি গবেষণা করেছিলেন। 
লগ্ডন ও কলঙ্দিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন 
গবেষকের একক গবেষণার ফলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা চলেছিল শেষ পনেরো বৎসর। 
কারণেগী কর্পোরেশনের অর্থে এ প্রচেষ্টা চলে । 

গবেষকদের প্রথম কাজ ছিল বিদেশী ছেলেমেয়েদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় শব! নির্বাচন । 
মুদ্রিত পুস্তকে ব্যবন্বত শবসমূহ তাদের প্রয়োগের পুনঃপৌনিকতার সংখ্য1 অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা 
হয়। তখন মনে হয়েছিল যে সব শব্ধ সব চেয়ে বেশী বার ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়েই ইংরেজি শেখা 
আরম্ভ করা উচিত। পরে দেখা গেল পুনঃপৌনিকতা শব্ধ নির্বাচনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে 
না। একাধিক অর্থবিশিষ্ট শবের কোন্‌ অর্থটির বেশী প্রয়োগ হয়েছে তা দেখতে হবে। কোনো 
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শব নির্বাচনে আরে] কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্যরাখা আবশ্বক। এ কাজের ভার অপিত হয় 
ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট-এর উপর | তিনি কঠোর পবিশ্রম করে শবের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন 
তা পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অনুমোদন লাভ করেছে। তাদের মতে ওয়েষ্ট সম্পাদিত জেনারেল সাভিস 
লিষ্ট অব ইংলিস ওয়ার্ডন্‌ বিদেশী ছেলেমেয়েদের জন্য শব নির্বাচনের শেষ কথা । এতে এবিষয়ে 
গবেষণার পরিসমাপ্চি ঘটিয়েছে । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডঃ ওয়েষ্ট ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন । 
তিনি বিদেশী ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখাবার পদ্ধতি নিয়ে গবযণা আরম্ভ করেন বর্তমান শতকের 
তৃতীয় দশকে । তিনি অবিভক্ত বাঙলার পাঠশালার ছেলেমেয়েদের উপর তার উদ্ভাবিত শিক্ষা- 
প্রণালীর পরীক্ষা করেছিলেন । এই পরীক্ষা ও গবেষণার ফল ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাই 
লিঙ্গয়েলিজম বা দ্বিভাষা তত্ব নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে । বাঙলাদেশে উদ্ভাবিত ইংরেজি 
শেখাবার পদ্ধতি অবলম্বন করে ওয়েষ্টের যে সব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, বাঙলার বাইরে এশিয়া 
ও আফ্রিকা বু দেশে তা প্রচলিত। এ নতুন পদ্ধতির প্রচলন পশ্চিমবঙ্গে নেই। আবৃষ্টের পরিহাস 
বৈকি ! 

ডঃ ওয়েষ্টের শব্ধ-তালিক] প্রকাশের চার বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্যদ এক সাকু'লার 
জারি করে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও রচয়িতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন ষে তারা যেন এ 
তালিক1 থেকে শব্ধ নিয়ে বই রচনা করেন। এই সাকুলারের পরে প্রায় পনেরো! বৎসর 
কেটে গ্েল। পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অথবা ইংরেজি শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নি। 
সাকুলার জারি কর ছাড়া আর কোন কর্তব্য আছে বলে পর্ষদ মনে করেন নি। 


ইংরেজি শেখাবার নতুন প্রস্তাব 
ডঃ ওয়েষ্টের তালিকায় প্রায় চার হাজার শব্ধ স্থান পেয়েছে। তা থেকে আড়াই হাজার 
অতি প্রয়োজনীয় শব বেছে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শেখাতে হবে । তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম 
মানের জন্য সাতশ শব এবং ষষ্ঠ থেকে একাদশ মান পর্যন্ত আঠারশ শব্ধ দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য 
বই রচনা কর! আবশ্তক। প্রতি ক্লাসের জন্য নির্ি্শব দিয়ে গড়া বাক্যাংশ ও ইংরেজি বাগধারা 
এই সংগে শেখাতে হবে । ইংরেজি ব্যাকরণের জন্য পৃথক বই রাখা অনাবশ্তক। রীভারে ব্যাকরণের 
যে উদাহরণ পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাহাই পড়াতে হবে। রচনা! ও অনুবাদের বইতে 
ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কোন শব্দ থাকবে না। এভাবে নয় বৎসরে আড়াই হাজার 
নির্বাচিত শব ছেলেমেয়েদের আয়ত্ব হয়ে যাবে। বিদেশীর ইংরেজি শেখার জন্য এই সব শবই 
যথেষ্ট । কেউ যদি বেশী শিখতে চায় সে নিজে অভিধানের সাহায্যে তার শবসম্পদ যত ইচ্ছা 
বাড়িয়ে নিতে পারবে । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অধ্যাপক অকডেন তার বেসিক 
ইংরেজিতে মাত্র সাড়ে আটশ শব্ধ নির্বাচিত করে বিদেশীদের ইংরেজি বলা ও লেখার সুযোগ করে 
দিয়েছেন। 

শবনিয়ন্ত্রর আধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি মূল স্থত্র। ডঃ ওয়েষ্টের নিউ মেথড রীডার্স 
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সিরিজে উহার গ্রকই উদাহরণ দেখা যায়। এই শব্ধ, বাক্যাংশ অথবা ইডিয়ম বিভিন্ন গ্রসঙ্গে বার 
বার ঘুরে ফিরে এলে ছাত্রছাত্রীরা বিন! আয়াসে সে সব শিখে ফেলে । ইহাই ভাষা শেখার স্বাভাবিক 
উপায়। শিশুরা মাতৃভাষা এ উপায়ে শিথে থাকে । 

ভাষা শেখার আরেকটি প্রধান কথা শব ও তাহার অর্থের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন । 
কোনো বস্ত ও ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে, মাতৃভাষার পরোক্ষ সাহায্যে নহে। এই 
প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্তে বিদ্যালয়ের গ্রতি ক্লাসের জন্ত একটি সংগ্রহশালা স্থাপন কর! 
প্রয়োজন। মাটির মডেল -অধব। নকল বস্ত সংগ্রহশালায় রাখলে ছাত্রছাত্রীদের অর্থ শেখা সহজ হয়ে 
যাবে। পাঠ্য পুস্তকে আকার মতো প্রতিটি শব্দের অর্থবোধক ছবি থাকা উচিত। এবিষয়েও 
ডঃ ওয়েষ্টের রীডারসমূহ পথ দেখাতে পারে। এ ছাড়া কার্ডে আক ছবি দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 
শব্ধের অর্থ অনায়াসে শেখানে। সম্ভব। কলকাতার কোনো কোনা মিশনারী বিদ্যালয়ে ছবির 
সাহায্ ক্রিয়াপদগুলোর অর্থ শেখাবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 

ভাষা! শেখার উদ্দেশ্ঠ ছুটি, ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশ । পরের ভাষা গ্রহণ করি শুনে ও 
পড়ে; নিজের ভাব প্রকাশ করি বলে ও লিখে । এচার প্রকারে ভাষ! ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন 
ভাষা শেখার উদ্দেশ্ত | প্রত্যেক ক্লাসে এই উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা 
হলে শব্দের নিদিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ভাবগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশ সহজ হয়ে উঠবে । ইংরেজি শেখার সময় 
ও পরিশ্রম অনেক হাস পাবে। ইংরেজি আর পরীক্ষার্থীদের ভয়ের কারণ হবে না, বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যপুস্তক রচনায় ডঃ ওয়েস্ট অথবা তাহার সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ করে উৎকৃষ্ট রীভার ও সহযোগী 
পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কর] উচিত। দেশের শিল্পায়নে বিদেশী যস্ত্রকুশলী ও কারিগরদের সাহায্য আমরা 
গ্রহণ করে থাকি । শিক্ষার ধার! পরিবর্তনের জন্য আমর। কেন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ 
করব না তা বোঝা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্যদের পারিজাত রীডার দেখে ইংরেজি শেখায় 
ইংরেজদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় 

ভাষা শেখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রয়োজন। বি,টি ক্লাসে অল্প সময়ে অন্তান্ত বহু বিষয়ের 
সঙ্গে ইংরেজি শেখার যে ব্যবস্থা আছে তা নিতান্ত অপ্রচুর । শিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকে তাদের অধীত 
বিছ্। ক্লাসে প্রয়োগে অধমর্থ । ইংলগ্ডে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিবিধ বিষয় পড়াবার 
আধুনিক প্রণালী সম্থলিত সরকারী পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে, এদেশের শিক্ষকদের জন্থ সেরূপ বই 
থাকা উচিত। বিটি ক্লাসে নানামুনির নানা মতে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মনে বিভ্রান্তি স্ষ্টি করে 
থাকে। ভাষা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির প্রধান প্রধান কথা এবং ক্লাসে তার প্রয়োগের উপায় 
পরিষ্কার ভাষায় লিখে শিক্ষকদের হাতে দিলে ভাষা! সেখার উন্নতি সাধিত হবে। 


হিন্দী 

ইংরেজি শেখার প্রণালী হিন্দী শেখার জন্তও প্রযোজ্য । অহিন্দীভাষীদের মধ্যে হিন্দীভাষা 
প্রচারের জন্ত গ্রচলিত বর্ণমাল! ও ব্যাকরণে জটিলতা! হ্রাস কর! আবশ্তক। সেবাগ্রাম থেকে 
প্রকাশিত বইতে বর্ণমালার সংশোধন কর! হয়েছে । কিন্ত আমাদের বিদ্যালয়ে যে সব বই প্রচলিত 
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তার মধ্যে আগেকার লিপিই রয়ে গেছে। হিন্দীর অভিধানিক লিঙ্গ নির্ণয় হিন্দী শেখার পথে এক 
বড়ে! বাধা । ইংরেজি বাংলায় স্বাভাবিক নিয়মে লিঙ্গ স্থির কর! হয়। কোনো শবের লিঙ্গ না 
জেনেও বাক্য রচনায় অন্নুবিধ। ঘটে না। হিন্দীতে ক্রিয়াপদ বচন বিশেষণ প্রভৃতি শবের লিঙ্গের 
উপর নির্ভরশীল। ইংরেজির মতো হিন্দীতে স্বাভাবিক নিয়মে লিঙ্গ নির্ণয় করে হিন্দী শেখার 
অন্ুবিধা বহুল পরিমাণে হাস করা যেতে পারে। কতীয় নে বিভক্তি যুক্ত হলে করবচ্যে ক্রিয়াপদ 
কর্ণের অক্ুসারে হবে। এই অস্বাভাবিক নিয়ম রহিত করা উচিত। এরূপ আরে! নানাভাবে হিন্দী 
ব্যাকরণের সংশোধন করা আবশ্ঠক। যুক্তিহীন নিয়মকানন মানতে গিয়ে সময় ও শক্তির বৃথা 
অপচয় ঘটে । 


বাংল 
আমাদের বিছ্া।লয়ে ভাষারূপে বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা নেই। শিশখকাল থেকে ছেলেমেরের। 
বাংলা ॥াহিত্য পড়ে থাকে, ভাষা শেখে না। বাংলাব্যাকরণের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে মাতৃভাষা ইংরেজি শেখাবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা 
রয়েছে। এখানে সে ধরণের কোন চেষ্টা কর] হয় না। অথচ শিক্ষার্থীদের কাছে লেখায় ভালো! 
ভাষা দাবি করা হয়। ভালো বাংলা যারা! শেখে তারা নিজের চেষ্টায় শিখে থাকে, বিছ্য(লয়ের 
সাহায্যে নয়। এদিকে কতৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 

সংস্কত বাদ দিয়ে ইংরেজি ও হিন্দী উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে ভাষা শেখার সময় 
ও শক্তি সাশ্রয় করে উহ্‌1 অন্যান্যাবিষয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাষা যেমন 
শিখবে তেমনি গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি শেখায়ও উন্নতি করতে পারে। 


ব্বীজ্দ্রনাথ ও রোটেনফাইন, হন্ধুত্-ইতিহাস 
অশ্রঃকুমার সিকদার 


জ্যোতিরিজ্দনাথের ছবির প্রকাশ ব্যবস্থা 
১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফান্ধন মাসের “ভারতী” পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দনাথ ঠাকুর অঙ্কিত কয়েকটি 
রেখাচিত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা থেকে সেই রেখাচিত্র রোটেনষ্টাইনের চোখে পড়লে তার কাছে 
সেগুলি 97707105219 0:8065, বলে মনে হয়। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ অস্কত প্রতিকৃতি সংগ্রহের 
তুমিকার রোটেনষ্টাইন লিখেছেন ( বিশ্বভারতী পত্রিকা! ক।তিক পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত ), 
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সেই ছবির খাতা দেখে রোটেনষ্টাইনের প্রথম দর্শনের মুগ্ধতা হাস পায় শি, বরং তিনি আরো! 
চমতকৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে সেই কথা জ্যোতিদাদাকে জানালেন (বিশ্বভারতী 
পত্রিকা প্রাগুক্ত সংখ্যা )-- 

আপনার ছবির খাতা আমি 13০%79086910-কে দেখিয়েছি । তিনি এখানকার বিখ্যাত 
7:9৮) তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে 
বলছি, তোম।র দাদা তোমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রইং যার! 
করেন, তাদের সঙ্গেই ওর তুলনা হতে পারে । এতদিনে যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো 
সমাদর হয়নি, এর মতে এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। 26086 10876110018, 17009 
00804$090%--এই ত তীর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত ৪: ০716]৩কে 
তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একট] ছোট সমালোচনা! তিনি নিজে লিখবেন ।..*রোথেনষ্টাইন 
খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত **"। 
জ্যোতিন্দ্রনাথের ছবি পোর্টফোলিয়ে! আকারে প্রকাশ করা উচিত এই কথা যে রোটেনষ্টাইন 
বলেছেন তাও রবীন্দ্রনাথ জানালেন। এ সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন 
তাও উদ্ধারযোগ্য (বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাগুক্ত সংখ্যা)| জ্যোতির্দাদার ছবির খাতা এখানকার 
কোনো কোনো আর্টিষ্ট দেখে খুব প্রশংসা করচে। এর] বলে ওর 0:11) একেবারে প্রথম 
শ্রেণীর ওস্তাদের উপযুক্ত । এখানকার কাগজে ভালে! লোক দিয়ে ওর ছবির সমালোচনার 
বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁর! বলচেন, উচিত ওর ছবির একট] ৪9196107 ছাপাতে । ইতিমধ্যে 
ছবির খাতা পেয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখে সপ্রশংস ধন্যবাদ দিয়ে রোটেনই্টাইন 
জোতিরিক্্রনাথকে যে চিঠি লিখলেন (বিশ্বভারতী পত্রিক! প্রাগুক্ত সংখ্যা ) তার প্রথম অনুচ্ছেদ 
উদ্ধৃত করছি। 
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চিঠিপত্র ৫.এর ২নং চিঠিতে (৭ নবেম্বর ১৯১২) দেখি রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 
জানাচ্ছেন একশো পাউগ ব্যয়ে প্রস্তুত থাকলে রোটেনষ্টাইন ছবি ছাপানোর দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত 
আছেন। এ চিঠিতে তিনি আরো! লিখলেন-_রোটেনষ্টাইন বলছিলেন এরকম ছবির বই বেশি 
বিক্রি হবার আশা যেন না করা হয়-_বিলাতের মত জায়গাতেও এর গ্রাহক অল্প। কেবল 
জিনিসটাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার জন্থই ওর থেকে বাছাই করে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা উচিত। 
উনি নিজে একটি ভূমিক! লিখে দেবেন। 

এঁ সংকলনের পরবর্তী তিনটি চিঠিতেও একটি বিষয়ের আলোচনা । রোটেনষ্টাইন 9581০ 
ও 10০979ঘ [3০দ19ম পত্রিকায় জ্যোতিন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখতে রাজি হয়েছেন এবং 
একট! প্রস্তাব আছে যে [0619 ৪০০৪5 থেকে আপনার ছবির গোটাকতক ৪৪196100 যদি ওরা 
ছাপায় তাহলে অনেকট। প্রচার হতে পারবে । আপনি কিছু খরচ দিলে বাকি খরচ ওর] দেবে। 

সংগ্রহের সর্বশেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরো জানাচ্ছেন, রোটেনষ্টাইন আপনার হাতে আকা 
আমার একখানি ছবি চান সেটা আপনি তাকে পাঠাতে পারেন তাহলে '৪টাও বইয়ের মধ্যে 
নিবিষ্ট করে দিতে পারেন। 

এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মতি জানিয়ে এবং প্রকাশনা ব্যাপারে 
পরামর্শ দিয়ে রবীন্দ্রনংখ আর্বানা থেকে রোটেনষ্টাইনকে লিখছেন (১২ নবেশবর ১৯১২ ), 
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১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৩০৩ 


রোটেনই্টাইন যে জ্যোতিরিজ্্রনাথের হাতে আকা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি চেয়েছিলেন 
সেটি রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবং জানালেন জ্যোতিরিজ্জনাথ এটি 
রোটেনষ্টাইনকে উপহার দিয়েছেন । 

এই চিত্রাবলী ছাপানো ছবির নমুনা দেখে কোম্পানির পক্ষে জর্জ ম্যাকমিলন রোটেনষ্টাইনকে 
জানালেন (২৫ ঞ্ুন ১৯১৪), যদিও এই চিত্রাবলী বিক্রীত হবার সমূহ »স্তাবনা আছে কিন্ত 
এগুলি প্রকাশের তারা উপযুক্ত লোক নন; পুস্তকব্যবপায়ীর পুস্তকপ্রকাশেই নিযুক্ত থাকা উচিত, 
কারণ 1619 91011018101 10110) 69 89৮ 600.01) ৮7161) 6119 02106591191 01770041) 1১0] 
10181011993 ০01 61029 1000. 99 177096 111919 69199 ৪০1৫, 

হ্থতরাং তিনি [109 1899-1685 বা [,9199869৮ 081197195-এর আরনেষ্ট ব্রাউনের সঙ্গে 
যোগ/যোগ করতে রোটেনষ্টাইনকে পরামর্শ দিলেন ।১ শেষ পর্যস্ত এমেরি ওয়াকার লিমিটেডের 
সঙ্গে ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। শিলাইদহ থেকে লিখিত পত্রে (১ মার্চ ১৯১৩) দেখি রবীন্দ্রনাথ 
ছবির প্রুফের জন্য রোটেনষ্টটাইনকে তাগ।দ। দিচ্ছেন, এবং দুর্দিন পরে বোলপুর থেকে লিখছেন 
প্রুফ পেয়েছেন, 

1195 &:9 5915 191] 00179, 1 800. 501001106 6109] 60 105 1)001191, 

কিন্তু প্রকাশ ব্যাপারে প্রকাশকের সঙ্গে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তার আভাষ একাধিক 
পত্রে মেলে। শ্রীনগর থেকে ১৪ অক্টোবর ১৯১৪ তারিখে রবন্্রনাথ লিখছেন, 

1০ 19৮9 1910 ৮58110978 1)11]9 60 [91] 109৮ 019 1)০9০]: 07099 700$ ৪9912) 609 1)8 
1০061)001278106, 

কলকাতা থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯১৫ তারিখে পুনরায় লিখলেন তিনি, 

[ 9091)90% ৮179 $110)9 19 10770 107 207. 6179 1010109৬ 119 1085 6০6 0100 019 91)৮ 0100 
|) ৪ 006 7085896৩. 109৮ 1 0010]. অ%৪ 10950092119 0] 13110 ৬99 60 8810 [7000 & 
[0016৮ 900 ০01 000095% 1০৮ 61১9 10100106 95:1900999 18119 1)9 ₹8,5 [6১ 01010 19916 79909 
101) 61)6 1000, 10০92, 0০ 006 ৪৮ 609০0 20001) 89006 061১1398915 আ০ 9181] 1)9 
81919 6০ 1১981 ০০: 1088 1001) 10007: 98815 6190. 1)9 1015 6810. 

যাইহোক সমস্ত প্রকার বাধাবিত্ব অতিঞ্রুম করে অবশেষে “7ত9069ঠি5৪ 00110657965 | 17010 
6) 0:18108] 101910650১5 | 05০8128001, ৪৮5 158029 1 79000097810361) | 1০09 80 
চ710691 ৮ | [00975 ৪197 1703690 | 1914” প্রকাশিত হলো । ভূমিকা €লখার যে 
প্রতিশ্ররতি রোটেনই্টাইন খারবাঁর দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রতি তিনি পালন করলেন। সেই 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। 

7, 155019150০৮ 50. 96886 05 01069981010, 176 1788 10108 19991] 11) 6119 1991 
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৩০৪ সমকালীন [ আশ্বিন 


৮ 99209161590953 01 1010) 1101) 18 08809], 17919 19 09161)0]" 1)90000)86101) ঘ10]) 
96০10) 0700919 1701 002801005 8669271)% 60 10110 8 11001 68016202, 00179 0195105 
01 1110190, 170195 ৪9 931১9019119 10100,101)19, 77])9 1/6]) 2010. 1801) 0906098 1101)039960. 
৪0 810 000 0110৮006911993 6 51510. 01 10000] 00 100101)981) £৮196) 6179৮ 0108 199 
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১১১১০৮15079 00181061000 7%581017॥ 1110 1119 911 00161586100, 092727605 
10017169 111)0101) 91011] &00. 19801900০9১ 23 91] 93 10110169 11], 111 19 60 1)997 711)9 000 
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178101)6. 


১ এই যুক্তি পুরোপুরি আস্তরিক মনে হয় নাঁ-কারণ পরের বছরই ম্যাকমিলনর! 
রোটেনষ্টাইনের 912 02088516901 097১10075086]) [88০০ ছাপেন। জ্যোতিরিক্্রনাথের ছবি 
ছাপাতে না চাওয়ার কারণ সম্ভবত তার খ্য/তির অভাব। অপরপক্ষে রোটেনষ্টাইন ছিলেন 
খ্যাতশিল্পী, আর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তো তখন সমুচ্চ চূড়ায়। 


দ্বারকানাথ ও ততকালান শিক্ষাব্যবন্ব! 
অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 


শিক্ষার রীতি, মান ও উদ্দেশ্ঠ গত দেড়শত বৎসরে এতই বদলে গিয়েছে যে সেকালের শিক্ষার প্রথা 
বা শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে কল্পণা! করাও দুঃসাধ্য । 

আজকালকার শিশুশিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। তার মূলে শিশু মনগুত্বের সুক্ষ বিশ্লেষণ । বন্ধ 
পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে কতকগুলি পদ্ধতি এখন গড়ে উঠেছে । আজকে আমাদের শিক্ষাপ্রথার 
সাফল্য বিচার করার মান হল পাঠ্যবস্তকে শিশুদের কতখানি পছন্দ সই বা আকর্ষণীয় করা হয়েছে। 
তাই “নার্স।রি” “কিগ্তার গার্ডেন” পার হয়ে ছেলে যখন রীতিমত ইন্কুলে যাওয়া! আসা আরম্ত করে 
ততদিনে মাষ্টার মশায়ের ভয় কেটে ত যায়ই, ইস্কুলের বাধা গতেও সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যায়। 

আজকালকার শিক্ষায় আরেকট1 জিনিসের প্রভাব বিশেষভাবে নজরে পড়ে-_সেটা হল 
গুরুজনদের সাংসারিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও কোন বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি। 
সেইজন্ত অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হলে, ছেলে হাটতে আরম্ভ করলেই বহুদুরের কোন নামজাদা বোভিং 
ইন্থলের প্রার্থী তালিকায় চিঠি লিখে, ভত্তি হবার কয়েক বছর আগে থেকে নাম লিখিয়ে রাখাও 
অপাধারণ নয় । 

সেকালের শিক্ষায়তনের এত রকমফের ছিল না। শিশুকে দিনরাতের জন্য কোন ইন্ুলে 
দাখিল করে দেওয়ার কথাও কেউ চিন্তা করতে পারতো না। 

দেড়শত বৎসর আগে পাড়ার পাঠশালাই ছিল লেখাপড়া শেখবার প্রায় একমাত্র উপায় । 
পাড়ার মধ্যে কোন বদ্ধিষু গৃহস্থের বাড়ির বাইরে ঘরে বাঁ চণ্তীমণ্ুপের একাংশে বসত এই 
পাঠশাল1। কলকাতা অঞ্চলের অধিকাংশ পাঠশালার গুরুমশাইর] সেকালে ছিলেন বদ্ধমান জেলার 
লোক-_জাতিতে অনেকেই কায়স্থ। তিনি বেতটি হাতে নিয়ে খু'টিতে ঠেসান দিয়ে মধ্যখানে 
বনদতেন। তাঁকে থিরে বেশ ফাক ফাক হয়ে নিজের নিজের মাতুর পেতে বদতো৷ ছেলেরা । সর্দার 
পোড়ো--যে লেখাপড়ায় গুরুমশায়ের গ্রিয় ও বয়সে বা আকারেও কিছুট1 বড়__সে ছাত্রদের 
পড়াতে ও শাসন করতে গুরুমশায়কে সাহায্য করত । 

কোন ছেলের লেখাপড়া আরম্ভ করবার বয়স হয়েছে অনুভব করলে তার গুরুজনস্থানীয় 
কেহ আদিতেন এই গুরুমশাই পণ্ডিতমশাইদের কাছে । আলোচনা করে গণন1। করে ভাল দিন 
ঠিক হত। তারপর সেই ধার্য দিনে হত আনুষ্ঠানিকভাবে ছেলের অক্ষরপরিচয় ও হাতে খড়ি। 
তারপর থেকে ছেলের অবশ্ত কর্তব্য ছিল সকাল বিকালে ঠিক সময় মত পাঠশালায় গুরুমশায়ের 
কাছে হাজির! দেওয়া । গুরুমশাইকে মাসিক পারিশ্রমিক কত দিতে হবে সে বিষয়েও এ সময়েই 
একটা নিম্পত্তি করে লওয়৷ হত। গ্ররুমশায়দের মাইনে কিছু বীধাধরা ছিল ন1। প্রত্যেক 
গৃহস্থ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব একটা বন্দোবস্থ করে নিতেন । এই ভাবে গুরুমশায়ের মাসে 
চার পাচ টাকা হত। এর উপর যাত্রা, উৎসব, পালা পার্বণে প্রত্যেক গৃহস্থই.কিছু কিছু দিতেন। 


৩৬ সমকালীন [ আশ্ছিন 


এ ছাড়! ছাত্রের! গুরুমশায়ের প্রিক্নপাত্র হবার জন্য প্রায়ই লুকিয়ে কখনও বা প্রকাশ্থে ফলট] এট 
ওট1 নিয়ে আসত। না নিয়ে এলে গুরুমশায়ের অপ্রিয় হতে হত। তাহলে সামাগ্ধ প্লোষেও 
নানারকম লোমহর্ষক শাস্তি ব্যবস্থার অভাব ছিল ন1। 

লর্ড বেন্টিস্ক যখন এদেশের বড়লাট তখন তিনি উইলিয়াম আাডাম নামে এক পাত্রীকে 
দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে নিয়োগ করেন । এই আযাভাম সাহেব 
বিলাত থেকে আসেন শ্রীরামপুরের মিশনের পাত্রী হিসাবে কিন্তু রামমোহন রায় প্রভৃতির সঙ্গে 
পরিচয় ও বন্ধুত্ব হওয়ার পর খৃষ্টধর্ধ প্রচার ছেড়ে দেশের নানা জনহিতকর কাজে যোগ দেন। 
এ সম্বন্ধে আডাম সাহেবের লেখা চিঠিপত্র থেকে বেশ মুখরোচক খবর পাওয়া যাঁয়। রামমোহন 
রায় ১৮২১ খুষ্টাব্দে যখন বাইবেল তঙ্জমা করছিলেন তখন ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাত্রী উইলিয়াম 
ইয়েটস ও আাডাম সাহেব তাঁকে সাহায্য করতে রাজি হন। এই অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচন। 
সময়েই আাডাম সাহেব ক্রমশঃ একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েন | মিশনের ১৮২২ সালের খবরা খবরের 
মধ্যে দেখি আক্ষেপ করা হয়েছে যে “কিছুদিন পর্্যস্ত এই গোঠীর অন্তভূক্ত উইলিয়াম আাডাম 
মহাশয় সম্প্রতি ভগবান বীশুধৃষ্টের প্রতি সম্মান হানিকর মনোভাব পোষণ করায় এবং যীশুধুষ্টকে 
ভগবান বলে মাঁনিতে অসম্মত হওয়ায় তাহার সহিত সমিতির সমন্ত যোগ।যোগ রহিত করা হইল ।' 

এই ব্যাপারে পাত্রীর দল রামমোহনের দলের উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল এবং শালীনতার 
সীমা ছাড়িয়েও গালিগালাজ আরস্ত করলো । আর অন্য সাহেবরা রসিকতা করে বললেন ওটা 
“আদম” নামের গুণ বাইবেলের গোড়া থেকেই জানা কথা যে আদমের পতন অনিবাধ্য এটা 
দ্বিতীয় পতন মাত্র। এই আযাডাম সাহেব ১৮৩৪ সাল নাগ।দ যে বিবরণী পেশ করেন তাতে 
গুটি পনের কড়৷ শাস্তির বর্ণনা আছে। শান্তিগুলির নামও ছিল খাসা। ১৮৩৮ সালের ৩*শে 
জুনের এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে এই বিবরণী 'তিন বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেদের সাধারণ 
শিক্ষা! বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান'এর ফল। 

পাঠশালায় আসতে দেরী হলে শাস্তি ছিল 'হাতছড়ি'। বসবার আগেই গুরুমশায়ের কাছে 
গিয়ে ডান হাতটি পেতে দাড়াতে হত--সপাসপ কয়েক ঘ| বেত পড়ত হাতে--তারপর ছেলে 
গিয়ে বসত স্বস্থানে | পাঠশালা থেকে পালালে ত আৰ রক্ষাই ছিল না। চ্যাংদোল! করে ধরে 
এনে এমন বেত লাগানো হত ষে মারের চোটে কাপড় চোপড় নোংরা! করে ফেলাও অসাধারণ 
কিছু ছিল না। 

একটি শান্তি ছিল “নাডুগোপাল*। এতে ছুই পা আর বা হাতটি দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া 
গোপালের মত মাটিতে ভর করে ডান হাতটি তুলে রাখতে হত। তারপর সেই তোলা হাতের 
উপর চাপান হত নাড়ুর বদলে ইট বাঁ এঁ রকম ভারী কোন জিনিস। সেই অবস্থায় জিনিসটিকে তুলে 
ধরে থাকতে হবে গুরুমশায়ের দয়া যতক্ষণ না হয়। তার আগে হাত কেঁপে যদি জিনিসটি একটুও 
নড়েছে ত তৎক্ষণ।ৎ প্রহার । এর আরেকটি প্রক/রভেদ ছিল--তার নাম “ত্রিভঙ্গ | ত্রিভঙগমুরারির 
মত একপায়ে ভর দিয়ে ধাড়িয়ে বাশির বদলে ছু হাতে একট কিছু ভারী জিনিস ধরে দাড়িয়ে থাকতে, 
হত। এতটুকু নড়লে চড়লেই পশ্চার্দেশের কাপড়টি তুলে সেই অবস্থাতেই বেত্রাঘাত চলতো । 
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আরও কড়া শাস্তির অভাব ছিল না। ছাজ্র মাটিতে বসে নিজের একখানা পা নিজের 
কাধে চাপিয়ে থাকবে বা নিজের উরুর তল দিয়ে হাত চালিয়ে নিজের কান ধরে থাকবে বা তার 
হাত পা বেঁধে দেওয়া হবে। তারপর পশ্চান্দেশে জলবিছুটা-_যাতে সে বেচারী চুলকোতেও 
না পারে। আরেকটা হিংস্র শাস্তি ছিল থলের ভিতর বেড়ালের সঙ্গে ভরে দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে 
দেওয়া] | ফলে বেড়ালের নখ দাতে ছেলের যা অবস্থা হত তা কল্পন1 কর] শক্ত নয়-_-আচড়ে কামড়ে 
সাংঘতিক। আজকের দিনে এসব বর্ণনা পড়লে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এইসব সত্বেও ছাত্রের! 
পঙ্গু না হয়ে পাঠশালা পার হত কি করে, এই সব ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও লেখাপড়া করবায় 
উত্সাহ একজনও বা পেত কি করে? 

এই পাঠপালাতে ছেলেদের বর্ণপরিচয় হত প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়ে লিখে । অক্ষরগুলি 
ভাল করে মক্স হলে, তখন তালপাতায় লিখে ব্যঞ্নবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শতকরা, কড়াকিয়া, বুড়ীকিয়। 
শেখা হত। তারপর উন্নতি হলে কলাপাতায় লিখে শেখা হত জমাখরচ, শুভস্করী, কাঠাকালি, 
বিধাকালি। শেষ পধ্যস্ত যার! টি'কে থাকত জমিদারী কাজ বা ব্যবসা করবে বলে, তারা কাগজে 
মক করে চিঠিপত্র লেখা শিখত। অধিকাংশ ছাত্রই এর অনেক আগেই পাঠশালা! ছেড়ে অন্ত পড়া 
ধরত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা টোলে যেত ব্যাকরণ পড়তে আর সরকারী চাকুরীর আশা 
যার থাকত সে যেত মৌলবীর কাছে আবি, ফার্সী পড়তে । তখনও সরকারী ভাষা হিসাবে 
ইংরাজীর চল হয় নাই-_-আদালত, আজ্ভি দলিল সর্ধর চল ছিল ফার্সীর। 

এইরকমই এক পাঠশালায় পাচ থেকে ছয় বৎসর বয়সের ভিতরে দ্বারকানাথের হয়েছিল 
হাতে খড়ি ও অক্ষর পরিচয়। কয়েক বৎসর পড়ার পর তার বড় ভাই রাধানাথ তাঁকে সরকারী 
কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্ ছেলেদের মতই বাড়িতে মৌলবীর কাছে আরবি ফার্সী পড়ার 
ব্যবস্থা করেন। এই দুই ভাষায় দ্বারকানাথ প্রগাঢ় পণ্ডিত হয়েছিলেন বলে জান৷ নেই, তবে 
অনায়াসে এই ছুই ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন তার প্রমাণ আছে। সমাচার দর্পণে এক 
পত্রলেখক উল্লেখ করেছেন যে নিম্কি বিভাগের দেওয়ানী করবার সময় দ্বারকানাথ দলিলে 
ফার্সীতেই দস্তখত করতেন। দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার সময় মিশরের খেদিভ মহম্মদ আলির 
সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন অ-মিশরীয়দের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথকেই কথাবার্তা আলোচনায় 
দোভাষীর সাহাষ্য নিতে হয় নাই। 

আরবি, ফার্সী শেখার সময়েই দ্বারকানাথ ভর্তি হন “ফিরিঙ্গি' শবোর্ণ সাহেবের ইন্ছুলে। 
মুক্তারামবাবু গ্ীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছেই 'ফিরিঙ্গি, কমল বসুর বাড়িতে ছিল এই 
ইন্ছল। সেকালের অনেক বড় বড় লোক এইখানেই ইংরাজী শেখা আরগ্ভ করেন। ইংরাজী 
শেখার ইস্থুল হিসাবে সেকালে এর নামভাক খুব ছিল। 

শবোর্ণ সাহেবের বিশেষ জাকের বিষয় ছিল যে তার মা ব্রাহ্মণকন্া। সেই জন্য তিনি বিশেষ 
মর্ধাদাও পেতেন। অবস্থাপন্ন ছাত্রের! তাকে পণ্ডিতমশাইদের মতই পৃজাবাধিক দিত। ছাত্রের 
' ষে এই “ফিরিঙ্গি' মাষ্টার মশায়কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করত তার প্রমাণ দেখি দ্বারকানাথ তার আজীবন 
মাঁসহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির কাছেও শিক্ষক হিসাবে, 
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তিনি বংসরিক বৃত্তি পেতেন । 
সচরাচর সেকালে 'সর্ধপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে টমাস ডিস্‌ প্রণীত স্পেলিংবুক 
সলমাষ্টার, কামরূপ ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করতে হত। “দল মাষ্টার” পুস্তকে সকলই 
ছিল গ্রামার, স্পেলিং ও রীভার। “কামরূপা?তে এক রাঁজপুত্রের গল্প ছিল। তুতিনাম1 “০: 1819, 
০16১৩ 7৪:০৮, হল এ নামের একটি ফার্সী বইয়ের ইংরাজী অন্থবাদ। যিনি খুব বেশী পড়তেন, 
তিনি পড়তেন, “আরবী নাইট” । এই সঙ্গে পড়ান হ'ত ঢ0015915881 166697 ভা697) ০০2701666 
16669: 1১001 ও 73058] 11061191) 1:212010%7 রয়েল গ্রামার যিনি পড়তেন তিনি রীতিমত 
বিদ্বান বলে মান পেতেন। লোকে বলত “রয়েল গ্রামার -ময়াল সাপ'। আপজন সাহেব 
“ইংরেজী ও বাঙ্গালী বোকেবিলরি” ও জন মিলার সাহেবের “শিক্ষা-গুরু' ছাপা হলেও তখনও ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের মিবিলিয়ন ছাত্রদের মধ্যেই কেবলমাত্র চালু ছিল। 
তখন বানানের উপর লোকের খুব ঝৌঁক ছিল। বিয়ে বাড়তে বানান নিয়ে পরীক্ষা হ'ত। 
“নেবুকা ডনাজাব্‌, বানান কর, জ্যারাকৃষেস্‌ বানান কি? এই সব প্রশ্ন করা হত। তখন এই 
বানান জিজ্ঞাসাতেই বিগ্ভার পরীক্ষা হত বল যেতে পারে 7; আর বাহাছুরী ছিল যে যত বড় শব্ধ 
ব্যবহার করতে পারবে । বাপের নাম জিগ্যেস করা হত দা0%ট 09072280860) 07 5০01 0969] 
0০৮? বলে। 
বানানের মত শবের অর্থও তখন খুব মন দিয়ে ছেলের] মুখস্ত করস্থ করত। তার জন্য নান 
রকম কায়দারও চল ছিল। মনে রাখবার জন্থ কবিতা করে মুখস্থ কর] হ'ত যথা 
লড্ডিশ্বর গড়্ডিশ্বর কম্মানে এসো 
ফাদার্বাপ মাদার্না সিম্মানে বোসো। 
(1.০: ঈশ্বর 0০৭ ঈশ্বর 0০:০9 মানে এসো 
8৮9৪: বাপ 0৫8606৮ মা 91৮ মানে বস) 
যে ইংরাজী কথার একাধিক মানে হয়, সেগুলাকে একসঙ্গে করে মৃস্থ কর] হত যথা_ 
ভ9]) আচ্ছা! ভালে পাৎ কে। (পাতকুয়। ) 
136৪: সহ বহ ভালোক ( ভালুক) 
অনেক সময়ে যে সব ইংরাজী কথার উচ্চারণ আসলে ঠিক এক নয়, কিন্ত অনেকট 
কাছাকাছি, সেগুলোকেও এক ধরে নিয়ে মুখস্থ কর] হত যথা ফ্লোর- ফুল, ময়দা, মেঝে । 
ইন্থুলে ইংরাঁজী শেখাবার আরেক কায়দা ছিল 'ঘোষণ'-_অর্থাৎ কোন সমশ্রেণীর একাধি: 
জিনিষের ইংরাজী নাম পয়ার ছন্দে গেঁথে স্থর করে মুখস্থ বলানো হ'ত। গণ্যমান্থ কেউ ইস্কুল দেখত 
. গেলে মাষ্টারমশাই জিগেস করতেন “কি ঘোষাব? গার্ডেন ঘোষাব নাম্পাইস্‌ ঘোষাব | অর্থা 
বাগানে যাযা হয় সেইসব জিনিষের নাম বলাবো, না সব মশলার নাম বলাবো? যদি শি 
হয় গার্ডেন” ঘোষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে শুরু করে 'পাম্কিন্‌ লাউকুমড়ো” অমনি অ' 
সকলে সমস্বরে বলে ওঠে 'পাম্কিন্‌ লাউকুমড়ো” | সর্দার পড়ুয়া বলে “কোকাম্বার শসা” আর সক? 
চীৎকার করে 'কোকাম্বার শসা, । এইভাবে চলতে থাকে-_পাম্কিন্‌ লাউকুমড়ো, কোকোত্বার শ 


১৩৭৪ ] হারকানাথ ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ৩০৯ 


'ব্রীজেল বার্তাকু, প্লোমান চাষা ।, 

কথন কখন এইসব মুখস্থ করবার জন্য রীতিমত ুরতাল লাগিয়ে গান বানানে হ'ত। 

খান্থাজ রাগিনীতে ঠুংরি তালে গাওয়া হবে এরকম একটুকরো! গান পাওয়া যায়__ 
“নাই (1010 ) কাছে, নিয়র (06৪: ) কাছে, নিয়রেই অতি কাছে। 
কাট (০৪৮) কাট্‌, কট্‌ (০০6) খাট, ফলোয়িং পাছে ॥, 

এসব ছাড়া আবার “আরবী নাইটের পালা গান হ'ত। তবল। ঢোলক মন্দির নিয়ে 

ইংরাজী পয়ারে লেখা! 4১7:81)190 01869 ইংরাজী শেখার ছাত্রের] বাসায় বাসায় গান করত। 
11176 01010010199 ০01 0109 19898,0018909 
[10098 9690090. 611911 00701101099 

করে একটি পালার আরম্ভ পাওয়1 যায়| 

এই স্থুর করে ইংরাজী পড়ার ফল পরে কাটিয়ে ওঠা অনেক সময়েই সম্ভব হত না 
ছ্বারকানাথ ঠাকুরও পারেন নাই। ১৮৯৭ সালের মার্চ সংখ্যা ন্তাশনাল ম্যাগাজিনে একজন 
লিখেছেন-_ 

আমাদের যৌবনাবস্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। 
তাকে আমি অনেকবার দেখেছি । আমাদের কলেজে তিনি প্রায়ই আসতেন এবং টাউনহল ব1 
লাট ভবনে কলেজের যে দিন বাসরিক পুরস্কার বিতরণী হত প্রতিবংসর সেই দিন তিনি উপস্থিত 
থাকতেন। মেডিকেল কলেজেও তাকে কয়েকবার দেখেছি__লর্ড অক্ল্যাণ্ডের চেয়ারের ঠিক 
পিছনেই তিনি বসতেন এবং বড়লাট এসে দেশীয়দের মধ্যে একমাত্র তার সঙ্গেই করমর্দন করতেন 
দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও উচ্চ হয়ে যেত। 

আমি দ্বারকানাথকে কয়েকবার সাধারণ সভায় বক্তৃতা! দিতে শুনেছি। সেকালের বাঙালীদের 
মত সুর করে ইংরাজী বলতেন। তখন তার জীবন মধ্যাহ্ন | দোহার! চেহারা_গাযের বং 
সাধারণ মতই । তাঁকে দেখলে সবচেয়ে নজরে পড়ত তীর চোখছুটে। কোন বিষয়ে আলোচনার 
সময় চোখ দুটে। তীর জঙ্লজল করত আর কিছু ভাবতে হলেই তিনি ভান হাত দিয়ে গৌফে তা? 
দিতেন। * 

তার সাজ ও ব্যবহারে কোনরকম বাহুল্যত! ছিল না। আমি কোনদিন তার গায়ে সাটিন্‌ 
বা! মখমলের জামা বা পরণে হীরা মুক্তা দেখি নাই। 

উচ্চারণে ত্রটি থাকলেও দ্বারকানাথ ইংরাজী ভালো! ভাবেই শিখেছিলেন। মুষ্টিমেয় যেকয়জন 
ভারতীয় সে যুগেও ভালে! ইংরাজী লিখতে পারতেন দ্বারকানাথ তাদের মধ্যে একজন। রিকার্ডো 
সাহেব তার 189$৪ &১০৩৮ 17019 বইয়েতে ভারতবাসীর ইংরাজী শেখায় বুৎপত্তি সম্বন্ধে উদাহরণ- 
স্বরূপ রামমোহন রায় ও রাধাকাস্ত দেবের চিঠির সঙ্গে দ্বারকানাথের লেখা চিঠিও উদ্ধৃত করেছেন। 
এই শিক্ষা পান তিনি পূর্বোল্লিথিত আযাভাম সাহেবের কাছে। বিগ্যালয় ত্যাগ করিয়া দ্বারকানাথ 
এই পান্দ্রী সাছেবের নিকটে ইংরাজী শিখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাপ্তণে তাহাতে বিশেষ বুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকের সাহায্যেই দ্বারকানাথ অল্প বয়স হতেই মন্তরাস্ত ইংরাজগণের 


চিত? সমকালীন [ আশ্ছিন 


পরিচিত হন, এবং অনেকের সঠিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতা 'ম্যাকিন্টশ এগ 
কোম্পানী” নামক সওদাগরী আফিপ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই কোম্পানীর মিঃ জে, জি, গর্ভন 
এবং জেম্স্‌ ক্যাল্ভার নামক ছুই ব্যক্তির সহিত দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই তিন ব্যক্তিই 
্বারকানাথের ইংরাজী শিক্ষা! ও ইউরোপীয় বাণিজ্যব্যাপার শিক্ষা! বিষয়ে যত্ব করিয়াছিলেন ।' 

ভ্বারকানাথ মাকিণ্টশ কোম্পানীর কর্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠতায় যে ব্যবসায় বুদ্ধিলাভ করেন, 
তাহার ফলে, তিনি যৌবনের গ্রারস্তেই নিজে ব্যবসায়ে করিতে আরম্ভ করেন । তিনি প্রথম প্রথম 
ম্যাকিপ্টশ কোম্পানীর জন্ত রেশম ও নীলক্রয়ের গোমস্তা নিযুক্ত হন; পরে নিজেই এই নীল ও 
রেশমের চালানি কাজ করিতে আরম্ভ করেন। বিলাতের নানা সওদাগরী কুঠি হইতে অর্ডার 
আনাইয়! তিনি জাহাজ বোঝাই দিয় এ ছুই দ্রব্যের কারবার করিতেন। ইহাই দ্বারকানাথের 
প্রথম ব্যবসায়। এই ব্যবসায় শিক্ষার সময়ে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া নিজ পৈত্রিক জমিদারী 
পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন ।” 


* তখনকার ব্যবসায়ী মহলে লোকে বলিত-__ 
“দোয়ারী ঠাকুরের গৌফের চাড়া 
' এক এক লাখ টাকার তোড়1 ।” 


ভ্াক্লোলিন্স। 


অশ্বিনীকুমার দত্তের কবিপ্রাণ 


অশ্থিনীকুমার কবি নন। হয়ত নীরব কবি। অথবা কবিতাব্রতী বোললে তা স্বীকার কোরে 
নিতে কারোর অনীচ্ছ! থাকবে না। অশ্বিনীকুমাঁরের যে ছুটে গ্রন্থ পড়েছি (ভক্তিযোগ ও 
কর্মযোগ ) তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের ( বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ, 
ব্রাউনিং, টেনিসন, কলোরিজ, ওয়ার্ডপওয়ার্থ, মধ্যযুগীয় ভারতের জ্ঞানদাস, বিদ্ভাপতি, বলরামদাস, 
রাধামোহন দাস; এছাড়া উপনিষদ ও মদ্তগবদগীতা ( প্রয়োজনাশ্রগ উদ্ধৃতি যে কোন মননশীল 
ব্যক্তিকেই বিশ্ময়ে মৌন করে )। অবশ্য উদ্ধৃতির প্রাবল্যে গ্রন্থের মৌলিকতা যে কতখানি রক্ষিত 
হয়েছে তা এ প্রবন্ধের বিচার্ধ নয় বরং ম্বকীয় রচনায় অশ্বনীকুমারের কবিগ্রাণতা কতখানি সেটাই 
উচ্চার্ধ। উপরিউক্ত মনীষিদের মধ্যে অধিকাংশই কবি। তদের উদ্ধৃতিকেই অশ্বিনীকুমার তার 
গ্রন্থে বড় বেশী জায়গ| দিয়েছেন । এখানেই 'কবিতাব্রতী” বলার তাত্পর্্য নিশ্চয় ফুটে ওঠে। 
কিন্তু অশ্বিনীকুমারের কবিমন বা কবিপ্রাণ এখানে নিহিত আছে কিনা, মে কথা কে বলবে? 

তবু আমি তার কবিপ্রাণতা যে কেন্দ্র থেকে উন্মোচন করব তা হোল গান। রবীন্দ্রনাথের 
'গীতাঞ্চলি? ছাড়া অন্ত সমগ্র রচন। যদি কারও অজ্জ্েয় থাকে, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য পেবলতা 
উপলব্ধি করতে তার কোন ঘ্িধাদীর্ণতার বিপাকে পড়তে হয় না। তেমনি আমি অশ্বিনীকুমারের 
গানে ধ্বনিত কাব) ব্যঞ্নার কথা বোলব | যে কারণেই হোক একথা নিশ্চিত যে তিনি বাংল 
কাব্যাকাশে স্বততন্ত্রতা একেবারেই দাবী করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রনাথের মত তিনি 
যেমন কাব্যে কোন 169৪০1561০ ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসেন নি, তেমনি একনিষ্ঠ কবিমন তার উপরে 
ছায়া ফেলতে পারেনি, তবুও তার কবিপ্রাণ বা কবি মহিমা ছু একট] গানের মধ্যে বিকশিত 
হোয়েছে। এ গানগুলো! প্রায় কবিতার মত। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে (এ গানটি লক্ষ 
জেলে বসে লিখেছিলেন )-- 

এই জ্যোৎস্না আমি খাব 
এ জ্যোত্ল্সার ঠাকুরকে নিয়ে 
্‌ জ্যোতম্বায় আমি শোব। 

এই জ্যোৎনার মধ্যেই কবির আত্মার পরিশ্রুতি। তাই এ শুভ্র জ্যোৎন্সাকে অগ্করঙ্গ করার 
একট! অতৃপ্ত আকুতি প্রথম পংক্তিতেই নিবেদিত। আবার দ্বিতীয় পংক্তিতে জ্যোৎন্াার ঠাকুরকে 
নিকটবর্তী করার আবেদনের মধ্যে অধি-আত্মিক মননের পদপাত শুনতে পাই। এই জ্যোত্সার 
মধ্যেই অস্তরতম পরম কারুণিকের অস্তরঙ্গতা উপলব্ধি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তার একটি 
কবিতায় লিখেছেন_-[:০70 9১8৮ 883 10: 0009 1.6:679£ [10800 | [199] [100 56800108 
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১ | 0:1711] 500. 819 1:361% 020006 5919 | [81 ঢা 051৪ 800 1718৮ বিবেকানন্দ পাহাড়ে 
পর্বতে উপত্যকায় দুরে দিগন্তে সেই আত্মোর্ধ সত্তাটির অশরীরী নৈকট্য সবসময়েই অন্তরে অস্তরে 
জেনেছেন। তাই এখানেও অশ্শিনীকুমার জ্যোৎার ঠাকুরকে এত নিবিড়ভাবে পেয়েছেন যে 
তিনি তার. দেহলীন হোয়ে থাকার এক অরস্তদ আতি না জানিয়ে পারেননি । এর পরেই 
অশ্বিনীকুমারের অন্ত যে অংশ উদ্ধৃত করা ষায় তা হোচ্ছে-_ 
ইনি যখন দয়! করেন, কি যে তখন হোয়ে যাই 
চাদ এসে কোলে পড়ে প্রাণে মধুর নিঝার ঝরে 
হীর1 মাণিক মরি মরি হৃদয় মাঝে দেখতে পাই। 
কি জানি কি পিয়ে পিয়ে ভাবে হয় বিভোর হিয়ে 
ধুলো মুঠো হাতে নিয়ে শত শত চুমো খাই । 
রবীন্দ্রনাথ এই “দয়া'কে প্রেম বলেছেন । এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ এই যে 
পাতার পাতায় আলো নাচে পোনারবরণ | এই যে মধুর আলস ভরে | মেঘ ভেসে যায় আকাশ 
পরে | এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ। আমাদের প্রতি আত্মোর্ধ সত্তার প্রেমাগ্তলি এই 
নিসর্গকূপালোকের মধ্য দিয়ে গ্রহণ কোরতে হয়। অশ্বিনীকুমারও তেমনি নিলীম! বিধৃত রূপাতীত 
রূপের স্থুসংলগ্ন সৌন্দযবোধে মোহিত। তাই ধরাধুলি তার কাছে মোহিনী। এই মোহিনী 
কবির অন্তরে ঈশ্বরের কারুণ্য বর্তয়। 
অশ্বিনীকুমারের কবিপ্রাণতার পরিচয় দিতে গিয়ে যে ছুটে৷ উদাহরণ দেওয়া গেল তার মধ্যে 
কোন আপেলীয় মহ্থনতা বা চিত্রাপিত কাব্যকুস্থমের প্রকাশ নেই । তবুও যা আছে তা হোচ্ছে 
হার্ট অনুকম্প-__-শৈশরিকম্ব'দ আর আত্মবেদের 49. । অশ্বিনীকুমারে ছন্দ বোধও একেবারে 
ছিল নাযে তানয়। কারণ 
মধুর মুরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ 
মধুর চলনি, মধুর দোলনী মধুর মধুর হাস 
মধুর চাহনি, মধুর সাজনী, মধুর রূপের লেখা 
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দরক্ষণের দেখা। 
শব্ষের পৌনঃপুনিকতায় সুখশ্রুতি অনায়াসেই রক্ষিত হোয়েছে। কবিতার প্রাণ যে ছন্দ, 
সেই চেতনাতেই অশ্থিনীকুমার এখানে সংগীতবর্ণী লাবণ্য এনেছেন । তার কবিতা বা গানের মধ্যে 
সামগ্তিক ভাবে অদ্বৈতানুতৃতি প্রকাশ পেয়েছে। ঠিক যেমনি স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা। 
ক্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বলেছেন-_ 
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অশ্বিনীকুমারও যেন বাশীর মধ্য দিয়ে কার কম্পিতন্বরে ডাক শুনতে পেয়েছেন__ 
বিনোদিয়া, তৃই কি বাজান বাশী তোর? 
মরমে গেল যেন ধ্বনি প্রাণ হোল ভোর। 
তোর মধুর বাশীর তানে, কি হয় মন মনই জানে 
আবার মনে যে থাকে না মনে- ওরে মন চোর । 
বিবেকানন্দও যেমন প্রাণের ঠাকুরের ডাকে সাডা না দিয়ে পারেন নি। অশ্থিনীকুমারও 
ঠিক তেমন, উভয়েই যেন একই সত্তার মুখাপেক্ষী। যাই হোক বিবেকানন্দ এখানে প্রতর্ক্য 
বিষয় নয়। তবু আধ্যাত্ম স্বর সাধনার খাতিরে একত্রিত কোরলাম, অশ্থিণীকুমারের শবযোজন।, 
বাক্য গঠন এখন আমাদের কাছে বহুলাংশে প্রত্মাভ বলে মনে হবে। কারণ তিনি প্রথম পর্বে যে 
কাব্য গ্রন্থ পড়েছেন, তা৷ সবই প্রায় প্রাক রৈবিক কাব্য, এবং তাই তাকে বেশী প্রেরণ! দিয়েছে। 
অশ্রিনীকুমার লোকনায়ক। তাই তার অধিকাংশ রচনায় ম্বাদেশিকতার স্বরধ্বনিত। 
তা ছাড়াও কিছু আছে যা আত্মোন্মোচনের দলিল হিসাবে স্বীকৃত। অশ্বিনীকুমার এত কঠোর 
তেজন্বী হোয়েও কোমল, নত, স্গিগ্ক, নমনীয় এবং মননে প্রাঞ্তল। এতগুলো একচেটিয়া বিশেষত্ব 
পাশাপাশি রেখে ভাবতে পারি বলেষে গৌরব, সেটাই আমাদের মুনাফা । 


ভবেগ দাষ 


সলহমাল্োলনা 


রবীন্দ্রনাথ এগ জ পত্রাবলী। অনুবাদ মলিনা রায়। বিশ্বভারতী | দাম ৬০, 


দীনবন্ধু এও জকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রসংকলনটি বহুকাল অমুদ্রিত আছে । কি কারণে এই অমূল্য 
রচনাগুগি একবার প্রকাশিত হয়েও পুনমু্রণের জন্ পুনধিবেচিত হয়নি তা অনুমান করে লাভ 
নেই। বিশ্বভারতী গ্রস্থন বিভাগ সেই চিঠিগুলির অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন এজন তাদের কাছে 
দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকবে । 

দীনবন্ধু এগুজ সেই সব অসামান্য মুরোগীয়দের একজন ধার! ভৌগোলিক সীমার সকল 
সংকীর্ণ" লঙ্ঘন করে নিজের স্বর্জাতীয়দের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পৃথিবীর নানা দেশে 
অত্যাচারিত মানুষের দুঃখের ভাগ নিয়েছে । তিনি ভারতবর্ষের কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ 
করলেন, বার বার ছুঃস্থ মানবতার আহ্বানে ছুটে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে, 
অস্ট্রেলিয়ায় । কিন্তু তিনি সেই মানুষদের দলে ধার্দের কৃতকর্ধের মানদণ্ডে মহত্ব বিচার করা যায় না| 
তার সম্বন্ধে একথা নিঃসংশয়ে বল! চলে “তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ, 

ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা! অনেকেই বিদেশীদের শ্রদ্ধা শুধু কথায় 
পাননি পেয়েছেন তাদের সমগ্র্জীবনব্যাপী আত্মদানের মধ্যে । রাঁজা রামমোহন রায় আভাম 
সাহেবকে বন্ধু পেয়েছিলেন সহকর্মী পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ারকে ; তাঁর জীবনী লিখলেন মিস কলেট, 
মেরী কার্পেন্টার। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন নিবেদিতাকে, গান্ধীজী পেয়েছিলেন মীরাবেনকে 
শ্ীঅরবিন্দ ধ্যানসঙ্গিনী পেয়েছিলেন মাদারকে ৷ এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হলেন দীনবন্ধু 
এগুজ, উইলি পিয়ার্সন। জীবনের শেষে যুদ্ধোন্মত্ততা যত বাড়তে লাগলো, দেশে দেশে সংঘাতের 
প্রস্তুতি যত ম্পঃ হতে লাগলো, পশ্চিমী সভ্যতার উপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস তত শিথিল হতে 
লাগলো । কিন্তু সেই হতাশা, সেই নৈরাশ্ের সামনে দীড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন-_- 
“মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে । এই মহত্ব আমি অন্ত কোন জাতির 
কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এর? আমার বিশ্বাসকে ইংরেজজাতির গ্রতি আজও 
বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্ান্তস্থলে এগুজের নাম করতে পারি। তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ 
খষ্টানকে। মথার্থ মান্বকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ।” 

ভারতবর্ষে এসে শিক্ষকতার কাজে লেগেছিলেন এগুজ। তারপরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা 
ইয়েটসের গীতাঞ্জলি-পাঠ সভায় লগ্তনে । সেই দেখা কেমন করে দিনে দিনে গভীর বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের 
গাঢ়তায় পরিণত হল সে এক বিচিত্র ইতিহাস। কলেজের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে এও জ নিজেকে 
ভারতবর্ষের ছুই শ্রেষ্ঠ সম্তানের কাছে উৎসর্গ করলেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ তাদের নানাপ্রকারের 
বিষনতার দিনে এই পরম বীর্ধবান অথচ শিশুমতি ইংরাজকে পাশে পেয়েছেন । তার কর্মক্ষেত্র 


সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৪ 
ববান্ছপরি৮ঠ প্রস্থমান্রী 


আমাদের গুরুদেব ॥ শ্রীন্ধীরঞ্জন দাস 
রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে সসম্থম আলোচনা । ৩৫০ 


আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীম্ধীরঞ্তন দাস 
সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শাস্তিনিকেতনের কাহিনী । ৫**০ 
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ 
জীবনের শেষ সাত বংসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে *ব কথাবার্তা-আলোচনার্দি করেছেন 
তার আংশিক সংকলন | ৩৫০ 
গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ 
রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী | ৫"*ৎ 
নৃত্য ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী 
নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা সম্বন্ধে স্থখপাঠ্য আলোচনা । ৩"** 
প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে । ৫*০০ 
মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়! বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্বৃতিকথা। ৩৫, 
রবীন্দ্র জীবন কথ। ॥ প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সন-তারিখ পাদটাকা-বঞজজিত রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাস । ৭**০ 
রবীন্দ্রনাথ 2 বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন-সম্প।দিত 
বিশ্বভারতী'র প্রান্তন ও বর্তমান অধ্য।পক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ । ১২০০ 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 
সুন্দর গদ্যে ও পরিচ্ছন্ন ভাষার রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। €"*ৎ 
রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ 
নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ । ৭০০ 
রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীনংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
চলতি কথায় যাকে গান-ভাঙা বল! হয় দৃষ্টাস্তসহ তার আলোচনা] | ১:০৯ 
রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্থতির কাহিনী । ৩:৫০ 
শাস্তিনিকেতন-স্মৃতি ॥ উষ্টলিয়াম পিয়ারসন 
শাস্তনিকেতনের আশ্রম-বিছ্ঞালয়ের আদিম যুগের বিদেশী শিক্ষাব্রতীর বিচিত্র স্থতি-কথা 
শ্রীঅমিয়কমার সেন-অনৃদিত ও খ্রীমুকলচন্ত্র দে অঙ্কিত চিত্রভূষিত। ২৫০ 


বিশভান্রতী 


৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


সমকালীন ॥ আশ্বিন ১ ১৩৭৪ 





দীনবন্ধু রচনাবলী 

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 
নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাঙলা! সাহিত্যের একটি অনন্য আসনে প্রতিষিত | দীনবন্ধু-চর্চার 
স্থবিধার জন্ম দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা আমরা একত্রে একটি খণ্ডে সন্্িবিষ্ট করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর 
বিক্ষিপ্ত রচনাও এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে । দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন রবীন্্-ভারতী 
বিশ্ববিদ্াালয়ের বাঁঙল1 সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম-এ) ডি-ফিল। তাঁর লেখা দীন্বন্ধুর 
“জীবন-কথা, ও “সাহিত্য-কীতি' এই খণ্ডে পংযোজিত হয়েছে । দীনবন্ধু, তার জায় ও পরিবারবর্গের 
আটপ্লেট ; আমাদের প্রকাশিত অন্যান্থ রচনাবলীর মত শোভন সংস্করণ। দামঃ তের টাকা 


সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কৃতি সিরিজ 


প্রাক্তন ডেটিনিউ ৬অমলেন্‌ দাশগুপ্ডের শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ডেটিনিউ ৩" ৭ বাকুড়ার মন্দির ১৫ 
প্রাহিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ুর 
ঠাকুরবাড়ীর কথা ১২০ ভারতের শক্তি-নাধন৷ ও শাক্ত সাহিত্য ১৫"০৭ 
শ্রীহিরখায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীতিরপ় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উপনিষদের দর্শন ৭'৫০ রবীন্দ্র-দর্শন ২৫০ 


সাহিত্য শ্র শহরের মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী ২৫:০০ 


স্পা 1 পিশীসীশাশিস শীট পীশিপীিশশাীশ্া শীট শীত পাসিসপিপপশাসপ। 














_লাহি্য ১নহস্না্ক ॥ ৩২এ আচার্য প্রক্ন্্র রোড £: কলিকাতা ৯॥ ফোন £ ৩৫-৭,৬৯ 





রূপা র বই 
মৈত্রেয়ী দেবী 


মংপুতে রবীন্দ্রনাথ 
মংপুর পাহাড় আর অরণ্য ঘের] কবিকুঞ্ধে এক সময় বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথ চলতি কথার যে কুন্ুম 


ছড়িয়েছিলেন, তাকে কুড়িয়ে নিপুণ হাতে মাল গেঁথেছেন লেখিকা । এমন কথার কুস্থম-সঞ্চয় বাংল! 
হিত্যে তুলনা রহিত। নতুন “রূপা” সংস্করণ শীত্রই প্রকাশিত হচ্ছে। 


লেখিকাকৃত এই গ্রন্থের ইংরাজী রূপাস্তর 
[০6037 3৩৬ 711:5110 
21)0 17/016101) 788. 600 


আমাদের পুর্ণ গ্রন্থ তালিকার জন্ত লিখুন 


মি রূপা আযগ্ড কোম্পানী * ১৫ বঙ্কিম চ্যাটাঞ্জি ছ্ীট 
ং কলকাতা-১২ * 721)009 : ৪4-741891--84-690১ 











সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৭৪ 


গিনেজ 


শ্রভি মাসের এ ভাল্তিখে আমাচেন্স নুতন হই প্রকাশিত হস্ত 


ডঃ সুমীলকুমার গুপ্তের 
বীন্দ্রকবা প্রসঙ্গ ঃ গদ্য কবিত। 

১৩০৩ 
বাংল! সাহিত্য-জগতে অনেক কিছুর 
মতো গগ্যকবিতারও সার্থকতম শর্টা 
ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কাজেই 
রবীন্দ্রনাথের গগ্কবিতার রূপ ও রস 
গ্রহণ করতে পারলে যে-কোন পাঠকের 
পক্ষে উংরষ্ট গগ্ভকবিতার রসাম্বাদনে 
বাধা থাকবে না। এই গ্রস্থখানি গ্রকৃতই 
হ্জনীমূলক সাহিত্যালোচনা হয়ে 
উঠেছে । 





স্বনীলকুমার নাগ-এর 
বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-লঙ্গম 


| 

ৰ ১০:০০ 
| ইবমেন টলগুয় তারাশক্কর ট্টাইনবেক 
| প্রেমেন্্র মিত্র হেমিংওয়ে “বনফুল? 


| আলোকপাত। 


নরেন্ত্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ীর 
ভারতের জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠি- 
বিচারের সৃত্রাবলী দাম: ত্রিশ টাকা 
চণ্ডী লাহিডীর 
বিদেশীদের চোখে বাংল! 
এ বই ইতিহাস রদিক বাঙালীকে 
অতি অবশ্ঠ আনন্দ দেবে । ৫'২৫ 
সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬? সালের 
ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মবিভৃষণ। 
উপাধিপ্রাপ্ত। 


গৌগীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের 
সাহিত্য চিন্তা ৪০০ 
ডঃ কালিদাস নাগ £ সম্পাদিত 
অক্ষয় সাহিতাসম্ভার 
মাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্ত্র সরকারের 
আঠারখানি গ্রন্থ দুইটি স্ববৃহৎ খণ্ডে 
পাওয়া যাইবে। প্রতি খণ্ড ১৫'০০ 


অহীন্র চৌধুরীর 
নিজেরে হারায়ে খুঁজি 

বাংল! দেশের মঞ্চ ও ছবির পঞ্চাশ 

বছরের ইতিহাস | ২০০৪ 
রাছুল সাংকৃত্যায়নের 

নিষিদ্ধ দেশে সওয়] বসর 

তিব্বতের ইতিহাদ এবং সামাজিক 
অবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৬'০* 








নিরঞ্জন চক্রবর্তীর 
উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়াল। 
ও বাংল! সাহিত্য 
বিগত শতাবীর এমন কয়েকজন 
গ্রতিভাধরের পরিচয় ধারা পরবর্তী 
ুগ্নকেও তাদের অত্যাশ্ত্ স্থির দ্বারা 
প্রভাবিত করেছিলেন। ৮০০ 


কানাই সামস্তের 
রবীন্দ্র প্রতিভা! ১০, 
দিলীপকুমার রায়ের 


স্মৃতিচারণ 
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| * নুতন থোলা হইয়াছে। 


২২২২-১১-১২ ১১-৯৯--িত স্প 


১৩৭৪ ] সমালোচন। ৩১৫ 


ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হলো, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের আন্দোলনে 
তিনি সামিল হলেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি হীপপুঞ্জে তিনি ভারতীর শ্রমিকদের নেতা । 

সে বিরাট জীবনের সব কথা বলার জায়গা! এটা নয়। কিন্ত আজকের তরুণদের মুখে যখন 
শুনি যে এগুের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই তখন যেখানে যতটুকু স্থান ততটুকুই এগু জের কথা বলে 
নিতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথ স্প্ লিখেছিলেন এণ্ড জকে-__ “আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি-_ 
কিন্ত এই ভারতবর্ষ কোনো ভৌগোলিক সত্তা নয়, সে একটি ভাবময় দপ। তাই আমি গ্রকৃতপক্ষে 
স্বদ্দেশবৎসল নই, কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই আমি আমার ব্বদেশীয়দের সন্ধান করে বেড়াব। তাদের 
মধ্যে আপনি একজন ।” 

রবীন্দ্র-এগুজ পত্রাবলী ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্বস্ত রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রাবলীর সংকলন 
এর যধ্যে ১৯১৭।১৮ সালের চিঠি প্রায় নেই কারণ তখন এগুজ কবির সঙ্গেই আছেন। এ সময় 
পিয়রসনকে লেখা চিঠিগুলি এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথকে (এগুজের ভাষা 
গুরুদেব ) লেখা কয়েকটি চিঠি সংস্লি্ট আছে। পরিশিষ্টের তৃতীয়াংশে এগ জ ও তার মাকে লেখা 
কয়েকটি চিঠি আছে। 

রবীন্দ্রনাথের মন ১৯১৩ থেকে ১৯২১ পর্যস্ত কোন ধারায় ভেসেছিল তার সবচেয়ে ভাল 
পরিচয় এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে। কতকগুলি দবন্দে তার চিত্ত সদা আলোড়িত-_সেগুলির স্বরূপ 
এই ব্যক্তিগত চিঠিগুলিতে প্রকাশিত। তিনি কবি কিন্তু তার ডাক আসে নানা অকবিজনো চিত 
কাজে এ ছুঃখ ক্রমাগতই তাকে পীড়ন করে। ফুরোপ বিদ্বেষ যখন দেশে ধাপে ধাপে প্রবল হচ্ছে 
তখন তিনি কেবলই যুরোপের য| আত্মিক শক্তি তার মহত্ব অনুধাবন করতে চেষ্টা করছেন। 
মুরোপের লোক তার বাণী গ্রহণ করেছে একথা যেমন প্রচুর সমারো হমুলক অভ্যর্থনাসভাগুলি থেকে 
তার মনে হয়েছে তেমনি এ বাণী যে তারা বেশী দিন মনে না রাখতেও পারে সেকথাও তার অজান। 
ছিল না। 

আজকাল কোন কোন সমালোচক এই কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ 
পশ্চিমে আজ বিস্বত। আজ পশ্চিমের মানুষের কাছে তার দেবার কিছু নেই। পৃথিবীতে এমন 
কোন সাহিত্যিকই নেই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে যার অভ্যর্থনার মান ও মূল্যের তফাত ন] ঘটে । 
আজকের যুদ্ধোন্মততায় ক্ষতবিক্ষত ইউরোপ নিজেকে পুনর্গঠিত করার পথে অনেক কিছুই ভূলেছে। 
সেই ভোলাই যে শেষ তা কে হলপ করে বলবে। আর তাতে কবির জন্যে দুঃখ করে কাছুনি 
গেয়েই বা লাভ কি। কবির মনে তো ইউরোপের সসম্মমন জনবহুল সম্বর্ধনা! সভাগুলি এ ধারনার 
ষ্টি করেনি যে তার বাণী ইউরোপ চিরকাল সমান শ্রদ্ধায় শুনবে। তিনি এগু জকে চিঠিতে লিখছেন 
(লগ্ডন। ১২ জুলাই ১৯২০ )--“কয়েক বছর পরে সম্ভবত আমার চিস্তাধারায় এদের আবেদন নাও 
থাকতে পারে । তখন আমার ব্যক্তিত্বের মূল্যও হয় তো! এদের কাছে কমে যাবে।-..পাশ্চাত্যের 
মনথয্যসমাজে আমার যে সংযোগ, তা প্রাণেরই যোগ । সে ষোগ ছিন্ন যখন হবে, তখনো এ সত্যটি 
টিকে থাকবে যে আমার জীবন কিছু আলোর রশ্মি সেখানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার চিৎসগায় 
পরিণত করে দিয়েছে ।” 


৩১৬ সমকালীন [ আশ্বিন 


চিঠিগুলিকে এগুজ আটটি গর্বে বিভক্ত করেছিলেন । প্রত্যেকটি পর্ধের সুচনায় একটি 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে যাতে পাঠক সে পর্বের চিঠিগুলির রস গ্রহণ করতে পারেন । এই ভূমিকাগুলি 
কবির প্রতি এগুজের পরম ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় লসিগ্ধ ও উজ্জল। 

এই গ্রন্থটি যিনি অনুবাদ করেছেন তাঁকে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কবিমনের এই 
ইতিহাসটি শুধু বাংল] জান] পাঠকের কাছে সহজ প্রাপ্য ছিল না। তিনি সেই পরমসম্পদ জাতির 
হস্তগত করলেন। অনুবাদ যেমন সাবলীল তেমনি কবির মনোভাবের গান্তীর্ব ও উদ্দারতার 
প্রকাশযোগ্যও বটে। অনুবার্দিকা চেষ্টা করেছেন অনুবাদ যেন সপ্রাণ হয়, মূল রসের বিকৃতি বা 
লাঘব না হয়। তার চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল হয়েছে তা আমার মত আরও বহু পাঁঠক মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করবেন। 

দীনবন্ধু এগুজের কথা দেশবাসীকে আজ স্মরণ করাতে হয়। আমরা তার জন্ত কিছুই 
করিনি। তবু এই অন্ুবাদটি হাতে পেয়ে মনে হল হয় তো আবার কিছু লোক এ বই পড়ে তাঁকে 
স্মরণ করবে। 


সোমেজ্দনাথ বন 





যুফ্রট সরকারের কর্মধারার সঙ্গে পরিটিত হঘার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ পরকার তি ক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ল 


পশিিয়ঘরভা-_সচিত বাংল! সাপ্তাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 

বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্যা £ ৬ পয়লা । যাম্মাসিক £ দেড় টাকা 

বাধিক ; তিন টাকা 

গাম €ঘাজিতে_পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সভিত্র 
ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য 

সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 

প্রতি সংখ্যাঃ ১২ পয়মা। যান্মাষিক : তিন টাঁকা। 

বাষিক £ ছয় টাকা। 


গরয়িক বাত' ] শ্রমকল্যাণ সম্পকিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাঁষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাকা পাশ পয়সা | 
পঠিম ঘৎগালা-_নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত সাপ্তাহিক সংবাদ 
সাময়িকী । যান্মাধিক £ ১৫০ বাধিক ; ৩*০* 
মগ(ঘবী ঘবগালে _সমসামসিক ঘটনাবলী সম্পর্ি সচিত্র উ্্ 
পাক্ষিক | ষান্মাষিক ; ১'৫০ বাধিক £ ৩*০০ | 
রগ ভিন, বাধলো-প্লাওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক | বাধিক £ 
এক টাকা । 
£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন | 
£ চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিক। পাঠান হয় না। 
£ পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩$% কমিশনে এজেণ্ট চাঁই। 


তথ্য অধিকত। 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিম্ডিংস, কলিকাতা-১ 


৯ম 
ডত্রিউ, বি (আই আ্যাণ্ড পি, আর ) এ, ডি, ভি ১৮৬৯৭ ৬৭ 





যিনি গ্রধম যাচ্ছেন তার কাছে গার একটি বিন্ময়কর অভিজ্ঞতার মতন লীগবে | আর যিনি বায বায় 
দেখবেন তাঁর কাছেও শান্তিনিকেতন কোনদিন পুরোনো হবার নয়। এখানকান্ব খোল] আকাশ লাল মাট 
আর খোয়াই, শালবীথি আর আত্মকুগ্জ, ফ্রেন্কো আর ভান্কর্য, উত্তরায়ণ এবং সবার ওপর রবীজজনাথের স্মৃতি 
আমাদের মনের গুঢ়তম মূলে, রামুর কোষে কোষে অবা্ত আকর্ষণ ছড়িয়ে দেয়। বাল! দেশের সত্তার 
পত্যতম রূপ এমন ক'রে আর কোথায় অভিব্যক্ত হয়েছে? 
শাস্তিনিচকতঢন একটি নতুন টুরিস্ট লজ খোলা হয়েন্ছে॥ 
থাক৷ (জনপ্রতি) খাওয়া 


ত্রিতল গৃছ ৮২ টাকা ৭ টাকা (নিরামিষ) ৮২ টাক] (আমিষ) 
এয়ারকণ্ডিশন্ড কটেজ (গ্যারেজ আছে) ১৫২ টাকা ১৮৭ টাকা! 


লন্বের টুরিঈ ট্যাক্সিতে বক্রেশ্বর, মসাঞ্জোর, জয়দেব-কেন্দুলি, নানুর বা] তারাপীঠেও ঘুয়ে আসতে পারেন। 
যোগাযোগ করুন £ ম্যানেজার, নি লজ, পোঃ বোলপুর, ফোন £ করি ১৯৯ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


৩/২ ডালছৌসি স্কোয়ার ঈউ কলিকাভা-১ 
ফোন £২৩৮২৭১ গ্রাম £ '85$6143” 







সমকালীন; প্রবন্ধের মাসিক পত্র 


সপ 








সি এ 77777 টি রে নি নির্গত 
0৮০৪ 
পি প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহ্াধ 
কুহ্থম-কোমল, পাপড়ি-পেলব,যৌবন মুলভ।লাবণাময় সবক _ 
এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান 


ৃ সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্র্ষলোকের প্রবেশপত্র 
অধাক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, সাধন! ওধষধালয়-টাকা 


আমূর্বেদশাহী, এফ,সি,এস, (লগ্ন) 

ছু এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর সাধন! উধধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 
কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্ের ভূৃতপুর্ব কলিকাত! কেন্দ্র; 

| অধ্যাপক। ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি:) আুবেদচার্য 
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র-তুর 


লিপটনের 
সঙ্গে সঙ্গে 
সেই হল চায়ের মত চ1। সেরা 
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২ সি পপ পপ 


সামকালীন 


গ্রবন্ধের মাপিক পঞ্জিকা 


“দ্মকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) 
বৈশাখ থেকে ব্্যারস্ত। প্রতি সংখ্যার মুল্য আট আনা, সডাক বাধিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের 
উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন। 

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
ম্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফ1! থাকলে 
॥ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রবন্ধই 
| বাঞনীয়। গল্প ও কবিভ| পাঠাবেন না__'সমকালীন' গ্রবন্ধের পত্রিকা । 

এ “সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের হবার! শিল্প, দর্শন, সমাজ- ও 
॥ সাহিত্য সংক্রাস্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা কর] হয়। ছুখানি করে 
| পুস্তক প্রেরিতব্য। | | 


সমকালীন 1 ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 
এই ঠিকানার যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৪১৫৫ 


আকর্ষণীয় 
প্যাকেট 
আকর্ষণীয় 


(পরবেন সসসসসসসস ক্রেতার ঠ আকঘণের 





০ নিশ্চিত উপায় 
১১ পা. রী 

ই না গামা মী 

সন 

১৬৬১১. টপ 

৮ এ রর 

৯১৬১৬ 


০০০ 





ক্রেতা কেন জিমিস কেনেন? অবশ্যই 


উত্কর্ধের জন্তু) । এবং সেই সঙ্গে 
মোড়কের উৎকর্ষ, যে মোড়কেজি ডালমিয়ানগরে জাধুনিক ও ষম্প্রসারমাল 


কারখানায়, রোটাস প্যাকেজিং-এর 
দেওয়। হচ্ছে | কেননা মোড়কের 
উৎকর্ধেই জিনিসের উৎকর্ষ বোবা যায়।  জন্ত সেরা কাগজ ও বোর্ড তৈরী করছে। 
বছ-্রংয়ের কার্টন ও লেবেল ছাপার জগ্থ 
এগুলি যথার্থ নির্ভরযোগ্য । 


রোট।স ক/গজ ও বেড উরকর্ষের প্রতীক 


তল্লাভীস ইঞ্চা্ট্রীজ্জ লিন্সিভিতভ 


ডালমিয়ানগর (বিহার) 


ম্যানেজিং এজে্স £ সাহু জৈন লিমিটেড ১১, ক্লাইত রো, কলিকাতা-১ টি 
সোল সেলিং এজেন্টস্‌: অশোক! মার্কোটং লিমিটেড ১৮এ, ব রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা ১ 





ওত শে জা জবস আখ আপি 





যুফ্রণট সরকারের কর্মঘারার সঙ্গে পরিটিত হবার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত ক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা! পড়ন 


পশ্টিয়তভ_সচি বাংল! সাণ্চাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্যা £৬ পয়সা । যান্মামিক ; দেড় টাকা 
বাধিক £ তিন টাকা 
গমন €হাভাপে_ পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী ষম্পকিত সচিত্র 
ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য 
সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্ধি প্রকাশিত হয়। 
প্রতি সংখ্যাঃ ১২ পয়সা। যাম্মাষিক ; তিন টাকা। 
বাধিক ; ছয় টাক]। 
এরিক বাত" 7 শ্রমকল্যাণ সম্পকিত বাংলা! ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাক] পঞ্চাশ পয়সা । 
পশ্চিম ঘরওগাতী- নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ 
সাময়িকী । যাম্মাধিক £ ১৫০ বাধিকঃ ৩০৯ 
মগ প্রতী ঘধগালে_সম্দমযিক নাবী মপরিত চি উপ 
পাক্ষিক । যাম্মাষিক £ ১৫০ বাধিক £ ৩*০০ | 
গতি, বাধলো- সাওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক | বাধিক £ 
এক টাকা। 
£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন। 
£ ঠাদার টাকা তথ্য অধিকর্ভার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি, পি, পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। 
£ পত্রিক! বিক্রির জন্য ৩৩১% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকত। 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিচ্যিংস, কলিকাতা-১ 


ডন্রিউ, বি (আই জ্যাণ্ড পি. আর ) এ, ডি, ভি ২৯৫৯৩ /৬৭ 


পঞ্চদশ বর্ষ ৭ম সংখ্য। কাতিক তেরশ' চুয়াত্বর 





সমকালীন ; প্রবন্ধের মাসিক পত্রিক। 


2৮ £) ৯ প্র 
অতুলগ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ॥ কল্যাণকুমার বস্থ ৩২৫ 
কালির কাব্যে প্রেমপত্র | শমলকানতি চক্রবর্তী ৩৩২ 
রমেশচন্্র£ হিনুস্থানের অন্ত দা ও লুঠতরাজ ॥ মূরারি ঘোষ ৩৩৯ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরগুন সান্তাল ৩৪৭ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ৩৫৪ 
বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সন্বন্বীয় আলোচন! ॥ অশোক কু 


সমালোচনা £ হিমবাহ পথে বন্রীনারায়ণ ॥ প্রদীপ চক্রবর্তী ৩৬, 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেন 


আননগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইত্ডিয়| প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাত।-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ কাতিক ১৩৭৪ 


প্রাতিটি গৃঁং ১ দীপমীলায় ক'টি ছেলে মেয়ে হবে তা ঠিক করে 
নিন। আপনার কাছাকাছি পরিবার 


হ.উদত। তবে কতকগুলি গৃহ ? রর 
অন্য গৃহের তুলনায় উজ্জলতর | $%77/7। ৫ পরিফল্পন৷ কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ .& 
যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খুশীতে 9 দুর 77 1 4? নিন এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় 

দ্র বর ধরি রতি 
উচ্ছল, বাব! মা সখী, সেই নে « ব্যবস্থাদি গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন 
বাড়ীর আলোঁকমালা যেন নর ভু 3 দি পরিবার পরিকল্পনার পরিচয় 
উজ্জ্রলতর দেখায় । ছেলে মেয়ে £ 9৮ জ্ঞাপক চিহ্‌ হল-- লাল ত্রিকোণ । 
£ 


ঘটি লন্তানই ধথেঠ ড় 


৮১৬৬ 


রে এ 0: 4 
] ছেলেসেয়ে কঙ হওয়াই ভালো 


কম থাকলে তারা আদর £ু 2 
এ £ু 
যয বেশী পায়, বেশী আনন্দে 4? €র্ঘি। 


থাকে বাবা মা স্বখী হন। 


রা 


১৬৬৬৬৬৬৬ *২//৯৪৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ 


এপি ৬.৬ বৃ 
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টে রে 
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শট রন এ 


অত্লপ্রুসাদ ও নবীক্দ্নাথ 
- কল্যাণকুমার বন্ম 


রবীন্দ্রনাথের সাথে অতুলপ্রসাদের প্রথম পরিচয় হয় ১৮৯৫ থুষ্টাকে। আঅতুলগ্রসাদের বয়স 
তখন একুশ-বাইশ। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরলেন। একটিন শ্রীমতী সরলা দেবী তাকে 
সাথে করে রবীন্দ্রনাথের দরবার জোড়াস্সাকোয় উপস্থিত হয়ে বললেন “ইনি অতুলপ্রসাদ সেন নব্য 
ব্যারিস্টার এবং কবি।” প্রথম দর্শনেই প্রেম । অতুল প্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ)-হুন্দর স্গিগ্ককাস্তি 
দেখে লিখেছেন তার 'রবীন্ত্রস্বতি' প্রবন্ধে-_“'ছেলে বয়েসে গোপনে একটু কবিতা লিখিতাম দু'একটি 
গান রচনাও করিয়াছিলাম নিতাস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও তাহা! শোণাই 
নাই তাও আমার কবিতার খাতা ধর! পড়িয়1 গিয়াছিল বলিয়া। আমার মনে আছে কোন এক 
চায়ের নিমস্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন আমিও একজন নিমস্ত্রিত সেখানে । তার গান হয়। মনে 
আছে বড় ভালোলাগরিয়াছিল তার গান। সেই সময়ে আমার এক দুষ্ট বন্ধু তাকে বলিয়াছিল-_ 
দেখুন অতুল গান করে এবং নিজেও কিছু গান রচনা করে। আমারত তখন লঙ্জায় সঙ্কোচে 
পৃথিবী ছিধা! হও ভাব। প্রতিবাদ করিলাম কবি শুনিলেন না, বলিলেন 'সে ত ভাল কথা, আপনি 
নিজের রচিত একটি গান করুন।” তখন ছিলাম 'আপনি" এবং 'অতুলবাবু, এখন সৌভাগ্যক্রমে 
হইয়াছি 'তুমি” ও অতুল” । আমি তড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম পারিলাম না। বুঝিতেই 
পারেন তখন আমার শরীরের এবং মনের কি ছুরবস্থা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও একজন 
স্থগায়কের সন্মুধে আমাকে নিজ রচিত গান গাহিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন আমি বিব্রত 
হইয়াছি। তিনি আমাকে খুউব আশ্বাস দিয় গাহিতে বলিলেন। আমি কম্পান্বত কলেবরে, 
কম্পিত কণ্ঠে গাহিলাম। আমার অবস্থা সকলেই লক্ষ্য করিলেন। শি্টতার প্রতিমুত্তি রবীন্রনাথ 
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যাহা বলিলেন তাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। যদ্দিও আমার মুখের উষ্ণ ও রক্তিম ভাব 
কাটিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে খামখেয়ালী সভা নামে সাহিত্য এবং সঙ্গীত চক্র তৈরী 
হয়। খামখেয়ালী সভা নামকরণ করলেন অবনীন্দ্রনাথ । সভার সভ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত 
সাহিত্যিক স্থরসিক শিল্পীগণ। অতুলপ্রদাদ খামখেয়ালী সভার সবকনিষ্ট সভ্যরূপে যোগদান 
করিলেন। খামখেয়ালী সভার কাজ ছিল খামখেয়ালী ধরনের । নিয়মের কোন বাধাবাধি ছিল 
না। হাসি হেসে গন গেয়ে উদরভত খান! খেয়ে দিন পার কর1। 

থামখেয়ালী মজলিস এক এক দিন এক একজন সভ্যর বাড়িতে হ'ত। সেদিন সে সদস্য 
সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন ভোগের ব্যবস্থা করতেন। অতুঙপ্রসাদের বাড়িতে খামখেয়ালী আসর 
বসল যেদিন রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটার পর। ছিজেন্দ্লাল রায় সারারাত কাটিয়ে 
ভোরবেলায়। 

১৮৯৫খু ২৬শে জানুয়ারী অতুলপ্রসাদ লগ্ডনের মিডিঙ্গ টেম্পল থেকে ব্যরিষ্টারী সনদ লাভ 
করেন। ১৮৯৫ অথবা ৯৬তে নতুন ব্যরিষ্টার অতুলপ্রসাদ কলকাতায় প্র্যাকটিশ করার চেষ্টা 
করছেন-_-কললকাতায় তখন স্বনামধন্ত ব্যরিষ্টার উকিলদের যুগ। নতুন ব্যারিষ্টার অতুলপগ্রসাদ মূলতঃ 
শিল্পী-সৌন্দধ্যের পৃজারী। বর্ধাকাল। কাজের কথ! ভূলে পায়ে পায়ে পা বাড়াতেন জোড়া- 
শনীকোর ঠাকুরবাড়ি। কবি রবীন্দ্রনাথ কবি অতুলপ্রসাদকে আসতে বলতেন দ্বিপ্রহরের পরে। 
সেখানে চা পান করে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেন অতুলপ্রপাদ। জোড়াীকো। ঠাকুরবাড়িতে 
ছোট্র একফালি একখান ঘর ছিল, সেখান থেকে মেঘ-বর্ধা দেখা যেত। সেই ঘরখানিতে কবি 
রবীন্দ্রনাথ অতুলগ্রসাদ এবং কবির প্রিয় বন্ধু লোকেন্ত্র পালিত বসতেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ধার কবিতা 
আবৃত্তিকরতেন গান গাইতেন। আর লোকেন্দ্র ইংরাজি ফরাসী ও ইউরোপীয় ভাষা থেকে 
রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতার অনুরূপ কবিতা আবৃত্তি করতেন, বুঝিয়ে দিতেন। অতুলগুসাদ 
মন্্রমুগ্ধের মত শুনতেন । লোকেন্দ্র বলতেন জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা এবং 
গানের তুলনা! নেই। 

কলকাতায় ব্যরিষ্টারীতে পসার জমল না অতুলগ্রসাদের | যাত্রা করতে হল রংপুর সেখানেও 
ব্যরিষ্টারীতে পসার হল না, ফিরে এলেন আবার কলকাতায়। ১৯০* সালে এই ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করে যাত্রা করতে হল তাকে বিবাহের জন্তে দূরে বিদেশে । লগুনেও ব্যরিষ্টারী করবেন মনে 
মনে আশা সেখানে নিরাশা। ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। যাত্রা এবার উত্তর প্রদেশের রাজধানী 
লক্ষৌ শহরে । অবশেষে সেখানে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা স্মান। লক্ষৌর তিনি মুকুটহীন রাজা, লক্ষৌর 
তিনি সেন সাহেব সাধারণের কাছে। 

১৯১৪ রবীন্দ্রনাথ রামগড় যাত্রা করলেন সঙ্গে কন্যা পুত্রবধূ । কুমাযুন প্রদেশে কাঠগুদাম 
থেকে ১৬ মাইল পার হয়ে রামগড়। কবিপুত্র রথী এক সাহেবের ফুলবাগান কিনলেন। ইচ্ছে 
গ্রী্কালে বাবামশাই পাহাড়ে ঠাণ্ডায় বাস করবেন শরীর ভালো থাকবে । বথীন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব 
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দহ বদরীকাশ্রম থেকে ফেরবার পথে রামগড়ে উপস্থিত হলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী কবি 
অতুপপ্রসাদকে লক্ষষৌ থেকে ডাক পাঠালেন অতুলপ্রসাদ সে প্রাণের আহ্বানে সব কাজকর্ম 
ফেলে রামগড় ছুটলেন। রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন সাড়া না দিয়ে অতুলপ্রসাদ পারেন। 
দশ বারে! দিন ববীন্ত্-সঙ্গে দিন কাটিয়ে এলেন__মধুর সে দিনগুলি । অতু্প্রসাদ “আমার কয়েকটি 
রবীন্দ্র স্মৃতি" প্রবন্ধে ্মগড়ের সে দিনগুলি ম্মরণ করে লিখেছেন_-“একদিন টৈকালে প্রবল বেগে 
বর্ধা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্যর আসর বসিল, 
বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ট1 অবধি । কবি একাধারে বর্ধার কবিতা পাঠ 
করিলেন এবং বর্ধার গান গহিলেন। সেধিনটি আমি কোনোই ভূলিব না। রাত্রি ৮ টার সময়ে 
খাবার প্রস্তৃত। কবিকন্া ও পুত্রবধূ দ্বারে দীডাইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবি কিন্বা 
আমাদের কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই । বর্ষাগীতির মাদকতায় আমাদের বাহাজ্ঞান রহিত হইয়াছে ।** 
এই প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে পড়িতেছে। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে আদেশ 
করিপেন_-অতুল তোমাদের দেশের একটা হিন্দী গান গাও তহে।, আমি গাহিলাম “মহারাজা 
কেওরিয়া খোল বসকি বু'দ পড়ে।” সময়োপযোগী বলিয়া! সকলের সে গানটি ভালো লাগিল। 
কবি সে গানটি আমার সহিত গ।হিতে লাগিলেন। আমাদের সকলকেই বর্ধার মোহ আচ্ছন্ন 
করিয়াছে । এমন কি সঙ্দগীত-অন্ঞ রেঃ এগু,জ সাহেবকেও সে গানের ছোয়াধরিল। তিনি অদ্ভুত 
উচ্চারণ করিঘ়া এবং ততধিক পেস্তুরো কগম্বরে আমাদের সহিত গাহিতে লাগিলেন মহার!'জা 
কেওরিয়া খোলো" তীর সঙ্গীতের আকম্মিক উচ্ছ্বাস রোধ কর দুর্ষর দেখিয়া আমরা তাকে 
বাধ! দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না । সেবার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বীয় দৃশ্য 
দেখিলাম । তিনি যে ঘরে শুইতেন আমার শয্যাও সেইঘরে ছিল। আমি দেখিতাম তিনি প্রত্যহ 
ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং স্থধ্যে।দয়ের পূর্বেই বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন 
আমার কৌতুহল হইল। আমিও তীহার অলক্ষেতে তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। আমি একটি 
বৃহং প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুক্চাইয়৷ তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি একটি 
সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তার দুইদ্দিকে প্রশ্ফৃ্টত হুন্দর ৫ল্য- 
কুহ্থম। তার সম্মুখে অনন্ত আকাশ। এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমাল| বালরবি 
কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ এবং হিমগিরির পানে অনিমেষ তাকিয়ে আছেন! তার 
প্রান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল উর মৃহ আলোয় শাস্তজ্জল। তিনি গুনগুন করিয়া তন্সয়চিত্তে গান রচনা 
করিতেছেন-_-“এই লভিন্থ সদ তব সুন্দর হে লুক 1” আমিসে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে 
ল/গিলাম এবং তার সেই অনুপম গানটির সগ্য রচনা ও স্থরবিন্তাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ 
তাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া আপিবার পূর্বেই পলাইয়া আসিলাম। আর 
একদিন প্রাতে শুনলাম তিনি তেমনি করিয়া গন রচন1 করিতেছেন--“ফুল ফুটেছে মোর আসনের 
ডাইনে বায়ে পুজার ছায়ে'। এই রকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তার গান রচনা 
শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেব্ময় মুতি হিমালয় কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন 
ধরা পড়িয়া] গেলাম। পলাইয়! অপিবার সময়ে দেখিয়া ফেলিলেন। স্চতুরু কবি বুঝিলেন যে, 
২ 
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গেপনে আমি তার গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--অতুল এখানে 
এত ভোরে ষে? কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আমি দেখিঙ্পাম ধর] পড়িয়াছি আর উপায় নাই। 
বলিলাম লুকাইয়া আপনার গান শুনিতেছিলাম। তার ছুইদিন পরে ভিনি যখন আমাদের 
শুনাইলেন 'এই, লভিগ সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, আমি বলিলাম ওই গানটি আমি পূর্বেই শুনিয়াছি 
তিনি বলিলেন পূর্বে কি করে শুনলে? আমি তমাত্র ছুদিন হল এই গানটি রচনা করেছি। আমি 
বলিলাম 'রচন] করবার সময় শু:নছিলাম” তখন কবি বললেন তুমি তে! ভারি দুষ্ট এই রকম করে 
রোজ শুনতে বুঝি । আমর! সকলে খুব হাসিলাম। 

একদিন বিকালে বাহিরে বসিয়৷ চা ও গৃহজাত নান।প্রকার স্থখাছোর সম্তোগে ব্যস্ত ছিলাম। 
কবি হঠাৎ পিছন হইতে আগিয়া "অতুল এস' বলে আমার হাত ধরে টানিয়া লইয়! চলিলেন। 
তাংা? কন্ত| ও পুত্রবধূ বলিয়া! উঠিলেন__'বাবা ওকি ! অতুলবাবুর থে খাওয়া এগনও শেষ হয়নি।, 
“তা হবেক্ষণ' বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর 
লাগিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়! গরিয়! পরম বমণীয় পত্রপুষ্প 
শোভিত একটি হুন্বর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। সত্যই মুগ্ধ হইবার মত সেই স্থান। 
তিনি বপিলেন আমি রোজ এখানে আদি এখানে বসি গান গাই এবং গান রচনা] করি। আমি 
অনুরোধ করিবামাত্রই কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শোনাইলেন। কি যে ভাল 
লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। ফিরিয়া আপিলে কবিকন্ঠা বলিলেন “বাবা তোমার যে কাণ্ড 
অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে? তিনি বজিলেন অতুলকে একবার 
জিজ্ঞেস কর।' আমি বললাম “আমি সেখানে খুব ভালো জিনিস খেয়ে এসেছি ।" রামগড়ের সে 
দশদিনের সে অবিরাম আনন্দ ও গীত উৎসব কখনও তুঙল্গব ন11” 

রবীন্জুনাথ ও অতুলপ্রপাদের এই কয়েকর্দিনের একত্র বাঁস সম্বন্ধে কবিগুরুর পুত্র বখীন্দ্রনাথও 
লিখেছেন--'১৯১৪ খুষ্টাবের গ্রীক্মবকাশের কথ! মনে পড়ছে । ২৫শে বৈশাখ জন্মোঘসব যথারীতি 
হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনে, আশ্রম ছেড়ে অধ্যাপক ছাত্র সকলে যেযার বাড়ি চলে গেছেন। 
ছুটার মধ্যে গরমের কষ্ট ভোগ না করে বাবা স্থির করলেন রামগড় পাহাড়ে নতুন কন] বাড়িটাতে 
গিয়ে কয়েকদিন থাকবেন। ণৈনিতালের কাছে রামগড় নামে এক পাহাড়ের ওপর একটি 
বাগানবাড়ি বছরখানিক আগে কেনা হয়েছিল। বাড়িটির নাম ছিল “ন্ম। ভিউ'__গ্রায় তিনশো 
বিঘ। জমির ওপর বাড়ি ও বাগান-_ আপেল, পেয়ারা, পীচ, খোবানি, আখরোট ঙভূতি ভালে! 
ভালে ফলের গাছ লাগানো । বাড়িটা কেনার পর বাবা "নো ভিউ' নাম বদলে নতুন নাঁম 
দিয়েছিলেন--“হমস্তী? | 

'“'যাহোক গ্রীষ্ম বক্কাশে সকলে মিলে সেই প্রথম যাওয়া হোল 'হৈমস্তীতে' | দীনেন্ত্র ও 
মুকুল দেকে নিয়ে আমি কিছুদিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম হিমালয় ভ্রমণে । ব্দরিকাশ্রম 
তীর্থ দর্শন করে যখন রামগড়ে এলুম তখন দেখি ঠ্হমস্তীবাড়ি ভতি। বাবার সঙ্গে অনেক 
লেকজন। আমাদের পরিবারের সকলে আছেনই তাছাড়া লক্ষৌ থেকে এসেছেন কবি 
অতুলগ্রপদ সেন ও পরে এলেন পি এফ এগুজ। বাড়ি জমজমাট দিনেন্দ্রের আগমনে আরে 
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অমে উঠল। পল্পগুজোব হাঁসি ও গানের বিরাম রইল না। আহারাদির প্রাচূর্নের অভাব হয়নি। 
নিজেদের বাগান থেকেই পর্যাঞ্ধ পরিমাণে শাক সজী ও নানাবিধ ফল আমদানি হতে লাগলো। 
সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ-_একই জায়গায় বাবা অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ 
হৈমন্তীতে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্ক্কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে 
সর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন-বাবা নির্ভয়। সর হারিয়ে যাবে না, তাকে 
একবার নতুন স্বর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাধতে 
লাগলেন। 

নতুন গান কী বাধা হয়েছে শোনবার জন্য সকলে উৎস্থক হয়ে বসে থাকি । অতুলবাবুর 
আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাব। দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, 
তোকে কাল যেটা শেখালুম তুই-ই গেয়ে দেনা। আমার কি ছাই মনে আছে।” দিপেন্দ্র গান 
ধরেন, একটা শেষ হলে আর একটা, অতুপ্পগ্রপাদের তবু তৃষ্ণজ! মেটে না। নতুন গান শেষ হলে 
পুরোনে! গান থেকে গাইতে বলেন, তার যেগুলি বিশেষ ভালো! লাগে | বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে 
বলেন, তোমার আশ মিটল। এখন আমাদের আশ মিটাও, আমরা! এবার তোমার গান শুনি। 
অতুলপ্রসাদ তথন তার মিষ্টি গগায় গানের পর গান গেয়েযান! বনমালী যতক্ষণ না “খেতে যে 
হবে? বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় ন]। 

মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ বাবাকে একদিন অন্থরোধ করলেন আপনি কাল যে স্থরটি গুণগুণ 
করছিলেন আপনার থরে, আমার বড় ভালে। লাগছিল শুনতে, গান বাধ! নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, এ 
গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন। বাবা বললেন--সেটা যে দিনকে এখনও শেখানে। হয়নি, তাহলে 
আমাকেই গাইতে হয় বলে বাবা গাইলেন “এই লভিম্ন সঙ্গ তব সুন্দর হে সন্দর |, 

সকালবেল] ঘাসের উপর তখনও শিশির লেগে আছে। পুব দিকের পাহাড়ের উপর 
থেকে হুর্ধের আলো এসে পড়ে বৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলছে পাতায় গাতায়। প্রকৃতির সেই 
প্রফুল্পতা, গানের কথা, গানের সর সব মিলে একটি অপরূপ বস সৃষ্টি করল। শুনতে শুনতে 
অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বারবার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়। 
হয় তার কিছুতেই তৃপ্ধ হয় না। আর একবার শোনবার জন্য আকুল হয়ে পড়েন। 

বাব! প্রতিধিন গান রচন। করতে লাগলেন আর আমর] বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে 
আখরোট গাছের তলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম! বাবার তখনো! গান গাইবার গলা 
ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে গাইতেন। তাঁর গানে গাছপালা পাহাড় 
যেন কেঁপে উঠত। অতুলপ্রসার্দের গল! যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরণও সুন্দর । সবচেয়ে ভালো 
লাগতো তিনি যে আস্তরিকতার সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন। বাবা ও অতুলপ্রসাদ 
দুজনেই যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন তখন দিনেন্দ্রনাথের পালা সুরু হোত। দিনের পর দিন এইরকম 
গানের উৎসব চলতো সারা সকালবেলা । 

রামগড়ের আসর ভাঙাবার সময্ব এল। প্রথম চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ । যাবার সময়ে 
বাবাকে লক্ষৌতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তার কাছে ছুচারদিন থাকতে হবে কেবল নয়। 


৩৩০ সমকালীন [কাতিক 


লক্ষৌতে একটি বক্তৃতা দিতে হবে। পরে দিনেন্ত্র ও মুকুল ফিরে গেল শান্তিনিকেতনে । এনডজ 
সাহেবকে নিয়ে আমর! রইলুম সেখানে আরো কয়েকদিন ।” 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবাসী অতুলপ্রসাদের মধ্যে বয়েসের ব্যবধান ১৭ বছরেয় মতো । 
রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ ছিল ইংরেজ হিসেবে ৭ই মে ১৮৬১ এবং অতুলগ্রসাদ জন্মেছিলেন ২*শে 
অক্টোবর ১৮৭১। এঁদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গত হৃগ্ভতা ছিল তাবেধ হয় বয়েসের হিসাব রাখে 
না। অতুলপু৮-্দ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। 
একবার অতুলপ্রপাদের এক ভাগিনেধীর বিবাহ উপলক্ষে ভার পবিবারের সকলে ইচ্ছা 
করেছিলেন যে বিবাহের উপাপনায় অতুবপ্রদাদের রচিত সঙ্গীতই গীত হবে। তিনি পছন্দ 
করলেন না। বশলেন রবীন্দ্রনাথের এত হুন্দন সঙ্গাত থাকতে শুধু আমার রচিত গানগুলিই 
হবে এ আমার ভালো লাগছে না। চারটি গানের মধ্যে রবীপ্রনাথের ছুটি হোক । কবি 
রখীন্দ্রনাথ প্রারই অতুলকে শাগ্তনিকেঙনে ডেকে পাঠাতেন ভার সঙ্গ কামনায়। সুদুর গুবাসে 
কর্মহুরে থেকে সকল মরে দকল ডাকে হয়তো সাড়া দিতে পারতেন না অতুলঠসাদ। বু 
রণীন্দ্রপঙ্গ কামনায় 'অতুলেরঃ মন সবসময়তেই ব্যাকুল হত। পারিবারিক কারণে লক্ষৌ 
প্র্যকটিশ ত্যাগ করে ১৯১৬ খুষ্টান্ধে অতুলগ্রাদ কলকাতা হাইকোটে প্র্যকটিশে এলেন। চলল 
সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যিকদের বৈঠক বসল তার ওয়েলেসলী ম্যানপনের ফ্র্যাটে-চলল গান 
বাজনা । মনডে বা মণ্তা ক্লাবের বৈঠক, উপস্থিত হলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সঙ্গমে । বাংলা 
দেশে কয়েকটি মধুর মাস অতিক্রম করে অতুলপ্রপাদ লক্ষৌএ কংগ্রেসের অধিবেশনের কর্ণকতাদের 
ডাকে ফিরলেন আবার। 
১৯২৩এর ১লা মার্চ থেকে ৪ঠা মার্চ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এলেন লক্ষৌএ। নামলেন 
অতুঙ্গপ্রসাদের আউটট্রাম রোডের বাড়িতে । কবি তারপর এলেন ১৯২৬এ জাগ্য়ারীতে লক্ষৌএ 
সঙ্গীত সন্মেলনীতে। 
কবিগুরুর ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩১ খৃষ্টা্ধে লক্ষৌতে অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে একটি 
বিরাট রবীন্দ্রযস্তী উত্সব পালিত হয়। এই উপলক্ষে অতুলপ্রসাদ গাইলেন । 
“অমর কবি থাক মরলোকে 
বধ বু আরো! মোদের সম্মুখে 
বঙ্গ বীণা অ।রো বাজাও গুণী 
মহান মোহন বাণী কহ শুনি 
রচহে ভুবনে শান্তিনিকেতন 
পূর্ণ হোক তব পুণ্য সাধন। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে সমুন্ধ করে নোবেল পুরস্কররের সম্মান লাভ করজেন। 
অতুলগ্রসাদ গাইলেন-- 
বাজিয়ে রবি তোমার বাঁণে আনল মালা জগৎ জিনে 
গরব কোথায় রাখি গো? 


১৩৭৪ ] অতুলগ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ৩৩১ 


তোমার চরণ তীর্থে আজি 
জগৎ করে যাওয়া আসা। 

৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৬ অতুলপ্রসাদ এবং দ্িলীপকুমার রায় প্রাণের টানে শিমুলতলা থেকে 
সোজা বোলপুর উপস্থিত হলেন। তিনদিন পরমানন্দে পার হয়েছিল গ|নে গানে, নানান 
আলোচনার মাঝে রোজ একই সঙ্গে আহার বিহার**'রবীন্ত্রর অন্থুযোগ অতুল তুমি বড় কম আদ 
হে শান্তিনিকেতনে ।। 

ইংরার্জি ১৯৩৪ থৃষ্টাব্বের ২৬শে আগষ্ট রাও ১টা ৪৫ মিনিটের সময় অতুল প্রসাদ ৬১ বছর 
১০ মাস বয়সের সময়ে সন্যাস রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করলেন একমাত্র সন্তান দিলীপকুমার 
সেনকে রেখে । পরদিন সারা লক্ষৌ শহরের মানুষ ঘুম ভেঙে শুনল তাদের সেন সাহেব আর 
ইহলোকে নেই। অতুলগ্রপা্ বয়েশে যদ রবীশ্রনাথের থেকে ১০1১১ বছরের ছোট ছিগেন 
কিন্তু কবিগুরুর মৃত্যুর ৭ বর আগগ ডিন লোকান্তপিত হলেন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা মূর্ত 
হয়েছে অহুলপ্রধাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শোক গ।থায়-- 


বন্ধু, তুম বন্ধুতার অজত্র অমুতে 
পূর্ন পাত্র এনেছিলে মত্য ধরণীতে। 
ছিল তব অবিরত 
হদয়ে সদাব্রত 
বঞ্চিত করোনি কু কারে 
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে। 
দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস, 
তোম] হতে দুরে ছিল আমার আবাদ 
“হবে হবে দেখা হবে? 
একথা নীরব রবে 
ধবনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে 
অকথিত তব আমন্ত্রণে ॥ 
এখানে গোপন চোর ধরার ধৃলায় 
করে সে বিষম চুরি যখন তুঙ্গায়। 
যদ্দি ব্যথাহীন কাল 
বিনাশের ফেলে জাল 
বিরহের স্মৃতি লয় হরি 
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি ॥ 


মৈত্রী ৬ব সমুচ্ছল ছিল গ|নে গানে 
অমরাবতীর সেই স্থধাঝরা দানে 
স্থরে ভর] সঙ্গ তব 
বাঁরে বারে নব নব 
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো, 
রদতৈলে জেলেছিলে আলে! । 
আমারও যাবার কাল এলে। শেষে আজি 
“হবে হবে দেখা হবে” মনে ওঠে বাজি, 
সেখানেও হাসিমুখে 
বাহু মেলি লবে বুকে 
নব জ্যোতি দীধ অনুরাগে 
সেই ছবি মনে মনে জাগে॥ 
তাই বলি দীর্ঘ আমু দীর্ঘ অভিশাপ, 
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড় তাপ। 
অনেক হারাতে হয় 
তারেও করিনা ভয়? 
যতদিন ব্যথা রহে বাকি, 
তার বেশী যেন নাহি থাকি ॥ 


কালিদাসের কাব্যে প্রমপশ 
শ্যামলকাস্তি চক্রবর্তী 


খাজুরাহোর সেই পত্রলেখা নায়িকা প্রায় হাজার বছর ধরে একটিমাত্র প্রণয়লিপি রচনার ভংগীতে 
কেমন চিরস্তনী হয়ে রইলো । আবু রইল্লো] কালিদাসের শকুম্তলা__-পাখির পেটের মতো! মোলায়েম 
পন্মপাতায় নখের আচড়ে ছোট্ট এক প্রেমপত্র লিখে । কেননা ও-চিঠি লিখেই প্রহরশেষের আলোয় 
দুষ্াম্তের চে।থের তারায় একটি রমণীয় সর্বনাশকে দুলতে দেখেছিলো শকুস্তলা। 

'চিঠি জিনিসট। ছোট্ট, মালতীফুলের ম.তা, কিন্ত পেই চিঠি যে আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে 
সেই অকাশ মালভী লতারই মতো বড়ো'__ভাঙু সিংহের পত্রাবলীতে (৪৬ সংখ্যক পত্রে) মন্তব্য 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এই সুপ্রেই কাল্দাসের রচনাবলীতে উল্লিখিত বয়েকটি পত্রের প্রেরণায় 
সেই বিস্তৃত আকাশ, সেই গ্রন্থিন মালতীগতার পরিপ্রেক্ষতকে বিঙ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে । 

বিশেষত রেওয়াজ ছিলো! না, তাছাড়া লাজুক ছিলেন বলেও বোধ হয় বইগুলো ছাড়া 
ব্যক্তিগত জীবনের আর কোনো প্রমাণপত্র রেখে যান নি কালিদাস। আর চিঠিপত্রতো দুরের 
কথা! অথচ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে ইতঃস্তত বেশ কিছু উল্লেখ ছাড়াও চারটে পৃরো বয়ানের 
চিঠিকে সনাক্ত করে নেওয়া যাচ্ছে নাটকগুলে! থেকে । বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে এদের 
দুটিকে প্রেমপত্র £ এবং অগ্থ ছুটির একটিকে রাজ-পত্র বা শাসন, আরেকটিকে পারিবারিক পত্রের 
আধ্য। দেওয়া চলে। 

যদিও কালিদাসের কাব্যের প্রেমপত্রগুলোর প্রতি এ-প্রবন্ধের আনুগত্য তথাপি অন্থধরণের 
চিঠিগুলোকেও একেবারে অবহেলা করা যায় না। নাহলে বরং মূল বিষয়টির কয়েকটি 
কোণা-কুলুঙগী অনালোকিত থেকে যাওয়ার আশঙ্কায় আতুর থাকতে হয়। কারণ সেকালীন 
পত্র-রচনা-কৌশলের (67018601875 ৪ ) বিবর্তন বৃত্তান্ত, কিংবা পরক্ষোভাবে ভারতীয় লিপিতত্বের 
গ্রাচীনতার বিষয়ে চোখ রাখতে গেলে এই পর্যায়ের চিঠিগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 

রাজ-পত্রগুলে। রাজ্যশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজায় রাঁজায় কিংবা রাজায় গ্রজায় সংযোগ- 
সেতু । কালিদাস অবশ্ত রাজ-পত্তগুলোকে “মন্ত্রপত্র” বলেছেন। বিক্রমোর্ধশীয়-তে রাজার উক্তি £ 
“নেদং পত্রং ময়া মুগ্যতে । তৎ খলু মন্ত্রপত্রং যদদ্বেষণায় মমায়মারস্তঃ। (ওয় অস্ক) 

মালবিকাগ্রিমির নাটকে ছুটি রাজপত্রের উল্লেখ আছে। প্রথম অস্কে মিশ্রবিঘ্ষস্তক বা প্রিল্যুড 
অংশের পরেই যে-চিঠিট নিয়ে রাজসভা আন্দোলিত হয়ে উঠলো তার বিষয়বস্তু মহারাজ অগ্নিমিজ্রের 
পত্রোত্তরে' বিদর্তপতির কয়েকটি দস্তবচন ( পত্রাবলী-“ক? ভ্রষ্টব্য )। নায়কা মালবিকার আদল 
পরিচয় গোপন রাখবার যে প্রচ্ছন্ন প্রয়াস নাটকের উপভোগ্য অংশ তার স্ত্রপাতও এ-চিঠি থেকেই। 
পত্রকর্ণের পরিভাষায় এই প্রত্যুত্তরলিপিটি কৌটিস্য-কখিত প্রতিলেখর (১) একটি যথাযথ উদ্দাহরণ। 
এ নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আরো! একটি রাজপত্র লিখবার জগ্য নির্দেশ দিয়েছেন বিদিণার রাঞ্জা অগ্নি 
মিত্র £ 'তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ক্রহি-সেনান্তে বীরসেনায় লিখ্যতামেবংক্রিয়তাম ইতি । নাটকের 


১৩৭৩ ] কালদাসের কাধ্যে প্রেমপত্র ৩৩৩ 


উদ্ধৃত অংশের অব্যবহিত পরে নাতির বিজয় কাহিনীর উল্লেখ করে ছেলের কাছে একখান! রীতিমত 
পারিবারিক পত্র লিখেছেন রাজ-পিত1 পুষ্পমিত্র ( পত্রাবলী-'খ' দ্রষ্টব্য )। এতে সপরিবারে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ দেখে যাবার জন্য অগ্রিমিজ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো । রাজপুত্রের আর একটি উল্লেখ 
পাওয়] যায় অভিজ্ঞান শকুম্তলের ষষ্ঠ অস্কে যেপানে রাজা প্রতিহারীকে ডেকে বলছেন £ বেত্রবতী, 
আমার কথা বলে অমাত্য শ্রচ্ছেয় পিশুনকে বলো যে, ঘুম থেকে উঠতে বিশেষ দেরী হয়ে যাওয়ায় 
আজ আর বিচারে বসা সম্ভব হচ্ছে না; এপর্যন্ত তিনি যেলব পৌরকর্ণ -দখাশুনো। করেছেন তার 
একটি বিবরণী 'পত্রাক]রে” আমার ক।ছে পেশ করতে। 

রাজপত্র এবং পারিবারিক পত্রগুলোর আলোচন। থেকে ধারণা করে নিতে অস্থবিধে হর না, 
যে কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ থুষ্টাব্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতকে পত্রবরচন] পাকাপাকি ভাবে একট] রীতি 
বা আর্টে পরিণত হয়ে উঠেছিলো । কেননা এর কিছু পরবর্তীকালে, কেমন করে ব্যবহারিক 
চিঠিপত্র লিখতে হবে সে-বিষয়ে বররুচি-রচিত “পত্রকৌমুদীঃ ( নামাস্তরে, 'পত্রমঞ্রী? ) কিংবা 
ধারারাজ ভোজের লেখা “পত্রপ্রকাশিকা'র মতো গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন হতে থাকে ।২ 

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের পক্জাবলী সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সুত্র মনে রাখা 
দরকার। প্রথমত এই প্রেম-পত্রগুলো নাটকের অংগীভূত এবং ব্যবহারিক চিঠির মতে গছ নয়, 
ছন্দে রচিত ও প্রায় ক্ষেত্রেই ভাষা তাদের প্রাকৃত। অপিচ, এতে নাটকের নায়িকা তার দয়িতকে 
লিখছে £ প্রেমের দেবতা অনন্গ বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে, তুমি এসো! আমাকে শমিত করে! । তৃতীয়ত, 
রচনাস্থল উদারবিশ্ব__হয় প্রমোদ্র-উদ্ভান, নয় তো তপোবন। 

বাৎসায়ন ও তার পূর্বস্থরীগণ সেকালীন সংস্কতিবানকে অবশ্ত আচরণীয় 'চতুঃষষ্ঠি কলা'র 
পিবরণ প্রসঙ্গে পত্ররচনা-কুশলতাকে অন্ততম মেনেছেন কিনা প্রসঙ্গত সে-বিষয়ে কৌতৃহল থাকাও 
অন্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ বাক্যান্তরে বলতে গেলে, প্রেমপত্র কিংবা অনঙ্গলেখ সম্পকে উল্লেখযোগ্য 
কোনো আলোচনা কামশাস্্রে স্থচিবদ্ধ আছে কিনা খবর নেওয়া গরয়োজন। কামসুত্রে পঠন ও 
লিখন সংক্রান্ত তিনটি বিশেষ কলার কথা (২৮) ৪৪, ও ৫৩ সংখ্যক কল! দুষ্টব্য ) বাৎসায়ন উল্লেখ 
করেছেন ২ যেমন নায়ক ব। নায়িকাকে প্রহেলিকা রচনা ও সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, 
দ্বিতীয়ত, সাংকেতিক অক্ষর পড়া ও লেখায় পারদর্শী হতে হবে ; এবং তৃতীয়ত গৃটলেখ-র পাঠোদ্ধার 
কিংবা সণস্যাপুরণ জাতীয় রচন1 কুশলতার অধিকারী-হতে হবে। স্থৃতরাং ঠিক ললিতকল। হিসেবে 
পত্র-রচনার স্বীকৃতি কামসৃত্রে নেই। অথচ ঘর-সাজানো) খেপ। বাধ! প্রভৃতি অন্ততর অনেক 
গৌপচর্চাও “কলা' হিসেবে বাতায়ন গ্রহণ করেছেন। তবে প্রেম পত্র সম্পর্কে তিনি একেবারে 
নিরুচ্চার নন। প্রসঙ্গটি পরে আলোচনার অবকাশ রইলো! । 

নাটকে নিহিত প্রেমপঞ্জরগুলো সম্বন্ধে যখন আলোচ্য জিজ্ঞাসা তখন ভারতবর্ষের নাট্য 
আলোচনার প্রথম সুত্রধর ভরতমুনির সমীপন্থ হওয়া দরকার। তার নাট্যশান্্ের মতে 
গুণয়ব্যাপারে চার রকমে রম্ী মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে £ পত্র পাঠিয়ে, নায়কের প্রতি সিগ্ধ 
দৃষ্টিপাতে, মধুর বাক্যালাপে কিংবা প্রেমাম্পদের কাছে দুতীপ্রেণ করে। লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ সিঞ্ৈঃ 
বীক্ষেতৈঃ মৃহ্ুভাষিতৈঃ | দুতী-সম্প্রেধণৈঃ নার্ধয1ঃ ভাবাভিব্যক্তিরিহ্বাতে ॥ উদাহরণত কালিদাসের 


৩৩৪ সমকালীন [কাতিক 


কাব্যের ছুই নায়িকা শকুম্থলা! ও উর্বশী প্রণয়াম্পদকে তাদের মনের ভাব জানাতে ছুটি প্রণয় 
লিপির আশ্ররন নিয়েছে । যর্দিও নাটকছুটির কাহিনীগত উপকরণ বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে 
আহত, তথাপি কবি তার অনেক যৌলভাবনা ও নিজম্বতার অন্ধুপ্রবেশে রচনাকে অদ্বিতীয় স্থষ্টি করে 
তুলেছেন। ..প্রেমলিপি ছুটির অবতারণায় সেই নিগম্থতায় উজ্জল স্বক্ষর রেখেছেন কালিদাস। 
বস্তত এছুটি চিঠির অবতারণার পরে নাটকের পটবিস্তার ঘটেছে । অভিজ্ঞানশকুম্তলের ভূমিকায় 
(পৃঃ ৬৭) এম. আর, কালে এপ্রপঙ্গে মন্তব্য করেছেন 2 [য় 60 10506 10951058068 
1)1775911 1192091৮011. 91)%100006218 ০0, 10001) 61126 979 18 10 0691) 10959 ৬161) 6119 
11106. 1)091)5810% 11560173 (9 1181. 19৮9-198697 3 416 19 0015 8,697 61015 5০21)2] ৪00 
10501) 10001 0756 19091150069 01769198061 1):01)0365 8, 109৮912001109, 

তাছাডা, প্রেমপত্র গুলো যে সামগ্রিক ভাবে নাটকের প্লট বা বিষয়বস্তর বিস্তারপর্বে একটি 
উল্লেখযোগ্য ধাপ সেকথা পঞ্চদশ শতকের কালিদাপ-ব্যাখ্যাতা কাটয়বেম-র মন্তব্য থেকেও স্পষ্ট 
প্রমাণিত হয়। সংস্কত নাটকের আঙ্গিক বিচারে চিঠি ছুটি “সন্ধির অঙ্গ বলে গণ্য হবে। 
বিক্রমোর্বমীর নাটকের টিকায় কাটয়বেম বলেছেন_-( নাধিকার ) আপন অনুরাগ প্রকাশক কথটি 
পাওয়া গিয়াছে বলে এ অংশটি ( পত্রটি ) 'উপন্াাস” নামক সন্ধির অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে পারে 
অশ্রব্ূপভাবে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের পত্রটিকে লেখ" নামক সন্ধির অঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়| 
হয়েছে, কেনন1 এই লেখটিতে শকুম্থল[র মনের অভিপ্রেত সমস্ত বক্তব্য সংকলিত হয়েছে । (৩) 

আগেই বলেছি শকুম্থলার চিঠি তার আত্মসমর্পনের নিদান বা চরমপত্র, ছুই হৃদয়ের 
সেতুবন্ধন ; এবং স্বভাবে সেটি এক অমিত গ্ে(তন মিতাক্ষরা। এত কম শব্দ এত বেশি অথচ সুস্থির 
কথা নোধ হয় শকুন্তলা আর বলেনি। হ্ৃবদয়পীডনের নিবিড় মধুর যন্ত্রণা রিণরিণিয়ে একটি গীতি- 
কবিত! হয়ে ফুটে উঠেছে। হৃদয়ের স্বতোত্সার এক সাবলীল গাথা ছন্দে বিকশিত হয়ে উঠলো 
( পত্রাবলী 'গ" দ্রষ্টব্য ) 

তৃহ্ ণ আঁণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিষ্পি। 
শিগ্কিণ তবই বলীঅং তুই বুত্ত মণোরহাই অঙ্গাইং ॥ (তৃতীয় অঙ্ক, ১৪শ ক্লোক) 

ওগে নির্দয়! তোমার মনের কথা বলতে পারিনে ? কিন্তু এদিকে কেবল তোমাকেই মন ঈপেছি 
বলে কামদেব দিনরাত আমার সর্বাঙ্গ জালিয়ে খাচ্ছে। শুধু নাটকের অঙ্গ-গৌকর্ষে সহায়তা করা 
নয়, চিঠিটি নায়কের চরিজ্র বিশ্লেষণেও বিশ্ষে উপযোগী । আমার তো মনে হয় শকুস্তলার চিঠির 
অবতারণা করে কালিদাস দুষ্ন্তের ভারতীয় রাঙ্গাদর্শকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। অনেকে 
অত্যন্ত কাম।লু বলে দুত্তন্তকে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তূ এ চিঠির ভাষ্ে বোঝা যায়, মদন- 
গীছায় দেহ ও মনের ক্ষত থেকে জ্রাণ করতে যুবতী শকুন্তল1 যে অনুরোধ করেছে, সেই লিখিত প্রমাণ 
হাতে পাওয়ার পরই দুষ্ম্ত গরদ্ধর্ব বিবাহে উদ্যোগী হয়েছিলো । 

একথা ঠিক সেকালীন ভারতয় সাহিত্যিকদের কিছু লিখতে গেলেই কতগুলো পিছুটানে 
ঘাড় ফেরাতে হত। কাব্যঃচনা করতে বসে অলংক।রশাস্্ থেকে শুরু করে ক্ষেত্রবিশেষে হস্তী- 
শাস্দেরও বিধিনিষেধ স্মরণে রাখতেন কবিরা । তবে কৃতী লেখকের] প্রায়শই শান্ত্-কথিত বীতি 


১৩৭৩] কালিদাসের কাব্যে প্রেমপত্র ৩৩৪ 


প্রক্রিয়াগুলোকে শৈল্লিক সুক্মতা দিয়ে সাজিয়ে দিতেন । শকুস্তলার চিঠির উপস্থাপন প্রসঙ্গে কথাটি 
বলা যায়। শুধু শাস্মান্থসারী হলে কালিদাস পত্র-্রসঙ্গে কামস্থত্র'-র দৃতীকর্ধাণি অধ্যায়ের (৫ম 
অধিকরণ, £র্থ অধ্যায়) এই নির্দেশটুকু শিরোধার্ধ করে তাঁর কাব্যে বিনিয়েগ করতেন ঃ দৃ্তী 
অনেক রকমের | তৃতীয় ধরণের দূতীর নাম পত্রহারী যার কাজ খবর পৌছে দেওয়া; লিখিত 
সংবাদ কিংবা চিঠি ইত্যাদি নায়ক নায়িকার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার সময়ে (বৈফব কাব্যে উল্লিখিত 
'প্রেমবৈচিত্তয'পর্বে ) পত্রহারী দূতী'র প্রয়োজন | সে নায়কের কাছ থেকে চিরোল করে কাটা 
পাতার গহন, ফুলের তৈরী মাথার মুকুট আর কানছাবির তোড়ার মধ্যে চুপিসাডে নায়কের 
অভিগ্রায়ের কথা লেখা গুণয়পত্রটি নিয়ে যাবে নায়িকার কাছে। “সন্দেশমাত্রং প্রাপয়তীতি 
পত্রহারী। সা' প্রগাট়সন্ভাবয়ো £ সংহ্ষ্য়োশ্চ দেশকালসন্োধনার্থমূ।***-**পত্রচ্ছেছ্াানি নানাভি- 
প্রায়াকুত ন দর্শয়েৎ লেধপর্গর্ভাণি কর্ণপত্রণ্য।পীডাংস্চ। তেষু ম্বমনোরথাখ্যাপনম্‌॥” এখন 
অনস্থ্য়া-প্রিয়ংবদ[র কথোপকথনের সুত্র ধরে অভিজ্ঞান শকুম্তলের চিঠি লেখার পশ্চাদ্পটটি জান! 
যাক। তৃতীয় অস্কে অনগুয়া বলছে £ আচ্ছা, কি করে নিভৃতে ও খুব তাড়াতাড়ি সখী শকুন্তলার 
মনের কথা (রাজাকে) জানানো যাঁয়। উত্তরে প্রিয়ংবদ| বললো! £ নিরিবিলিতে কি করে হয় তা 
ভেবে দেখতে হবে, তবে “তাডাতাডিটা সহজেই করা যায়। একটু ভেবে প্রিয়ংবদ! আবার 
বললো! £ আচ্ছ। রাজাকে একটা প্রেষপত্র পিখুক্ক শকুন্তলা । তারপর দেবতার নির্াল্য নিয়ে 
যাচ্ছি ছল করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে সেট নিযে যাবো রাজার কাছে। এই শুকের পেটের মতো 
মোলায়েম পদ্মপাঁতায় নখ দিয়ে বর্ণবিন্থাস করু শকুম্থলা!' অভিজ্ঞান শকুস্তলের পাঠকেরা! 
জানেন, কামস্থরের বিধানমত প্রিয়ংবদা 'পত্রঙ্ঠারী দূতী, হওয়ার প্রস্তাব রাখলেও শেষ পর্যস্ত 
কালিদাস অন্ভভাবে চিঠিটি উপস্থাপিত করেছেন দৃষান্তের কাছে। আর এইখানেই কবি 
শান্্রাধীনতা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন নতৃনত্তের বিস্তাবে। 

শকুস্তলার চিঠি আর এক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য । লেখার উপকরণ হিসেবে ভারতবর্ষে 
সাধারণত ভূর্জপাতা, তালপাতা গুভৃতির ব্যবহার ছিলো! প্রথাসিদ্ধ। এবং বিক্রমোর্বশীয় নাটকে 
কালিদাস যে চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও ভূর্জপাতায় লেখা । এছাড়া কুমারসস্ভবে ( 5ম 
সর্গ, ৭ম প্লেরক ) কবি বলেছেন, বিগ্যাধর সুন্দরীর] প্রেমপত্র লিখতে হলে ভূর্জপাতা ব্যবহার করতো । 
সমগ্র শ্লোকটি এই রকম £ ন্বস্তক্ষরা ধাতৃরসেন যত্ত্ভূর্জতচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ | 

ব্রজস্তি বিছ্যাধর হন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়োপযোগম্‌ ॥ 

অথচ অভিজ্ঞানশকুন্তুলেই কবি লেখ্য-উপকরণের ক্ষেত্রেও গুচলিত রীতি থেকে সরে 
এসেছেন। তাই শকুস্তলার চিঠি 'হওদর সুউমারে ণলিনীবত্তে ণহেহিং নিকিত্তব্রংঃ। নলিনী- 
পত্রের উল্লেখে সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একই সঙ্গে আশ্রমিক ন্িগ্ধতা ও প্রণয়ন্রত।র আভাস 
এনেছেন কবি। কিন্তু শুকপাখির পেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন অন্য কারণে । পক্ষিতত্ববিদের 
মতে, সাধারণত শুকপাখির পায়ের রঙ হয় ঘাসবর্ণ; নয় পাতাপবুজ (৪) স্থৃতরাং নলিনীপত্ছের 
বিশেষণ হিসেবেও শুকপাখির উপস্থাপন। সার্থক। কিন্তু 1প্রয়ংবদার গ্রস্ততব মানলে ফুলপাতার 


হযমলিমায় বর্ণচোরা। হয়ে থাকায় যোগ্যতা কেবল টিয়ারডী পদ্মপাতারই আছে । তাই চারপাশের 
৮.1 


৩৩৬ সমকালীন [কাক 


আরণ্যক বর্ণময়তায় হারিয়ে গিয়ে শকুস্তলার গ্রণয়পত্রটি কেমন যেন অভিলধিত গোপনীয়তা অর্জন 
করতে পেরেছে । গোতমীর মেয়েলি চোখও সেট! লক্ষ্য করে নি। আবার মিলনশেষে শকুস্তলা 
চলে যাবার পর দেই চিঠিই ছৃষ্স্তের বিরহব/থার একান্ত দোসর হয়ে পড়লো! £ ক্লাস্তো মস্মথলেখ 
এব নলিনীপ্রত্রে নখৈরপিতঃ। (তৃতীয় অঙ্ক, ২৪-প্লোকাংশ ) সুখ নামে শুকপাধির সবুজাভা তখন 
চিঠির গায়ে ফিকে হয়ে এসেছে। 
শকুস্ভলার চিঠি স্থির প্রদীপের আলো--নাটকের বিশেষ একটি মুহূর্ত এবং ক'টি চরিত্রকে 
মংকেতিত করে| কিন্তু বিক্রমোর্ধনীয়তে উর্বশীর পত্র বন-জোনাকির আলোকহটা, কেনন1! এটি 
নাটকের ক্রমবিবর্তনেরও দোসর । এ নাটকের বিছুষকের ভাষায়, চিঠিটি যেন কোখেকে শাপের 
ধোলসের মতে। এসে পড়লো । আর তারপর আক্ষরিক অর্থেই বাতাসে উড়তে উদ্ভতে নাট্য 
কাহিনীর গতিবেগকে উগ্ভান থেকে অন্দরে নিয়ে চললো । কিন্তু শকুস্থলার চিঠি মেজাজে যতটা 
হ্ঠ ও সংহত, বিক্রমোর্শীয়-র প্রেমপত্র ঠিক ততটা নয়। এর রচনাবিষ্তাস ও পরিবেশ উভয়েই 
কেমন যেন দ্রুততার ছাপরয়ে গিয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ত্বর্গের অপ্ষারা উর্বশী সহচরী 
চিত্রলেখাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের রাজা পুরূরবাকে লুকিয়ে দেখতে এসেছে । রাজা ও বিদুষকের কথার 
সত্রে জানতে পেলো রাজা তার প্রতি প্রণয়াসক্ত। এরপরে দৈবীগ্রভাবে ভূর্জপাত। তৈরি করে 
চিঠি লিধগো উর্বী (দ্বিতীয় অঙ্ক; ১১শঙ্সোক)। অধিকন্ধ, পত্রাবলী-ঘ' দ্রষ্টব্য । 
সামিঅ সংভাবিত আ জহ্‌ অহং তুএ অমুণিয়! 
তহ অ অণুরত্ম্স সহ এ অমেএ তৃহ। 
ণবরি ন মে ললিঅ পরিআঅসঅণিন্শ্মি 
হোস্তি সহ! ণন্দপবণবাআ] বি সিহিবব সরীরে ॥ 
হে আমার সর্বস্ব! আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি, একথা তৃমি যেমন ভেবেছে! 
আমিও ঠিক তোমার বিষয়ে তেমনটি ভেবেছি। 
সেই থেকে পারিজাত ফুলের শয্যায় আমার স্থথ নেই। নন্দনকাননের বাতাসেও যেন 
আগুনের হক! লাগছে গায়ে। 
বিস্তাস ও আকার উভয় দিক থেকেই চিঠিটি তেমন নিবিড়বদ্ধ নয়। সংস্কৃত কাব্যও নাটকের 
প্রেমপত্রগুলো সাধারণত উদ্গাথাছন্দে রচিত হয়। কিন্তু বিক্রমোর্ণীয়ের এ চিঠিতে 
ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন | এর ছন্দোবিষয়ে এইচ ডি বেলস্করের মন্তব্য £ 
2176 10$০-19669] 19 ৫9067811) ০8:00 8৪ ৫0181961706 01 60 £0180179, ;) 096 611৪ 
10691001. ১৮070 01616 15095 9১0৯5৪61008 0১9 58902% 15 100% & 0801৮, ( বিক্রমোর্শীয়ম্‌ 
পৃঃ ১১৯) 
শকুম্ভলার চিঠি যেমন প্রপয়ীন্থুলভ উৎকঠায় ভরা হলেও কেমন এক আত্মসমর্পণের সরে 
স্পন্দিত। পক্ষান্তরে উর্বশীর চিঠিতে নায়িকার যুক্তবিন্তাস ও আত্মগর্বের ভাব অগ্রকট নয়। তাই 
বিক্রমোর্ধনীর চিঠি 'প্রাপ্তবয়স্কার' চিঠি। এ অনুমানের আরে কারণ, চিঠি লেখার আগে উবসীর 
সহচরী চিত্রপেখার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করেনি; যেন নিজেই হোত! নিজেই 


১৭৭৩] কালিদাসের কাষ্যে প্রেমপত্র ৩৩৭ 


উদ্গাতা। এমনকি শকুস্তলার মতো! চিঠিটি লেখার পর ভয়ে-বিভ্রমে আরেকবার পড়ে দেখার 
প্রয়োজন অস্থভবও করেনি । অবশ্থ চিঠির স্থত্রেই মনে রাখতে হবে, উর্বশী স্বর্গের রূপ-জীবিনী-_ 
পু-স্চলী__চলার পথে বহু চড়াই উৎ্ড়াই তাকে ভাঙতে হয়েছে। আর শকুস্তলা! আবাল্য 
অরণ্যলালিতা। দুম্তন্ত তার জীবনে প্রথম পুরুষ, আর তার প্রেম প্রথম কদম ফুল ! 

4027010519 অ160 0019) 9 001£5]5 09010866800. 87818610 816906100 2 6179 
91)%10010601%) 10979 6106 1)9108109 9186 01807198099 61)9 70701016700 161) 19] (7191708. 0209 
080 9%81]5 80০09106 10৮ 61)9 0179161006, 10810106819, 19 91) 01090101)396108690, ০০ 
109510910) 9 00110 01 17860:9 7 0158515)) 15 8 05701010) 81068501015 0০001699050, 
( 11810075591015 0) 0 241-249) ৪৭, 05 9. 3. 860519ঠ &9. ৪. 808৪) কালিদাসের 
কাব্যের প্রেমপত্র ছুটির মধ্যে একটি আধা বাস্তববাদীর অন্যটি রোমার্টিকের | 

নিছক নাট্যবিচারে 9 বিক্রমমোর্ধলীয়ের চিঠির গুরুত্ব কম নয়। উর্বশী ও পুরূরবার গোপন 
প্রেমকাহিনী রাণী ওঁশীনরীর গোচরে আনতে এই লিখিত প্রমাণ ছাডা অন্ত কোনে উপায় ব্যবহৃত 
হলে সেট] কিছুটা! আরোপিত বলে মনে হত। শকুস্তলার চিঠির সার্থকতা ছুই হৃদয়ের যোগসুত্রে। 
তৃতীয় অঙ্কে রাজার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই এর প্রযোজনীয়তার সমাপ্তি। কিন্তু উর্বশীর প্রেমপত্র নায়ক 
নায়িকার মিলনে সহায়তা করার পর রাজারানীর দাম্পত্য কলহের সুত্রপাতে আপাত-বিয়োগ 
কাহিনীর স্থচন| করে নাটকের আখ্যানভাগে গতি সঞ্চার করে দিয়েছে । সেকস্পীঅরের আযাজ ইয়ু 
লাইক ইট-এর ( ৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্ঠ ) অর্্যা্ডোর প্রেমপত্রগুলোর তুলনায় তাই কালিদাসের কাব্যের 
প্রণয়পত্রগুলোর নাট্য-সন্নিধি অনেক গভীরমূল। 

আমার মনে হয়, উল্লিখিত পত্রগুলি ছাড়া কালিদাস আরে] এককটি প্রেমপত্র লিখেছেন যার 
স্থচন1 “কশ্চিৎকাস্তাবিরহগুরুণ1...? দ্িয়ে। বিরহী যক্ষের হৃদয় বেয়ে নেমে আসা এ চিণির শ্রুতলিপি 
নিরবধি কালের জন্য ধরে রেখেছেন কবি। যক্ষের 'শ্রোজ্রপেয় সন্দেশ পৌছে দিতে হবে- মাহুষ- 
মানুষী নয়; মেঘ তার 'পত্রহারী দূত'। আর এচিঠি তার কাছে লেখা যে প্রতীক্ষার অলকায় 
চিরকাল ধরে এক] বসে খাকে। 

ব্যবহারিক অর্থে মেঘদূত-কে হয়ত খাঁটি প্রেমপত্র বলা যাবে না। তবে “প্রেমিক কালিদাসের 
জীবনছায়া” বলে এ-কাব্যকে স্বীকৃতি দিলে মেঘদুত একটি পত্রকাব্য-_যার মুল কথা প্রণয় নামে এক 
প্রাণশিল্প। 

কালিদাসের কাব্যের প্রেমপত্রগুলো! সত্যিই মালতীফুল ! 


পরিশিষ্ট £ পত্রাবলী 

(ক) ইদান'মনেন প্রতি লিখিতম্। পৃজ্যেনাহমাদিষ্টঃ | পিতৃব্যপুত্রো৷ ভবতঃ কুমারো 
মাধবসেনঃ প্রতিশ্রতসম্বন্ষে! মমোপাস্তিকমৃপসপনন্তর1 ত্বদীয়েনাস্তপালেনাবন্ধন্ধ্য গৃহীতঃ স ত্বয়া 
মদপেক্ষয়। সকলত্রসোদধ্যে। মোচয়িতব্য ইতি । এতনন্থু বে। বিদ্িতং বিদিতং যও্ুল্যাঁভিজনেষু রাজ্ঞাং 
বৃত্তিঃ। অতোত্র মধ্যস্থ পৃজ্যো ভবিতুমহতি । সোদর্ষ্য। পুনরশ্ত গ্রহণবিপ্রবে বিনষ্টা। তদম্বেষণায় 


৩৩৮ সমকালীন [কাতিক 


যতিষ্তে। অথবা, অবশ্তমেব মাধবসেনো ময় পৃজ্যেন মোচয়িতব্য £| শ্রায়তামভিসন্ধিঃ | 
মৌর্ধ-সচিবং বিষুঞ্ণতি যদি পৃজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্‌। 
মোত্তা মাধব সেনং ততো হহমপি বন্ধানাৎ সাঃ ॥__ইতি। (মালবিকাগ্নিমিত্র, রাজেন্দ্রনাথ 
বিছ্য।ভূমণ সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৯) 
(খ) ন্বত্ত, যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতি, পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমা ুগ্স্থমগ্নিমিত্রং স্সেহাৎ 
পরিশ্মজ্যানুদর্শয়তি ! বিদিতমস্তর_যোইসৌ রাজযজদী ক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশত পরিবুতং বস্থমিত্রং 
গোথারমাদিশ্ঠ ব্সরায় নিবন্তনীয়ো শ্রিরগ্গলস্তরজকো। বিসজ্জতঃ, স সিন্ধোদক্ষেণে রোধসি চরন্নশ্বানী- 
কেন যবনেন প্রধিতঃ | ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্ঁহানমীৎ সংমর্দঃ | 
ততঃ পরান্‌ পরাজিত্য বন্থমিত্রেন ধঙ্থিনা | 
প্রসহ হ্িছমাণে। মে বাজিরাজো৷ নিবন্তিতঃ ॥ 
সোইমিদানীমংশুমতেব গর: পৌত্রেণ গুত্যাহৃতাশ্বো যক্ষে। তদ্‌ ইদ্ানীমকালহীনং 
বিগতরোধচেতদা ভবতা বধৃজনেন সহ যজ্ঞ সেবনায় আগন্তব্য মিতি। (মালবিকাগ্রিমিত্র, 
রাজেন্্নাথ বি্যাভৃষণ সম্পার্দিত। পৃঃ ৪২২) 
(গ) তব নজানে হৃদয়ং মম পুনমর্দনে দিবাপি রাত্রাবপি। 
নিঘ্বণি! তপতি বলীয়স্তয়ি বৃত্তমনোরযায়। ঙ্গানি ॥ 
. (অভিজ্ঞানশকুন্তল, রমেন্দ্রমোহন বন্ধ সম্পাদদিত। পৃঃ ২৬৪) 
(ঘ) হ্বামিন সম্তধিতা যথাহং ত্বয়া অজ্ঞাত্রী 
তখা চান্ুরক্তস্ত ম্বভগ ! এবমেব তব। 
অনন্তরং ন মে ললিত-পারিজাত-শয়নীয়ে 
ভবস্তি স্থথা নন্দন-বন-বাতা অপি শিখীব শরীরে ॥ 
( বিক্রমোবর্শীয়, বাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ সম্পাদিত। পৃঃ ২৪০) 


১। অথশান্ের ২য় অধিকরণের ১০ অধ্যায়ে কৌটিল্য প্রতিলেখ-র পংজ্ঞায় বলেছেন-_ 
দৃষ্টা লেখং যথাতত্বং ততঃ প্রত্যন্গভাষ চ প্রতিলেখো ভবেৎ কার্ধো যথা রাজবচন্তথা |" 
২। এপ্রসঙ্গে দ্রব্য 2 0) 4 1095071))256 08081760901 810000901106 10 01161)118) 
ড০] :11, 11). 19-19 791 1)5 ], 12. ৮5৩1৮] & 4. 13806111 
(11) [00187 [019061)7)5, 10), 96-9৭ 1৬ 7৯১ 13. 78005 
(11) [৮10675-76156106 60 00115906100 800 7:989ষ৮৪6100 ০1 9:০0৪ 01 ঞ10016706 
981091016-1160726019 10100918095 0৮ 8১ 10, 81767 সুভ], 1887) 990618] 
11011607---90061), 
৩। “সন্ধি' সংস্কত নাটকের পর্ববিভাগ । পাঁচ রকমের সন্ধির আবার প্রত্যেকে চৌধট্রিটি 
বিভাগ । এদেরকে 'সন্ধাঙ্গ' বলে। “লেখ” ও “উপন্াস” এক একটি সন্ধ্যঙ্গ। 
,,8| কালিদাসের পাখী, পৃঃ ২৩৯-২৭০ সত্যচরণ লাহা। 


রমেশচক্দ্র 3 তিন্ুম্বানের অন্তরবাণিজ্য ও লুটতরাজ 
মুরারি ঘোষ 


বহির্যাণিজ্যের সংগে অচ্ছেছ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য । অন্তুর্দেশীয় বা অস্তর্বা ণিজ্য 
ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে একদিন স্বদেশের বাইরে অন্ত দেশের বাজারে গিয়ে হাজির হয়। অন্তর্বাণিজ্যের 
প্রেরণায় পণ্য উৎপাদন বুদ্ধি পায়__ বর্ধিত উৎপাদন স্বদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশের বাজার 
আলো করে বসে, যদি বিদেশের বাজারে সেই পণ্যের চাহিদা থাকে । ভারতের কার্পাস বন্ধ, মিল্ক, 
চিনি, মসলা এমনি করেই একদা ( ইংরেজদের ভারতে আগমনের আগে ) বহু যুগ আগে থেকেই 
এশিয়া আফ্রিকার বাজার দখল করে নিয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতির স্বল্লায়তন পরিবেশের মধ্যে 
থেকেও বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যের উৎকর্ষতার মধ্যে হিন্দুস্থানের জাতীয় অর্থনীতি যে প্রাগ্রসর ছিল তার 
অভন্কুর এঁতিহ এখনো বিছ্মান। সেই এতিহ্ ছড়িয়ে রয়েছে আজে] ঢাকা, মুশিধাবাদ, স্ুরাট, 
অ|মেদাবাদ, গোয়া, কালিকট, কাসিমবাজার, হুগলী, লক্ষ, এলাহাবাদ, বেনারস এবং আরো 
নানান শহরে বন্দরে । বহু শতাবী ব্য।পী অন্তর্বাণিজ্যের এই সব কেন্দ্র আমাদের সৌভাগ্যের সংগ 
ছুর্ভাগ্যকেও ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। 

অন্তর্বাণিজ্যের এই দুর্ভাগ্যের ইতিহাস লিখেছেন রমেশ দত্ত। 

দুর্ভাগ্যর কালে মেঘ ঘনিয়ে আসে আঠারো! শতকের শুরু থেকেই। রমেশচন্দ্র ইতিবৃত্ত শুরু 
করেছেন পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে_যখন আমাদের অন্তর্বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই নানান কল- 
কৌশলে ইংরেজদের হাতে চলে আসে। 


পথকর ও গোপন বাণিজ্য : 
আঠারো শতকে দেশের স্থলপথে জলপথে পণ্য পরিবহনের দরুণ বণিক ও ব্যাপারীদের পথকর 
দিতে হত। কয়েক শতাব্দী থেকেই এব্যবস্থা চলে আসছিল । সম্রাট ফররুখশায়ারের কাছ থেকে 
১৭১৭ সালে ইংরেজ বণিকের1! এক সনদ আদায় করে। সেই সনদের আদেশ বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়। 
কোম্পানীর অন্র্বাণিজ্যে পথকর রহিত করে দেওয়া হয়। বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মংগে কোম্পানীর 
কোনে! কারখানার অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র (দস্তক') থাকলে পথের মধ্যে সম্রাটের বা নবাবের 
কর্মচারীর! কোনে! কর নিতে পারবে না--এই ছিল মোগল সম্রাটের আদেশ। এ ব্যবস্থায় 
কেবলমাত্র কোম্পানীর বাণিজ্যিক পণ্য কর থেকে মুক্তি পেল। দেশী বণিকদের পণ্য এ স্থযোগ পায় 
নি। অন্তর্বাণিজ্যে এই সর্বনেশে স্থযোগের পুর্ণ ব্যবস্থা করেছে ইংরেজ বণিকেরা। অহেতুক অসম 
প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে হিন্দুস্তানের বণিকের! মার খেতে স্থরু করলো । ব্যাপারটা ক্রমে আরো 
ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে দাড়ার এবং দেশের পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে পড়ে। 

এদেশে বাণিজ্যের একচেটে অধিকার নিয়ে ইংলগ্ড থেকে আসে ইট্টইত্ডিয়া কোম্পানী । 
কোম্পানী তার স্বদেশের অপর কোনো বণিককে এদেশে বাণিজ্যের যোগ প্রথম দিকে দেয়নি। 


৩৪, সমকালীন [কাতিক 


যদিও দন্থযবৃত্তি করে কিছু কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক এদেশে বেআইনী বাণিজ্য করে গেছে-_ 
তবু সরকারী ভাবে বাণিজ্যের অধিকার ও কর্তৃত্ব বুটেনবাসীদের কারুর ছিল না--ছিল ইষ্ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর। 

১৭১৩ সাল থেকে কোম্পানী স্বদেশবাসী কোনে৷ কোনো বণিককে এদেশে বাণিজ্যের স্থষোগ 
দিতে থাকে" সব বণিকদের বলা হত 'ফ্রী মার্চেন্ট । তথাকথিত এই স্বাধীন বণিকেরা 
কোম্পানীর ক্রয়যে।গ্য পণ্য ভারতের হাটবাজার শ্ল্লিকেন্ত্র থেকে সংগ্রহ করে আনত কিংবা 
কোম্পানীর আমদানীকৃত পণ্য হিন্দুস্থানের বিভিন্ন বাণিঙ্াকেন্ত্রে সরবরাহ করতো। অর্থাৎ, 
অন্তর্বাণিজ্যের যংসামান্য স্থযোগ এই সব স্বাধীন বণিকদের ছিল--বহির্বাণিজ্যের অধিকার ছিল না 
(১)। অন্তর্বণিজ্যের দরুণ পথকর থেকে এদের রেহাই ছিল না, কেননা, এর। কোম্পানীর বাইরে 
স্বাধীন বণিকগোর্ঠী। কোম্পানী নিজের লোকজন দিয়ে যে বাণিজ্য চালাতো তার পাশাপাশি এরাও 
অন্তর্বাণিজ্যের কিছু ভাগ পেয়েছিল পথকর থেকে রেহাই পেয়ে বিশেষ মুনাফার অধিকার একমাত্র 
ইষ্ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল । 

কোম্পানীর কর্মচারীর! কিন্তু কোনাদিন কোনো স্থবাদেই কোম্পানীর বিশেষ অনুগত ছিল 
না। বিলেতে কর্তৃপক্ষের অঙ্গাতে তাদের প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত বাণিজ্যব্যাপার 
এদেশে ছিল। কোম্পানীর পরোয়ানা যা কেবল কোম্পানীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হতে পারে, ব্যক্তিগত 
বাণিজ্যের প্রয়োজনে কর্মচারীর] তা কাজে লাগাত। কোম্পানীর ছোট বড় সমস্ত কর্মচারী রাইটার 
থেকে বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কর্মকত্া-_-অধ্যক্ষ পর্বস্ত ব্যক্তিগত ব্যবসার. স্থযোগ ছাড়ে নি। তাদের 
ব্যবপার নির্ধারিত নীতি আর লুটতরাজের কায়দ] কানুন প্রায় একই ছিল। এব্যাপারে বিস্তর 
অভিযোগ ভারত-ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে এবং সে সব অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে এ দেশে 
কোম্পানীর উচ্চতম কর্মচারীর] বিলেতের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। প্রশাসনিক কারণে বেআইনী 
ব্যাপারের বিরুন্ধত। করলেও কোনোএক সময়ে এরা নিজেরাও এই ধরণের নিয়মবিরুদ্ধ কাজের সংগে 
প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন। ক্লাইভ, হে্টিংদ, ভের্পোষ্ট গ্রমুখ উচ্চতম কর্মচারীরা ভারতবর্ষে চাকুরী- 
জীবনের প্রথম যুগে “ফরচুন' গড়ে তোলার মোহ কাটিয়ে উঠিতে পারেন নি। এ প্রসংগে পরে 
আমর] আলোচনার স্থযোগ পাব। 

প্রথম প্রথম স্বাধীন বণিকদের সংগে কোম্প!নীর কর্মচারীদের বিরোধ বাধতো। বাধতো 
কারণ, কোম্পানীর সংগে এক অসম বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, তার ওপর কোম্পানীর কর্মচারীদের 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ-- “ম্বাধীন' বণিকদের প্রায় ভাতে মারার ব্যবস্থা । শেষে একট] রফা হল। 
বেআইনী ব্যাপার। ম্বাধীন বণিকর্দের সংগে কর্মচারীদের আপোষ । কিছু অর্থ হস্তগত করে 
কোম্পানীর কর্মচারীর] অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত দণ্ুক্ক স্বাধীন বণিকদের সরবরাহ করতে লাগলে] ব্যপারটা 
সম্পুর্নই বেআইনী। ্‌ 

একাজে কোম্পানীর শিল্পকেন্দ্রের অধ্যক্ষ থেকে স্থরু করে অধস্তন কর্মচারীদের পাকাপাকি 
একটা আয়ের ব্যবস্থা ছিল। সুযোগ পেয়ে এদেশের সব সব ইংরেজ বণিকেই দস্তকের ব্যবহার 
সু করে দ্বেয়। পলাশীর যুদ্ধের আগে ব্যাপারট। লুকিয়ে চুরিয়ে চলছিল-_ পলাখীর যুদ্ধের পর 
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ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের ওজন বুঝে নিলো । নবাব মীরজাফর কোম্পানীর ক্রীড়নক মাত্র। 
মীরজাফরের সাধ্য কী দস্তকের এই খোলাখুলি অপব্যবহার রোধ করে? ব্যবসা ও ব্যবসার নামে 
লুটতরাজ এই হল ইংরেজ বণিক অন্ম্থত অন্তর্াণিজ্যের চেহার] | দেশী বণিকের] ইংরেজদের হাতে 
ও ভাতে দুভাবেই মরতে স্থরু করলো । আর, দস্তকের অপব্যবহারে নবাবের কোষাগারও প্রাপ্য 
কর থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো নবাবের আয় কমলে] । 

মুশিদাবাদে ইংরেঞ্জ রেসিডেন্টের কাছে নবাব স্ব আপত্তি জানালেন। ক্লাইভ তখন চলে 
গেছেন। মাদ্রাজ থেকে ভ্যান্সিটার্ট এসেছেন কলকাতা কাউনপসিলের প্রেসিভেণ্ট ও ফোর্টউইলিয়মের 
গভর্ণর হয়ে। এদিকে নবাঁব প্রতিমাসে কলকাতার কাউনপিলে একলাখ টাক] দিতে চুত্তিবদ্ধ। এ 
টাক্কায় কোম্পানী নবাবের হয়ে সেনাবাহিনী পুষবে। নতুন গভর্ণর দেখলেন নবাব এ টাকা দিতে 
পারছেন ন। নবাবের কোষাগার শৃন্ভ। একে তো আয় কমেছে তা ছাড়া নবাবী পাওয়ার সময়ে 
কোধষাগার উজার করে লাখ ল'খ টাকা ক্লাইভ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের (২) দিতে হয়েছিল। এখন 
আবার আয়ও কমেছে । অতএব কাউনপিলের চাপে পড়ে মীরজাফরের পদচ্যুতি ঘটলো । 

মীরকাপিমকে বসানো হলো! তক্কে। কিন্তু সেই একই সমন্য।। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশের 
অধিকাংশ বাণিজ্য দশ করে নিয়েছে । পণ্য চলাচলের দরুণ পথকর ইংরেজ বশিকের! দেয় না। 
প্রাপ্য থেকে নবাব বঞ্চিত হন। মীরকাসিম সহজ মানুষ ছিলেন না। তীব্র প্রতিবাদ জানালেন 
কলকাতার দপ্তরে । প্রত্যেক জেলায়, গঞ্জে, ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের গোমস্তারা জমিদার 
তালুকদার ও প্রজাবর্গ থেকে নানাভাবে কর আদায় করে। অথচ হাটে বাজ|রে তাদের পণ্য বিনা 
করে বিক্রীত হয়। বিক্রয্ন যোগ্য প্রতিটি পণ্যেই তাদের বাণিজ্য-_ ধান, চাল, তেল, স্ুপুন্ী, মাছ, 
তামাক, চিনি, আফিম, বাশ, খড় কিছুই বাকী নেই। তাদের বাণঠ্জ্যি থেকে পরকার কিছুই পান 
না। দেশী বণিকেরাও ক্ষতি গ্রস্ত হয়। 

ব্যাপারটায় ভ্যানসিটার্ট মনোষেগ দিলেন। দস্তকের এই অপব্যবহ!র-_ দেশী বণিকদের 
অবলুপ্ধি__ কর ফাকি দেওয়া এসব বেশ বিরক্তিজনক ঠেকলো। এর প্রতিবিধানে একা কিছু 
কর! তার সাধ্যি নেই। কাউনসিল (শাসন পরিষদ ) এর সদন্যদের সম্মতি দরকার । ভ্যাসসিটার্ট 
সেখানে গিয়েই ঠেকে গেলেন। কাউনসিলের সমস্ত সাশ্যই ব্যন্তিগত বাণিজ্যে যুক্ত। 
কোম্পানীর বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের সমস্ত কর্মচারীরা] একজোট হয়ে গেলো মীরকাসিমের বিরুদ্ধে। তবু 
ভ্যানসিটার্ট নবাবের সংগে একটা চুক্তিতে (৩) এসেছিলেন। ঠিক হলো কোম্পানীর কর্মচারীরা 
ব্যবসায়ে নামলে তাদের একটা যংসামান্ত পথকর দিতে হবে-_- এর পরিমাণ প্রচপ্সিত করের চেয়ে 
অনেক কম (৪ 186০ 10৮ 109107 638৮ 19190 ০০. 08615 (:90675+--, 0, 109৮) আর 
দেশী বণিকদের দেয় কর যা ছিল তার পরিবর্তন হবেনা । নবাব রাজী হয়ে গেলেন ভ্যানসিটার্টের 
প্রস্তাবে । কিন্ত কলকাতার কাউনপিল কোনমতেই এই চুক্তির ব্যাপারট1 অহমোদন করলো ন]। 
নবাব তখন বাণিজ্যকরের ব্যাপারটাই রহিত করে দিলেন। আদেশ দিলেন দেশী বিদেশী কোনে 
বণিককেই এই বাণিজ্যকর দিতে হইবে না। অমনি কাউনসিল রায় দিলেন, এ ভারী অগ্ঠায়--” 
তারা পথকর দেবেন না বলে দেশী বণিকেরাও দেবে না। হতেই পারে না। মীরকাসিমও 
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শুনবেন না। অতএব যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ। এ অবস্থায় নিরুপায় ভ্যানসিটার্ট লাটগিরি থেকে 
পদত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন। যুদ্ধের শুরুতেই মীরকাসিমকে পদচ্যুত করে মীরজাফরকে ফের 
নবাব বানানো হয়। 


ক্লাইভ ও অন্তর্বাণিজ্যে মনোপলি £ 
ভ্যানসিট।্ট চলে গেলেন (নভেম্বর ১৭৬৭)। বিলেত থেকে ক্লাইভ আবার ফিরে এলেন 
শক্ত হাতে কোম্পানীর হাল ধরবেন বলে। ক্লাইভ এলেন কোম্পানীর পরোয়ানা নিয়ে। 
কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার বদের আদেশ ছিল তার সংগে । কিন্তু এসে যা করলেন 
একেবারে উলটো! ব্যাপার। একেতো মীরজাফরের রাজত্ব । ইংরেজদের পোয়াবারে! | 
ক্লাইভ দেখলেন কাউনসিল সদস্য থেকে আরস্ত করে কোম্পানীর নিয়তম কর্মচারীরা ( এমন কি 
কোম্পানীর দেশী গোমজ্তারাও ) সমন্ড দেশময় যার যার বাণিজ্য বিস্তৃত করে রেখেছে । ব্যক্তিগত 
বাণিজা বন্ধ করতে এসে ক্লাইভ তাদের বাণিজ্য অধিকার আইনসঙ্গত করার ব্যবস্থা করলেন। 

কোম্পানী কর্ণচারীদের নিয়ে ক্লাইভ এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেন (3০৫19১ 19] 
[71900111509 ) (৪ )। এর অংশীদার হলেন কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীর1। কলকাতার 
কাউনসিল থেকে এদের অনুমোদন দেওয়া হল বিলেতের অনুমোদন আসার আগেই। 
প্রতিঠানটির প্রেসিডেন্ট হলেন ক্লাইভ নিজে । মারা দেশের মধ্যে একমাত্র এই গ্রতিষ্ঠানেরই নুন 
স্থপুরী আর তামাকের একচেটিয়া! বাণিজ্য অধিকার রইলো । 

সোসাইটি তার পণ্যের যে দাম ধার্ধ করেছিলো তা অত্যন্ত চড়া । বিলেতের কর্তৃপক্ষ এই 
প্রতিষ্ঠানের কোন অনুমোদন দেয়নি-__ কিন্তু হিন্দস্থানে ক্লাইভের অবস্থান পর্যন্ত ( ১৭৬৭ খু) 
প্রতিষ্ঠানটি অন্তর্বাণিজ্যে একচেটিয়] রাজত্ব করে গেছে। 

মীরকাপিমকে সরানো হলো । অথচ মীরকাসিমের তীব্র বিরোধি লর্ড ক্লাইভ ম'রকাসিমের 
বক্তব্যের স্থরেই পরে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন £ “00০0 2 ০22৮] 1 80) 900১ 60 80১) 
[10070 5০০ 88175 20 9, 000016501 ৪০ 06915 0991)9,:969 83 10010 119,5০9 21877090809 
৪৪৮ 01 17701) ৬৬10959 591758 01 10170091810 0065 (০ 61791 91001109599 100 700 19010 
8996:00097 1705 609 উ৩০ 9869 10815016 01 61191 01) 90906849. 11119 500090) ৪00 
91200 10825) 6119 00581068013 80019810001 11.1069, //22 £%1792%20 /%2/7/ 2% 
০47) 5/%212 2712 277 //% 71952 7772020%5 2255. 10795৩ 6৮০ 900107005 951]5 5917 
17000 11) 11200 6০96০011090 £/%7%2% 1 2%2 2870 22725222749 2%622%2 28০%2 297 
?//27166৮ ০1 £2% 222472727১৮” *** ******1787010199 01 6013801১৪৪৮ 10) ৪1)91009 
0০010 008 [2] 01 1১910 1011090 20 70:097610091)19 0০৫০০ 1) 10191710093 £72/ ৫274 
2075 29%42229%5 22 57622 27:9%1£% 62924 2%2 214 142/21275 2929% 2০ £% 
177%. 0, 12 ০5271 272 £%4 7726 7127//2%75. (৬) 

রমেশ দতের রচনা থেকে ব্লাইভের বিকৃতির কিছু অংখ তুলে দেওয়া! হল। ব্যাপারটি কত 
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ব্যাপক ক্লাইভের বিবৃতিতে তা পরিষ্কার । “79: 12092209101 9801) 0909760060৮ ক্লাইভের 
এই স্বীকৃতিটুকু মীরকাদিমের এক যুগ আগের অভিযোগকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে। মীরকামিম 
বলেছিলেন £ চ০]0 61১৪ 180৮০ ০ 0816066% 60 0058800190,287) [১8009 800. 10008) 2 £/%2 
£272/5% 4%£25 810 6061 90208568109) 00919 800. 8£97065০* ০৮৮০০ 2 22271 7)15/4 
£/% 6067 5725, 422/72%21 221 77225 ০ 00. 8 6809 110 011) 9910) 969) 
1)8107003) 2109 0919, 1১9661086 8100 ০060062 61)108৭, (৭) 

মীরকাসিমের বক্তব্য ১৭৬২ সালের। এর এগারে! বছর বাদে বিলেতের হাউস অব 
কমন্সের [17113 15৪০০:৮-এ ক্লাইভের বিবৃতি প্রকাশিত হল। বিলেতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট 
উত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। কর্মচারীদের “ফরচুন গড়ে তোলার চাপে পড়ে কোম্পানীর ব্যবসাই 
অভাবনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে । যেখানে পরাক্রমশালী কোম্পানীর এই অবস্থা দেশী পাইকার 
ও বণিকদের ব্যবসার কী গতি হয়েছে তা সহজেই অন্তমেয় | 

প্রসঙ্গত আরেকজন এঁতিহাসিকের বিবৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়--&178৮ ৪170096 69 
91061.9 101500. 66 83390 1060 019 18008 01 608 ৫0007080575 901:581069 8)0. 61091 
009111058 আ)0 0008,3390. 1)069 00:0963 (70000000010 40001 9 01 [39082] 0. 0. 910))% 


পা-৬৯) এই এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে, দেশের যাবতীয় অস্তবাণিজ্য ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের 
থাস দখলে চলে গেল। 


অন্তর্বাণিজ্য ও লুটতরাজ 

শুধু বড় বড় নগরে বন্দরে নয়--স্দূরতম গ্রামে, গঞ্জে, হাটে ফ্রী মার্চেন্ট আর কোম্পানীর 
কর্মচারীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । দেশী গোমস্তা আর বেনিয়ান মারফৎ যাবতীয় পণে)র ক্রয় বিক্রয় 
চলতো! । মীরজাফরের মহ আপত্তি, মীরকাসিমের যুদ্ধ, কোম্পানীর নিষেধাজ্ঞা_কোন কিছু ছুর্ণজ্ঘ্য 
বাধা হয়ে দাড়ায়নি। আসল কোম্পানীর তোয়াক্কাই যারা করতো না তাদের হাতে এদেশের 
কী হাল হবে? 

. রমেশচন্দ্র সার্জেন্ট ব্রেগোর সাক্ষ্য তুলে দেশী বণিক ও কারিগরদের ওপর অত্যাচারের নমুন] 
দেখিয়েছেন ৮। সার্জেণ্ট ব্রেগোর কিয়দংশ বিবৃতি অনুবাদ করলে দাড়ায়-_“কোনো এক ভদ্রলোক 
কোনো পণ্য কেনা কিংবা বেচার জন্থ বাজারে গোমস্তা পাঠালেন-_স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর জোর 
ফলিয়ে তিনি পণ্য কেনাবেচায় তাদের বাধ্য করলেন, কারুর কোনো! আপত্তি থাকলে তার শাস্তি 
বেত্রাঘাত নয় তো! আটক । আর এও যথেষ্ট'নয়--বাজারে তার পণ্য থাকলে একই পণ্য অপরে 
বেচতে পারবে না--অপরের মালও তিনি দখল করে একাই বেচবেন প্রয়োজন মনে করলে 
বাজারের আরো বিভিন্ন পণ্যে তিমি দখল নেবেন এবং দখল দারীর সময়ে তার ইচ্ছা মত দাম 
দেবেন কি দেবেন না, আর এই ব্যাপারে আমি বাধ! দিতে গেলে কর্তৃপক্ষের কাছে সংগে সংগে 
মিথ্যে অভিযোগ যাবে ।, 


আর, কর্তৃপক্ষ কি কোনোদিনও সারজে্ট ব্রেগোর পক্ষ নেবেন? কর্তৃপক্ষ তো একই রসের 
৪ 


৩৪৪ সমকালীন [কার্তিক 


নাগর! একই স্বার্থের সুতোয় প্রায় সকল কর্মচারীই জড়িয়ে রয়েছেন। 

অতএব অন্তর্বাণিজ্য প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের আলোচনা! থেকে মোটামুটি তিনটে সিদ্ধান্তে 
আশা যায়: ও ৃ 
প্রথমত, কতকগুলি পণ্যে কোম্পানীর মনোপলি ও সেগুলির অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর 
কর্মচারীদের সিংহভাগ । ১৮ | 

দ্বিতীয়ত, বিনা শুক্কে বাণিজ্য প্রসার । 

তৃতীয়ত, বাণিজ্যের নামে লুটতরাজ ও অত্যাচার । 

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ধারাই এদেশে কোম্পানীর রাজ্যপাটের হাল ধরেছেন তারাই 
কোনো না কোনে! সময়ে এ সবের বিরুদ্ধে বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়েছেন ৯। 

সমন্ত আঠারোশতক্ ধরে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের এই চেহারা । পারদটীকায় উল্লিখিত 
প্রত্যেকের সাক্ষ্য থেকে তা পাওয়া যাবে । বিশেষ করে দুজনের সাক্ষ্য আমাদের আলোচ্য ইতিহাসে 
যথেষ্ট যুঙ্গ্যবান । 


বুকাননের রিপোর্ট ও কর্ণওয়ালিসের নালিশ 
কর্ণওয়ালিস এদেশে আসেন ১৭৮৬ সালে। কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি, আয়বৃদ্ধি, অরাজক 
রাজ্যে শাস্তি স্থাপনা নানান সমশ্তার মুখোমুখি হলেন কর্ণওয়ালিস। সবকিছু দেখে শুনে 
বিলেতে লিখে পাঠালেন “8788 86060915079 80710692081 00100790098 109 1007 1080 56818 
9601) £1900115 096110106 %00 008৮ 86 00930106 £%2212751%6 44755$ 6 +%৮%/5 7% 
627103 ,১,,০ 1%6 71/৫2/1215 ০ £1%2 £7908%05 2672 22527%2761 %45/7 2০ £ 
£5%672/ 542 27 /০94/% ৫7৫ 2)/424%2%255) (১০) 

কর্ণওয়ালিস প্রথম বিদেশী ধিনি সরকারী ক্ষমতা থেকে আথিক ভাগ্যের দ্রুত অবনতি লক্ষ্য 
করতে পেরেছিলেন, আর এজন্ে যে কোম্পানীর রীতিনীতিই দায়ী আভাসে ইংগিত তা বলতে 
পেরেছিলেন । ইংরেজ বাণিজ্যের মারাত্মক পরিণতি কী তার রিপোর্টে প্রকাশ পেল। 

এদেশের আধিক সৌভাগ্যের স্বর্ণ সিঁড়ি কি কর্ণওয়ালিসের হাতে? কোম্পানীর তখন পড়তি 
অবস্থা-_শিল্পে, বাণিজ্যে শাসন ব্যবস্থায় অসম্ভব অরাজকতা--তবু সাধ্যমত কোম্প/নী ও সরকারের 
আয় বাড়ানো দ্রকার। দেদিক দিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কমতি ছিলো ন]। 
কর্ণওয়ালিসের পর এলেন ওয়েলেসলী | কর্তৃপক্ষের চাপ তখনে1 একটুও কমে নি-_ আয় বাড়ানোর 
রাস্তা বার, করতে হবে। ওয়েলেসলী দেশের আথিক অবস্থ। দেখেশুনে ফ্রানসিস বুকাননকে দক্গিণ 
ভারত পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে বললেন । ঠিপোর্টে (১১) দেশের কৃষি ও অস্তর্বাণিজ্যের রিক্ত 
চেহার] তুলে ধরলেন বুকানন। কোম্পানী ফের তাকে উত্তর বংগ সফরে পাঠাঙ্সেন। দিনাজপুর ঘুরে 
বুঙ্কানন বাংলা দেশের এক বিস্তৃত অংশের অস্থবাণিজ্যের ছবি দিলেন £ 4& £:৪8$ 0০:81০০, ০ ৪ 
8৫৩ 110. 1709360 [1:00 606 1)8003 01 61)2 08619 6280918 6০ 60০৮ 01 60৪ ৫0201080 
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বড় বড় দেশী বণিক ও সওদাগরের দল লোপাট হয়ে গেছে-_ বাণিজ্য এখন কোম্পানীর 
হাতে। 


এজেন্সী হাউস ও অন্তর্বাণিজ্য 
১৭৯৩ সালের নতুন সনদে বুটেনের পার্লামেন্ট “ফ্রী মার্চেন্টদের ভারত বাণিজ্যে বাডতি 
স্যোগ দেয়। ৩ হাজার টন ওজনের পণ্যে “ফী মাণ্টে্” বা বহির্বাণিজের অধিকার পেল। 
ক্রমে ক্রমে আমদানী রপ্তানীর জন্যে জাহাজী কারবারেও ফ্রী মার্চেটদের অধিকার এল-_ উপবস্ধ 
দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যের ঢালাও মথযোগ তো ছিলই। এই পরিবেশে কোম্পানীর বাণিজ্য 
ব্যাপারেব সহায়করূপে বিদেশী স্বাধীন বণিকেরা এক ধরণের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জম্ম দেয়। 
890৫5 130859 যখন জন্ম হলে! ( মোটামুটি আঠারো শতকের শেষ দশকে ) দেশী বণিকর্দের রাজ্য 
পাট ততদিনে শুকিয়ে এসেছে । কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে অঢেল মুনাফা, অপরিমেয় সম্পদ 
_-এই সব সম্পদ আইনসংগতভাবে স্ফীততর হবার রাস্তা খু'র্জছিল-_ এতদিন যা চলছিল কাগজে 
কলমে তা নিশ্চিত বে-আইনী। ১৭৯৩ সালের নতুন সনদের কৃপায় এজেন্সী হাউসগুলোর 
মূলধনের অভাব হয়নি। কোম্পানীর কর্মচারীদের ফুলে ফেঁপে ওঠা সম্পদে ওদের মূলধনের ভাগার 
ভরে ওঠে। অবস্থা এমন দাড়ায় যে, এ দেশে কোম্পানীর এমন কোনো কর্মচারী পাওয়া যেত না 
ধার সংগে কোন না! কোন এজেন্সি হাউসের যোগ নেই। 

অবশ্থ রমেশচন্দ্ের আলোচনায় এদের উল্লেখ নেই। আসলে এরাই ছিল কোম্পানীর পড়তি 
অবস্থায় দেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাতিয়ার বিশেষ । কোম্পানীর 
ব্যবসায়ে এজেন্টরূপে এর]! কাঞ্জ করেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় (১৩) এজেন্সী হাউসগুলোর 
বিস্তৃত কর্মপন্ধতি জান! গেছে । জান গেছে, কেমন ভাবে সরকারী আইনের ছত্র ছায়ার বসে 
এই এজেন্সী হাউসগুলো! হিনদুস্থানের ক্ষতি সাধন করে গেছে । চলতি উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য 
মার খেয়েছে কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে । আর ভবিষ্যতের হিন্দুস্থানের 
স্বাভাবিক আধিক প্রগতির ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকু লোপ করেছে এজেন্সি হাউপগুলে৷ সে আর এক 
বিস্তৃত ইতিহাস। 


১। কোম্পানীর জাহাজের অধ্যক্ষদের যৎসামান্ত বহির্বাণিজ্যের অধিকার ছিল। সেই 
অধিকারটুকু এই স্বাধীন বণিকের! দখল করে নেয়। অধ্যক্ষদের নামে তারাই বাণিজ্য চালাতো-_ 
তবে সেই আইনসংগত বাণিজ্যের পরিমাণ কোম্পানীর বাণিজ্য পরিমাণের তুলনায় বেশ 
কমই ছিল। 

২। মীরজাফরের কাছ থেকে ক্লাইভ ১১২৩,৮৫৭৫ টাকা আদায় করেন মসনদ দেওয়ার 
সংগে নংগেই। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ৫ লাখ টাকা দ্রান করেন মীরজাফর । 

৩। ডিকৃন্নারী অব ন্তাশামাল বায়োগ্রাফী £ বিংশতি খণ্ড £ ভ্যানসিটার্ট 
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বাংলার মন্দির 
ছিতেশরঞ্জন সান্ঠীল 


রতুরীতি : পঞ্চরতব 
একরতু মন্দিরে নিয়াংশের আচ্ছাদনের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্রুতর বতু সংযোজন কাঁরলে পঞ্চরতু 
রূপের সি হয়। তাই, একরত্ব ভাবকল্পনার শ্বাভাবিক বিস্তৃতি হইতে পঞ্চরত্ব রূপের উদ্ভব, 
যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা কল্পনা করিতে বাধা! নাই। কিন্ত এই ধারণার স্বপক্ষে উপস্থাপিত করা 
এমন কোন তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তত এখন পর্বস্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় বিষুঃপুরের পঞ্চরত্ব রীতিতে নিখিত শ্টামরাই মন্দিরটিই রত্বমন্দিরের প্রাচীনতম 
নিদর্শন । ইহার তের বৎসর পরে এ একই স্থানে কাঁলার্টাদের উদ্দেশে সমর্পণের জন্ত যে মন্দিরটি 
নিগ্িত হয় তাহাই প্রাচীনতম একরত্ব মন্দির । দেখা যাইতেছে রত্বমন্দিরের ভীবকল্পনা ঠিক কোন 
রূপটিকে আশ্রয় করিয়! সর্বপ্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সংশয়ের' অবকাশ যথে্। এই 
কারণেই প্রাচীনতম রত্ব মন্দিরটি পঞ্চরত্ব হওয়া সত্বেও রত্বের বধিত সংখ্যার কথা মনে করিয়া 
একরত্বের পরে পঞ্চরত্ব মন্দিরের আলোচনা করিতেছি । 

একরম্ব মন্দিরের নিষ্নাংশেয আচ্ছাদনের চারি কোণে টারিটি ক্ুপ্রতর রত্ু সংযোজন করিলে 
পঞ্চরতব রূপের স্যটি হয়। বৃহত্তর কেছ্রিয় রত্বটি সহ 'পঁচিশটি রত্বের অবস্থান একই ক্ষেত্রের উপর বলিয়া 
আদন হইতে বদ্ধ পাদমূল পর্যন্ত একরত্ব ও 'পত্ব মন্দিরদেহের আক্লৃতি 'একই প্রকারের । তাই? 
মন্দিরদেহ নির্দাণের মূলগত সমস্যা ইহাদের অভিন্ন। পর্চরত্ব দেহে পার্শ্ব রত্বৃগুলির সংযোজনে আর" 
একটি নৃতন সমন্তা দেখ! দিয়াছে-_বৃহত্তর কেন্্ীয় রবের সহিত :পার্ববর্তী হ্ুর্ঘতর বতুগুলির সম্পর্ক 
নির্ধারণের সমস্ত, পঞ্চরত্ব মন্দিরের ছপতির সম্মুখে থাকিতৈছৈ'এই দ্বিবিধ সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন । : 
পঞ্চরত্বের নির্মাণকৌশল তাই একটু জটিলতর। 

এখনপর্যস্ত যে তথ্যপ্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় পঞ্চরত্ব মন্দিরচর্চার সৃত্রপাত 
হইয়াছিল বিষুঃপুরের মল্পরাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় । প্রাচীনতম তিনটি পঞ্চরত্ব মন্দির শ্তামরাই 
(৯৪৯ মল্লাব, ১৬৬৫ খুষ্টাফ ) এই রাজবংশের আমুকুল্যে নিখিত হইয়াছিল । ইহাদের প্রথম দুইটির 
অবস্থান মন্ত্রাজ্যের রাজধানী বিষুপুর নগরীতে । গকুলটাদের আবাসগৃহ তৃতীয় মন্দিরটি বিষুঃপুর 
হইতে দশ মাইল পূর্বে সলদা গ্রামের অস্ততৃক্তি। শুধুমাত্র কালাচুক্রমিক সঙ্জার দিক দিয়! নহে মন্দির 
তিনটির দেহ গঠনের মধ্যে সম্পূর্ণ অব্যবস্থিত পর্যায় হইতে ভাববল্পনার ক্রমবিকাশের স্তর এমন 
সুম্পষ্টভাবে ধর] পড়ে যে পঞ্চরত্ব মন্দিরের আলোচনায় ইহাদের কথাই সর্বাগ্রে বলিয়। নিতে হয়। 

শ্তামরাই মন্দিরটির অবস্থান অত্যন্ত নীচু একটি বর্গাকার বেদীর উপর। আসনের আক্ুৃতিও 
অন্রূপ। আসনের উপরে দেওয়ালের উচ্চতা আসনদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কিছুট! বেশী। দেওয়াল 
শেষ হইয়াছে চাল! মন্দিরের মত নমনীয় বক্ররেখায় বাকিয়া। লহ্বমাঁন দেওয়ালে পরিবেষ্টিত 
টির আচ্ছাদন রচন| বক্ররেখ চালার অন্ৃকরণে। আকৃতি ও প্রক্কৃতিতে তাহা বিষুপুরের 
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একরত্ব মন্দিরের নিয়াংশে যে আচ্ছাদন দেখা যায় তাহারই অনুক্ধপ। তবে এক্ষেত্রে ঢালট] কিছু বেশী। 

সরকারী উদ্যোগে সংস্কারের পূর্বে মন্দিরটির কেন্জ্রীয় রত্বের আচ্ছাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল প্রথমবার জীর্ণসংস্কারের সময় যে পুনর্গঠন তাহার আলোকচিত্র (ভারতীয় 
গ্রত্বতাত্বিক সমীক্ষার কলিকাতাস্থ পূর্বাঞ্চলীয় সদর কার্যালয়ে রক্ষিত) দেখিয়া অনুমান হয় রত্বুটির 
আদি রূপরেখা অশ্লুসরণ করিবার প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে হইয়াছিল। পরবর্তা সংস্কারে সংস্কারের সময় 
ফত্ুটির আচ্ছাদনের রূপরেখা পরিবর্তিত করিয়। দেওয়া হইয়াছে । এই পরিবতিত রূপটিই এখন 
দৃষ্টিগোচর | বর্তমান আলোচনায় ওই আলোকচিব্রটিকেই অবলম্বন করিব। পার্বরত্বগুলির মধ্যে 
অগ্নি কোণেরটি সম্পূর্ন ভাগগিয়া গিয়াছিল। ইহার পুনর্গঠন হইয়াছে একেবারে বেদীমূল হইতে। 
তবে রত্বটির বূপরেখার বিশেষ পরিবর্তন যে হয় নাই অন্যান্য পার্শ্ব রত্বগুলির আকৃতি বিচার করিলেই 
তাহার প্রমাণ মিলিবে। একটু পরেই এ প্রসঙ্গে আদিতেছি। 

নিয়াংশের আচ্ছাদনের উপর উর্ধাংশের পাচটি রত্বের সঙ্জ|| কেন্দ্রীয় বত্বটির অবস্থানক্ষেত্র 
আচ্ছাদনের স্থানটিতে । কোণে, ঢাল বহিয়া চালা যেখানে নিয়্তম পর্যায়ে আসিয়া থামিয়াছে 
সেখানে পার্বরত্গুলির অবস্থান | কেন্দ্রীয় বতুটির আসন অষ্টকোণাকৃতি--আকৃতিও তাহাই । 
বিস্তারে ইহা নিয়াংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের কিছুটা কম। কিন্তু উচ্চতায় নিজস্ব আসন দৈর্ঘ্য 
অপেক্ষ। হুম্বতর। পার্রত্বগুলির আসন স্থুউচ্চ বেদীর উপর। বেদীগুলির উচ্চতা চাল! আচ্ছাদনের 
সর্বোচ্চ বিন্দুর অনেক উপরে । অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রত্ব. অপেক্ষা উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে পার্খবরত্বের 
উদগমন। উচ্চতায় ইহার! কেন্দ্রীয় রত্বুটির প্রায় সমান। পার্খবরত্বগুলির আচ্ছাদনে ছুই প্রকার 
রূপরেখ! দৃষ্টিগোচর | বাঘু ও ঈশান কোণের রত্বদ্ধার কাণিশ সোজা, আচ্ছাদনের আকৃতি খাড়া 
ঢালের চারচালার মত। টনখত কোণের রত্বটি বক্ররেখ চার চালায় আবৃত। অগ্নি কোণের 
পুনর্গঠিত রত্বটিতে এই রূপেরই পুবরাবৃত্তি'ঘটিয়াছে। 

শ্রামরাই মন্দিরের দেহ সংগঠন সম্পর্কে একটু ভাবিলেই সংগঠিত পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট হইয়। 

উঠিবে। উর্ধাংশ ও নিয়াংশের কল্পনা হইয়াছে সম্পূর্ণ ম্বতস্্রভাবে। আচ্ছাদন উচ্চায়ত হওয়াতে 
নিয়াংশটিকে বাহির হইতে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উপরে যে পঞ্চরত্ব উর্ধাংশ রহিয়াছে তাহার 
সহিত ইহার কোনরূপ যেগস্ুত্র স্থাপনের সম্ভাবনা! থাকিতেছে না। 

উর্ধাশে দেখিতেছি কেন্ত্রীয় রত্বটির আসন বিস্তারের মধ্যে উচ্চতা অর্জনের যে সম্ভাবন! 
রহিয়াছে তাহার সহ্যবহার হয় নাই। পার্খবরত্বগুলির উর্ধাবস্তারের মধ্যেও তো! উচ্চতর কেন্দ্রীয় 
বত্বের ইঙ্গিত। প্রসার ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে কেন্দ্রীয় রত্বুটি হইয় উঠিয়াছে স্কুল ও 
খর্বাকার। পার্খবরতুগুলির প্রতি তাকাইলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাহাদের সুম্পষ্ট স্বাতন্ত্র স্তাবন! 
সথউচ্চ বেদী হইতে ইহাদের যে স্বাতস্ত্রের স্ুত্রপণাত তাহ1 বূপলাভ করিয়াছে আচ্ছাদনের পারস্পরিক 
বৈষয্যে। উপরস্ত নিয়াংশের আচ্ছাদনের ঢল বাহিয়া কেন্দ্রীয় রত্ব হইতে ইহাদের ব্যাবধান 
পর্যাপ্ত । উচ্চতায় ইহার কেন্দ্রীয় রত্বের প্রায় সমকক্ষ। পঞ্চত্ব সংগঠনে রত্বগুলির মধ্যে যে 
পারস্পরিক ভাবগত বন্ধন কেন্দ্রীয় রদ্ধের প্রীধান্ধ প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠা প্রয়োজন তাহার 
সামান্ততম ইঙ্গিতও খুঁজিয়] পাওয়। ভার। 


১৩৭৪ ]. বাংলার মন্দির ৩৪? 


বিচ্ছিন্ন অঙ্গের শিথিল সমবায়ে গঠিত মন্দিরদেহে নিয়াংশের সহিত উর্ধাংশের সুষ্ঠু আম্গাতিক 
সম্পর্ক বা ভাবগত বন্ধন গড়িয়া উঠে নাই। আসনবিষ্ঞারের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দিরদেহের মোট 
উচ্চতা সম্পর্কে খর্বাকার নিয়াংশ যে ইঙ্গিত বহন করিতেছে কেন্দ্রীয় রত্বের মধ্যে তাহ! উপেক্ষিত। 
অর্থাৎ মন্দিরের আসন দেখিয়া! তাহার উচ্চতা শম্পর্কে যে ধারণ! হয় প্ররুত উচ্চতা তাহার অনেক 
নীচে পড়িয়া রহিয়াছে । এই অপূর্ণতার সহিত স্বয়ংসম্পূর্ণ নিয়াংশ ও উর্ধাংশের শিথিল রত্বসমবায় 
একত্র করিয়] দেখিলে মনে হইবে পঞ্চরত্ব মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে স্থপতির কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। 
একট1 অস্পষ্ট ধারণাই ছিল তাহার অবলম্বন । 

শ্টামরাই মন্দিরের অস্ফুট রূপরেখা সংহত হইয়া! উঠিল মাঁকর! পাথরে নিমিত মদনগোপাল 
গোকুলচাদ মন্দিরদ্ধয়ে। মদনগোপালের মন্দিরের ভিত্তি অধিষ্ঠান শ্টামরাই অপেক্ষা অনেক উচু। 
দেওয়ালও উচ্চতর করিয়া গড়া। আসনদৈর্ধের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইহার উর্ধবিস্তার | 
দেওয়ালের উপরিভাগ বাকান কিন্তু বক্রতা সামান্থই । উপরে নিম্নশায়ী চাল আচ্ছ।দনের 
আবরণ। আচ্ছাদনটির প্রান্ত বাহিয়৷ চারিদিক ঘুরিয়! আসিয়াছে একটি স্বশ্পাচ্চোপত্রাকৃতি 
মোটিফের আবেষ্টনী। দেওয়াল ও এই আবেষ্টনী মিলিয়া দীর্ঘায়ত দেহের যে সম্ভাবন। সৃষ্টি 
করিয়াছে ভিত্তি অধিষ্ঠানটির প্রভাবে তাহা হইয়া উঠিয়াছে আরও অর্থপূর্ণ । কিন্তু দীর্ঘায়ত দেহের 
সম্ভাবনা উর্ধাংশের মধ্য দিয়া বূপলাভ করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় রত্ুটির উচ্চতা দেওয়াল 
অপেক্ষা কিছুটা কমই | ফলে, মন্দিরদেহ সংগঠনে নিষ্নাংশের প্রাধান্টাই বড় হইয়! চোখে পড়ে। 

নিয়াংশ প্রধান্ত লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু শ্তামরাই মন্দিরের মত ইহার স্বয়ং সম্পূর্ণতা। সুষ্পষ্ট- 
রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার আচ্ছাদন রচিত হইয়াছে অত্যন্ত নীচু ঢালের 
উপর | চারিপাশে উচ্চতর আবেষ্টনী থাকিবার ফলে আচ্ছাদনের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রটিও বাহির হইতে 
দৃষ্টিগোচর নহে। একই কারণে বত্বগুলির প্রারভক্ষেত্রগুলিও দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। 
নিয়াংশের নিয়শায়িত আচ্ছাদন ও তাহার উচ্চতর আঝেষ্টনী রত্বু মন্দিরের মুলগত কৃত্রিমতার 
উপর একটি আবরণ টানিয়! দিয়! উভয় অংশকে খানিকটা একত্রবদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ 
ইইয়াছে। 
... উর্ধাংশে কেন্ত্রীয় রত্বটির আসন ও তি অষ্টরকোণাকৃতি। ূবব্ত ষ্টাস্তের মত নিয়াংশের 
আচ্ছাদনের অর্ধেক জুড়িয়া ইহার প্রসার। রত্বটির উচ্চত| কিন্তু ইহার আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 
সামান্তই বেশি। ফলে ইহার আকুতি হইয়! উঠ্িয়াছে খর্ব, দেহ গুক্ুভার। অনুচ্চ আরুতি লইয়। 
কেন্দ্রীয় রত্ব দীর্ঘায়ত নিয়াংশের উপযোগী হইয়] উঠিতে পারে নাই বটে, কিন্তু রতু সংগঠনের মধ্যে 
দেখিতেছি কিছুটা প্রাধান্ত বিস্তার করিতে পারিয়াছে। এই উদ্দেশ্েই বোধ করি পার্বরত্বগুলির 
দেহ ক্ষুদ্রাযুত, ভিত্তি বেদী নিয়শায়িত। নিয়াংশের স্বশ্লেচ্চ আচ্ছাদনও এই উদ্দেশ্যে কিছুট। কাজে 
লাগিয়াছে। ইহার ঢাল কম বলিয়! রত্বগুলির পারস্পরিক ব্যাবধান শ্রামরাই মন্দিরের মত প্রকট 
হইয়া! উঠিতে পারে নাই। ভাবগত পর্যায়ে এই ব্যবধান আরও সঙ্ধকীর্ণ হইয়। উঠিয়াছে রত্বগুলির 
আচ্ছাদনের রূপরেখায়।. পার্শ্বরত্রগুলির কাণিপ সোজা, আচ্ছাদন খাড়া ঢালের উপর গঠিত 
চারচালায়। অইকোণাককৃতি কেন্দ্রীয়রত্বের আটপল চালা! আচ্ছাদনও খাড়াঢাল বাহিয়া। বত 
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সংগঠনের এই সমস্ক বৈশিষ্ট্য সংহত রূপরেখা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইতে জাত । 

মদনগোপাল মন্দিরে নিয়াংশ ও উর্ধাংশের মধ্যে সুষঠআমনুপাতিক সম্পর্ক ও ভাবগত বন্ধন শ্মষট 
হয় নাই বটে, কিন্তু সংগঠন সংহত করিয়া তুলিবার ও মন্দিরদেহের উভয় অংশকে একক্রবদ্ধ করিয়া 
অথণ্ড রূপরেখা রচনা করিবার যে প্রয়াস স্থপতি করিয়াছেন পঞ্চরত্ব ভাবকল্পনার বিবর্তন পথে তাহা 
নিঃসংশয়ে একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। 

সলদ। গ্রামের গকুলটাদ মন্দিরের দেওয়ালের উচ্চতা আসন ধৈর্যের ঠিক অর্ধেক | উপরে 
নিয়পায়িত বেদীর উপর পাঁচটি রত্ব। কেন্দ্রীয় রত্র আদন ও আকারে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত গুলির মত 
অষ্টকোণাকৃতি। কিন্ধু উর্ধবিস্তারে ইহা দেওয়ালের উচ্চত] অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । পার্খবরত্বগুলির 
রূপরেখ। মদনগোপালের অনুরূপ । 

উপরে মন্দিরদেহের যে বর্ণনা করিলাম তাহা একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা ফাইবে মন্দিরটির 
নির্মাণ একটি স্থনিদিষ্ট বিস্তান পরিকল্পনা অন্থদারে | কেন্ত্রীয় রতুটি এখানে মন্দিরদেহের আসন 
বিদ্ভার ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্য স্থষ্টির প্রধান মাধ্যম । নিয়াংশের আচ্ছাদনের কেন্দ্রীয় রত্ব 
যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে__তাহার উপরে থাকিয়া কেন্দ্রীয় রব সামগ্রস্তের সহিত কতটা! 
উচ্চতা অর্জন করিতে পারে সেকথা কল্পনা করিয়াই বোধ করি দেওয়াল আসন দৈর্ধ্যের অর্ধেক 
সীমায় আবদ্ধ এবং মন্দিরদেহে ভারসাম্য, স্থির জন্ত কেন্দ্রীয় রত্বের উপর অধিকতর নির্ভরত| | 
দেওয়ালের.এই সীমিত উচ্চতায় কেন্দ্রীয় রত্বের উচ্চতা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত ছিল রতুটির দেহে তাহ! 
কিরদ ংশে বূপলাভ কন্গিয়াছে সত্য । উর্ধাংশ ও নিয়াংশের মধ্যে ভাবগত বজ্ধনের নুত্রপাত এখানেই 
ঠিক এই: প্রকারের অঙ্গবিশ্তাসের মাধ্যমে রূপোপলব্বির প্রয়াস বিফুপুরের একরত মন্দিরে দেখিয়। 
আসিয়াছি। 

মন্দিরদেহের উভয় অংশের. ভাবগত বন্ধনকে দৃঢতর- করিয়াছে পঞ্চরত্ব উর্ধাংশের সংহত: 
রূপরেখা । রত্বদমন্ত্ির মধ্যে কেন্দ্রীয় রত্ব প্রসার ও উচ্চতা উভয়তঃই. পার্বরত্বগুলি অপেক্ষা বৃহত্বর-_ 
রত্ব সংগঠনে তাহার প্রাধান্য অবিসম্বাদিত। পার্থ রত্বগুলির গ্রসার কেন্দ্রীয় রত্বের প্রায় অর্ধেক 
উচ্চতায় ইহারা কেন্ত্রীয় রত্বের ছুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তাই ক্ষুদ্রতর হওয়া সত্বেও 
তাহাধেত্র- অস্ভিত্বের প্রভাব-কিছুমাত্র কুন হয়-নাই-। সমবেত ভাবে তাহার কেন্দ্রীয় রত্বের চারদিকে 
যেস্তর রচন] করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে বলিয়াই কেন্দ্রীয় রত্বের  গ্রাধান্তগৌরব। 
মদনগে(পাল মন্দিবেও কেন্ত্রীয় বত্বের প্রাধান্ত কিছুট। ছিল কিন্তু ক্ুদ্বায়ত পার্শবরত্ব সেখানে অস্তিত্বের 
কোন হ্পষ্ট গ্রভাব রাখিতে পারে নাই। স্বাতন্ত্র স্তাবন। লোপ করিবার, উদ্দেস্টে পারখবরত্বগুলিকে 
এতটা ই.সংকীর্দ করিরা তোল। হইয়াছিল ! 

ুম্পষ্ট সাফল্য সন্ধেও গ্রোকুাদ, মন্দিরে - কিছুটা পরিমাণে তবিধা-সংকোচ কিন্তু থাকিয়াই 
গিয়াছে। নিয়াশ ও উর্ধাংশের ফোগনৃত্র রচনা! করিবার জন্ত নিয়াংশের আচ্ছাদন মদ্নগোপালের : 
মত নীচু ঢালের উপরে রাখা । কেন্ত্রীয় বদ্ধুটি ও তাহার অনুসঙ্গে পার্থবরদ্বগুলি - পরিপূর্ণ 


উদ্ভতা,অর্জন করিতে পারে নাই। আসন ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে মন্দিরদেহ: 
তাই খর্বাকার । 


১9791 বাংলার মদ্দির ৩৫১ 


গোকুলটাদ মন্দিরের অঙ্গবিষ্তান বিষুপুরের একরত্ব মন্দিরের বিবর্তন ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত। ক্রমাগত চর্চার ফলে একরত্ব মন্দিরের বিবর্তন ধার] বিষুপুরে আরও অনেক দুর পর্যস্ত 
বহিয়৷ চলিয়াছিলল। কিন্তু মল্লরাজকুলের আমন্মুকুল্যে পঞ্চরত্ব মন্দিরের ইহাই শেষতম উদাহরণ 
গোকুলচাদ মন্দিরে যে অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর বিষ্ুপুরের স্থপতিবুন্দ তাহাকে পূর্ণ করিয়া তৃলিবার 
অবকাশ পান নাই। 

বিষুপুরে পঞ্চরত্ব মন্দির নির্দাণ আর না! হইলেও মন্ল স্থপতিদের উদ্ভূত দ্ূপলেখা অবলম্বন 
করিয়] পঞ্চরত্ব মন্রির চর্চা বিষু্পুরের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার রাধানগর 
গ্রামের ১৭১৮ খৃষ্টান মাকরা পাথরে নিমিত রঘুনাথ মন্দিরটির দেওয়াল উচ্চতায় আসন দৈর্ঘ্যের 
সীম! অতিক্রম করিয়া আরও একটু উঠি! গিয়াছে । কেন্দ্রীয় রতুটির উচ্চতা দেয়ল হইতে কিছুটা 
বেশী। প্রসারে ইহা নিয়াংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের বেশ ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বিরাজমান। 
স্বভাবতই কেন্দ্রীয় রত্বের দেহে তাহার উচ্চতা সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। সামগ্রিকভাবে 
মন্দিরটাও তাই খর্বাকৃতি। পার্্বব্রগুল প্রপারে কেন্দ্রীয় রত্বের এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় অর্ধেকেরও 
কম 

অঙ্গবিন্তাসে অসঙ্গতি স্বত্বেও মন্রিরদেহে অথণ্ড বূপরেখার আভাস যে ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার 
মূলে রহিয়াছে রূপকল্পনার কতকগুলি নবতর বৈশিষ্টের প্রভাব। একটি ঢালু ছাজা। উদগত 
ছাজাটি দেওয়ালের উর্ধপ্রান্তবাহী নিরবচ্ছিন্ন আবরণ। পরিণাম প্রভাবে দেওয়ালের প্রকৃত উচ্চতা 
যে ইহার প্রভাবে কিয়দংশে ক্ষুপ্ন হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ দেয়ালটিকে তাহার প্রকৃত 
উচ্চতা অপেক্ষা হ্রন্বতর বলিয়া মনে হয়। উর্ধাংশে বত্বৃগুলির আসন ও দেহ শিখর রীতি অনুসারে 
হইলেও আচ্ছাদন রচনা হইয়াছে দ'র্থায়ত চ|রচালর বক্রবেখায় । কেন্দ্রীয় রত্বের দীর্ঘায়ত আচ্ছাদন 
তাহার দেহগত উচ্চতার প্রভাবকে আরও স্পষ্টতর ও কার্যকর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে । 
খর্বাকৃতি নিন্নাংশের উপর উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ব রচনা করিয়া রূপোপলব্ধির যে প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে লক্ষ্য 
করিয়াছি রাধানগরের রঘুনাথ মন্দেরে দেহগত পর্যায়ে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ না করিয়া! বূপকল্পনার 
অভিনবত্বের মাধ্যমে পরিণ।ম প্রভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস মন্দিরটিকে বিশিষ্ট করিয়া তৃলিয়াছে। 
রূপগত পর্যায়ে এই ভাববন্ধন আরও নিবিড় হইয়! উঠিয়াছে ছাজা ও রত্বের আচ্ছাদনের সমগোত্রীয় 
বক্ররেখার প্রভাবে। 

চন্দ্রকোনা শহরের (মেদিনীপুর জেল] ) মল্েশ্বর শিব মন্দিরে অঙ্গবিন্যাস প্রায় রঘুনাথ মন্দিরের 
অন্বপ। আসনদৈর্থ্যর সহিত দেওয়াল ও দেওয়ালের সহিত কেন্দ্রীয় রত্বের উচ্চতা সংক্রান্ত 
আনুপাতিক সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে মন্রিরটিতে রত্বের আকুতি রচনা ও বত্ব 
সংগঠন হইয়াছে স্বতন্ত্র ভাবে। রত্বগুলির যোগচিহ্ীকৃতে রথকাসন হইতে চুড়াভাগ পর্যস্ত সবটাই 
শিখরবীতির স্তি অবশেষ। রত্বগুলির বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় রত্ুটির দূপরেখা বিষুপুরের একরত্ব 
মুরারীমোহন মন্দিরের ১৬৬৫ খুষ্টাবে রত্বটির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্ঠযুক্ত । এই প্রসঙ্গে বপিয়া 
রাখি অধিকাংশ পঞ্চরত্ব মন্দিরে রত্ব রচন] হইয়াছে শিখর রীতিতে | চালা রত্বের দৃষ্টান্ত একরতু 
মন্দিরের মত পঞ্চরত্ু মন্দিরেও অতিশয় সীমিত সংখ্যক । 


৩৫২ সমকালীন [কাতিক 


নিয়াংশের আচ্ছাদনের অর্ধেকের কিছুট1 কম ক্ষেত্র বৃহত্তর কেন্দ্রীয় রতুটির অধিকারে । 
আসনের এই বিস্তারে শিখর রত্বের ষে উচ্চত! সম্ভাবন! স্থষ্ট হয় বর্তমান ক্ষেত্রে তাহ অন্গপলবধ। 
উপরস্ধ রত্বটির দেহস্থুল, আচ্ছাদন গ্ুঙ্গাকৃতি-_প্রথমাবধিই বাকিয়] গিয়া অর্ধবৃত্তের গতিপথ অবলম্বন 
করিয়াছে । একে তো! সীমিত উচ্চতায় রতুটি হইয়] উঠিয়াছে খর্ব ও গুরুভার। তাহার উপরে। 
গম্ভীর গণ্ুঞ্জীকৃতি প্রভাবে ইহাকে আরও খর্ব বলিয়া মনে হয়। নিয়াংশের উপর খর্বাকৃতির 
গুরুভারটাই বড় হইয়া! দেখা দেয়। মন্দিরদেহের সঙ্গতির অভাব ঘটিয়াছে এই কারণেই । 

বিস্তৃত আয়তন কেন্দ্রীয় রত্বের অধিকৃত ক্ষেত্রের বাহিরে যেটুকু স্থান অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার 
উপর থাকিয়] পার্বরত্ুগুলি প্রসারে কেন্দ্রীয় রত্ের অর্ধাংশের মধে)ই সীমাবদ্ধ। উচ্চতাও তাহাদের 
কেন্দ্রীয় বত্বের অর্ধেক । রত্ব সংগঠনের এইরূপ বিস্তাসে কেন্ত্রীয় রত্বের প্রাধান্ত সর্বাত্মক উঠিবার 
সম্ভাবনা থাকে না। কিন্ধবর্তমান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রত্বের গুরুভার পার্পত্বগুলির অস্তিত্ব প্রভাবকে 
কিয়দংশে ক্ষুণ্ন করিয়! ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে । 

বালী ও দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের দ।লাল পাড়াস্থ লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে ( ১৭১৬ খুষ্রান্ত) আসন ও 
দেওয়ালের আনুপাতিক সম্পর্ক মলেশ্বর মন্দিরের অন্ুবূপ কিন্তু রত্বদেওয়াল অপেক্ষা হুম্বতর-_ 
প্রকৃতপক্ষে আসনদৈর্ধের অর্ধেকের সমান | রত্বুটির আসন নিয়াংশের আচ্ছদনের অর্ধেকের কিছুটা 
কম ক্ষেত্র জুড়িয়া। ইহার উপরে যে উচ্চতা দেখিতেছি তাহা যেমন রত্বদেহের অসম্পূর্ণভার 
পরিচায়ক হুম্বাকৃতি দেওয়ালের-উপর তেমনই অসঙ্গত। পার্শ্ব রত্বগুলির একটিও আর অবশিষ্ট নাই। 
তবে নিয়্াংশের আচ্ছানের উপর কেন্দ্রীয় রত্বের আসন বিজ্ঞার দেখিয়া মনে হয় পার্খবরতৃগুলিকে 
অন্তত প্রসারে সুসমঞ্্দ করিয়] গড়িবার স্থযোগ ছিল। খর্বতা সত্বেও কেন্দ্রীয় রত্বুটি গুরুভার নহে 
বলিয়। পার্্ রত্বগুলির গুরত্হ্াসের সম্ভাবনাও কম। 

যশোহর জেলার ( পুর্ব পাকিস্তান ) নলডাঙগ গ্রামে একটি ভগ্মদশীপন্ন পঞ্চরত্ব মন্দিরের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। মন্দিরটির চাল নাই, চূড়া নাই, পার্বরত্বগুলি ভাঙিয়! পড়িয়াছে, দেওয়ালগুলিও 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । যেটুকু এখনও দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে মনে হয় দেওয়াল সম্ভবত 
আপনদৈর্থের অর্ধেক সীমাতেই আবদ্ধ। নিয়াংশের আচ্ছাদনের উপরে অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয় রত্ব 
চন্দ্রকোণা ও বালী-দেওয়ানগঞ্জ মন্দিরের অনুরূপ ক্ষেত্র লইয়৷ বিদ্যমান, উচ্চতায় রতুটি দেওয়।ল 
অপেক্ষা অনেক বেশী। খর্বদেহ নিয়্াংশের উপর থাকিয়| মন্দিরের আসন ও উচ্চতার মধ্যে ভারসাম্য 
স্থ্টি করিবার জন্য যতটা উচ্চ হওয়া প্রয়োজন উর্ধ বিস্তারে কেন্দ্রীয় রত্ব সেই সীমা স্পর্শ করিতে 
পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটির দেওয়াল ও রত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষ্ুপুরের সমুন্নত 
একরত্ব মন্দিরগুলির একান্ত অনগরূপ। অষ্টকোণাকৃতি রত্বটির আচ্ছাদন চালারীতিতে নিগ্রিত। 
 উর্ধাংশ নিয়াংশের ভাবগত বন্ধন চালা আচ্ছাদনের বক্ররেখা নিঃসন্দেহে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। 

বিষুপুরের শ্তামরাই মন্দির হইতে নলডাঙার মন্দিরটি পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাধ্যমে 
পঞ্চরত্রদেহের স্থুমমণ্রস অন্গবিন্তাসে রূপময়তার যে সন্ধান চলিতেছিল তাহারই সাক্ষাৎ পাইতেছি 
রাজসাহী গ্েলার পূর্ব ( পাকিস্তান) পুঁটিয়া গ্রামের গোবিন্দ মন্দিরে | পুঁটিয়ার রাজপরিবারের 
আম্্কুল্যে নিমিত মন্দিরটির কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। তবে ইহার পোড়ামাটির অলঙ্করণ শৈলী 
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দেখিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নিথিত হইয়াছিল। 

পূর্ববর্তী সবগুলি মন্দিরের মত গোবিন্বন্দিরের আসন চতুরত্র। আসন অবলম্বন করিয়া 
উঠিয়াছে চতুর দেয়াল। উচ্চতায় ইহা আসনদৈর্ঘ্যের অর্ধেক। দেওয়ালের উর্ধপ্রান্ত চাঁলা 
মন্দিরের স্মৃতিতে অতি মু বক্ররেখায় ধাকিয়! গিয়াছে । কাণিসের বক্র রেখাতেও একই গতিভংগির 
পুনরাবৃত্তি। 

দেওয়ালের'খর্বদেহে যে সম্ভাবনার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার পরিপূর্ণ রূপায়ন দেখিতেছি চারচাল! 
রত্র সম্বপিত উর্ধাংখটির মধ্যে । উর্ধ বিস্তরে কেন্দ্রীয় রত দেওয়ালের উচ্চতা স্সতিক্রম করিয়! 
অনেকটাই উঠিয়া গিয়াছে । নিয়াংশের সহিত ইহর সম্পর্ক নলডাঙ্গা! মন্দিরের মত) সার্থকও 
হইয়া! উঠিয়াছে একই উপায়ে। 

পঞ্চরতু উর্ধাংশে রত্ুগুলির রূপরেখায় কোন প্রভেদ নাই। বর্গাকার আচ্ছাদনের উপর মলুটির 

মতন দীর্ঘায়ত চারচাল1 আচ্ছাদন সম্বলিত কক্ষ । নিয়শায়িত বেদীর উপর পার্বরত্বগুলি প্রসারে 
কেন্দ্রীয় রাত্রের অর্ধেক, উচ্চতায় তাহার ছুই তৃতীয়াংশ । পার্শবরত্বগুলির প্রত্যেকটিতেই আসন-ঠদর্ঘের 
সমান করিয়া দেওয়াল ও আচ্ছাদন গঠিত। কেন্দ্রীয় রত্ুটিতে আন্পাতিক সম্পর্ক ভিন্নতর । 
দেয়ালের উচ্চতা আসনদৈর্ঘ্যের কম কিন্তু আচ্ছাদন আসনদৈর্যের সমান। দেওয়াল আসনদৈর্ঘ্য 
অপেক্ষা হুম্ব হওয়াতে কেন্দ্রীয় রত্ুটির দেহে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। 

দেহগত পরিমাপের দিক দিয়! কেন্দ্রীয় বত্ব পার্খবরত্বগুলির তৃলনায় বৃহত্তর বটে কিন্ধু উর্ধাংশের 
দিকে চাহিলে তাহার বৃহত্তর আকৃতির কোন বিশেষ প্রভাব পৃথকভাবে অন্থুভব কর যায় ন1। 
বস্তত পঞ্চরত্ব ভাবকল্পনা লইয়া! যে বূপলেখা স্থষ্টি কর। হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা একটি ডিজাইন__ 
পচটি রত্ব তাহারই বন্ধনে বিধৃত। রত্বগুলি তাহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়! এই ডিজাইনের মধ্যে 
এমনভাবে অংগীভূত হইয়! গিয়াছে যে দেখিলে মনে হইবে ইহাদের আকৃতি নির্ধারণ ডিজাইনেরই 
প্রয়োজনে । নিয়াংশে চারিটি দেওয়ালকে সম্পূর্ণ আহত করিয়] যে স্থবিস্ৃত পোড়ামাটির অলংকরণ 
রহিয়াছে তাহারও মুল প্রেরণা ডিজ্রাইন স্যর আকাঙ্খা । স্থাপত্য ও ভাস্বর্ধে ডিজাইনের এই 
প্রভাব যেমন মন্বিরদেহের রূপময় আবরণ । পরিণাম প্রভাবে ইহার অবদান সামান্ত নহে। 

খর্বাকৃতি দেওয়ালের ইংগিতকে বূপদান করিয়৷ দীর্ঘায়ত কেন্দ্রীয় রত্বু মন্দিরদেহে ভারসাম্য 
স্ষ্টি করিয়াছে, অঙ্গবিন্তাস আলোচনা করিবার সময় একথা বলিয়! আসিয়াছি। পঞ্চরত্ব দেহের 
মূলগত কৃত্রিমতা অতিক্রম করিয়] নিয়াংশ ও উর্ধাংশের মধ্যে ভাবগত বন্ধনের স্ুত্রপাত এইখানেই 
এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে রত্ুদেহের রূপরেখা । উর্ধাংশের মাধ্যযে মন্দিরদেহের ষে উচ্চতা 
রূপলাভ করিতেছে চালারত্বের দীর্ঘায়ত আচ্ছাদন সেই উচ্চতা-সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিয়াছে আরও 
পরিস্ুট। আর একদিকে নিয়াংশের ভর্ধপ্রাস্তবাহী চালার বক্ররেখার সহিত চাল! রত্বের রেখা 
প্রবাহের ঘনিষ্ঠ গোজ্রবন্ধন। ইহাদের মিলনে মিশ্রণে সষ্ট অখণ্ড বূপরেখাটির উপর সর্বব্যাপী 
ডিজাইনের প্রভাব আনিয়া দিয়াছে বপময়তার আবরণ। পু'টিয়ার গোবিন্দ মন্দিরে স্থপতি যে 
প্রয়োগনৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন পঞ্চরত্বমন্দিরের ইতিহাসে তাহার তুলনা 
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_ন্ববীক্দ্রনাথ ও রোটেনফাইন, বন্কুত-ইতিহাস 


অশ্রুকুমার সিকদার 


নোবেল পুরস্কার 

রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এই খবর শান্তিনিকেতনে পৌছায় ১৯১৩ 
সালের ১৩ই নবেম্বর । এই সম্মানের সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মন ধাবিত 
হয়েছে সেই দুরের বন্ধুর প্রতি যে বন্ধু জয়মাল্য প্রাঞ্চির ব্যাপারে সর্বাধিক আন্তকুল্য করেছিলেন । 
ক্রমাগত অভিনন্দনের মন্ততার মাঝখানে প্রথম অবসরেই (১৮ নবেম্বর ১৯১৩) কবি কোটেন- 
্টাইনকে লিখলেন__ 

115 09871719500) 17179 ০: 0156 17001009118 1 7008190 0110 007655866 01 0119 6768 
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609 5709, 26 19 9 ০: £€996 6219] 107 009, 77119 109171906 ড%1)11]2100 ০01 001)119 
63016920906 16 1198 190. 1189 609 13 716176191,. 16 19 8110096 ৪9 1)80. 89 65106 ৪ 6] 
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অপরপক্ষে বন্ধুর সম্মানপ্রা্িতে রোটেনষ্টাইন যে চিঠি লিখলেন তাতে তাঁর আনন্দ উচ্ছবিত- 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে 

০ 1099 10809 &11011995 ০01 01715 095---81] 7910109 20 0119 10199 01 11010007110 
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300) 0০৪% 01 609 018) 5০00, অঃ]] £০ 10:৮8 5060 0009 01665 0০৪6 01 0106 10010917982 
০০ ]] 0106 8061) 800. 000010% 6০ & 61)003800 ০০10 8100 0191)111660. 

কয়েকদিন পরে (১০ ডিসেম্বর ১৯১৩) সম্মানে-অিনন্দনে রাস্ত কাতর রবীন্দ্রনাথ আবার 
রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন-_ 
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ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটন! ! যদ্দিও দেশবাসীর গ্রতিনিধিরপে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ ১৯১২ সালের জাঙগুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্বর্ষপূতি উপলক্ষে কবিকে 
অভিনন্দিত করে, তথাপি তার বিরুদ্ধে পূর্বের বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণে তাঁর মন খানিকটা বিষাক্ত হয়ে 
ছিল এবং পাশ্চাত্যে সম্মানিত হবার পর স্বদেশের অনেক অভিনন্দনের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব 
উপলব্ধি করে সেই ক্ষোভ আরে বধিত হয়েছিল। পুরস্কার প্রাপ্তির খবরের দশ দিন পরে যখন 
কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেশযোগে পাচশত ব্যক্তি কবিকে অভিনন্দিত জানাতে এলেন তখন 
অগ্রত্যাশিতভাবে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে।; তিনি বললেন, 

আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে স্থরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্টের 
কাছে পর্যন্ত ঠেকাঁব, কিন্তু এ মদ্দির। আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার 
চিত্তকে আমি দরে রাখতে চাই । | 

এই ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন ( ১৬ ডিসেম্বর ১৯১৩ )-- 
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পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক বিষাবর্ত ঘুলিয়ে উঠেছিল নোবেল পুরস্কার প্রার্থিতে তার 
স্থত্রপাত। শ্বেতকায় জাতির একজন নয়, অন্ধকার এশিয়া! থেকে একজন, এমন একজন যার নাম 
পর্যস্থ দুরুচ্চার্ধ, তিনি এই পুরস্কার পেলে শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমভাগে পাশ্াত্তের পক্ষে তা 
মেনে নেওয়া কঠিন হয়েছিল । 

| [0009 91801106০01 610৪ 0091 02029 002 11692960660 5 [না] 1099 00088801760 
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£1020801)-এর 089)0110075096) 612105881) ০56০০ [7599 গ্রস্থে উদ্ধৃত এই জাতীয় মন্তব্য 
সেদিন বিরল ছিল না। একদিকে যেমন ভারতীয়গ* এই ঘটন! জাতিগোৌরবের কারণ হিসাবে 
গ্রহথ করলো, স্মপরপক্ষে ইউরোপবাসী রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কারপ্রাঞ্চির অপাহিত্যিক সম্ভাব্য 
কারণ নিয়ে নান! গবেষণায় নিযুক্ত হলেন । কারে! ধারণ! হলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বিব্রত 
করছি এই পুরস্কারদানের উদ্দেশ, কারো কারে! ধারণা হলো স্থইডেনের রাজকুমার উইলিয়মের 
সঙ্গে কলকাতার কবির সাক্ষাৎ এই পুরস্কারগ্রাপ্তির পথ স্থগম করেছে, ইংরেজ ভালো রক্ষণশীল 
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স্থইল আযাকাডেমি নিরাশাবাদী বলে হাভিকে প্রাপ্য মর্যাদা দিল না, ফরাঁপী ভাবলো! একই কারণে 
আনাতোল ফ্রাসের অগ্রগণ্য দাবী অগ্রাহ হলো। জার্ানি ক্ষিপ্ত হলো এই ভেবে যে জার্ধাণ 
জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক রোজেগগারের হাত থেকে পুরস্কার ফন্‌্কে গেল। এই জাতীয় 
প্রতিক্রিয়া কী রকম সর্বব্যাপী হয়েছিল তার প্রমাণ [:39-সম্পাদিত এজরা পাউগ্ডের পত্র সংগ্রহের 
অস্তভূক্ত পাউগ্ডের একটি চিঠি (২৫শে জানয়ারি ১৯১৭ )) তিনি লিখছেন, 
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যাই হোক, যে সমস্ত রাজনৈতিক, গোড়া জাতীয়তাবাদী কারণ পাশ্চাত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
তুল বোঝাবুঝির কারণ হয়েছিল পরবর্তীকালে তার বীজগুলি বপন হলে! নোবেল পুরস্কারের সংবাদ 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। 


(১) এই পুরস্কার প্রার্থির পর এই দুর্লভ সম্মানলাভের ব্যাপারে রোটেনস্টাইনের ভূমিকা 
স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাকে গীতাঞ্চলির বাংল! ও ইংরাঞ্জি পাওুলিপি উপহার দিয়াছিলেন। 


মি 


বঙ্কিম উপন্যাসের চপ্রিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলাঢন৷ 
অশোক কুণ্ডু 


জীবানন্দ (আনন্দ ১/৮)॥ 
'আনন্দমঠে'র একই শ্রেণীর সল্ন্যাপীচরিত্রের মধ্যে জীবানন্দই সবাপেক্ষা ব্যক্তিবৈশিষ্টে 
সমুজ্জলপ। জীবাননের পূর্বকাহিনীর কিছু আভাধদীন করে এবং সন্ন্যাসী থাকাকালীন কিছু কিছু 
দেষের প্রকাশ দেখিয়ে লেখক তার মধ্যে রক্তমাংসের গ্রলেপ লাগিয়েছেন। 

জীবানন্দকে প্রথম আমরা দেখলাম, যে তিনি মহেন্দ্রের কন্ঠাকে নিয়ে নিজ ভগ্রীর কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তিনি ভ্নী নিমাইয়ের সংগে রপিকতায় মেতেছেন তাতে সন্ত্য(সীর 
আবরণটুকু খসে পড়েছে। সাধারণ মানুষের মতই ভোজনরসিক জীবানন্দ__তিনজনের খাছ্য, একটি 
পাকা কাঠাল, উদরসাৎ ক'রেও প্রতীক্ষা করেছেন নৃতন কে।ন খাবারের । 

জীবানন্দ যে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে বশে আনতে পারেন নি, তা বুঝতে পারি স্ত্রীর সংগে 
সাক্ষাতে গ্রবল আপত্তিতে। কিন্তু নিমাইয়ের উপরোধ অনুরোধে ও মনের নিভৃত আকাজ্ষার 
তাডনায় শেষপর্যন্ত স্্ীর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। শাস্তির ছিন্ন-মলিন বেশ দেখে জীবানন্দের অন্ততর 
কর্তব্যবোধ জেগে উঠল। তিনি আবার শান্তির সংগে ঘর বাধতে চাইলেন সন্যাসধর্ণ ত্যাগ ক'রে। 
বেশ বোঝা যায় জীবানন্দ একটু আবেগ প্রবণ অস্থিরমতি চরিত্র । 

কিন্তু শাস্তি তার যথার্থ সহধমিণী। তাই স্বামীকে সে ব্রতভংগ করতে বারণ করেছে। 
শাস্তিই জীবানন্দের প্রেরণা। শুধু এখানেই নয়, শাস্তি বারবার জীবানন্দকে সঠিকপথে চালিত 
করেছে। সত্যানন্দের নিকট দীক্ষ! নিয়ে নবীনানন্দরূপে শাস্টির প্রধান কাজ জীবানন্দকে নিজ পথে 
অটল রাখা । কারণ জীবানন্দ সম্তানসেনার ভানহস্ত স্বরূপ । 

জীবানন্দ বেশ রসিক। নবীনানন্দরূপী শাস্তিকে দেখে তার রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা বেড়ে 
গেছে। সে সময়ের কথোপকথন বেশ উপভোগ্য । তাই জীবানন্দ যখন শান্তির প্রতি তার 
কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন__“আপনার বরণখানি বলপুর্বক গ্রহণাস্তর অধরস্থধা পান। তখন অশ্লীল বলে 
মনে হয় না। 

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবানন্দ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন । তীর মৃত্যুবরণ যুদ্ধের স্বাভাবিক 
গতিতেই সম্ভব হতে পারত, কিন্তু ব্কিম তাকে শান্তির সংগে সাক্ষাৎরূপ পাপের গ্রায়শ্চিত্তের জন্য 
মৃত্যুবরণের সংকল্প দান ক'রে, নীতিবাদী মনোবৃত্তিএই আর একবার প্রকাশ দেখিয়েছেন । 

মৃত্যুর পর পুনর্জাবনপ্রাপ্ত জীবানন্দকে সম্পূর্ণ অন্য মান্গুব বলিয়া মনে হয়। গৃহজীবনের 
নখনীড় রচনা! করবার কল্পনা তখন তার মনে একবারের জন্যও স্থান পায় নি। প্রথমে তিনি 
আজীবন মাতৃসেবাই করতে চেয়েছেন, কিন্তু শাস্তির কাছ থেকে তাতে আর অধিকার নেই শুনে 
ছ'জনে চির ব্রদ্মচ্ধ পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। | 

জীবানন্দ চরিত্রে শান্তির প্রভাব যেভাবে দেখান হয়েছে, তাতে অনেকে তাকে শন বলে 
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মনে করতে পারে। কিন্তুত্ত্রীর সৎপরামর্শ শোনাকে কোনমতেই এ অপবাদ দেওয়া যায় না। | 
জীবানন্দ এবং শাস্তি মিলিতভাবে অতুলনীয় । 


জেনোবিয়। (রাজঃ ২২ )॥ 

পঃলমিরার রাজার পত্রী । স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি পিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৭৩ খ্রীঃ 
রোম সঞ্াটের কাছে ইনি পরাজিত হন। “রাজপিংহ? উপন্থ।সে পাশ্চাত্যদেশীয় মহিলাশাসকদের 
উদাহরণ প্রসংগে নামোল্লেখ মাত্র আছে। 


জেব-উন্নিসা (রাজ: ১২)। ৰ 

জেব-উন্লিস। নামে একটি চরিত্র ইতিহাসে আছে, কিন্তু সেই চবিত্রটিই বঙ্কিম উপন্যাসের 
এই চরিত্র কিনা তা নিয়ে এতিগাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 

বঙ্কিম বলেছেন__জেব-উন্নিসা ওরংজেবের অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠ কন্ঠা এই প্রসংগে পাদটা- 
কাঁয় তিনি সংযুক্ত করেছেন-_-“মুসলমান ইতিহাসে ইনি জেব-উন্নিসা বা জয়েরু-উন্নিপা নামে 
পরিচিতা। পাপ্রি কত্রু বলেন, ইহার নাম যখর-উন্লিসা।” 

উরংজেবের জোষ্ঠা কন্যার নাম জেব-উন্নিসা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনিই যে যাখর-উন্নিসা 

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। প্রিঙ্গল কেনেডির 119 [11196015০01 87৪ 9:68 100£0018 
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ইতিহাস অন্গত হোক বা না হোক রাজসিংহ উপন্থাসে সর্বাপেক্ষা! দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র 
জেব-উদ্লিসাঁ। ববীন্দ্রনাথের মতে তিনি উপন্যাস অংশের নায়িকা। 

জেব-উন্নিসা চরিত্রে প্রথমে ষে ক্ষমতালিপ্সা উচ্ছঙ্ঘলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা৷ দেখান হয়েছে 
তা মুগলহারেমের বাদ্‌শাজাদীদের চরিত্রের সাধারণ বেশিষ্ট্য। সুতরাং ওুরংজেবের কন্তাও যে 
বিলাসের শোতে গ1 ভালিয়ে দেবেন তাতে আশ্চর্য কি! 

কিন্তু বঙ্কিম সমন্যা স্থঙি করেছেন মবারককে এনে। মবারক জেব-উদ্লিসার অনুগৃহীত 
ব্যক্তি। এরকম অনুগ্রহ তিনি অনেককেই করে থাকেন। কিন্তু মবারকের প্রতি দুবলতার 
মাত্রাটা একটু অধিক। মবারক বাদ্শাজাদীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেভাবে ব্যঙ্গ করে 
জেব-উন্লিসা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে তার চরিতরবৈশিষ্ট্যই বজায় থেকেছে। এশ্বর্ষের 
স্থথাসনে বসে প্রেমের জাল! তিনি অন্থভব করতে পারেননি । বিবাহ ও বিরহের জালাকে তিনি 
চাষীর ছুঃখভোগ বলে অভিহিত করেছেন। 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৫৯ 


কিন্তু মবারক রিয়াকে বিবাহ করে স্বখের জীবন যাপন করছে শুনে যখন জেব-উন্নিসার 
মনে ঈর্ধ্যা দেখ! দিল তখনই ভালবাসার স্চনা হল তাঁর জীবনে । ঈর্ধযাই প্রেমের প্রথম সোপান । 
কিন্ত তখনো তার রয়েছে ক্ষমতার মদমত্ততা। তাঁর আদেশে মবারকের প্রাণহানি হ'ল। 

“মবারকের বধ-সংবাদও আগিয়া পৌছিল। জেব-উন্নিস! গ্রত্যাশ] করিয়াছিলেন যে, তিনি 
এই সংবাদে অত্যন্ত স্থখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ আসিবামাত্র 
সহস| তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল- এ স্থকন! মাটিতে কখনও জল উঠে নাই। দেখিলেন, কেবল 
তাই নহে, গণ্ড বাহিয়া ধরায় ধারায় সে জল গড়াইতে লাগিল। শেষ দেখিলেন, চীৎকার করিয়। 
কাদিতে ইচ্ছা]! করিতেছে । জেব-উন্নিসা ছার রুদ্ধ করিয়। হস্তিদস্তনিমিত রত্বখচিত পালংকে শয়ন 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন। (৬৯) 

বিরহে প্রেমের গভীরতা যেমন বোঝা যায় এমন করে আর কখনো বোঝা যায় না। তারপর 
প্রেমের প্রকাশে বাদখাজাদী জেব-উন্লিসার নবজন্ম হ'ল। রবীন্দ্রনাথের মধুর লিপিতে সে পরিবর্তন 
যেভাবে দেখান হয়েছে, তা” আর কারুর দ্বারাই প্রকাশ কর] সম্ভব নয়। তাই উদ্ধৃতি দিয়েই 
ক্ষান্ত থাকতে হল-__-_- 

“বিলাসিনী জেব-উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সমাট-দুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্ঠক নাই, 
স্থখই একমাত্র শতণ্য। সেই স্থখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মন্তকে আপন জরিজহরৎ জড়িত 
পাদুকাখচিত হুন্দর বাম চরণথানি দিয়! পদাঘাত করিল তখন্‌ কোন অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত 
প্রেম জাগ্রত হইয়! তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সখ মন্থরগামী রক্তআোতের মধ্যে 
একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুম্পশয্যা চিতাশয্যার মতো! তাহাকে দগ্ধ করিল__তখন 
সে ছুটিয়া বাহির হইয়া! উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দ্রীনভাবে সমস্ত হৃখসম্পদের বরমাল; সমর্পণ 
রিল? দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর স্থুখ পাইল না, 
কিন্ত আপন সচেতন অন্তরাত্মরকে ফিরিয়] পাইল । জেব-উন্নিস। সম্াটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অবচেতন 
আরামগর্ত হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধুলায় ভূমিষ্ট হইয়! উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন 
হইতে সে অনস্তজগত্বাসিনী রমণী ।” 


জ্ঞানানল্দ (আনন্দ ১১৭ )॥ 
আনন্দমঠের সঙ্ন্যাসীসন্প্রদায়ের একজন | সে ভবানন্দকে এসে খবর দিয়েছে যে-_-“সত্যা। নন্দ 


প্রভু গেরুয়া পড়িয়া এক! নগ্রাভিমুখে গিয়াছেন।” 


ডনিওয়ার্থ (আনন্দ; ৩।২)॥ 

শিবগ্রামের রেশম কুঠির অধ্যক্ষ। তিনি টমাসকে আশ্রয় দান করেন। উপন্যাসে নাম 
উল্লেখ আছে। 
ডাইস জন্বর (চন্ত্রঃ ৬৪ )॥ 

দ্রঃ সমরু। 


শসহ্মাক্লোচনা। 


হিমবাহ পথে বদ্রীনারায়ণ॥ শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস॥ এম, পিঃ সরকার আযাণ্ড সন্স্‌ 
প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-১২॥ পাচটাকা। 


বন্ধর তিনেক আগে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাবার পথে বিশ্রাম নেবার জন্কে জমে যাওয়া! এক 
পাহাড়ী নদীর ধারে বসেছিলাম। সাথী এবং গ|ইড দিলীপ সিং দুরের পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোতে 
মত্ত হরিণগুলোকে দেখচ্ছিল আর মাঝে মাঝে তৃষা নিবারণের জন্য জমেযাওয়া নদীর জল গোলা 
পরকিয়ে মুখে দিচ্ছিল চকোলেটের সঙ্গে। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেই সে বলেছিল 'বাবু আপ 
মুখার্জি বাবুকো” 'পয়চাস্তা % 

প্রসঙ্গের আকম্মিক পরিবর্তনে প্রথমট। একটু অবাকই হয়েছিলাম । . তবে মুখার্জাবাবুকে 
চিনতে কষ্ট হয় নি। কেনন| হিমালয়ের গাট়োয়াল-_কুমাযুন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে 
বাঙালী মুখাজী বাবু একজনই | তিন শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুখ[জীবাবুকে চিনি 
জেনে উৎসাহিত হয়েছিলে। দিলীপ পিং এবং গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিল পূর্ব বৎসরে মুখার্জীবাবুর দল- 
বলকে নিয়ে সে এই পথে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পার হয়ে বদ্রীনাথ গিয়েছিল। বলতে বলতে বুকপকেট 
থেকে স্যত্ব রক্ষিত একটি ছবিবের করে দেখিয়েছিল। হিমবাহ পথে কোন একন্থানে তোলা । 
দিলীপের সাথে শ্রদ্ধেয় শ্রীনুখোপাধ্যায় এবং এক ভদ্রমহিলা । জিজ্ঞাস] করে জেনেছিলাম উনি 
ডগডর সাহেবের স্ত্রী। উনিও ছিলেন এই হিমবাহ যাক্রা পথের পথিক। 

আশ্চর্য হয়েছিলাম তখনই । কেননা যে পথের পথিক আমি ছিলাম সেদিন সেপথে 
বাঙালী ঘরের বধুর পদার্পণ বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এবং। এবং সেই দুঃসাহসিনী সে পথ 
দেখেই ক্ষান্ত হননি, গিয়েছেন আরও উত্তরে যা স্থান পরিবেশে চিন্তা করতেও অবাক মনে হয়। 

এরপর কয়েক বছর কেটেছে । বিভিন্ন স্ত্রে সেই অভিযাত্রী ভদ্রমহিলার নাম জেনেছিলাম 
এবং একটি পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীউমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কালিন্দীখাল লেখাটিতেই সেই ভ্রমণের 
পূর্বে পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি কোলকাতার হিমালয়ান এযাসোসিয়েশনর সভাপতি ডাক্তার 
মণি বিশ্বাসের স্ত্রী শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাম। এবং অবশেষে তারই লেখা এই ভ্রমণের কাহিনী হিমবাহ 
পথে বদ্্রীনারায়ণ বইটি হাতে এলো! যে ভ্রমণের কাহিনী পুরোপুরি জানতে বন্ছদিন ধরে আগ্রহে 
উন্মুধ ছিলাম-_বলতে দ্বিধা নেই গ্রন্থটি ণাঠ করে আমার সেই আকাংখার, সে অপেক্ষার পূর্ণ 
পরিতৃপ্থি ঘটেছে। : ূ 

শ্রীতী বিশ্বাসের আলোচ্য পুস্তকটির পরিচয় পাঠকদের কাছে দিতে গেলে প্রথমেই পথের, 

পরিচয়ট। উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং সে ক্ষেত্রে পুস্তকের ভূিকায় শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ বাবুর বক্তব্যটাই 
তুলে দেয়৷ ভালো-_'হিমালয়ের স্বপ্রাচীন তী্থক্ষেত্রে গঙ্গোত্রী-গোমুখ এবং বদরীনাথ। .এই ছুই 


১৩৭৪ ] সমালোচনা! ৩৬১ 


তীর্ঘভূমি হিমালয়ের একই তুষার গিরি শ্রেণীর পাদদেশে । বছরের ছয়মাস সেখানে বরফ পড়ে, 
অপর ছয় মাসে প্রায় গলে যায়। যাত্রীরাও যান সেই সময়। কেউ বা একই যাত্রায় চতুর্ধামও 
করেন। যমু/নাত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী। সেই সাধারণ যাত্রা-পথে গঙ্গোত্রী থেকে মল্লোচটিতে 
ফিরে পাওয়ালির প্রপিদ্ধ চড়াই ভেঙে ত্রিযুগী নারায়ণে নামী । তারপর কেদার ও তুঙ্গনাথ হয়ে, 
বদরীনাথে আদা। গঞ্গোত্রী থেকে বদরীনাথের দূরত্ব সেই পথে হয় ২২২ মাইল। অথচ, যে তুষার 
শৈঙশ্রেণীর নিয়দেশে এই ছুই তীর্থ, সেই হিমবান্‌ গিরি প্র/চীর অতিক্রম করতে পারলে, দুই ক্ষেত্রের 
ব্যবধান সামান্তই | মাপে হয়তো পঞ্চাশ মাইল হবে। শ্রীমতী বিশ্বাসের এই ভ্রমণকাহিণী এই হিম- 
বন প্রাচীর অতিক্রমেরই গল্প । এই পুন্তক পাঠ করতে প্রথমেই ছুটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে পর্বতারোহণের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কেউ তাদের সাথে ছিলেন না। অত্যন্ত সাধারণ বাঙালী 
পরিবারের জনাকয়েক নরনারা এই পথের পথিক হয়েছিলেন এবং যে পথে তারা যাত্রা করেছিলেন 
সেখানে পথ বলে কিছু নেই। ক্রমাগত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলা । আর নয় তো বরফের 
উপর দিয়ে চলা। এবং সেই সাথে ক্রমাগত চড়াই উত্রাই। পথের উচ্চতা ক্রমে বেড়ে চলে । 
গোমুবীর উচ্চতা ১২৭৭ ফিট এবং এ পথে সর্বোচ্চ স্থান কালিন্দী খাল ১৯৫১০ ফিট । সেটি 
অতিক্রম করে তবেই পৌছোনো সম্ভব ১০,০০০ ফিট উচু বদরীনারায়ণে। এ পথে যত উচ্চতায় ওঠা 
যায় শরীরের কষ্ট সহা করার ক্ষমতা ততো কমে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আক্সজেন স্বল্পতায়। এর 
সঙ্গে আছে “হিমগিরির ভীতিবহ উগ্ররূপ” ভেঙেপড়া পাহাড়ের শিলাত্ূপ। বরফের অজশ্র ফাটল। 
কোথাও বা 7৮০৫]. 19113 কখনো বা &৪180059 | তুষার রাজ্যের প্রচণ্ড শীত। তারই মাঝে ছোট 
তীবুতে রাপ্রিবাস। চারিপাশে সেখানে বিপদ্দ ও আতংকের জাল পাতা ।' 

শ্রীমতী বিশ্বাসের লেখার গুণে পাঠক অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সাথী হয়ে পড়বেন, মনে হবে 
পাঠক যেন নিজেই চলেছেন সেই যাত্রাপথে ; স্থখ ছুঃখ ব্যথা বেদনার সংগী হয়ে উঠবেন পাঠক 
সেই পথিকদলের সংগে তার নিজেরই অজান্তে । 

ভ্রমণকাহিনীর দরবারে হিমালয় সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বাংল] সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ 
অধিকার করে রয়েছে। তার আধিকাংশগুলিতেই ছুটি ক্রটি প্রায়ই চোখে পড়ে--হয় ভ্রমণ- 
কাহিনীকে দাড় করানোর চেষ্টা চলে রমণীয় উপন্যাসে আর নয়তে লেখক-নিজেকে গতিষ্ঠিত করতে 
চায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে-_-সেখানে বাধাবিস্ব বিপদ আপদের কাছে দংগীর1 পরাজয় 
মানলেও তিনি অবলীলাক্রমে পথ চলেন। কিন্ত শ্রীমতী বিশ্বাস তার “হিমবাহ পথে বন্্রীনারায়ণ 
গ্রন্থে এই ক্রুটি ঘটতে দেন নি। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল মনোরম ভংগীতে তাদের যাত্রার সেই 
কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নিজেদের কষ্টের কথা অক্ষমতার চিত্র প্রকাশ করতেও তিনি কুন্ঠিত হন 
নি। ফলে পাঠক বহুদিন বাদে একটি সত্যিকারের ভ্রমণকাহিনী পাঠে উৎসাহিত হবেন। 

উক্ত অভিযাত্রী দলে ছিলেন মোট পনেরো! জন। তিনি তার কাহিনীতে সবার প্রতি দম 
দৃষ্টি দিয়েছেন । মহীশৃরের ছেলে পটবর্ধন- স্বামী স্ন্দরানন্দ অথবা গাইড দিলীপ সিং ও তার 
মুখোবা গায়ের সংগীদল সবাইকেই তিন প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই চলার পথের 
সুখ দুঃখের পরিচয় দানে নতুনত্বও কিছুটা আছে। 


৩৬২ সমকালীন [ কার্তিক 


শুধু ভ্রমণকাহিনী ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থে মাঝে মাঝে সাধারণ পাঠকের সংগে পরিচয় করিয়ে 
দেবার চেষ্টা হয়েছে-হিমবাহ কাকে বলে--গঙ্গোত্রী অঞ্চলের বিভিন্ন অভিযানের কাহিনী 
ইত্যাদির সঙ্গে যেটা গতান্থগতিকতার থেকে এক বিরাট ব্যতিক্রম এবং হিমালয়ের সঙ্গে অপরিচিত 
পাঠকের এর ফলে বইটি পড়তে অ'রো স্থবিধা হবে । 

সর্বাঙ্গল্র্দর এই বইটির একটি ক্রটি কিন্ধু উৎসাহী পাঠকের ছবি এড়াবে না- আলোকচিত্র 
আছে অনেকগুলি কিস্তি তার একটিও ভালে মনে হলো না। ছাপার দোষেই হোক কিংবা 
অন্য কোন কারণে এগুলি দৃষ্টি আকর্ষণে একেবারেই অক্ষম । এবিষয়ে আরও একটু সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন । 

পরিশেষে বাঙালী পাঠকবুন্দকে একটি সর্বাঙ্গ স্থন্দর ভ্রমণ কাহিনী এবং হিমালয়প্রেমী 
জনসাধারণকে একটি অপ্রচলিত কষ্টকর পণের বিবরণ দানে অভিযানে উৎসাহিত করায় লেখিকাকে 
ধন্যবাদ জানাই | ভ্রমখপাহিত্যে হিমবাহ পথে বদরীনারায়ণ' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 


গ্রদীপ্ত চক্রবর্তী 
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কিট ৩৫১৪৭ ০৫৭ এ৬ হোজ। এইট চিনি । 


সমকালীন । প্রবন্ধের মা।সক গ 





পঞ্চদশ বর্ধ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 











প্রতিদিনের রূপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিঞ্ছাধ | 
কুন্ুম-কোমল, পাপড়ি-পেলব,যৌবন সুলভ,লাবণাময় তক - 
এইতো সাধনা বিউটি ভ্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান 


সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্ষ*লোকের প্রবেশপত্র 
সাধন৷ ওঁষধালয়-ঢাক! 










গোপন রহস্য 


মটু অধাক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, 
আমুর্ষেদশান্্রী, এফ.সি,এস, (লগুন) 













প্রি এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর সাধন! উধধালয় রোড, লাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 
প্র কলেজের রসায়ণ-শান্তের ভৃতপূর্ব ২, কলিকাতা! কেন্জ্র ; 
টি অধ্যাপক । ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, এম.বি-বি.এস. (কলিঃ) আমুরবেদাচার্য 











লমকালীন ॥ অগ্রহথাযণ' ১৩৭৪ 





টাটা স্টালের রপ্তানী বাড়ছে 


| জামশেদপুরে তৈরী এাঙ্গেল ওচ্যানেল, রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭ সালে 
বার ও জয়েন্ট ইত্যাদি নানান ধরনের. ৪৩,৯০০ টন-এ ঠীড়িয়েছে আর 
ইস্পাতের জিনিস আজকাল কোলকাতা বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়েছে ৯৫ লক্ষ 


থেকে নিয়মিত পূ আফ্রিকা, মধ্য ও টাকা থেকে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা । 


দূরপ্রাচ্া এবং অস্ট্রেলিয়ায় চালান 
যাচ্ছে। টাটার ইম্পাত এই সব দেশে 
কলকারখানা! ও শিল্প গড়ে তুলতে 
লাহাধা কাছে। 

এই ইম্পান্ত টাটা প্রতিষ্ঠানের সরকারী 
অনুমোদিত রপ্তানী ফার্ম কমাগ্গিয়াল 
।আযগু ইগ্তাস্টিয়াল লিমিটেড মারফং 
ক্রমবর্ধমান পরিমাণে চালান হচ্ছে। 


ইস্পাতের রপ্তানী বাড়াতে টাটা স্টীল 
অক্লান্ত চেষ্টা করছে কারণ বৈদেশিক 
মুদ্রা আয় না করতে পারলে আমাদের 
পরিকল্পিত পিযলোযতি সম্ভব হবে না। 





১৯৬৫-৬৬ সালে ২৬৫০০ টন থেকে 
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সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 
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ঘল্যাত'গণরক সাভ্ায্য কল্ুন 
“অভূতপূর্ব খরার ফলে আমরা যে বিপুল সঙ্কটের সম্মুবীন হই, গত ছুই বছরে 
জাতীয় পর্যায়ে প্রায় অমানুষিক উদ্যমে পরিশ্রম করে আমরা সেই সমস্যার সমাধান 
করতে সমর্থ হই। এখন. আবার আমাদের দেশের বহু জায়গায় ভীষণ বন্যা হওয়ায় বু 
লোক গৃহহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছেন। এদের অবিলম্বে সাহায্য করা গ্রয়োজন। 
যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা নিদারুণ ছূর্দশার সম্মুবীন হয়েছেন, তাদের যাতে অবিলম্বে 
অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো যায় সেজন্য আমি আপনাদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর 
সাহায্য তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্তঃ আবেদন জানাচ্ছি।” 
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সাহায্য তহিলে মুক্ত হন্ডে দান করুন 
. -_ ইন্দিরা! গান্ধী 
নিয় ঠিকানায় সাহায্য পাঠান রঃ 
দি সেক্রেটারি, 
প্রাইম মিিষ্টারস্‌ ন্যাশন্যাল রিলিফ ফাণ্ড 
প্রাইম মিনিষ্টারস্‌ সেক্রেটারিয়েট, নিউ দিল্লী 


সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


উ্নি এত বিরক্ত কেন? ূ 
৫ 





কারণ ওর টেলিগ্রামটি সময় মত গৌ ছায়নি | হয়তো ডাক ও তার বিভাগের দোষেই 
তার বার্তাটি সময় মতে। যায়নি । অথবা হয়তে৷ ঠিকান।টি ঠিক দেওয়া হয়নি।. 

উ কোন জরুরী খবরের জন্যই টেলিগ্রাম করা হয় এবং সেই খবরটি নিদিষ্ট স্থানে 
তাড়াতাড়ি পৌঁছুনে। দরকার, তা৷ না হলে টেলিগ্রাম করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। 

উ তারবার্তা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে পাঠানোর জন্ত ডাক ও তার বিভাগ যথেষ্ট 
যত্কু নেন। কিন্তু টেলিগ্রাম্‌ ব! চিঠি তাড়াতাড়ি বিলি করতে হলে সঠিক এবং সম্প ণ 
ঠিকান! অত্যন্ত দরকার । +&%! 

€$ সব সময়ে পুরো ঠিকান৷ দিন - তাছাড়৷ সঠিক এলাকাটি যাঁতে তাড়াতাড়ি 
জানা যায় সেঞজন্ অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে দিন - - টেলিগ্রামে অঞ্চল সংখ) দিলে তার 
জন্য অতিরিক্ত মাসুল দিতে হয়না। 58 


এ আগনাদের আরও গেবা। 
) করার জন্য 





৮৮ আমাদের সাহায্য করুন 
ভারতীয় ডাক. ও তার বিভাগ 


এ 671105 


সমকালীন 1 অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত ক প্রকাশিত 
সাময়িক গ্পত্রিকা পড়ন 


পার্সিটিম়তরভী_সচিত বাংল! সাপ্তাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও) নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি | প্রতি সংখ্যা £ ৬ পয়সা । যাম্মীসিক £ দেড় টাকা 
বাধিক £ তিন টাক! 
ওম €তাতিপো-_ পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র 
ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাত্েই নানা তথ্য 
সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 
প্রতি সংখ্যাঃ ১২ পয়সা। যাম্মাষিক £ তিন টাকা। 
বাধিক : ছয় টাকা। 
আম়িক বাত" ] শ্রমকল্যাণ সম্পকিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা । 
পিয়া হং5া1ণ- নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ 
সাময়িকী । যাম্মাষিক £ ১৫০ বাধিক ; ৩*০* 
মগ য্লেঘী ঘধগালো-সমদামগ্িক ঘটনাবলী সম্পঞ্িত সচিত উদ 
পাক্ষিক | যাল্মাষিক £ ১৫০ বাধিক £ ৩"০ | 
পি ভিন, বাধতে] সাওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক। বাধষিক £ 
এক টাকা । 
£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন। 
£ ঠাদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিক! পাঠান হয় না। 
£ পত্রিক! বিক্রির জন্য ৩৩২% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকত। 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিচ্চিংস, কলিকাতা-১ 





[ডন্রিউ, বি (আই আ্যাণ্ড পি. আর ) এ, ডি, ভি ২১৯২৮/৬- 


' ** সফকালীন1.অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


করছি। ছয় বছর 
পুর্বেষধ যখন আমাদের 


তৃতীয় সন্তানটী জন্মগ্রহণ 


ইমি একটা অফিসের হাস্যাময়ী, এবং স্ুতুরা 
ন্ুপারিনটেণ্ডে্ট। কঠোর পরিশ্রম এবং 
কর্মকুশলতার জন্য তিনি টাইপিষ্ট থেকে 
এতোখানি উন্নতি করতে পেরেছেন। তিনি করলো তখনই আমরা 
বলেন, “বাড়ীর জন্য আমাকে বিশেষ কোন ১/ | স্থির করি যে আমাদের 
চিন্ত/ করতে হয়না বলে আমার কাজ আমি ্‌ আর সন্তানের প্রয়োজন 
মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আমি এবং | নেই! আমি সতভাই স্ুখী।' 
আমার স্বামী যে মাইনে পাই, তা' আমাদের উনি ধা 

ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের . ণ মুখ ] 

তিনটা সন্তানকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে 
মানুষ করে তোলবার জন্য আমরা চেষ্টা 











না ৰ 


চ৮।।5 খু 





'সমরালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 


রবার্ট ক্রস্টের কবিতা মণীন্দর রায় অনৃদ্দিত 
বিশ্ববিখ্যাত মাঞ্চিন কবির ৫২টি কবিতার প্রাঞ্জল অনুবাদ, সঙ্গে ইংরেজীতে মূল কবিতা ও 
অনুবাদকের লিখিত ভূমিকা । মুল্য ঃ তিন টাকা। 


বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এবার প্রিয়ত্বদ। 
বিভূতিভূষণের সর্বাধিক অভিনব উপন্যাস “এবার প্রিয়া মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান 
শকুস্তলা"র সঙ্গে কোথায় ষেন মিল আছে এই আধুনিক প্রেমোপাখ্যানের। তিন সখী ও শিকারী 
ঢু নায়ককে নিয়ে এক আশ্গর্ধ নুন্দর পরিবেশের মধ্যে বেদেনী-কন্তা৷ বদনের বিচিত্র চরিত্র ও বিবাহের 
[. উপভোগ্য কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন কুশলী শিল্পী বিভূতিভূষণ তার লেখনীতে। মূল্য £ ছয় টাকা। 


বুদ্ধদেব বন্ধুর রাত ভ'রে বৃষ্টি 
একটি নিঘু'ম বর্ধণমূখর রাত্রে এক অন্থী দম্পতি বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে মনে মনে যা 
ভাবছে, তাই দিয়ে কথাশিল্পী বুদ্ধদেব বন্থ তাদের সমস্ত বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী গড়ে 
তুলেছেন অতি বুপ্র হাতে, পরতে-পরতে তাদের মন ছুটিকে খুলে ধরে। দাম্পত্যের গভীর মনম্তত্ব- 
মূলক উপন্তাস বাংলা সাহিত্যে এই গ্রথম। মূল্য £ পাচ টাকা। 


ভবানী মুখোপাধ্যায় অনুদিত জার্মানীর ছোট গল্প 
আত্তর্জ|তিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধোত্বর গণতান্ত্রিক জার্মানীর কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকের 
ছোট গল্পকে, মূলের মাধূর্ধ অঙ্গন রেখে, অন্নবাদ করেছেন লব্বপ্রতিষ্ঠ অন্বাদক ভবানী মুখোপাধ্যায় । 
মূল্য ; ছয় টাকা। 


এম, সি. সল্পক্ষান্র আ্যা্ও সম্প শ্রাইত্ভেউ ভিন৪ ॥ ২৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে সীট, কলি-১২ 
সৃতি 222552 28555555555 ওত 


দীনবন্ধু নঢনাবলী 

ডঃ ক্ষেত্র গুগড সম্পাদিত 
নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাঙল। সাহিত্যের একটি অনন্থ আসনে প্রতিষ্ঠিত। দীববন্ধুচর্চার 
স্থবিধার জন্ত দীনবন্ধুর সমগ্র রচনা আমর1 একত্রে একটি থণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর 
বিক্ষিধ্ রচনাও এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে । দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন বরবীন্দ্র-ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. বাঙলা] সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্র গুধয, এম-এ, ডি-ফিল। তার লেখ! দীনবন্ধুর 
'জীবন-কথা” ও “সাহিত্য-কীতি” এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে । দীনবন্ধু, তার জায়! ও পরিবারবর্গের 
আর্টপ্লেট ; আমাদেন্ প্রকাশিত অন্যান্ত রচনাবলীর মত শোভন সংস্করণ। দাম : তের টাক! 









সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কত সিরিজ 
প্রাক্তন ডেটিনিউ এ৬অমলেশ্দু দাশগুপ্ডের শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ডেটিনিউ ৩.০ বাকুড়ার মন্দির ১৫'০* 
শ্রীহিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডক্টর শশিভ্ষণ দাশগুপ্তর 
ঠাকুরবাড়ীর কথ! ১২** ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য ১৫", 
শ্রীহিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্ীহিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উপনিষদের দর্শন ৭ ৫০ রবীন্দর-দর্শন ২৫৭ 


সাহিত্যরস্ব প্রহরে মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী ২৫০০. 


। ০৪ 5৩৬৩৩৬৬৯৪উট৩ হত ৪ নিচ তত ও ৮ ও ৬৪ ৪৪৬ ও ৪৯৩ ৮৬ ৪৮৬৪৪৩৩৬ ৪ ড ৬6 উত ৫ ৪৬৯ ৪৪ চ ৪ ও হও ড ড ড ৪০৬৪ ৬ ৪১৬ 88৬ 
॥ 


সান্তিভ্য সহস্দ্ষ ॥ ৩২এ আচার্ধ প্রফুল্চন্দ্র রোড 28 কলিকাতা টি 


॥ ফোন 2 ৩৫-৭১৩৬৯ 














পঞ্চদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ তেরশ' চুয়াত্বর 


ই জমকালীন £ প্রবন্ধের মানিক পঞ্জিকা 


20 ৪) 
সেলিমাবাদের বারা খা ও নারায়ণ গোস্বামী ॥ স্থশীলকুমার মণ্ডল ৩৭১ 
স্থায়মতে জ্ঞান ও তাহার বিভাগ ॥ ব্রহ্ম নন্দ গু ৩৭৫ 
রবীন্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বনধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৩৮৬ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্জন সান্তাল ৩৮৯ 
বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচন! ॥ অশোক কু ৩৯৪ 
আলোচনা! £ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হান্তরস ॥ গীতা পাল ৪** 


সমালোচনা £ হিমালয়, ॥ প্রদীপ চক্রবর্তী ৪*৬ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত হ্বরলিপি জিজ্ঞাস! ॥ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ৪*৯ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগ্প্ত 


আনন্দগোপাল সেনগধ কর্তৃক মডার্ণ ইত্িয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌর্গী রোড কলিকাত।-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ 





্রীগ্গোরাঙ্গোপাল জেনগুগ্ প্রণীত 
বিদেশায় ভারত-বিগ্ঠ। পথিক ১২. 


(ভূমিকা জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্ধ ডঃ স্থনীতিকুমা'র চট্টোপাধ্যায় ) 

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাধনায় উৎসর্গাককত জীবন ১৬২ জন 
বিদ্বেশী পণ্ডিতের জীবনী ও রচনার বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে। 

“বাঙ্গল। সাহিত্য জগতে একটি অনবগ্য সংযোজন । গ্রন্থটির পরিকল্পনা, আলোচনার 
সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ম্বতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তকের ন্জিরই নেই"**। এ 
গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মননের চলিফুতাই প্রমাণিত হয়।-.*ধার| ভারত আত্মাকে উপলব্ধি 
করতে চান, তাদের কাছে গ্রন্থটির অপরিসীম মূল্য ।” দেশ ( ৭1৮1১৩৭২) 

“যে পরিশ্রম, তথ্য-নিষ্ঠা ও মননশীলত! এই রচনাকে সার্থকতা দিয়েছে, আজকের দিনে 
বাংল] দেশে তা ছুর্গভ। যে কুশলী কলমে এই দুরূহ বিষয় লেখা হয়েছে, তার তুলনাও খুব বেশী 
পাওয়া যাবে না।”-যুগাস্তর (1৯1৬৫) 

*গ্রস্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, লিপিকুশলতা ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসাঁযোগ্য । এই বইটি ছাত্র, 
অধ্যাপক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই উপযোগী***।” ডাঃ কালিদাস নাগ 

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৭২) 

“**গগ্রন্থধানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
সহকারে ভারততত্ববিদ বহু মনীষী সম্বদ্ধে যে সব তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ আমাদের 
সকলেরই খুব কাজে লাগিবে। এরপ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। ভারত-বিগ্যাচর্চার ইতিহাস 
জানিতে হইলে এই গ্রস্থখানি অমূল্য সম্পদ বলিয়া! বিবেচিত হইবে ।” ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার । 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিঢয় ২৭৫ 


(ভূমিকা ইতিহাস শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ) 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট এতিহাসিকের অভিমত-_ 
“প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় শীর্ষক পুস্তকখানি পড়িয় সন্ধই হইয়াছি।” 
--ডঃ বিমল চরণ লাহা 


«প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ধাহাদের উংস্থক্য আছে আমি তাহাদিগকে এই গ্রস্থথানি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি |” ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 

“ভারতের প্রাচীন পথ সমূহের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞাতব্য কথা সরলভাবে বুঝাইয়া বলিতে পুস্তকখানির মর্ধাদ! বুদ্ধি'পাইয়াছে। এই ভাবে 
শিক্ষা প্রদান আমাদের নিকট অতীব মুঙ্গ্যবান বলিয়। প্রতিভাত হয় ।” -_ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক 

“*রচনা সরল ও সাবলীল,*-"দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব আছে*.*সংগৃহীত তথ্যার্দি লেখক 
নিজন্ব মননশীলতার সাহায্যে নব নব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রস্থমধ্যে স্থবিন্তত্ত করিয়াছেন ।"**কোথাও 
কোথাও তিনি অধুন! গ্রচলিত মত গ্রহণ করেন নাই এবং বিচার সহ প্রামাণিকতার পথও পরিত্যাগ 
করেন নাই ।” --ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাত1 বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভূতপূর্ব কারমাইকেল 

. অধ্যাপক ) 





সমকালীন কাষণলয়ে প্রাপুব্য 
২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ 


অগ্রহায়ণ 
তেরশ' চুয়াত্তব 


সকাল এ 








সেলিমাবাদের বারা খ1 ও নারায়ণ গোঙ্বামা 
স্থশীলকুমাঁর মণ্ডল 


এতিহ্যমণ্ডিত বাংলার গ্রামগুলি। বর্ধমান জেলার একটি সামান্য পল্লী একদিন বাংলার ইতিহাসের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তার অনেক অলিখিত এঁতিহাসিক উপাদান আজও ছড়িয়ে 
আছে এঁ অঞ্চলে । সে ইতিহাসকে উদ্ধার করতে হবে কিছু জনশ্রুতি ও কিংবদস্থী হতে এঁতিহাসিকের 
সুশ্দু া%নীর ভিতর দিয়ে চুইয়ে নিয়ে। জনশ্রুতি ও কিংবদত্তী মব সময় রূপকথার রাজ্যে 
বিচরণ করে না। অলিখিত ইতিহাসের অনেক গ্রয়োজনীয় উপাদান এতে অনেক সময় ছড়িয়ে 
থাকে। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অনেকখানি ইতিহাস হাতে এসে যায়। 

কেতকাদ।স ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাবেযর কাল বিচারে বার খ প্রসঙ্গ অপরিহার্য। কবি 
আত্মজীবনীতে বলেছেন--“রণে পড়ে বারা খা! বিপদে ছাড়িল গ। 

বারা খা যুদ্ধে নিহত হলে কবিকে ন্বগ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে যেতে হয়। সেখানে 
বিদ্যোৎসাহী ভারমল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কাব্য রচনা করেন । 

বারাখ1 সম্বন্ধে জানার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাই আমাদের নির্ভর করতে হবে মূলতঃ 
জনশ্রুতি ও অতাল্প লিখিত ইতিহাসের উপরে। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র পেন তার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন এই বারা খ| দক্ষিণ রাঢ় 
সেলিমাবাদ সরকারের শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ থুঃ যুদ্ধে নিহত হন 

এই বারারার কবর বর্ধমান জেলার পানাগড় ্রেখশনের তিন মাইল দক্ষিণে দামোদর নদীর 
তী'রে সিলামপুর গ্রামে গ্রথনও আছে। সিলামপুরই সেলিমাবাদ। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীরের (সেলিম ) 
নামানুসারে পরবর্তীকালে এই পরগণার নাম সেলিমাবাদ হয়, (দক্ষিণ রাঢ় সেলিমাবাদ ) এর পূর্বে 


৩৭২ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


এ স্থানের নাম ছিল ইন্লামপুর বাঁ লাট্‌ ইস্লামপুর | এর উত্তরে গোপভূমি এইরূপ কথিত । 
বর্ধমান জেলার মধ্যপশ্চিম অংশের অজয় নদ্দী তীরস্থ ভূমিকে বল হ'ত গোপভূমি। ইছাই ঘোষ 
এই ভূমির একজন বিশিষ্ট রাজা । সিলামপুর এই ভূমির অব্যবহিত দক্ষিণেই অবস্থিত। ইসলামপুর 
বর্ণবিপর্যয়ে সিলামপুর হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। ইপলামপুর-_ইছলামপুর-_ছিলামপুর-_ 
দিলামপুর+-এই ভাবেই হয় তো হয়েছে । এখনও ওগানকার সাধারণ লোক এই গ্রামকে ছিলামপুর 
বলে। আবার সেলিমাবাদ হতে সেলিমপুর বা পিলামপুর হতেও পারে । 

এই সিলামপুরের পাস্বধর্তী কয়েকজন হিন্দুরাজারও সন্ধান পাওয়] যায়, যথা অমরার গড়ের 
রায় বংশের সদেগাপ রাজা। কীাকসার দদেগাপ রাজা । এ'রা ছিলেন যথার্থ ঝড় রাজা । এ 
ছাড়া কয়েকজন ছোট ছোট রাজারও সন্ধান পাওয়া যায়; যথা দিলামপুরের একমাইল উত্তর পূর্বে 
অবস্থিত ভরতপুরের ভরত রাজা, পশ্চিমে স্ুবরাজপুরের শুভরাঁজ1। শুভরাঁজপুর হ'তে সুবরাজপুর 
হয়েছে অবশ্থ এন্স বর্তমান নাম মোবারকগঞ্জ। পরবর্তীকালে পরাজিত হিন্দুরাজাদের নাম মুছে 
অনেক স্থানেরই মুসলমানী নাম দেওয়া হয়েছে। সিলামপুরের পশ্চিমে দামোদরের তরে এখনও 
“ধোবাঘ|ট।” বর্তমান। এখানে রাজাদের কাপড়-চে।পড় কাচা হতো বলে জনশ্রুতি আছে। 

সেযাই হোক বারাখার সঙ্গে এই সিলামপুরের যোগ অনস্থীকার্য। সিলামপুর গ্রামের দক্ষিণ 
প্রান্তে দামোদরের তীরে একটি নাতিউচ্চ পাকা গৃহের ভিতরে ছুটি সমাধি আছে। স্থানটি 
'গীরতলা” ন'মে খ্যাত। গৃছটিতে মন্দির ও মসজিদের সমদ্বিত রূপ দেয়া হয়েছে। মসজিদের মত 
গনুজও আছে আবার পদ্ম আক] চুড়াও আছে। 

এই সমাধি গৃহের সংলগ্ন একটি পুকুর আছে। জনশ্রুতি এবূপ যে এখানে শুদ্ধমনে জান 
করলে মনস্কামন] পূর্ণ হয়; যথা ব্যাধি হতে মুক্তি ইত্যাদি । স্থানটির পরিবেশ অত্যন্ত শাস্ত। 
দক্ষিণটি খোলা-মেলা দামোদরের গর্ভ। 

সমাধি মন্দিরের বাইরে যেমন হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় আছে, তেমনি ভিতরেও 
পাশাপাশি শায়িত আছেন এক হিন্দু ও এক মুসলমান। মু্গলমান বারা খা আর হিন্দু নারায়ণ। 
নারায়ণ জাতিতে ব্রাঙ্ষণ। পুর নাম সত্যনারায়ণ গোম্বামী। নারায়ণ গোস্বামী বাম করতেন 
কাকসা গ্রামে । কাকস] গ্রাম পানাগর স্টেশনের একমাইল উত্তরে । এই কাকসাই মনসামঙ্গলের 
কবি কেতকাদাসের “কাথড়া” বলে অন্ুমিত। | 

এখানে কক্ধেস্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। কক্ধেশ্বর শব্খটি হতে “কীকসা” শবটি এপেছে বলে মনে হয়। 
জন্রতি এরূপ যে নারায়ণ গোস্বামী কক্ধেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও এই গ্রামে ক্কেশ্বর শিব 
মন্দির আছে। এই মন্দিরের কাছেই একটি পুকুর আছে। এই পুকুরটির নাম 'জীবিতকুণ্ডঃ। 
জনস্রতি এই যে এখানে স্নান করলে ম্বৃতব্যক্তি প্রাণ লাভ করে। এপুকুরটি এখনও আছে থান! ও 
সরকারীডাক্তারখানার কাছে। তবে প্রাণদানের দায়িত্ব এখন এ সরকারী ডাক্তারখানা নিয়েছে। 
প্রীধুক বিনয় ঘোষ মহাশয় প্রণীত “পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি? গ্রন্থে কক্কেশ্বর (মহাদেব) মন্ৰির ও 
জীবিতকুণ্ডের উল্লেখ আছে। এই স্থানের নীচে খুঁড়লে অনেক প্রাচীন মৃতি ও এতিহের পরিচয় 
পাওয়া যেতে পারে। 


১৩৭৪] সেলিমাবা্দের বারা খা ও নারায়ণ গোস্বামী ৩৭৩ 


এখন প্রশ্ন, মন্দির জনশ্রুতি অনুযায়ী নারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা? 

ইতিহাস বলে কঙ্ধেশ্বর কাকসার রাজবংশের কুলদেবতা। কাকসার সদেগাপ রাজবংশের 
রাজ্য আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাবীতে ধ্বংস হয়ে যায়। ৫সয়দ বোখারী কাকসার গড় ও দূর্গ 
দখল করে রাজাকে হত্যা করেন ও জমিদার মুসলমানদের 'আয়মা” দেন। (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কতি-_ 
বিনয় ঘোষ)। কাকসার রাজবংশ যদি ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাবধীতে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তাদের 
কুলদেবতা নিশ্চয়ই তাঁদের রাজত্বকালে প্রতিষিত হয়েছিল। এদিকে বারাখা যুদ্ধে মার৷ যান ১৬৪০ 
খুঃ নাগাদ । বারাখ| যদ্দি ১০* বছর বেঁচেও থাকেন তা হলে ১৫৪০ থুঃ তার জন্ম। অবশ যদিও 
১০০ বছরের বৃদ্ধের পক্ষে যুদ্ধ করার উৎসাহ অপেক্ষা আত্ম সমর্পণের উত্সাহ অধিক থাকে । তবু 
যাই হোক ধরে নেওয়া গেল তিনি ১০০ বছর বয়সে মারা যান। যদি তার জন্ম ১৫৪০ খুঃ হয় 
তাহলে তার বন্ধু নারায়ণ নিশ্চয়ই এঁ শতাব্দীর লে।ক অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্ধীর লোক। মাঝে একটি 
শতাব্দীর ব্যবধান। কাজেই নারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক কঙ্ধেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠার দাবী টেকে না, 
যদিও জনশ্রুতি এরূপই। 

যাই হোক এই নারায়ণ গোস্বামী ছিলেন খুব ধামিক ও বারাখার বিশিষ্ট বন্ধু। শ্রীহট্ের 
শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাধ সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যটির ভূমিকায় লিখিত তথ্য হতে 
জানা যায় যে, যে যুদ্ধে বার/খ! নিহত হন সেই যুদ্ধেই নারায়ণ নিহত হন। পরে উভয়ের ছিন্নমু্ 
ন্ধক্ষেত্র হতে নিয়ে এসে উভয়ের ইচ্ছান্থুসারে পাশাপাশি সমাহিত কর] হয়। কিন্তু পীর বারাখার 
সেবাইত বা খাদিম' বংশের বিশ্বাস শুধু মুণ্ড নয় দেহও সমাহিত আছে। সমাধি মন্দিরের ভিতরে 
ছুটি সাধারণ বেদী আছে; একটি বড়, অপরটি ছোট, একটি পশ্চিমে অপবটি পুর্বে। পশ্চিমেরটিই 
বড়। সেটিই নাকি বারাখার অপরটি নারায়ণের । মন্দিরের ভিতরে ছুটি ঢাক আছে। প্রতি 
সন্ধ্যায় তার উপর কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজান হয়। তখন হয় “নামাজ” বা আরাধনার সময়। 

বারাখা এ অঞ্চলে পীর বা সাধু বলে পরিচিত। বারাখ! যে শাসনকর্তা ছিলেন এ কথা এ 
অঞ্চলের লোকেরা মানতে চান না। বহু নরণারী প্রতি ররিবার এখানে জমায়েত হন নানা “মানত, 
নিয়ে । কেউ চান রোগ মুক্তি, কেউ চান সন্তান ইত্যাদি। এই পীরের যিনি বর্তমান “খাদিম” বা 
সেবাইত তিনি গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করে নাঁনা রোগের চিকিৎসা করেন; শরণার্থীর। পূজার 
'জন্য দক্ষিণাও দিয়! যান, দিয়! যান “সিবৃণী”। পুকুরে স্নান করে অনেকে 'ধন্ন” নেন গীরতলায়। 

এই সব লোকদের কাছে বারারখ।র শাসক পরিচয় অপেক্ষা পীরত্ব এই কারণেই প্রাধান্থ লাভ 
করেছে। 

তবে বারাখ। যে শাসনকর্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বর্তমান “খাদেম: 
বা সেবাইত খাদেম ভোলা খার পিতা খোদা নেওয়াজ খাঁর পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল 
লাহোরে । কয়েক পুরুষ আগের একটি পুঁথিতে তার পরিচয় পাওয়। গেছে। 

খাদেম পরিবারের লোকের] নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গ! উদ ভাষায় কথা বলেন। এদের খেতাব 
থা? । এব্যাপারে বার] খার সঙ্গে মিল পাওয়া] যায়। বারাখাঁও বাংলায় বহিরাগত মুসলমান। 
তিনি শাসনকত্ারূপে এদেশে আসেন। 


৩৭৪ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


যে যুদ্ধে বারাখ! মার! যান সে যুদ্ধের ক্গেত্রটি ছিল “সাতকাটার বন, । সাতকাটার বন 
পানাগড় হতে তিনমাইল দূরে অবস্থিত। এই বনের মধ্য দিয়েই চলেছে সিউড়ী রোড। “সাত 
কাটার বন, “সাতশো কাঠা সম্ভবতঃ হবেনা । কারণ সে বন বেশ বিস্তৃত। এর পাশেই আছে 
'শস্কর বাধ” নামক স্থান। এনষ্কর” 'লক্কর” শঙ হতে এসেছে বলে মনে হয়। 'লোক-লস্কর' শব 
আমর! প্রায়ই ব্যবহার করি। জনশ্রুতি এখানেই নাকি ছিল হিন্দু রাজার সৈন্যাগার। 

বারাখ! যে স্ুখাদক ছিলেন তার পরিচয় আমর] পাই স্থানীয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 
কাব্যে। বারাখ!র মুত্যর পর দেশে অরাজকতা আরম্ত হয়, এমনকি কবিকেই নিবাস ত্যাগ করতে 


হয়। কবি বলেছেন 


রণে পড়ে বারাখা বিপাকে ছাড়িল গা 
যুক্তি করি জননী জনক । 
দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই 


দেওয়ানে হইল বড় ঠক। 

এই স্বশাসক বারারখার শোক হয় তো এতদঞ্চলের মানুষ ভূলতে ন1 পেরে তাকে ম্মরণ করে 
“পীর” হিলাবে, পুজা! করে তার পুণ্য স্মৃতিকে বংশানুক্রমে | 

নারায়ণ গোস্বামী ছিলেন ধাখিক ব্রাহ্মণ । তার সঙ্গে বারাখার মিলন ও বন্ধুত্ব প্রমাণ করে 
তার হৃদয়ের উদারতা ও ধর্মপ্রাণতা। যেকালে সাম্প্রদায়িকতা ছিল প্রবল, সম্পর্ক ছিল শাসিত ও 
শাসকের সেই কালে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সঙ্গে একজন ধর্মপ্রাণ পদস্থ মুসলমানের স্থুনিবিড় বন্ধুত্ব বি 
আজকের দিনের মানুষকে বিন্মিত করে না? 

যে ছুটি মানুষ স্থখে দুঃখে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যুদ্ধে, মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরে একসঙ্গে থেকেছেন 

আছেন তাদের চিরজয়ী ও চিরজীবী প্রেম ধন্য, ধন্য তাদের বন্ধুত্ব। ছুভিক্ষে, বাষ্টরবিপ্নবে, শশা 
যিনি সঙ্গে থাকেন তিনিই তো যথার্থ বন্ধু। 


স্যায়মতে জ্ঞান ও তাহার বিভাগ 
ব্রন্মানন্দ গুপ্ত 


শ্যায়মতে আত্মীকে চেতন বলা হইয়াছে । বেদাস্তমতে যেমন স্বপ্রকাশ ঠতন্তরূপ অর্থে আত্মাকে 
চেতন বল] হয়, গ্তায়মতে সেইভাবে আত্মাকে চেতন বল] হয় নাই। পরস্ত বিষয় প্রকাশাত্মক 
চৈতন্গুণের আশ্রয়ব্ূপেই আত্মীকে চেতন বলিয়া বুঝিতে হইবে । এই যে বিষয় গ্রকাশরূপে 
আম্মার চৈতগ্ঠগুণ ইহাকে ন্যায়শাস্তে জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি গ্রভূতি নানা নামে অভিহিত কর! হয়। 
অর্থাৎ সাংখ্য এবং বেদান্ত শান্তে যেমন অন্তঃকরণকে বুদ্ধি, বিষয়াকার অগ্তঃকরণ পরিণাম বিশেষকে 
জ্ঞান এবং উক্ত বৃত্তি প্রতিফলিত অথবা এ বৃত্তির দ্বার] অভিব্যন্ত চেতনাকে উপলব্ধি করা যায় বলিয়া 
উহাদের পরস্পর ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে । ন্তায় মতে এরূপ কোন ভেদ স্বীকৃত হয় নাই পরস্ধ 
একই বিষয় প্রকাশকে বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কীর্তন করা হইয়াছে। স্থায়মতে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া 
কোন কিছু স্বীকার কর! হয় নাই। বস্ত মাত্রেই পরাধীন প্রকাশ অর্থাৎ ম্যায়মতে এমন কোন বস্তই 
স্বীকৃত হয় নাই যাহা অন্যের সাহায্য ভিন্নই প্রকাশিত হয়। ঘট পটাদি জড় বিষয়গু জ্ঞান নামক 
আত্মগ্তণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এবং জ্ঞান ও স্ববিষয়ক পরবর্তী জ্ঞানাস্তরের সাহায্যে প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। এই কারণে উত্ত মতে স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া কোন বস্ত থাকিতে পারে 
না। এবিষয়ে যদি আপত্তি করা যায় যে এইবপ হইলে জ্ঞান ও যি তদ্ধিষয়ক জ্ঞানাস্তরের দ্বারাই 
প্রকাশিত হয় তাহা! হইলে জড় ও চেতন ভেদে বস্তুর বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে নাঁ। অথচ বস্ত 
বিষয়ে উক্ত দ্বিবিধ বিভাগ সর্ববাদীসম্মত বলিয়াই প্রচলিত আছে। অভিপ্রায় এই যে ব্যবহারে 
তাহাকেই জড় বল! হইয়া থাকে যাহা অপরের সাহায্যে প্রকাশ পায়। ঘট পট বস্তগুলিকে আমর] 
জড় বলিয়া! থাকি এবং এগুলি বাস্তবিকপক্ষে অপরের দ্বারা অর্থাৎ তন্তদ্বিষয়ক জ্ঞানের ছারা 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । গ্যায় মত অন্ুপারে জ্ঞান ও যদি তদ্বিষয়ুক জ্ঞানাস্তরের দ্বারাই প্রকাশিত হয় 
তাহা হইলে অপরের সাহায্যেই উহা প্রকাশ পাইবে এবং জড় পদার্থের মধ্যেই জ্ঞানের ও অন্তর্ভাব 
হওয়া আবশ্তক। উত্তরে বলা যায় যে যদি অন্যাধীন প্রকাশমানত্বই জড়ের আপন স্বভাব হয় তাহা 
হইলে নৈয়ায়িকগণ জড় ও অজড় এইভাবে পদার্থের বিভাগ করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত 
অগ্রকাশম্বভাবতাই জড়ের প্রকৃত লক্ষণ হইবে অন্তের অধীন প্রকাশমানতা নহে। এইকব্প হইলে 
পদার্থের পূর্ব প্রদশিত দ্বিবিধ বিভাগ অন্থুপপন্ন হইবে না। কারণ ঘট পটাদি বস্তগুলির কোন দিক 
দিয়াই প্রকাশ-স্বভাবতা না থাকায় উহার জড়গণের অন্ততূক্ত । এবং অন্তের অধীন প্রকাশ হইলেও 
জ্ঞানের নিজ বিষয়াংশে প্রকাশ স্বভাবত! অঙ্থুপ্ন থাকায় উহা! অজড় বা চৈতন্তগণের অন্ততূক্ত হইবে। 
এইভাবে স্তায়শাস্ত্রাহ্ছসারে জড় ও অজড় বিভাগের উপপত্তি বুঝিতে হইবে। 
ভাষ্ট্রমতেও প্রদশিত রূপেই জড়াজডত্বের নিরূপণ হইবে। বেদান্ত বা সাংখ্যমতে চৈতন্- 
পদার্থকে' তত্বতঃ নিবিষয়প্রকাশম্বর্ূপ বলা হইয়াছে । অর্থাৎ --যাহা তত্বতঃ সবিষয়ঞ্চ যেমন 
বিষক্কাকারে পরিণত অস্তঃকরণ তত্বতঃ সবিষয়ক, এবং ইহা! ভ্তড় পদার্থ. উক্ত অস্তঃ করণের 
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আশ্রয়ীভূত যে চৈতন্ত তাহা তত্বতঃ নিবিষয়ক। এ নিধিষয়ক চৈতন্াই সবিষয়ক অস্তঃকরণবৃত্তির 
তাদাত্ম্যে অধ্যস্ত হওয়ায় বুত্তির বিষয় দ্বার! ঠৈতন্থকে উপচারিক ভাবে সবিষয়ক বলা হয়। উক্ত 
মতে ঠৈতন্ের স্বরূপকে নিখিষয়ই বলা হইয়াছে। ন্যায় মতে কিন্ত এ রূপে কোনও চৈতন্তাত্ক 
পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কের ফলে আত্মাতে যে গুণবিশেষ উৎপন্ন 
হয় সেই বিলক্ষণ গুণপদার্থকে জ্ঞান, বুদ্ধি বা উপলব্ধি নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। এই যেস্তায 
মত সিদ্ধ জ্ঞান, বা উপলব্ধি ইহা কখনও নিব্ষিয়ক হয় না। সুতরাং এইমতে জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক 
হইবে। এইজ্ঞান নিজ স্বরূপের প্রকাশক ন| হইলেও বিষয়ের প্রকাশক হয়। অতএব প্রকাশকাত্মকতা 
থাকায় ইহাকে আর জড় পদার্থের অন্তভুক্ত করা যায় না। এই প্রকাশগুণ আত্মা শ্রিত হওয়ায় 
আত্মাও চেতন হইয়৷ থাকে। আত্মব্যতিরিক্ত বস্তগুলির মধ্যে কোন বস্ত প্রকাশের অর্থাৎ 
জ্ঞান, বুদ্ধি বা উপলব্ধির আশ্রয় না হওয়ায় এগুলি কখনও চেতন হইবে না। পরস্ত একমাত্র 
আংত্মাই ঠৈতন্তের আশ্রযরূপে চেতন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। স্তায় মতে নান! প্রকারে জ্ঞানের 
বিভাগ করা হইয়াছে। 

প্রথমত জ্ঞানকে আমরা ছুই ভাগ বিভক্ত করিতে পারি-যথার্থ ও অধথার্থ । জ্ঞানে 
বিশেষণরূপে গ্রকাশমান বস্ত যদি বিশেষ্যূপে প্রকাশমান বস্ততে বাধা প্রাঞ্ধ না হয় অর্থাৎ বিদ্যমান 
থাকে তাহা হইলে এজ্জানকে মথার্থ বলিয় বুঝিতে হইবে । এই যথার্থ জান হইতে যাহা পৃথক 
সেই জ্ঞানগুলিকেই অধথার্থ বলিয়। বুঝিতে হইবে । পূর্বোস্তরূপে নিরূপিত অধথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই 
নিবিকল্পক জ্ঞানের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে । কারণ নির্ধিকল্পক জ্ঞানে প্রকাশমান বন্তগুলির মধ্যে 
বিশেষ্য বিশেধণভাবের প্রকাশ হয় না। 

কিন্তু এইরূপ বিভাগকে আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ এইবপ 
হইলে ভ্রমজ্ঞানগুলিকে অযথার্থ জ্ঞানের অন্ততুক্তি করা যাইবে না। কারণ ভ্রমজ্ঞানমাত্রই আংশিক- 
ভাবে ষখার্থ হইয়া থাকে। কোন জ্ঞানই সর্বাংশে ভ্রমাত্মক হয় না। “ইদং রজতম' এই শুক্তি 
রজত জ্ঞনেও ইদন্তারূপে বিশেষণাংশে যথার্থত্ব বিষ্ঠমান থাকে । অতএব উক্ত ভ্রমজ্ঞানকে অযথার্থের 
মধে অন্ততূক্তি করা যায় না। জ্ঞানের বিভাগ করা হইল অথচ কতকগুলি জ্ঞান বিভাগের বহির্তাগে 
থাকিয়া গেল। ইহা কখনই শরাম্্ীয় বিভাগ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। আমরা যদি যাহা 
যথার্থ নহে তাহাই অযথার্থ এইভাবে অযথার্থের ব্যখ্যা ন] করিয় যে জ্ঞান বিশেষণরূপে প্রকাশমান 
বস্তর অভাব বিশিষ্ট কোন বস্তকে সেই বিশেষণেরই বিশেষ্রূপে প্রকাশ করে তাহাই অযধার্থ এইভাবে 
অযথার্থের নিরূগণ করি এখং পূর্ব কথিতরূপেই ষথার্থের গ্রহণ করি তাহ। হইলে যথার্থ অযথার্থ লইয়া 
জ্ঞানের বিভাগ করিতে হইলে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়--যথার্থ, অযথার্থ ও নিধিকল্প। 
পূর্ব কথিত যথার্থ বা অযথার্থের মধ্যে নিবিকল্প জ্ঞানের অস্তর্ভাব হইবে না। কারণ উহাতে বস্তর 
বিশেস্টবিশেষণভাব আদৌ প্রকাশই হয় না। এই কারণেই জ্ঞানগুলিকে বিভাগ করিবার সময় 
আমর তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম । 

অথব1 জান ছুই প্রকার-_সবিকল্পক ও নিবিকল্পক ৷ এইভাবেও সামান্তত জ্ঞানের বিভাগ 
হইতে পারে। ইহাতে পূর্ব প্রদ্দশিত যথার্থ এই ছুই প্রকারের জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞানের মধ্যে 
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অন্ততূক্ত হইবে। যেজ্ঞানে কোন বস্ত বিশেষ্রূপে এবং তাহার বিশেষণরূপে অপর কিছু প্রকাশিত 
হয় অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যস্থানীয় স্ঘন্ধের সম্বস্ধত্বরূপে সংযোগাদির ভান হয় এমন জ্ঞানকে 
সবিকল্পক্ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সবিকল্পক বলিতে যাহ! বিকল্পের সহিত বিদ্যমান এমন জ্ঞানকে 
বোঝায়। 'ইদং পুষ্পং রক্তম্‌”, “ফলমিদং মধুরম্‌" ইত্যার্দি আকারে অনবরতই আমাদের নিকট 
নানাবিধ বস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রদশিত জ্ঞানঘ্বয়ের প্রথমটিতে 'ইস্তা'পূপে অর্থাৎ 
সন্মুথস্থত্বরূপে “পুষ্প" বস্তটি বিশেষ্য এবং উঠার বিশেষণরূপে 'রক্রত্ব'বর্ণ প্রকাশিত হইতেছে । এবং 
পুষ্প বস্তটিকে পুষ্প নামের সঙ্গে ও রক্তত্ব বর্ণকে রক্ত নামের সঙ্গে যুক্তরূপেই এ জ্ঞান প্রকাশ 
করিতেছে । এমন কি পুষ্পরূপ বিশেষ্যটি তীয় অসাধারণ জাতি পুষ্পত্বের দ্বারা ও তদীয় রক্তবর্ণকে 
রক্তত্ব জাতির দ্বারা আমর! বুঝিয়া থাকি। “রক্তং পুষ্পম্‌ এই জ্ঞানটিতে দ্রব্যাদি বোধক নাম এবং 
জাতির সহিত যুক্তরূপে বিশেষ্য এবং বিশেষণাংশের প্রকাশ হইয়া থাকে । এই যে বস্তর সঙ্গে নাম ও 
জাতির যোগ ইহাকে কল্পনা বা! বিকল্প বলা হইয়! থাকে। উক্ত রূপ বিকল্প থাকায় প্রদ্ণশিত জ্ঞানকে 
সবিকল্পক বল হইয়া থাকে । আরও কথা এই যে সধিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধও 
প্রকাশিত হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ অপ্রকাশিত থাকিলে বিশেষণাত্বক বস্ত স্বরূপত প্রকাশিত 
থাকিলেও এ জ্ঞানে একটি অপরের বিশেষত বা বিশেষণরূপে প্রকাশিত হয় না। এই কারণে 
সবিকল্পক জ্ঞানমাত্রই বিশেষ্য ও বিশেষণের ন্যায় উভয়ের সম্বদ্ধেরও প্রকাশ করিয়া থাকে । যর্দি লক্ষণ 
ধরিয়া আমর] সবিষ্কল্পক জানের নিরূপণ করি তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে যাহা অর্থাৎ যে 
জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যস্থ্লীয় সম্বন্ধের সন্বন্ধতরূপ প্রকাশ করে তাহাকে সবিকল্পক বলিয়। 
বুঝিতে হইবে । এই কারণেই কেহ কেহ সাংসগিক ব্ষিয়তাশালি জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। 
আর যদ্দি “সবিকল্পক" এই পদের অর্থ ধরিয়া উহার নির্বাচন করিতে হয় তাহা হইলে যাহা পূর্বোক্ত 
রূপ বিকল্পের সহিত ব্ছিমান অর্থাৎ যাহাতে পূর্বে/ক্ত রূপ কল্পনা জ্ঞান শরীরে অন্তনিবিষ্ট রহিয়াছে 
তাহাকে সবিকল্পক বলিয়া গ্রহণ করিতে লইবে। ফল বথা এই যেষে জ্ঞানে সাংসগিক বিষ্তা 
বিদ্যমান থাকে তাহার শরীরে অবশ্ঠই কল্পনাও অনুপ্রবিষ্ট থাকিবে এবং বল্পনা যাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট 
থাকিবে সেই জানে অবশ্ঠই সাংসগ্িক বিষয়তা বিদ্যমান থাকিবে । অতএব সাংসগিক বিষয়তাশালি 
জান সবিকল্পক অথব] কল্পনা বিশিষ্ট জ্ঞান সবিকল্পাক এই ছুই প্রকারের যে কোন প্রকারেই সবিকল্পক 
জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যেজ্ঞান এইরূপ হইবে না অর্থাৎ যে জ্ঞানের শরীরে কল্পনা অস্তঃপ্রবিঃ 
থাকিবে না অথবা যে জ্ঞানের সাংসগিক বিষয়তা থাকিবে না তাহাই নিবিকল্পক। নিবিকল্পক 
জ্ঞানকে কোন আকার দিয়! উপস্থাপিত করা যায় না। আকারের দ্বার! জ্ঞানকে উপস্থাপিত করিতে 
হইলে প্রকাশমান বিষয়ের নামের যুক্ত করিয়াই জ্ঞানের আকার দিতে হয়। অতএব যেজ্ঞানে নাম 
বিবঞ্জিতভাবে বিষয়ের প্রকাশ হয় কোন আকার দিয়া তাহাকে উপস্থাপিত করা যায় না। 
নিধিকল্লক জ্ঞান ফল কথ! অতীন্দ্রিয়। কাজেই উহার অনুব্যবসায় হয় না। অন্ুব্যবসায় সিদ্ধ না 
হইলে যুক্তি সিন্ধ বলিয়াই এইরূপ অপ্রত্যক্ষ জানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । এই সম্বন্ধে অগ্রে 
যুক্তির আলোচনা করা হইবে। এই ছিবিধ বিভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিবে না এমন কোন জ্ঞান 
নাই। জ্ঞান হইলেই তাহা সবিকল্পক অন্তথা নিধিকল্পক হইবে। এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা 
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সবিকল্পকও হইবে না নিধিকল্পকও হইবে না । অতএব এইভাবে জ্ঞানের বিভাগ করিলে উক্ত বিভাগ 
নির্দোষই হইবে | 
অন্য এক প্রকারেও জ্ঞানের বিভাগ কর! যাইতে পারে-যথা-ম্থতি ও অনুভব | সংস্কার 
মাত্র জন্ত,যে জ্ঞান অর্থাৎ যেজ্ঞান নিঞ্জের উৎপত্তিতে পূর্বান্থব জন্ত সংস্কারের উদ্বোধকে অপেক্ষা 
করিয়াই ইন্দ্রিয় অনুমানাদির (যুক্তি) অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। ম্বতিতে ষে সংস্কারের উদ্বোধন আবশ্যক ইহা আমর] অনায়াসে বুঝিতে পারি। আমাদের 
প্রত্যেকেরই অসংখ্য বস্তুবিষয়ক অসংখ্য অনুভব ও তজ্জন্ত অসংখ্য সংস্কার বিছমান আছে। কিন্তু 
সময় বিশেষে বস্ত বিশেষের স্থৃতি আমাদের হইয়া থাকে | সকল বস্তর স্থৃতি সব সময়ে আমাদের 
হয় না। স্থৃতরাং ইহাই বলিতে হইবে যে ষখন যে সংস্ক(র সমৃদ্ধদ্ধ হয় তখনই আমাদের সেই বিষয়ে 
স্বৃতি হইয়া থাকে | এ সময়ে আরও অনেক সংস্কার থাকিলে ও উদ্বুদ্ধ না হওয়ায় সেই সকল বস্ত 
সম্বন্ধে আমাদের ম্মরণ হয় না। এই যে কালবিশেষে বস্তরবিশেষেন্র স্মরণ হয় তাহা এককালে অনেক 
অনেক বস্তর ম্মরণ হয় ন1 ইহার দ্বার!ই প্রমাণিত হইয়া! যাইতেছে যে স্থৃতিতে সংস্কারের সমুদ্ধোধ 
আবশ্তক। এইরূপে উদ্বুদ্ধ সংস্কারমাত্রজন্ত যে জ্ঞান তাহাকে স্মরণ বা স্থতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
এই দন্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। অন্যত্র করা হইবে। 
স্থৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান তাহারই নাম অনুভব । অর্থাৎ আমরা চক্ষুরাদি বহিরিক্রিয় ও মনরূপ 
অন্তরিক্্িয়ের ছারা যাহ! সাক্ষাতভাবে জানি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ব্যাণ্িনিশ্চয়রূপ যুক্তির দ্বার যাহা 
বুঝিতে পারি অর্থাৎ অনুমিতি, সাদৃগ্ত জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ উপমিতি এবং 
বাক্য শ্রবণানস্তর বাক্যান্তর্গত পদের অর্থের স্মৃতির ফলে যে অন্থয়বগাহী বোধ হয় তাতা শব্ধবোধ : 
এই চারি প্রকার জ্ঞানকে অনুভব বল] হইয়া! থাকে । এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে সব জ্ঞানই 
অন্ততুক্ত আছে। 
শান্পে আর এক প্রকারে জ্ঞানের বিভাগ কর! হইয়াছে- গ্রমা ও অগ্রমা। প্রমা জ্ঞান সন্বথে 
মতভেদ বিছ্যমান আছে। ম্মৃতি ব্যতিরিক্ত গ্রম! অর্থাৎ যে জাতীয় জ্ঞান গ্রমা হইবে তাহা কখনই 
স্মরণের অন্ততুক্তি হইবে না। এবং স্থতি সাধারণ প্রথা অর্থাৎ গ্রমা জাতীয় জ্ঞানের মধ্যে ম্মর 
জাতীয় জ্ঞানও অন্তহুক্ত থাকিবে । আমরা স্চীকটাহ ন্যায়ে প্রথমতঃ স্থতিসাধারণগ্রমার? 
নির্চন করিব। এই মতে যথার্থ জ্ঞানত্বই অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেম্তরূপে প্রকাখমান বস্ততে বিশেষ 
রূপে প্রকাশমান বস্তটি বাস্তবিকই বিদ্যমান থাকিবে তাহাকে প্রমা জ্ঞান বলিয়া! বুঝিতে হইবে 
আমর চাক্ষুষভাবে রক্তবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিলাম। “পুষ্পটি রক্বর্ণ এইভাবে এ জ্ঞানটি 
ব্যবহারকে এ জ্ঞানের আকার বলা হইয়া থাকে। এই আকার অনুসারে বিশেষ্য বিশেষণভা 
বুঝিতে হইবে । জ্ঞানে আকার সংযোজন করিতে না পারিলে বিশেষ্তবিশেষণভাব বোঝা যায় ন! 
বস্তুগত বিশেষ্তবিশেষণভাব প্রক।শ করে বলিয়াই জান সন্বন্ধী হইলেও বিশেষ্তবিশেষণভাব বস্তগত 
হইয়া থাকে। উক্ত জ্ঞানে পুষ্পরূপ দ্রব্যটি বিশেষ্য এবং “রক্তবর্ণ কূপ গুণ উহার বিশেষণ ক 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিশেষরূপে প্রকাশিত পুষ্পাত্মক দ্রেব্যের বাস্তবিকপক্ষে বিশেষণর। 
প্রকাশিত রক্তবর্ণ রূপ গুণ সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। উক্তজ্ঞান যে 'তত্বতি ততপ্রকার ই 
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বুঝা গেল। অতএব যথার্থ বলিয়া এ জ্ঞানটি প্রমার লক্ষণে গৃহীত হইবে। এই স্থলে আমরা 
একটি চাক্ষুষ প্রত্যক্গকে অবলম্বন করিয়] গ্রম! লক্ষণের সঙ্গতি দেখাইলাম। এক্ষণে একটি ম্মরণাত্মক 
জনকে অবলম্বন করিয়! প্রম! লক্ষণের সঙ্গতি প্রদখিত হইবে । উক্ত চাক্ষুষ অনুভব জন্য সংস্কার 
সমুদধদ্ধ হইলে “সেই পুষ্পটি রক্তবর্”” এই আকারে দেশাস্তরস্থ কালাস্তরস্থ এ পূর্নদৃষ্ট রক্তপুষ্পটি 
আমাদের স্মতপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানটিকে প্রমার অন্তর্গত বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে । এবং ইহাতে পূর্বের প্রমার লক্ষণেরও সঙ্গতি হইয়াছে । কারণ উক্ত স্মরণাত্মক 
জ্ঞানে দেশাস্তরস্থত্বাদি রূপ পুষ্পটি বিশেম্তরূপে এবং রক্তবর্ণটি বিশেষণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
বিশেষণরূপে প্রকাশিত রক্তবর্ণ বাস্তবিকপক্ষে বিশেষ্ব্ধপে প্রকাশিত পুণ্পে বিদ্যমান থাকায় উক্ত 
ম্ররণাত্মক্ক জ্ঞানেরও প্রদখিত প্রমা লক্ষণে সঙ্গতি হইল। এই প্রণালীতেই অনুমান, উপমিতি বা 
শাববোধ স্থলে ও বিশেষ্য ও বিশেষণাংশ পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া বিশেষণটি বিশেস্বে আছে কি 
না! দেখিতে হইবে । যদি থাকে প্রমা লক্ষণের সমন্বয় হইবে অন্যথায় হইবে না বুঝিতে হইবে। 
এইরূপ “তদভাববতি ততপ্রকারক জ্ঞান হইলেই তাহা অগ্রমা হইবে। যেমন কামল] রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তি অতি শ্রন্র স্বচ্ছ স্কাটিককেও “অয়ং ম্ষটিকমণিঃ গীতঃ এই আকারেই দেখিয়া থাকে । সেই স্থলে 
বিশেষ্য স্কটিকমণি এবং গীতবর্ণ উহার বিশেষণবূপে প্রকাশ পাইয়। থাকে । উক্ত বিশেষণটি বিশেষ্য 
স্কটিক মণিতে বাস্তবিক পক্ষে নাই । অতএব এ জ্ঞান “তদ্রভাববতি ততপ্রকারক+ হওয়ায় প্রমার 
অন্তর্গত হইবে না। উক্ত অপ্রমা জ্ঞান জন্য সংস্কারের ফলে উৎপন্ন যে ম্মরণাত্মক জ্ঞান তাহাঁও 
মূল'ভূত অনুভবের গ্যায় (“তদভাববতি ততপ্রকারকে'র ) ন্যায় হইয়া! যাইবে। অতএব এ নকল 
স্মরণ।তুক জ্ঞান অপ্রমারই অন্ততুক্ত হইবে। এইভাবে অপরাপর স্থলেও অপ্রমার লক্ষণ বুঝিতে 
হইবে। 
এই যে স্থতি সাধারণ প্রমাত্বের কথা বল! হইল ইহা স্থত্রকার গৌতম, ভাস্তকার বাত্ম্তায়ন, 
বাতিককার, উদ্দ্যোতকর-_এই মুনিতয়ের সম্মত নহে বলিয়া মনে হয়। কারণ স্ুত্রকার «প্রত্যক্ষানু- 
মানোপমানশব্1ঃ প্রমাণানি” এই স্তরের দ্বার। গ্রমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার 
দ্বার বোঝা যায় যে চতুবিধ প্রমাণেরও অতিরিক্ত প্রমাণ তিনি শ্বীকার করেন না। কিন্তু যদি 
যথার্থ ম্মরণাত্মক জ্ঞান প্রমার অন্তর্গত বলিয়া স্ুত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে প্রমাণগুলিকে 
উক্ত ভাগ চতুষ্টয়ে বিভাগ করা সমীচীন হইত না। কারণ, শ্বতিরূপে প্রমার করণ উক্ত চতুবিদ 
প্রমাণের বহিভূ্ত আছে। অতএব প্রমাণের চতুর্ধা বিভাগের দ্বারা স্থত্রকার ইহাই সুচনা 
করিয়াছেন যে ম্মরণাত্মক জ্ঞান যথার্থ হইলেও উহা! প্রমার অন্তর্গত হইবে না। অতঃপর যাহারা 
স্বৃতিকেও প্রমা বলিতে চান তাহারা প্রগল্ভ নৈয়ায়িক ছাড়া আর কিছুই নহে। আরও কথা এই 
যে, 'প্রমাণ' এই পদটির ব্যুৎপত্তি হইতেও প্রমা যে “ম্বতি সাধারণ? নহে তাহাই পাওয়া যায় স্থতরাং 
স্থৃতি ব্যাবৃত্ত প্রমার লক্ষণই স্ুত্রকার ও ভাম্বকারের অভিমত । 'প্রমীয়তে অনেন, এই বুযুৎপত্তিতে 
্ প্রপূর্বক “মা” ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে লু প্রত্যয় করিয়া 'প্রমাণমূ' এই পদটি নিপ্পর হয়। ইহাতে 
এ প্রপূর্বক “মা' ধাতুর অর্থ অন্তপিবি্ট আছে। “প্র+ উপদর্গট প্রকর্ষের গো[তনা করিয়া থাকে এবং 
“মা' ধাতুটি জানরূপ অর্র্থর অভিধান করে। অতএব প্রমা বলিতে প্রকর্ষবিশিষ্ট জ্ঞানকে বুঝায়। 
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বিষয়ের সঙ্গে অব্যভিচার জ্ঞানের একপ্রকার গ্রকর্ষ। ইহার ছার] বিষয় বাভিচারী ভ্রমাংশে যে গ্রমা 
হইবে না তাহা বুঝা গেল। অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকত্ব জ্ঞানের অপর একটি প্রকর্ষ। এই গ্রকর্ষ না 
থাকায় ম্বতি ও প্রমার অন্তর্গত হইবে না। স্থতরাং প্রকর্ষবিশিষ্ট জ্ঞান বলিতে এবং অনধিগত 
অর্থবিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝিতে হয়। সুতরাং ফল কথা যথার্থ অন্ুভবই গ্রমার লক্ষ্য হইবে। 
এতদনুদারে অনধিগত অবাধিতবিষঘ্বত্বই প্রমার লক্ষণ হইবে । এই লক্ষণে অর্থে ছুইটি বিশেষণ 
প্রযুক্ত হইয়াছে, একটি অবাধিতত্ব অপরটি অনধিগতত্ব। প্রথম বিশেষণের ছার! ভ্রনঙ্জানের ব্যাবৃত্তি 
হইয়াছে। কারণ ভ্রম জ্ঞানের অর্থ অর্থাৎ বিষর পরবতী বলবান বাধজ্ঞানের দ্বারা, বাধাগ্রাণ্ 
হইয়া যায় এই কারণে উহা অবাধিত অর্থ বিষয়ক হয় না। ম্মরণাত্বক জ্ঞানের বিষয় স্থলবিশেষে 
বাধাপ্রাঞ্ধ না হইলেও সর্বত্রই উহা' পূর্ববর্তী অন্থুভবের দ্বারা অধিগতই হইয়া] থাকে । এই কারণেই 
অনধিগত বিষয়ক না হওয়ায় স্মরণাত্মক জ্ঞানে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। বাচম্পতি মিশ্র 
তীয় তাৎপর্য টীকায় স্থতি ব্য।বৃত্ত লক্ষণেরই সমাদর করিয়ছেন। পরিশুদ্ধিকার ও ম্মরণ জাতীয় 
জ্ঞানকে প্রমার অন্তর্গত বলিয়। মনে করেন নাই। | 
উক্ত প্রম! লক্ষণ সম্বদ্ধে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষধারার অন্তর্গত দ্বিতীয়াদি গ্রত্যঙ্গে 
অব্যাঞ্তির আশঙ্কা হইতে পারে। ঘট বাঁ পটাদি কোন বস্তু বিশেষের সহিত চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ের 
সংযোগ হইলে এরূপ সন্নিকর্ষ কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে যদ্দি বিষয়াস্তরে মন বা বহিরিক্দরিয় 
সঞ্চারিত না হয়। এইবূপ অবস্থায় একই বিষয়ে একই আকারে পুনঃ পুনঃ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হইতে থাকে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানগুলি একটির সহিত অপরটির অন্তর ধা কাল ব্যবধান নাও 
থাকিতে পারে। এইরূপ স্থলীয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানগুলি তাহাকে গ্রত্যক্ষধার1 বলা হইয়! থাকে। 
এইরূপ স্থলে সর্বপ্রথম যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিষয় অব1ধিত ও অনধিগত 
হওয়ায় এ প্রত্যক্ষটিতে অবাধিত ও অনধিগত বস্ত বিষয়ক জ্ঞানত্রূপ প্রম! লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। 
কিন্তু দ্বিতীয়া্দি "পরবর্তী প্রত্যক্ষগুলিতে কথিত গ্রমা লক্ষণের সঙ্গতি হইবে না কারণ দ্বিতীয়াি 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে ঘট বা পটাদি বস্ত তাহা অবাধিত হইলেও এঁ ক্ষণে অনধিগত হয় নাই। 
কারণ পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের দ্বারা উহা! অধিগতই হইয়! রহিয়াছে। অতএব অনধিগত বস্তবিষয়ক 
না! হওয়ায় এ দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্য।প্চি হইল। মীমাংসক সম্প্রদায় এই স্থলে গ্রমা 
লক্ষণের অন্তভাবে অব্যাপ্তি পরিহার করিয়াছেন। তাহারা রূপরহিত হইলেও কালের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ করেন। এইক্ূপ হইলে আর উক্ত অব্যাঞ্চি হইবে না । কারণ দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষগুলির 
বিভিন্ন গ্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কাল বিষয় হওয়ায় এ প্রত্যক্ষগুলির গুত্যেকটিই কালাংশে অনধিগত 
বস্তবিষয়ক হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এই প্রণালীতেন্তায় মতেও যে অব্যাপ্তি উদ্ধার হইয়া যাইবে 
তাহা নহে। কারণ এই মতে রূপ না থাকায় কালের প্রত্যক্ষ অন্বীকৃত হইয়াছে । অতএব গায় 
মতানুসারে ধারাবাহিক স্থল'য় দ্বিতীয়াদি গুত্যক্ষে প্রমা লক্ষণের অব্যাপ্তি পরিহত হইল না। উক্ত 
অব্যাপ্চি পরিহার করিতে হইলে প্রত্যেকটি জ্ঞানকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিষয় 
অনধিগত হইল কিন। এইন্প ভাবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ পৃথক পৃথক ভাবে 
গৃহীত দ্বিতীয়া্দি জান ব্যক্তিগুলির বিষয় পূর্বপূর্ববর্তী জ্ঞানের ছারা অধিগতই হইয়াছে উহা 
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কখনও অনধিগত হইবে না। স্তরাং অন্ত প্রণালীতেই এই অব্যাপ্থির নিরাশ করিতে হইবে। 
যে জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানই সমানাকারক নিশ্চয়ের অপেক্ষা রাখে তজ্জাতীয় 
জ্ঞানকেই অধিগত বস্তবিষয়ুক বলিয়া! পরিভাধিত হইয়াছে । এইরূপ হইলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ 
স্থলে ও ছ্িতীয়ার্দি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উক্ত পারিভাষিক অনধিগতত্ব বস্তবিষয়কত্ব অব্যাহত থাকিবে । 
অতএব আর অব্যাপ্চি হইবে না। যজ্জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমানাকারক 
নিশ্চয়ের অপেক্ষা থাকে তজ্জাতীয় বিশিষ্ট জান বলিয়! ম্মরণজাতীয় জ্ঞানেরই গ্রহণ হইবে। কারণ 
স্রব্ণজাতীয় জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বে সমানাকারক নিশ্চয় থাকে । অতএব পারিভাষিক 
নির্ঘচন অগ্থসারে ম্মরণজা'তীয় জ্ঞঞনই অধিগত বস্তবিষয়ক হইবে। প্রত্যক্ষ জাতীয় জ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে 
কোন কোন প্রত্যক্ষে যথা ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্থলীয় দ্বিতীয়া্দি প্রত্যক্ষে সমানাকারক নিশ্চয়ের 
উত্তর বন্তিত্ব থাকে। তাহ হইলে প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানের সর্বত্র উহা থাকে না। উক্ত ধারাবাহিক 
প্রত্যক্ষের প্রথম প্রত্যক্গটিকেই আমরা সমানাকারক পূর্ববরতিসমানাকারক কোন নিশ্চয় পাইব না। 
অতএব ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থপীয় দিতীয়াদি প্রত্যক্ষ ও পারিভাষিকভাবে অনধিগত বস্তবিষয়ক 
হইয়া গেল । স্থতরাং এক্ষণে আর কোন অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিল না। 

ভাট্ট্র মীমাংসক মতে ও যথার্থজ্ঞানত্বকে প্রমার লক্ষণ বলা যাইবে না। কারণ যথার্থ অনুভব 
জন্যে যে সংস্কার তদধীন জন্সা যথার্থ স্মরণকে প্রম! বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এইরূপ হইলে 
এই মতেও অনধিগত অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্বই প্রমার লক্ষণ হইবে । অনধিগতত্ব ও অবাধি- 
তত্ব এই বিশেষণ দ্বয়ের ব্যাবৃত্তি পুর্বোক্তরূপই বুঝিতে হইবে । এইমতে ধারাবাহিক বুদ্ধিস্থলীয় 
দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে ষহজভাবে প্রমা লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। কারণ ভাট্রমতে কালেরও প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করা হইয়াছে । এইবপ হইলে ধাঝাবাহিক গ্রত্যক্ষম্থলে প্রথম জানে যে কাল বিষয় 
হইয়াছে দ্বিতীয় জ্ঞানে তদৃভিন্ন কালাস্তর বিষয় হওয়ায় এ পরবর্তী জানগুলিও কালবংশে অনধিগত 
বস্তবিষয়কই হইল। অতএব এইমতে আর ধারাবাহিকস্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি বারণের 
নিমিত্ত যজ্জাতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি প্রণালী গ্রহণের আবশ্বাকত। থাকিবে না। কারণ 
প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানই কালাংশে অনধিগত বস্তবিষয়ক হইবে । অতএব অনধিগত অবাধিত বস্তৃ- 
বিষয় স্বরূপ প্রম! লক্ষণের আর সংশোধনের আবশ্যক হইবে না। 

বৌদ্ধমতে সম্যক জ্ঞানকেই প্রমা বল! হইয়াছে । এই মতে বিষয়ে আর পৃথক করিয়া 
অবাধিতত্ব ও অনধিগতত্ব বিশেষণের আবশ্তক হইল না। জ্ঞানগত সম্যকত্ব কাহাকে বলে এই 
প্রধৈর উত্তরে স্তায়বিন্দু টীকাকার ধর্সোত্বর...( অর্থ ক্রি! সমর্থে চ প্রবর্তকম্‌ ) (১) প্রবর্তকত্বকেই 
জনের সম্যকত্ব বলিয়াছেন। কোন একটি লোক যেমন অপর একটি লোককে নানাপ্রকার 
বাক্যের হার প্রলোভিত করিয়া বিষয়বিশেষে প্রবতিত করে ঠিক এই প্রণালীতে জ্ঞান মানুষকে 
প্রবতিত করে না কারণ জ্ঞানের এঁবূপ কথোপকথনের সামর্থ নাই। অতএব প্রবৃত্তির বিষয়ীভৃত 
যে অর্থ অর্থ[ৎ যে বিষয়ে লোক গ্রবৃত্ত হয় সেই বিষয়টিকে সমুস্থাপিত অর্থাৎ প্রকাশ করাই জ্ঞানের 
গ্রবর্তকত্ব। বিসম্বাদী প্রবৃত্তিস্থলে জ্ঞান প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থের প্রকাশ করে না। কারণ ভূল 
বুঝিয়৷ প্রবৃত্ত হইলে নেই প্রবৃত্তি বিদৃম্বাদী হইয়া থাকে । শুক্তিখগডকে রজতরূপে বুঝিয়া রজতপ্রাপ্তির 


৩৮২ সমকালীন . [ অগ্রহায়ণ 


নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে অভিমত বস্তর অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রবৃত্তি বিসম্বাদিনী হইয়া থাকে। এ স্থলে 
রৌপ্যই গ্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ। কারণ রেপ্যপ্রাপ্ির উদ্দেস্টে প্রবৃত্তি হইয়াছিল কিন্তু প্রবৃত্তির 
মূলীভূত জ্ঞান রৌপ্য রূপ অর্থের প্রদর্শন করে নাই অসদ্ভূত রৌপ্যেরই প্রদর্শন করিয়াছে । 
'স্থতরাং ভ্রমজ্ঞানে প্রকৃতি বিষয়ীভূত অর্থপ্রদর্শকত্ব ন। থাকায় উহা! সম্যক জ্ঞান হইবে না। অতএব 
কথিত সম্যক্‌ জ্ঞাতত্বরূপ প্রমার লক্ষণ ভ্রান্ত বিজ্ঞানে অতিব্যাপ্ত হইল না। ন্মরণে ও এই লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি হইবে না কারণ ন্মরণাত্মক জ্ঞান মূলীভূত অনুভবের বিষয়কে অতিক্রম করিয়া 
বিষয়াস্তরের প্রকাশক হয় না। অতএব উহার যাথার্থ্য যেমন মুলীভূত অন্থুভবের যাথার্থ্যকে 
অন্ুলরণ করে এইরূপ উহার প্রবর্তকত্বও অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ গ্রদর্শকত্বও মূলীভূত অনুভব।- 
নুসারীই হইয়া! থাকে । অতএব স্বতন্ত্র গ্রবর্তকত্ব অর্থাৎ স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ- 
প্রকাশকত্ব না থাকায় স্মরণে কথিত প্রম1 লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। জৈন দর্শনে প্রমাণের 
লক্ষণ বর্ণন! প্রসঙ্গে প্রমাণ মীমাংসাকার হেমচন্দ্র বলিয়াছেন যে সম্যক অর্থ নির্ণয়ই গুমাণ অর্থাৎ 
প্রমা নির্ণয় বলিতে যাহা সংশায়াত্মক নহে এবং অনধ্যবসায় বা নিবিকল্লাত্বক নহে এমন জ্ঞানকে 
বুঝিতে হইবে । ফলতঃ নিশ্চায়ত্মক জ্ঞানকেই নির্ণয় বল] হইয়াছে। শুক্তিকা গ্রভৃতিকে সম্মুখস্থিত 
বস্ত বিষয়ে দোষাধীন যে “ইদং রজতম্” এইরূপ আকারে অথবা দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মতাব- 
গাহী যে “অহ্‌ং গৌরঃ, দীর্ঘ:৮ এইবূপ আকারে আমাদের জ্ঞান সকল উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয়ের 
মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কারণ এই সকল জ্ঞান ভ্রান্ত হইলেও সংশয় বা নিবিকল্পক্ক নহে। এই 
সকল ভ্রান্ত বিজ্ঞানে গ্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্থি আশঙ্কা! করিয়। নির্টয়ে “সম্যকৃত্ব* রূপ বিশেষণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । “অবিপরীত ঈহা” ই “সম্যক" এই পদের অর্থ। ইহার ছার] যাহ! অবিপরীত- 
ভাবে অর্থের প্রকাশ করে এবং যাহা সংশয় বা নিবিকল্পক জ্ঞান হইতে পৃথক এমন জ্ঞানকে জৈনমতে 
প্রমাণ বা প্রমা বলা হইয়াছে । ফলতঃ অবাধিত অর্থ বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানকেই প্রমা বল! 
হইল। "যাহার বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয় না” এইবপ উক্তির দ্বারাই সংশয় বা বিপর্ধযাস এর প্রতিক্ষেপ 
কর] হইয়াছে । কারণ এ সকল জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাস্তরের দ্বার] বাধাপ্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । সবিকল্পব 
পদের দ্বারা নিধিকল্পক জ্ঞানের পরিহার হইয়াছে। পূর্বে আলোচিত জ্ঞানের লক্ষণটি আর “যথার্থ, 
জনং প্রমা” এই লক্ষণটি পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বার] ব্যবহৃত হইলেও নিকৃষ্ট অর্থে কিন্তু লক্ষণদ্য়ের 
একরূপতাই বুঝিতে হইবে । এই মতে অর্থাংশে আর অনধিগতত্ব্ূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট হয় নাই 

অতএন ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলীয় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। যথা 
অনুভব জন্য সংস্কার সমুদধদ্ধ হইলে যে স্মরণাত্মক জান উৎপন্ন হয় তাহাঁও এই মতে প্রমারই অস্ত 


হইবে। 


্ায়বিন্দু ধমৌতর টাক! ১ম পরিছেদ পৃ-৮ 


ন্বীন্দ্রনাথ ও রোটেনফাইন, হুত-ইতিহাস 
' অশ্রুকুমার সিকদার 


পরস্পরের প্রতি বন্ধুকৃত্য 

রোটেনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য বন্ধুমগ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। তার বন্ধুত্বের সুস্থ 
পেয়ে সব সময়ই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন তার অন্য বন্ধু ধারা তারাও যেন রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে সৌহার্দ্য 
সম্পর্কে আবদ্ধ হন। এই বাসনার বশবর্তী হয়ে নান! বন্ধুর সঙ্গে তিনি রোটেনষ্টাইনের যোগাযোগ 
ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। পরিচিত তরুণ ছাত্র যখনই বিদেশে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতে 
রেটেনষ্টাইনের নামে পরিচয়পত্র দিয়েছেন এবং তাদের প্রবাস জীবন সহজ করার জন্য সমুদ্রপারের 
বন্ধু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । কখনে! তিনি রোটেনষ্টাইনকে লিখেছেন কারো! পদোন্তিতে, 
কারে গ্রন্থপ্রকাশে, বা অন্ত কোন কোনো ব্যাপারে সাহায্য করার জন । এই সমস্ত থেকে বোঝা 
যায় তিনি দৈবপ্রাণ্চ এই বন্ধুর উপর কতট! নির্ভর করতে অগ্যন্ত হয়েছিলেন । 

অবশ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে রোটেনষ্াটইনের যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে হয় নি, 
ব্রজেন্্নাথই বরং তাঁদের দুজনের যোগাযোগ ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন। তবু পরের দিকে তিনি 
ব্রজেন্্রনাথের দায়িত্বও নিজ স্বন্ধে তুলে নিয়েছিলেন এবং তার বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে চিঠিপত্রও 
লিখেছেন, যেমন নিউইয়র্কের 67917 9008:9 7০691 থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে 
লিখেছেন, 
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এরপর ২৯ মার্চ ১৯১৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন রোটেনষ্টাইনকে, 
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ব্রজেন্্রনাথের এই বিধবা কল্ঠার নাম সরযুবালা দাশগুপ্তা-_দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসস্ত- 
রঞ্জনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। তার যে গ্রস্থের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 4768679 6০ 
6919 % ০] 10180 01906 20 09 1169:96019 সেই গ্রন্থের নাম 'বসস্ত-গ্রয়াণ” ম্বামীর অকাল 
মৃত্যুতে স্বামীর স্মরণে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। যর্দিও রবীন্দ্রজীবনীকার 
' ধলেছেন, র রি ্ 


৩৮৪ সমকালীন | অগ্রহায়ণ 


লেখার মধ্যে অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় ছিল বঙলিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিক। লেখেন 
তাহা নহে, ব্রজেন্্নাথের কন্ঠা৷ বলিয়াও মমতাবশতঃ এটি লেখেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। 

তবু রোটেনষ্টাইনকে লেখা একাস্ত ব্যক্তিগত পত্রে গ্রন্থটি মহ্বন্ধে উচ্চ প্রশংস1 পড়ে মনে হয় 
রন্থটির সাহিত্যমৃল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ 
কেস্বি'জ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথের ২৯শে মে ১৯১৪ তারিখের চিঠিটি (বিশ্বভারতী 
পত্রিকা ২০।২ ) উদ্ধারযোগ্য-- | 
শন্ধাম্পদেষু, 

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দেশের জন্য রওয়ানা ইইব। এখানে এখনও আমি 7১০6১9- 
96910-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সুযোগ পাই নাই। শীঘ্রই তাহার 0০90৮: 295109109-এ 
যাইয়! সাক্ষাৎ করিব। 

এবার জাহাজে [7. 110018০7-এর সহিত ঘনষ্ঠ পরিচয় হইল। বসস্ত-প্রয়াণের সম্বন্ধে 
কথা হইলে, তিনি আমার সুহিত প্রথম পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন, ও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইংবাজি 
অনুবাদ করিতে সম্মত হন। 21129911199 এ পহুছিবার মধ্যে প্রথম অংশের এক রকম 20 
6:4081869)0 হইয়া যায়। বিলাতে এ কাজট! অগ্রসর হইবে না ভাবিয়া আপনাকে অন্বাদের 
বিষয় জানাই নাই। কিন্তু 13020807, সাহেব সেই প্রথম অংশের অন্ুবাদট1 £৪%189 করিয়া 
119৫11110-দের কাছে দিয়া আসেন। তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অনুবাদ এক রকম 
শেষ হইয়াছে, ও [1)010780 সাহেবের অনুরোধে আমি 11৮০81111%7-দের নিকট পাঠাইয়াছি। 

11)0007800 সাহেব 0৪০431180-এর নিকট আপনার ভূমিকার কথা বলিতে তাহার! সেই 
ভূমিকাটি দেখিতে চান। 

আমি 10901611190-দের লিখিয়াছি যে ভূ: কাটি অত্যন্ত উপাদেয়। ভূমিকাতে গ্রস্থসন্বন্ধ 
যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও লিখিয়াছি। কিন্ত জানাইয়াছি যে আপনার অনুমতি 
বিনা সে ভূমিকার 61509186100 ছাপাইতে চাহি ন|। [071191, 81808158300 ট1 ভূমিকা ছাঁড়। 
108০3411197 ছাপাইতে সম্মত হইবে কিন] বিশেষ সন্দেহের বিষয়। 

118011117-এর কাছে এইরূপে প্রথমে উপস্থিত হইতে আমার ইচ্ছা ছিল না--এখনও 
চ০%1)908898) দেখেন নাই, ও তাহার পরামর্শ না লইয় কিছুই করিব না। 

আপনার ভূমিকাটি এখনও অস্্বাদ করি নাই। কলিকাতায় যাইয়া! ভূমিকার 7708175া, 
65808186100 ছাপা সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞাস! করিব। এখন সে বিষয়ে কিছুই স্থির করিবার 
আবশ্তক নাই. | 

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্চলির সাফল্যে বাঙালী লেখকদের মধ্যে এই সময় নিজেদের রচন! 
ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে বিশ্বের পাঠকমগ্ডলীর গোচরে আনার আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। 
এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি যে করুণ দিক ছিল মে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রশীশ্রনাথ-রোটেনষ্টাইনের 
বন্ধুত্ব-ইতিহাস বর্ণন! প্রসঙ্গে “বসম্ত-প্রয়াণের” মতো৷ আরেশ দু-একটি অন্থুবাদ চেষ্টার কথা আমর! 
জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীও ইংরেজী অন্বাদের মাধ্যমে খ্যাতির মায়া- 


১৩৭৪ ] ূ রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ৩৮৪ 


মুগের পিছনে ছুটেছিলেন। ন্বর্ণকুমারী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৮ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের 
পত্রে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কাতিক-পৌষ ১৩৫৯) জানতে পারি এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 
শরণাপন্ন হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 

তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিকে রেলোয়ে স্টেশনে পেয়েছি । তুমি জান 
না এখানে কোনো বই প্রকাশ কর]! কত কঠিন। অবশ্থ নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু 
কোনো প্রকাশক, পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে 
ছাপাতে চায় না। এখানকার অনেক বই গ্রন্থকারের খরচে প্রকাশ হয়। আমি জানি এ বই 
প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না । তাছাড়া তর্জম! খুব ভালে হয়েছে তা নয়-_ অর্থাৎ 
ইংরেজি বচনার উচ্চ আদর্শে পৌছয় নি। 

পত্রোল্লিখ বইটি সম্ভবত ন্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে ? উপন্যাসের অনুবাদ 4১0 ঢ০- 
11191197900. 35 1179. 9170809] (১) 1, ৪0০7 [0909১ 180, [000900১10০০ [918 
কারণ “সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় স্বর্ণকুমারী দেবীর নামে তালিকাবদ্ধ অপর দুইটি ইংরেজি 
অনুবাদের একটি 'ঘু)০ 7৮৪] 09:10” এই তারিখের অনেক আগে ১৯১ সালে গ্রকাশিত হয় 
এবং "31১06 9801299? প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে। 

কিন্ত স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের অন্ভুৎসাহে, প্রকারাস্তর নিষেধে নিরস্ত হলেন না। তিনি 
এই উদ্দেশে বিলাতযাত্রার কথাও চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত বিব্রত 
হয়ে রোটেনস্টাইনকে লিখলেন, (২) 

01769 60106 13 60901100105 1001)07 110) [100096 6911 500, ০০ 1000 1705 
51969] ১75. 910091)0] আ])0 19 91) 9001)0:, 9109 39 009 01 61)059 0101076017069 0981085 '1)0 
1709 10019 01001)56100, 6000. 81)1116198, 1306 105 010006]) 0119108 60 1099) 197 100010907165 
৪1159 101 8 9107৮ 09200.01 61009, 1707 90100698 1188 1)961) 60109) 8.077)68£6 ০01 105 

) 80029 01790101)01003 1169285 0097168 11015000073 870. 9116 1098 1)00 1762 5601168 
61217519890 9090. 09101191990, 10959 61৮00 119] 170 920000106622)01)6 1006 ] 109৬9 1706 
09০10 500098৪10] 10, 0091017)0 1)91 599 ঠ101063 20. 61931 07019211606, 16 559 100015 00086 
8179 17783 £€০ 6০0 [1081907 %00 089 05 08109 পান 5০০. 0095 20966 136] 101১9 02100] 
6০109 870 0959 106 1797 17810007210 1097 10100 &05 11109201) 0109৮ 191 ০৮1) 800 1092 
01)9008, ] 8] 90910 5108 চ1]] 19 8 9001'09 ০4 (০019 6010 17391099 ৮11১0 ] 1009 
সঃ] 1১6 0%7010 60 1061 101 2 8019 800 1] 2006 81107 119] 60 203968109 01:0177875 
00116917985 101 91300018,6910612%, 

দীনেশচন্দ্র সেনও ১৯*৭ সালে প্রকাশিত “সতী+ নামক পৌরাণিক কাহিনীর ইংরেজি অনুবাদ 
করেন এবং সেটি প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের আম্ুকুল্য প্রার্থনা করেন। অনুবাদ পেয়ে আরবান! 
স্চ থেকে ৬ই জাহুয়ারি ১৯১৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখেন, 


[0170991) 73800 1088 98726 006 [07:0069 01 1)19 61208196100 01 49861) 8100 88109 00 
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80109 1116 00910 199 701)118790 10 10081980916 19 03070916 10: 59 60 10089, 130৮ 
67101 009 8607৮ 51300]0 1১9 200:01) 1001:9 81091]5 6010 %08 0000 0116৪ 701011065০8 
000, ০০1৭ 11199 1909881)]9 107 01)6 [15991081518 1102 090119 60 6916 16 ৪0 900. 
6০ 10010063610 00910 51199) 806০৮ 07851106 00:0000]5 19515890167? 02 062070709১ টা, 
079700791 506 10151)67)6 6601090 6০ 6506 16 10. 1009 10908, 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দীনেশচন্দ্রকেও লিখলেন ( চিঠিপত্র ১০-এর ৪১ নং পত্র)--সতীর তর্জমার 
প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধহয় ভুলিয়াছেন। 7080] 0%93 যে ধরনের 
বছি বাহির করেন তাহাতে মনে হয় নাতিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাঁপিতে প্রস্তুত হইবেন। 
আমার মনে হয় ইংলগ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার *চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার 
ইংরেজি গ্রন্থটি (73560: ০01 739782]1 [,00608£9 900. 116978679 ) গুচুর সমাদর লাভ 
করিয়াছে । .যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে । অথচ ছাপা কদর্য এবং 
ছাপার তুল অপর্ধ্ত। যাহাই হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এদেশের 
দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্তব্য হইবে । আমার বোধহয় [159757090+8 
1) 85719৪-এর মধ্যে য্দি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ ছুইই জুটিতে 
পারে ।*..0100986 005৪ এ 5819৪-এর [11180:1 আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাহার খুব ভাব 
হইয়াছে। 

এই চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে আবার জানালেন-__এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য 
অংশ ছাটিয়া-ছু'টিয়া মাজাঘষা করা যায় তবে এ জিনিস চলিতে পারিবে । মুশকিল এই এদেশের 
লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারে। রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব । 
যদি কোনে। প্রকাশক ইহা! গ্রহণ করে তবে তাহার সম্ভবত কাহাকেও দিয়! ইহার ব্যবস্থা করিতে 
পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়৷ দিলাম যদি তিনি ঘ180070 ০1 69 11956 অথবা 
92517090+8 130)৮5-ওয়ালাদের দ্বারা আপনার .এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। 
আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্ট। দেখিব। 

গ্রস্থকার-কৃত “দতী"র ইংরেজি অনুবাদ 5৪৮ ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। 

এই সব ক্ষেত্রে রোটেনস্টাইনের সাহায্য প্রার্থন৷ ছাড়া শুধু বন্ধুতে বন্ধুতে যোগাযোগ 
ঘটানোর চেষ্টা! রবীন্দ্রনাথ ষে যে ক্ষেত্রে করেছেন তার কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। রোটেনস্টাইন 
ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই বন্ধু, স্থতরাং তারা পরম্পরেরও বন্ধু হোন এই আকাঙ্ষায় তাদের মধ্যে 
পরিচয় ঘটাতে তিনি উৎস্থক। জগর্দীশচন্দ্রের বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে আনুমানিক ১৪ই এপ্রিল 
১৯১৪ তারিখে তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন ( চিঠিপত্র ৬ )-_ 

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ করে এসো । তিনি 
তো খুশি হবেনই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও 
তোমার পৌছা সংবাদ তাঁকে দিয়ো 


রবীন্দ্রনাথ .ছুইটি চিঠিতে অগনদীশচন্দ্রের যাওয়ার কথা রোটেনস্টাইনকে আগেই লিখে 


১৩৭৪ রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৩৮৭ 


দিয়েছিলেন । শিলাইদহ থেকে ১৯১৪-র পয়ল] মার্চ লিখেছিলেন তিনি-_ 

70, ত, 0, 13959 1] 109 10190061000 90100968076 0956 1%5 807] 18০ 10892 
19101106 ] 00010 00901001982 61979, 

অব্যবহিত পরেই একটি স্থানকাল নির্দেশহীন, সন্বোধনহীন, স্পষ্টতই খণ্ডিত চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন-_- 

[0 এ,:0.:73089 1793 96৪97800101 110018170, 1 ৫029117 1)110 00৮ 10996 101920 1 
[10615 0100. [10019 5০0 2]] 1৮৮9 01070:690169 6০ 1000 10110 নিক 109৮ 09 ভা1]) 206০9 
101) 27010908110 1 676 9৪6 11101) 19 1039 709. 

রোটেনস্টাইন নিজের বাড়িতে সান্ধ্যসশ্মিলনে বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার 
জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ জানালে তিনি সেই নিমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করে চিঠি লেখেন (৬ জুন ১৯১৩) 
এবং সেই চিঠির উল্টো পিঠে অনুরোধ করেন অনুষ্ঠানে সরোর্জিনী ন।ইভূকেও নিমন্ত্রণ করার জন্য-_ 
19179 19 009 01 02 [90003 1099698593 ,, তারপরে রোটেনস্টাইনের বন্ধু মাইকেল শ্যাডলার 
কলকাতা বিশ্ববিদ্াালয় কমিশনের সভাপতি হিসাবে ভারতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে স্থ্খী হন এবং সেই আনন্দের কথা রবীন্দ্রনাথ ছুইটি চিঠিতে ( ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ এবং ১লা 
জুন ১৯১৮) রোটেনস্টাইনকে নিবেদন করেছেন । 

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (৩) যখন বিলাঁতে গেলেন 
তখন রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের কাছে পরিচয়পত্র দিলেন তাঁর হাতে (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ )। 
তরুণ বয়সে যিনি সামান্য সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত 
সেই কিরণশস্কর রায়ের সঙ্গেও তিনি কোটেনস্টাইনের উদ্দেশে পরিচয়পন্জ (২৬শে নবেম্বর ১৯১৯) 
ধিয়েছিলেন। এইরকম পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন ক্ষিতীশচন্ত্র রায়কেও ( ৩১শে জুলাই ১৯৩১) যখন 
শান্তিনিকেতনের এই প্রাক্তন ছাত্র শ্ল্িশিক্ষার জন্ত বিলাতে যাচ্ছিলেন। 

খ্যাতনাম! চিত্রী হিসাবে এবং শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষক হিসাবে স্প্রতিষ্ঠিত রোটেনস্টাইন 
বিশেষ করে ভারতশিল্পের অনুরাগী বলে, রবীন্দ্রনাথ তার কাছে ভারতীয় শিল্পীদের স্বপক্ষে গ্রভাব 
বিস্তার করতে অনেকবার অঙ্থরোধ করে চিঠি লিখেছেন। শ্রীনগর থেকে তিনি হিরম্ময় রায়চৌধুরীর 
জন্য লিখেছেন (১৪ই অক্টোবর ১৯১৪ )-_ 
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৩৮৮ ৃ সমকালীন অগ্রহায়ণ 


8])070901) 10018 0৫9 10601919) 1)010106 20%1096 1)0109, 

কিন্ত স্থপারিশ করতে যেয়ে বিচারক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ একেবারে হারিয়ে বসেন নি। 
রোটেনস্টাইন যখন হিরম্ময় রায় চৌধুরী সম্বন্ধে ততটা! অন্থকূল মত দিলেন না তখন রোটেনস্টইনের 
অপক্ষপাত বিচারকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ (১০ই ভিসেম্বর ১৯১৫) লিখলেন-__ 

11) 099788৮ 17191)0, 5০০ 019 01009115115 71016 210 ৮০007 8561008690৫ 17110000005 
স$1)0 18 মিত্রা 01 101119 1)06 ৪, 00091 01101 1969 119, 136 13 80109 118৮ 1001191) 
8110 1)15 1)115:5108.1 07017091060] 10000191709 19 10 91)0০ 101002], 

অথচ রোটেনস্টাইনের কাছে লেখা এই মন্তব্যের কথা ভূলে এক যুগ পরে ( ১৫ই জুন ১৯২৭) 
দেখি হিরণ্ায় রায়চৌধুরী যাতে কশ্গকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ পান তার জন্য রবীন্দ্রনাথ 
রোটেনস্টাইনকে চেষ্টা করতে লিখছেন"_ 

8৪ 157 891 1000) 1)9 1199 61)9 1986 08911ঠি: 861079 10716. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ধিনি 
পরবর্তীকালে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তার অনুকূলেও প্রভাব বিস্তার করার জন্য 
রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে অন্থরোধ করেছেন ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা চিঠিতে-_ 
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1091]. 60 9৪ 869] 118 00199 ৪:69 ০৮91. 10 11001900, 


১। ন্বর্ককুমারী দেবীর স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। 

২. ভুটন গ্রন্থাগারে রক্ষিত চিঠিটির প্রথম অংশ নেই, ফলে তারিখ জানা যায় না। 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয় নোবেল পুরস্কার লাভের পরে ম্বদেশ থেকে এটি লিখিত; সম্ভবত 
১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের কোন সময়ে। 

৩। ইয়েটন্‌ ধার অনুরাগী ছিলেন, ধার নামে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, ইনি সেই 
110303 01)886910)-র পুত্র । 


বাংলার মন্দির 
হিতেশরঞ্জন সান্যাল 
রত্ু রীতি; পঞ্চরত্ব | 


বিষুপুর উদ্ভূত অর্গবিন্যাম অবলগ্বন করিয়া রূপাগ্সন্ধ/নের যে পরিচয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিয়া আসিয়াছি 
তাহারই সমসাময়িককালে অঙ্গবিস্তাসের ভিন্নতর একটি পরিকল্পন! অবলম্বন করিয়] পঞ্চরত্ব মন্দির 
চর্চার আর একটি ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। সংখ্যা ও ব্যাঞ্চির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই 
ধারাটিই প্রবলতর। এই ধারার অনুপ্রেরণা আগিয়াছে দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের কল্পনা হইতে । 
দীর্ঘারনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেওয়াল আসনদৈর্ধের অর্ধেক সীমা! অতিক্রম করিয়া অনেকটা 
উঠিয়া আসিয়াছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহ! আসন দৈর্ধের সমান। দ্বিতায় পর্যায়ে আমিতেছে 
উর্ধংশ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় রত্বুটি। দীর্ঘায়ত দেওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু কেন্দ্রীয় রত্বের ভূমিকা 
পরিবন্তিত হইয়! গিয়াছে । খর্বাকৃতি নিয়াংশের ক্ষেত্রে মন্বিরদেহের বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে 
সমতা রক্ষা করিবার ভার বহুলাংশে কেন্দ্রীয় রত্বের উপর ন্থস্ত। এইশ্রেণীর মন্দিরে দেওয়াল অপেক্ষা 
উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ব গঠনের যুক্তি ইহাই। বত্ব বিশ্টাসে ভারসাম্যের প্রয়োজনে পার্খবরত্বমূহের স্থান 
ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় রত্ু যতটুকু ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে সাধারণতঃ তাহা নিম্নাংশের 
আচ্ছাদনের এক তৃতীরাংশ বা তাহার সামান্য কিছুটা বেশী অংশের মধ্যে ব্যপ্ত। ইহার উপরে 
থাকিয়া! কেন্দ্রীয় রত্বের পক্ষে খর্ব দেওয়ালের উচ্চতা অতিক্রম কর1 সহজেই সম্ভব । তাই নিয়াংশের 
তুলনায় উচ্চতর কেন্দ্রীয় রত্ব অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্ত দীর্ঘায়ত দেহের 
পরিবত্তিত অবস্থায় দেওয়াল যেখানে উর্ধবিস্তারে অর্ধেক সীম! অতিক্রম করিয়া! তাহার সমান হইয়। 
উঠিতেছে, মন্দিরদেহের মোট উচ্চতায় উর্ধাংশের ভূমিকাও হইয়া উঠিয়াছে সঙ্কৃচিত। স্থসমঞ্জস 
রত্ব বিন্যাসে নিয়াংশের আচ্ছাদনের উপর যেটুকু ক্ষেত্র লইয়৷ ইহার আসন তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে 
মোট উচ্চভায় ইহা মন্দিরের আসন দের্ঘের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কেন্ত্রীয় রত্বের এই 
অন্তরিহিত সীম বদ্ধতার ফলে এই শ্রেণীর মন্দিরে দেওয়াল আসন টর্ঘের সীম! অতিক্রম করিলে 
মন্দিরদেহে হ্যষ্ট হইবে হুত্বায়ত উর্ধাংশের অসঙ্গতি । দীর্ঘায়ত এই মন্দিবরগুলিতে মোট উচ্চতার 
অর্ধেক থাকে নিম়াংশের অধিকারে-_তাই হুন্ব নিম্াংশের মন্দিরগুলির মত দেহের বিস্তার ও উচ্চতার 
মধ্যে সামপ্রন্য স্থষ্টির জন্ত কেন্দ্রীয় রত্বের উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় নাই-_দেওয়ালই অনেকটা 
আগাইয়! থাকিতেছে। | 

বিষুরপুরে উদ্ভুত অন্বিন্তাস ও দীর্ঘায়ত দেহের মন্দিরসমূহের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিতে 
পরে এমন কতকগুলি মন্দিরের সন্ধান পাওয়! যাইতেছে । এই মন্দিরগুলিতে দেওয়ালের উচ্চতা 
আসন দৈর্ঘ অপেক্ষা! কিছুটা কম-_ছুই তৃতীয়াংশ হইতে তিন চতুর্থাংশের মধ্যে । বাঁকুড়া জেল্যর 
মেট্যালা গ্রামের লক্মীজনার্দন মন্দিরে (আহ্মানিক অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নিমিত ) 


৩৯ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


দেওয়ালের উচ্চতা আপন দৈর্ধের ছুই তৃতীয়াংশ । উর্ধাংশে কেন্ত্রীয় রত্ব দেওয়ালের ঠিক সমান। 
মনিরটিতে দেওয়াল যতদূর উচ্চ হইয়াছে তাহাতে মন্দিরদেহের ভারসাম্য স্যটিতে নিয়াংশের গুরুত্ব 
বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিস্তু বেস্ত্রীয় রত্বের ভূমিকা এখনও গ্রধান। কেন্দ্রীয় রতুটি দেখিতেছি 
প্রাধান্ের সে পর্যায়ে গিয়া পৌছিতে পারে নাই। অথচ তাহার আসন বিস্তারের মধ্যে কিন্তু সে 
ইঙ্গিত বিদ্যমান। ইহার আসন নিয়াংশের আচ্ছা্দনের এক তৃতীয়াংশ ক্ষেত্র লইয়া ব্যাপ্ত । ফলতঃ 
রতুটির দেহ হইয়াছে খর্ব এবং গুরুভার | কেন্দ্রীয় রত্বের অধিকারের বাহিরে যতটা স্থান রহিয়াছে 
তাহার উপরে পার্খবরত্বগুলিকে সুসমঞ্জস করিয়া! তুলিতে কোন অস্থবিধা ছিল না। কিন্তু গুকুতপক্ষে 
পার্্বরত্বগুলি কেন্দ্রীয় রত্ব অপেক্ষা অনেক ছোট-ব্যবধানও বিস্তর । রত্বু সংগঠনে ত।ই পার্খবরত্ুগুলি 
হইয়। উঠিয়াছে নিশ্্রভ। এরূপ অবস্থায় নিয়াংশ যে মন্দির সংগঠনে প্রাধান্য লাভ করিবে ইহাই 
ত্ববভাবিক। হইয়াছেও তাহাই | বিশেষতঃ নিয়াংশের আচ্ছাদনের ধর বাহিয়া পত্রাকতি আবেষ্টনী 
তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা সত্বেও নিম়াংশের প্রাধান্য আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। 

বীরভূম জেলার স্থ্রুল গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময়)। দেওয়ালের উচ্চতা আসন দের্ধের তিন চতুর্থাংশ এবং কেন্দ্রীয় বুত্বের উচ্চতা দেওয়ালের 
ঠিক সমান। দেওয়াল আসন দৈর্ঘ অপেক্ষা কিছুটা কম বলিয়া কেন্দ্রীয় রত্ব এখনও সামগ্রশ্ত না 
হারাইয়া দেওয়াল অপেক্ষা কিছুট1 উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে । কিন্তু এ সম্ভাবনা উপেক্ষিত থাকিয়া 
গিয়াছে । রত্বটির দেহ গঠনেও অসঙ্গতি বিদ্যমান। ইহার আসন বিস্তৃত হইয়াছে নিয়াংশের 
আচ্ছাদনের অর্ধেকেরও বেশী ক্ষেত্র জুড়িয়া। আপনের পরিপরের পরিপ্রেক্ষিতে রত্বটি যতটা উচ্চ 
হইতে পারিত সেই সীমায় পৌছিবার পূর্বেই তাহার দেহ পরিসযাণ্ত। দেহ গঠনের এই বৈশিষ্টগুলি 
ইহাকে করিয়! তুপিয়াছে খর্ব এবং বিশেষকপে গুক্ভার। নিয়াংশের সহিত মিলাইয়! দেখিলে এই 
টশিষ্টগুলিই বেশী করিয়! চোখে পড়ে। উভয় অংশের মধ্যে স্থুসমগ্রস সম্পর্কের পথে এইগুলিই 
দেখিতেছি সর্বগ্রধান বাধা । রত্ব সংগঠনেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে_ কেন্দ্রীয় রত্বেত প্রসার হইতৈই। 
ইহার অধিঞ্কারের বাহিরে যেটুকু ক্ষেত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার উপর থাকিয়া পার্থরত্বগুলির পক্ষে 
রত্ব সংগঠনে কোন প্রভাব বিস্তার কর] অসম্ভব। বিস্তারে ইহার] কেন্দ্রীয় রত্বের এক তৃতীয়াংশ । 
উচ্চতায় অর্ধেক । 

মুশিদীবাদ জিলীর গোবরহাটি গ্রামের বৃন্দাবনচন্ত্র মন্দিরটিকে (১৭৭২ থুষ্টা ) সুরু মন্দিরের 
অনেকটা সংশোধিত রূপ বলা যাইতে পারে। মন্দিরটির আসন ও দেওয়ালের সম্পর্ক সুরুল 
মন্দিরের অনুরূপ কিন্তু কেন্দ্রীয় রত্বু দেওয়াল অপেক্ষা উচ্চতর-_-আসন টৈর্ধের সমান। এই ধরণের 
অঙ্গবিস্তরসের সম্ভাবনা স্থপতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, মনে হয়। কেন্দ্রীয় রত্ব নিয়াংশের 
আচ্ছাদনের এক তৃতীয়াংশের কিছুট1 বেশী ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়াছে। ইহার উপর তাহার এ উচ্চতা 
উর্ধবিস্তার সম্পর্কে তাহার নিজস্ব আসন ও মন্দিরের আসনের মধ্যে যে ইঙ্গিত বিদ্যমান তাহারই পূর্ণ 
রূপায়ন । এতদসত্বেও পার্থরত্ব-সমূহের গঠনে কিছুটা ত্রুটি ঘটিয়! গিয়াছে । পার্বরতুগুলি প্রসারে 
কেন্দ্রীয় রত্ধবের অর্ধেকের মত হইলেও উচ্চতায় তাহার অর্ধেকের সামান্ই বেশী। এইজন্ই রত্ব 
সংগঠনে কেন্দ্রীয় রত্বের প্রীধান্ত একটু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়। 


১৩৭৪ ] বাংলার মান্দর | ৩৯১ 


দীর্ঘায়ত দেহের লক্ষণ সম্বলিত প্রাচীনতম মন্দিরটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হুগলী জেলার 
কুষ্ণপুর গ্রামের পরিত্যক্ত একটি শিব মন্দিরে | ১৬৯৭ খুষ্টাবে নিমিত মন্দিরটির দেওয়াল আসন 
দৈর্ঘ্যের সমান উচ্চ। কিন্তু রত্ব বিন্যাসে ও তাহাদের আকুতি নির্ধারণে দীর্ঘায়ত দেহের কোন 
লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না । উচ্চতায় কেন্দ্রীয় রত্ব দেওয়ালের ছুই তৃতীয়াংশ, প্রসারে নিয়াংশের 
আচ্ছ'দনের তিনভাগের একভাগ মাত্র । পার্খবরত্বগুলি গ্রপারে কেন্দ্রীয় রত্বের অর্ধেকের মত উচ্চতায় 
তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শুধুমাত্র আকৃতির কথা ধরিলে বত্বগুলর পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রি 
ঘটিয়াছে মনে হয়না। আকারের পরিমাপগত গ্রশ্নে রত্ব সংগঠন ক্রটিহীন হওয়া সত্বেও উর্ধাংশ 
যে সংহত হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহার বোধ করি কেন্দ্রীয় রত্বু হইতে পার্শবরত্বগুলির অতিরিক্ত 
দুরত্ব-ব্যবধান। দেওয়াল হইতে হুম্বতর কেন্দ্রীয় রত্ব দীর্ঘায়ত দেহের রূপ সম্ভাবনা! স্তব্ধ করিয়া 
দিয়া যে অসঙ্গতি স্ষ্টি করিয়াছে রত্ব সংগঠনের দুর্বলতায় তাহাই হইয়] উঠিয়াছে গুকট। উপরস্ত 
মন্দিরদেহের উভয় অংশকে একত্র সংহত করিয়া তুলিবার কোন সচেতন প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মন্দিরটিতে 
নাই নিয়াংশের আচ্ছাদদনের প্রানস্তবাহী বেষ্টনীও অনুপস্থিত । 

দীর্ঘায়ত মন্দির দেহ নির্যাণে নিয়াংশ ও উর্ধাংশের সম্পর্ক নির্ণয়ে যে অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর 
পরবর্তী কতকগুলি মন্দির যেমন, হুগলী জেলার দশঘড়া গ্রামের গোগীনাথ মন্দির ( ১৭২৯ খুঃ) ও 
বাকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামের ভন্দ্রপাড়াস্থ শ্রীধরজীউ মন্দিরে (১৮৩৩ খুঃ) দেখিতেছি 
তাহারই পুনরাবৃত্তি। এ দুইটি মন্দিরে অবশ্ট রত্ব সংগঠন অনেকটা সংহত । বিশেষ করিয়া, 
কোতুলপুরের মন্দিরটির রত বিস্তাস তো! সমুন্নত পঞ্চরত্বের মতই । নিয়াংশের আচ্ছাদনের প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্র জুড়িয়া কেন্দ্রীর রত্বের অবস্থান । পার্বত্বগুল্পির বিস্তার ক্ষেত্র কেন্ত্ীয় রত্বের 
অর্ধেক পরিমাণ | বৈষম্য ঘটিয়াছে উচ্চতা নির্ধারণে । কেন্ত্রীয় রত্ব উর্ধ বিস্তারে দেওয়ালের ছুই- 
তৃতীয়াংশ আর পার্খবরত্ুগুলি কেন্দ্রীয় রত্বের অর্ধেক পর্ধবস্ত উঠিয়। শেষ হইয়। গিয়াছে। 

দীর্ঘায়ত দেহের সুত্র ধরিয়া কতকগুলি মন্দিরে দেওয়ালকে আসন ধৈর্ঘ অপেক্ষা ঝড় করিয়া 
তোলা হইয়াছে। ইহাদের কয়েকটিতে যেমন, মু্িদাবাদ জেলার ভট্টমাটি গ্রামের শিব মন্দিরে 
€ আন্মানিক অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ) ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ শুর। গ্রামের ধর্ম মন্দিরে কেন্ত্রীয় 
রত্ব দেওয়াল অপেক্ষা হ্ৃম্ব। কয়েকটি মন্দিরে আবার দীর্ঘায়ত দেহের ছন্দ সর্বাঙ্গীন করিয়] 
তুলিবার উদ্দেস্টে কেন্দ্রীয় রত্ব দেওয়াল অপেক্ষ] উচ্চতর করিয়! গঠিত। হুগলী জেলার ইনাথনগর 
গ্রামের শিব মন্দিরে দেওয়াল আসন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড়। কেন্দ্রীয় রত্ু দেওয়াল অপেক্ষাও 
বৃহত্তর । অথচ পঞ্চরত্ব উর্ধাংশের সাংগঠনিক সমস্তার কথা মনে রাখিয়াই হয়ত ইহার আণ্ন 
বিস্তার নিয়াংশের আচ্ছাদনের এক-তৃতীয়াংশের কিছুট! বেনী ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবন্ধ। আসনের 
এই পরিসর অবলগ্বন করিয়া কেন্দ্রীয় শিখর রত্বকে স্বাভাবিকভাবে যতট| উচ্চ করিয়া তোলা সম্ভব 
প্রকৃতপক্ষে ইহার উচ্চত! অপেক্ষা অনেক বেশী। উচ্চায়ন হইয়াছে শুধুমাত্র দেওয়ালের মাধ্যমে, 
তাহাকে অসঙ্গতভাবে বড় করিয়] তুলিয়1। পার্বরত্বগুলির প্রসার যুক্তিসঙ্গত কিন্তু উচ্চতায় ইহার! 
কেন্দ্রীয় রত্ব অপেক্ষা অনেক নীচে। দেহগত সীম! সম্ভাবনা! অতিক্রম করিয়া কেন্দ্রীয়-রত্ব রত্ব 
সংগঠনকে করিয়া তুলিয়াছে বিশৃঙ্খল ও শিথিল আর মন্দির দেহের উভয় অংশের মধ্যে গড়িয়া 


৩৯২ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


তুলিয়াছে দুস্তর ভাবগত ব্যবধান। হরিপাল গ্রামের (হুগলী জেলা) বায়পাড়াস্থ পঞ্চরতু শিব 
মন্দিরটিতে অঙ্গবিন্তাস অন্ুক্ূপ তবে কেন্দ্রীয় রত্ব এখানে সীমা-সম্ভাবন] অতিক্রম করিয়! ব্যপ্ধ নহে, 
তাহাকে দীর্থায়ত কর1 হইয়াছে সুউচ্চ বেদীর উপর বসাইয়] | বেদী অংশ বাদ দিয়! দেখিলে 
রতুটির বূপকল্পন। সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকে না। ইহার দেহে দেওয়াল অপেক্ষা আচ্ছাদন বা 
গম্ভীর প্রভাবই অধিক। ধীর বক্ররেখায় বিধৃত ক্রমহুন্বায়মান গণ্তীর বহিরেখায় দীর্ঘায়ত দেহের 
ব্যঞ্তনা। স্থপতির রূপকল্পনার প্রেরণ! তো ইহাই। 

বীরভূম জেলার স্বপুর গ্রামের শিব মন্দিরে ১৮১৭ খুঃ আপন ও দেওয়ালের সম্পর্ক ইনাথনগর 
ও হবিপাল মন্দিরের অনুরূপ । কেন্দ্রীয় বতুটি কিন্তু একান্তভাবে তাহার নিজন্ব সীমা ও সম্ভাবন'র 
মধ্যে আবন্ধ। নিয়াংশের আচ্ছাদ্নের এক-তৃ তীয়াংশের কিছুট। বেশী ক্ষেত্র অধিকার করিয়া! উর্দ- 
বিস্তারে ইহা মন্দিরদেহের আসনের ঠিক সমান। উচ্চতর দেওয়ালের উপর ইহার হুত্বতার 
অসঙ্গতি পান হইয়া গিয়াছে গণ্ডভীর বহিরেথা রচনার কৌশলে, দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের সামঞ্জস্যে 
গণ্তীটি দীর্ঘহন্দে বাধিয়া দেওয়া । উপরম্ধ দেওয়াল ও কেন্দ্রীয় রত্বের উচ্চতার ব্যবধানও খুব বেশী 
নহে। দীর্ঘায়ত দেহ ছন্দের সরাঙ্গীন বিস্তার বাধা পাইয়াছে পার্্বরত্বগুলিতে। প্রসারে ইহারা 
কেন্দ্রীয় রত্বের অর্ধেক, উচ্চতাতেও তাহাই । এইগুলিকে আর একটু উচ্চ করিয়া তুলিলে--আসনে 
তো সে ইঙ্গিত ছিলই” কেন্জ্রীয় রত্বের প্রাধান্য সর্বাত্মক হইয়া! উঠিতে পারিত না। কিন্তু সমস্ত 
ক্রটি সত্তেও মন্দিরটির দেহে যে অখণ্ড রূপরেখার আভাস স্থম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে 
রহিয়াছে সামগ্রিক ভাবানুভূতি এবং নিয়ংশ ও কেন্ত্রীয় রত্বের মধ্যে সমগোত্রীয়তার বন্ধন । 

দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের যতগুণ্প রূপভেদের কথা বলিয়া আদিলাম তাহাদের গুত্যেকটিতেই 
দেখিতেছি দেহগত অসঙ্গতির লক্ষণ। পঞ্চরত্ব ভাবকল্পনার অন্তপিহিত সীমা-সম্ভাবনা লঙ্ঘন 
করিয়া ইহাদের অঙ্গবিন্ত।স। সামগ্শ্তের স্বাভাবিক যুক্তিতেই কেন্দ্রীয় রত্ব আসন ধর্থের সীমা 
লজ্ঘন করিতে পারে না। ফলতঃ, দেওয়ালও একই সীমাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়! পড়ে। উপরে 
যতগুলি দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহের বর্ণন] করিয়াছি তাহাদেন্ন সব কয়টিরই অঙ্গবিন্যাস সামগ্রস্ হৃষ্টির 
এই স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া | ' একমাত্র স্থপুরের মন্দিরটি ছাড়া এই মন্দিরগুলিতে তাই 
সংবদ্ধ বপরেখার কোন পরিচয় মিলিতেছে না সামপ্রস্তের অভাবে মন্দিরদেহের উভয় অংশেই 
থাকিয় গিয়াছে ম্ব।তঙ্ত্রের সম্ভীবনা। রত্বমন্দিরের মুলগত কৃত্রিমতা। অতিক্রম করিবার কোন গ্রচেষ্টা 
এগুলিতে নাই। 

দীর্ঘায়ত মন্দিরদেহে পঞ্চরত্ব ভাবকল্পনার সীমা ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া যে মন্দিরগুলি 
নিগিত হইয়াছিল তাহাদের দেওয়ালের উচ্চতা ও কেন্দ্রীয় রত্বের উর্ধবিস্তার উভয়েই আসন দৈর্ঘের 
সমান। পাত্রসায়র সহরের (বাকুড়া জেল ) উত্তর পাড়ার বিঞু মন্দিরে, হুগলী জেলার বোরাগড় 
গ্রামের গঙ্গাধর ও রামেশ্বর মন্দিরে এবং এ জেলারই আলা! গ্রামের বাধাগোবিন্দ জীউর দোলমঞ্চে 
এই গ্রাথমিক সামঞ্রন্তের উপরে পঞ্চরত্ব উর্ধাংশে কেন্দ্রীয় রত্ুটির পরিপ্রেক্ষিতে পার্বরত্বগুজির সুসম 
বিস্তাস ও সামগ্রন্থপূর্ণ আরুতি সংহত ভাবকল্পনার পরিচারক। ইহার্দের অঙ্গবিস্তাসের ক্রটিহীন 
পরিমাণ বোধ মন্দিরদেহের বিভিন্ন অংশকে একত্র সংহত করিয়া একটা অখণ্ড বহিরেধার মধ্যে 
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বীধিয়! দিয়াছে । তবে শিখর রত্বৃগুলির--বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় রত্বের রূপরেখা কিছুটা বিচ্ছিন্ন 
ভাবে কল্লিত। ইহাদের অঙ্গবিন্তাসে দেওয়ালের স্থানটাই প্রধান। গণ্ডীর আকৃতি রচনাও 
গম্থজের মত অর্ধবৃত্তের গতিপথ অনুসরণ করিয়া। 

উপরি উক্ত মন্দিরগুলিতে রূপোপলব্ধির পথে শিখর রত্বের আকৃতি যে অস্তবায় স্থট্টি করিয়া- 
ছিল কাঞ্চনগর গ্রামের € বর্ধমান জেল! ) বিষণ মন্দিরে স্থপতির কল্পনা তাহা অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে। রত্বগুলির ধীর বক্ররেখায় বিধৃত ক্রমহম্বয়মান গণ্তী দীর্ঘায়ত দেহের সবটুকু ছন্দ কেন্ত্রী- 
ভূত করিয়া ধীর গতিতে উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে । দীর্ঘায়ত দেহ ছন্দের সামগ্রিক 
বন্ধনে মন্দিরদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহিয়া বহিয়! চলিয়াছে সরল রেখার নিরবচ্ছিন্ন গ্রবাহ। 
রত্ু মন্দিরদেহের অন্তমিহিত কৃত্রিমতার অসঙ্গতি এই রেখ! প্রবাহের অন্তরালে অবলুগ্ধ হইয়! 
গিয়াছে। ভাবকল্পনার ঠিক অনুরূপ পরিণতির সাক্ষাৎ মিলিবে মানকড় গ্রামের (বর্ধমান জেলা) 
রাইপুর পলীর মহাদেব মন্দিরে (আশ্ুমানিক অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনবিংশ শতকের প্রথম 
দিকে নিগিত) 

রূপভেদের কতগুপি অপ্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া পঞ্চরত্বু মন্দিরের প্রসঙ্গ শেষ করিব) 
রত্ব মন্দিরে শিখর বরত্বের গণ্ডী গাত্রে নিয়মিত ব্যবধানে স্থাপিত ঈষৎ উর্দগত আন্ুভূমিক রেখা 
সংযোজন করিয়া] বৈচিত্র্যায়নের প্রচেষ্টা গ্রায় সর্বতোগ্রাহা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চরত্ 
মন্দিরের অধিকাংশ শিখর বত্বেই গণ্ডীগাত্রের আল্ুভূমিক রেখা বন্ধনী অপরিহাধ বৈশিষ্ট্য । বিষুর্পুরের 
শ্টামটাদ মন্দির, মদন গোপাল মন্দির, সলদ। গ্রামের গোকুলটাদ মন্দির ও রাধানগর গ্রামের রঘুনাথ 
মন্দিরের চালারত্বের আচ্ছাদনেও দেখিতেছি আন্কুভূমিক বন্ধনীর ব্যবহার । এই প্রায় সর্বতোগ্রাহ 
পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া কিছু সংখ্যক পঞ্চরত্ব মন্দিরের রত শিখরে গণ্ডীর দেহ করিয়া তোল। 
হইয়াছে মমতল ও সরল । এইরূপ রত্ব শিখরের সাক্ষাৎ মিলিবে বাকুড়া জেলার সোনামুখী সহরের 
অন্তর্গত ঘরপাড়া পল্লীর কুলি শিব মন্দিরে, বীরলোক গ্রামের (হুগলী জেলা সিংহবািনী মন্দিরে, 
মাণিকপাট গ্রামের (হুগলী জেল। ) সীতারাম মন্দিরে ও জগদানন্দপুর গ্রামের ( বর্ধমান জেল) 
একটি মন্দিরে । সোনামুখী সহরে বুন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতের স্বতবাহী গিিগোবর্ধন নামে 
আখ্যাত পঞ্চরত্ব মৌধটির রত্বু দেহ পবত গাত্রের অনুকরণে সম্পূর্ণ উচ্চাবচ করিয়া গড়া । 
কতকগুলল ক্ষেত্রে পঞ্চরত্ব দেহকে স্থাপন করা হইয়াছে ঘমতল আচ্ছাদনের একটি কক্ষের 
উপরে । ফলে, সমগ্র দেহটি হইয়াছে দ্বিতঙস। বীরলোকের সিংহবাহিনী মন্দির, সোনামুখী 
শহরের ঘরপাড়া পল্লীর কুলি শিব মন্দির এই রূপ দ্বিতল পঞ্চরত্বের নিদর্শন । সবগুলি মন্দিরেই 
গর্ভগুহের অবস্থান প্রথম তলের কক্ষটিতে। দ্বিতলের পঞ্চরত্ব কক্ষটর যোজনা বোধ করি বৈচিত্র্য 
সম্পাদনের উদ্দেশ্রে। 


বঙ্কিম উপন্যাসের ঢ্রিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোঢনা 


অশোক কুণ্ড 


তকি খা (চন্দ্রঃ ৩৩) 

তকি খাঃর চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্ত্র ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য করেছেন। ইতিহাসে আছে তকি খা 
মীরকাশেমের বিশ্বস্ত সেনাপতি এবং সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি যথাপাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । 
বস্কিমচন্ত্র প্রথম প্রথম তকি খাকে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী রূপেই অংকন করেছেন। দলনীর্কে উদ্ধারের 
ভার পড়েছিল তারই ওপর । কিন্তু দলনী উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে, নিজের কৃতিত্ব অক্ষুপ্ণ রাখার জন্য 
শেষপর্যন্ত তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন । তবে তকি খার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্থুশোচনাও 
জেগেছে । দলনী বিষপান করতে রাজী হলে-_“মহম্মদ তকি মর্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া! গেল।? 
কিন্তু আবার দলনীর বূপ-যৌবন দর্শনে তিনি মনে মনে পাপ আশাও পোষণ করেছেন-_তিনি 
বলেছেন--শুন সুন্দরী আমাকে ভঞ্জ।', তকি খা প।গী, কিন্তু নির্বোধ পাগী। এই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছে নবাবের তরবারি নিজের রক্তে রধিত করে । 


তসবিরওয়ালী (রাজ: ১১) 

অল্প বয়সেই বুড়ী তসবিরওয়ালীয় চরিত্রটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে । একরাশ স্থন্দরী যুবতীর সামনে 
তার বিহ্বলভাব এবং চঞ্চলকুমারীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বিভ্রম-_হন্তরসের খোরাক জুগিয়েছে। 
কিন্তু বুড়ী সেখানে নিজ পুত্রের নিকট রূপনগরে চিত্রদলন বৃতাত্ত বর্ণনা করেছে, দেখানেই তার 
ভাবভংগী লক্ষ্য করার মত। চরিঝ্রটি হাস্যরসের আমদানী করলেও উপন্তাসের মুল ঘটনার স্ত্রপাতে 
তার ভূমিক। অনেক। 


তারাচরণ ( বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ) 
তারাচরণ সুর্যমুখীর আপন ভাই নয়। ছেলেবেলায় শ্রীমতী নামে এক কায়স্থ বিধবা স্থ্যমুখীকে 
লালন-পালন করত। 'শ্ীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে স্থ্যমুখীর 
সমবয়ন্ক। ুর্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখীত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি 
তাহার জাতবৎ প্রেম জমিয়াছিল।” 

অল্প পরিসরে তারাচরণের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে ইংরাজী বিদ্যা কোন রকম 
আয়ত্ত করে গ্রামে গুল করে সেখানকার দেবতান্বূপ হয়ে উঠেছে। সে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়ে 
মুখস্ত বক্তৃতা দেয়। স্ত্রীস্বাধীনতার কথ! বলে। কিন্তু নিজের বৌকে বাইরে বের করায় সময় তার 
কু্ার অন্ত নেই। বস্কিমদমকীলে এই ধরণের মূর্থ ব্যক্তিরা সমাজ সংস্কারের নামে কি প্রকার হাপির 
খোরাক জোগাত তারাচরণ তার সার্থক্ক গ্রতিলপি। তারাচরণ কুন্দের মত নারীকে স্ত্ীরূপে গ্রহণ 
করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সত্য, কিন্ত বানরের গলায় মুক্তোর মালার মত তা সহ হল না। 


১৩৭৪ ] বারঞ্চম উপন্থাসের চরিক্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৯৫ 


তাই তারাচরণকে মৃত্যুবরণ করতে হল। কিন্তু তার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে সে তিন বছরের সংসার- 
জীবনেও কুন্দনন্দিনীর মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল ন|। 


তারার মা (দেবীঃ ১২) 


হরবল্পভের বাড়ীর একজন চাকরানী | সে ছুই একবার প্রফুলদিগের বাড়ী গিয়াছিল। “তাই সে 
সহজেই প্রকুল্লর মাকে চিনতে পারে । 


তিনকড়ি (রজনী: ২৭) 


দাদী। অমরনাথ রজনীকে উদ্ধার করে কলকাতা নিয়ে যাবার সময় রজনীর মন প্রসন্ন রাখবার জন্য 
এই দাসীটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন । 


তিলোত্তমা (ছুর্ঘেঃ ১১) 
“ছুগেশিনন্দিনী'র রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে বঙ্কিম তিলোত্বমাকে তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়ে 
তুলেছেন। তাই এই চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসে নেপথ্যে সঙ্গীতের মত হুরঝস্কার দিয়েছে । নেপথ্যে 
বলার কারণ এই যে অত্যন্ত ধত্ব স্বত্বেও বঙ্কিম চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে পারেম নি। কথার 
ইন্তরজজালে তিলোত্রমা সুন্দরী হয়ে উঠেছেন, কিন্ত ঘটনার রাত-প্রতিঘাতে তার ভাগ্য শুধু ভেসে 
চলেছে মাত্র, সক্রিয় ভূমিক1 নিতে পারে নি। 

উপন্তাসের স্ুচনাতে তিলোত্বমাকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে দেখা গেলেও সেখানে বঙ্ধিম 
তিলোত্তমার বূপের বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। যে বর্ণনাটুকু দিয়েছেন তাতে তিলোত্তমার 
আভিজাত্যের লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে । কিন্তু সম পরিচ্ছেদে তিলোত্বমার রূপের যে বিস্তারিত 
বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এই চরিত্রটির অন্তান্ত গুণগুলিও প্রকাশিত হয়েছে । সেখানে লক্ষ্য 
করবার বিষয়, তিলোত্তমার বূপের ওজ্জল্য আছে কিন্তু মাধুর্বও কম নেই। ধীরা ছুর্গেশনন্দিণীর 
চরিত্রগুলিকে স্কটের 'আইভ্যান হো'র গ্রভাবজাত বলে থাকেন, তার লক্ষ্য করবেন- তিলোত্বমা- 
চরিত্রে পরপুরুষের প্রতি প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নৃতনত্ব থাকলেও, বাঙালীনারীর কোমল মধুর 
সমন্ত গুণ/বলীই বঙ্কিম তার ওপর আরোপ করেছেন । 

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিলোত্রমা ও জগংসিংহের চার চক্ষুর মিলনকালে তিলোত্বমাকে 
কিছুটা জীবন্ত ও চপলম্বভাবা বালিকা বলে মনে হয়। তার পরেই সপ্তম পরিচ্ছেদে বন্ধিম 
তিলোত্বমাকে একেবারে জগৎসিংহের প্রতি অনুরক্তা করে তুলেছেন। এর মধ্যে বন্কিম কোন 
মনবিঙ্ষণের অবকাশ রাখেন নি। এই ধরণের গ্রেমবন্ধন কিছুটা অন্বাভাবিক হলেও আমরা 
একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। অভিরাম স্বামীর মত আমরাও বলতে পাতি--দশনমাত্র গাঢ় 
অনুরাগ জন্সিতে পারে না, তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচনিত্র ঈশ্বরই জানেন (১৮) 

বিমলা জগৎসিংহের সঙ্গে শৈলেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে যখন তিলোত্বমার 

সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন তিলোত্বমাকে আমর! আনন্দোচ্ছুল রূপেই দেখি । তারপর ইতিহাসের 


৩৯৬ সমকালীন অগ্রহায়ণ 


জটিল আবর্তনে মোগল-পাঠানের বিরোধে তিলোত্তম! লুপ্তপ্রায়। পাঠানহস্ডে বন্দিনী তিলোত্বমার 
ছুঃখকথা বঙ্কিম বর্ণনা কয়েছেন, কিন্তু তাকে সক্রিয় করে তুলতে পারেননি। বিমলার কাছ থেকে 
অগুরীয় নিয়ে তিলোত্তমা জগৎসিংহের সঙ্গে কারাগারে দেখা করেছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছিন্নমূল 
তরুর মত হতচৈতন্ত হয়ে পড়েছে । তারপর তিলোত্বমাকে দেখতে পাই অভিরামস্বামীর 
তবাবধাঁন বিরহাতুরা শীর্ণকায়! মৃত্যু পথযাত্রিণীরূপে। অভিরামস্বামীর আমন্ত্রণে জগৎসিংহের সঙ্গে 
তিলোত্মমার সাক্ষাৎদূশ্তে তিলোত্তমা যেন যোগিনী। চিরস্তন বাঙালী নারীর মতই তার হাদয়ে 
পু্লীভূত অভিমান, কিন্তু কোন ধিক্কার নেই । কেবলমাত্র সে বলেছে--“তোমার জন্য যে কুম্থমনিগড় 
রচিয়াছিলাম, বুঝি তাহা সত্যই অত্মচরণে লৌহনিগড় হইয়া! ধরিয়াছে। যে কুম্থমমালা 
পরাইয়াছিলাম, তাহা অসির আঘাতে ছি'ড়িয়াছে।, | 

কিন্ধ জগংনিংহ যখনি তিলোত্তমাকে বিবাহ করতে রাজ হয়েছে, তখন তিলোত্তমা কোন 
প্রতিবাদ করেন নি। এমনকি শেষে বিবাহের দিনে আয়েষার বহুমূল্য অলংকারে তিলোত্তমাকে 
চমত্কৃতা করে বঙ্কিম তাকে অলংকারপ্রিয় সাধারণ বাঙালীমেয়ে করে ফেলেছেন । আসলে 
উপন্তাসের প্রথম দিকে তিলোত্তমা যেমন বস্কিমের মন অধিকার করেছিল শেষের দিকে তেমনি 
আয়েষা প্রাধান্য পেয়েছে । তাই তিলোত্বমা অস্ফুট চরিত্র । 


তৃতীয় জর্জ (চন্্রঃ ৫1১ 


ধলগ্ড অধিপতি তৃতীয় জর্জের নামোল্েখ মাত্র আছে। 


তৈমুরলজ (ছূর্গে: ১/৩) 

প্রকৃত নাম আমির তৈমুর বা তাইমুর। কিন্তু তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে তৈমুর লঙ্গ (খোঁড়া ) 
নামেই সম্যক পরিচিত। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত প্রাটীন সগদনিয়! রাজ্যের কুশনগরে ১৩৩৬ খ্রীঃ 
৯ই এপ্রিল, মঙ্গলবার তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম আমির তুরা খাই এবং মাতার নাম তকিন! 
খাতুন। তিনি প্রসিদ্ধ চেঙ্গিস বা জঙ্গিনা খার বংশধর । আবার তার বংশধর বাবর ভারতবর্ষে 
স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। তইমুর ছিলেন চাযতাই তুকাঁদের নেতা । ১৩৭* শ্বীঃ তিনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর সমরকু্ঠলী ঠতমুর ক্রমে ক্রমে পারস্ত, বোগদাদ, কান্দার 
প্রভৃতি স্থানে রক্তের বন্তা বইয়ে ১৩৯৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে তার অমানুষিক 
অত্যচারের কাহিনী ইতিহাসে তাঁকে কলঙ্কিত করে রেখেছে । তৈমুরের রাজধানীর নাম ছিল 
সমরখন্দ। ১৪০৫ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তার মৃত্যু হয়। 

'দুর্গেশনন্দিনী? উপন্যাসে তৈমুর লঙ্গ বংশীয়দের অর্থাৎ মুঘল শাসকদের উল্লেখ আছে। 


তোরাব খা] (সীতাঃ ১৯) 

ফৌজদার তোরাব খ? চরিত্রটির উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। লীতাবরামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার 
করার চেষ্টা তিনি বার বার করেছেন। উপন্ভাসে তোরাব খার কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক 
পাওয়া যায়। 


১৩৭৪ ] বন্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৯৭ 


দয়াল সাহা (রাজঃ ৮৮) 
রাজসিংহের একজন কর্মচারী । তিনি রাজসিংহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উরঙ্গজেবকে বন্দী অবস্থায় 
বধ করার। 


দ্রিয়। বিবি ব! দরীর-উন্নিসা (রাজঃ ১৫) 
সমগ্র 'রাজসিংহ” উপন্যাসে দরিয়] বিবি প্রেতাত্মার মত বিচরণ করেছে । এমন স্থান নেই যেখানে 
তার গতি রুন্ধ। এই অতি নাটকীয় উপকরণেই দরিয়া! চরিন্ত্র গড়ে উঠেছে। 

দরিয়] মবারকের বিবাহিত স্ত্রী, কিন্তু মবারক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। দরিয়া অবস্তা আপন 
বিশ্বাস অক্ষুপ্ন রেখেছে-_একদিন সে মবারককে পাবেই। 

দরিয়ার সমস্ত আচরণই রহস্তজনক | উপন্যাসের প্রথমেই সে মবারককে জোর করে ভাগ্য 
গণনা! করিয়েছে । কিন্তু নিজে ভীডের অন্তরালে থেকে রহস্তময়তা বজায় রেখেছেন । যেন বঙ্কিম 
দরিয়াকে মবারকের নিয়তির সোচ্চ।র প্রতিরূপ হিসাবেই অঙ্কন করেছেন। আবার দরিয়া শাহজাদী 
জেন-উন্নিার কাছে গিয়ে মবারক সম্বন্ধে বে সমস্ত কথা বলেছে, তার উদ্দেশ্ত মবারকের প্রতি 
শ/হজাদীর বিদ্বেষ জন্মান হলেও, তাঁর পরিণাম যে কী ভয়ানক তা দরিয়ার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের 
পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু তবুও দরিয়া আগুন নিয়ে খেলা করেছে । এক দরিদ্র ভ্্ীলোক 
কেবলমাত্র প্রেমের বহছিতে দুনিয়ার এশ্বর্ষের মালিক জেব-উন্নিপার সঙ্গে গ্রতিত্বন্দিতায় নেমেছে । 

দরিয়] ইন্পবেশ ধারণেও পটু । সে নৃত্যগীতে মুঘল সেনাপতিকে মুগ্ধ করে রূপনগরে মুঘল- 
সৈম্ত মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে। উদ্দেশ্ট__মবারকের পাশে পাশে থাকা। কূপের মধ্যে পতিত 
মবারককে বাচিয়ে দরিয়া স্ত্রীর কর্তব্য করেছে। 

তারপর মবারকের সঙ্গে দরিয়ার সুখময় সংসার-জীবনের ছবি কিছুদিন আমর] দেখেছি। 
কিন্তু সে স্থখ দরিয়ার বেশি দিন সহা হম না। জেব-উন্নিসার চক্রান্তে মবারকের মৃত্যু হল। 
উন্মার্দিনী দরিয়া কিন্তু প্রতিশোধের বাসনা ত্যগ করেনি । তাই সে ছুটে গিয়েছে জেব-উন্লিসার 
কাছে। কিন্তু শাহাজাদীর চোখে জল দেখে বুঝলে! এর চেয়ে ভাল প্রতিশোধ আর নেওয়া 
সম্ভব নয়। 

তারপর দীর্ঘকাল দরিয়ার উপস্থিতি নেই যুদ্ধক্ষেত্রে মবারক জেব-উন্নিসার পুনমিলনে বাধ 
সেধেছে দরিয়া দরিয়ার হস্তনিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতেই মবারকের মৃত্যু হয়েছে। দরিয়াচরিত্র যেমন 
সাহসিক তেনি প্রতিশোধ ম্পৃহায় গ্রচণ্ড। মবারকের নিয়তিরূপেই যেন তার উপস্থিতি । 


দলনী (চন্্রঃ ১১) 

“চন্দ্রশেখর? উপন্যাসের দলনী বেগম একটি সুন্দর স্থগন্ধিযুক্ত দলিত কুহ্ুম। যদিও এঁতিহাসিক চরিত্র 
গুরগণ খাঁর ভগিনী হিসাবে উপন্তাসে দলনীবেগমকে অঙ্কিত করা হয়েছে এবং মীরকাশেমের 
»বেগমরূপে মর্ধাদা দেওয়! হয়েছে, তবু এই চরিত্রটি এতিহাসিক চরিত্র নয় বলেই মনে হয়। বঙ্ধিম 


নিজস্ব কল্পন! ঘ্বারাই এই চরিত্রটিকে জীবস্ত করে তুলেছেন। 


৩৯৮ সমকালীন অগ্রহায়ণ 


দলনীচরিত্রের প্রধান এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল-_ন্বামীপ্রেম। তার ভাই নবাব- 
হারেমে তাকে নবাবের সর্বনাশসাধনের জন্য প্রেরণ করলেও, নবাবকে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে। 
শেষপর্যন্ত এই ভালবাসার জন্যই ভাইয়ের বিরোধিতা করতেও তার বাধেনি। সেই মুহূর্তেই এই 
সহজ-সরল-্থন্দর-সাবলীল নারীটির জীবনে নেমে এসেছে দুর্যোগের ঘনঘটা । 

ধলনীর জীবনে যে ভয়ানক পরিণ।ম নেমে এসেছে তার জন্য তার কোন অন্তনিহিত দৌষকে 
দায়ী করা যায়না । ইতিহাসের জটিল ঘটনার আবর্তে তার জীবন হয়েছে নিম্পেষিত। দলনীর 
সরলতাই তার সর্বনাশ করেছে। গুরগণ খার কৌশলে তার সামনে প্রাসাদের ছ্বার রুদ্ধ হয়েছে। 
শ্তধু তাই নয়, ভাগ্যচক্রে প্রতাপের বাড়ী থেকে ইংরাজ কর্তৃক অপহৃত হয়ে শেষপর্যন্ত তকি খার 
হাতে পড়তে হয়েছে । অবশেষে এই পতিগত প্রাণ! নারী স্বামীর আদেশ পালনের জন্ত বিষপানে 
মুত্যু বরণ করেছেন। 

দলনীচরিত্রের ট্রাজেভী গ্রীক ট্রাজেভীর মত নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ফলে সংগঠিত হয়েছে। 
তবে দললনীর এই করুণ পরিণামের মধ্যে পাঠক-হৃদয়ে একটু সাম্বন! এই ষে দলনীর পতিপ্রেম নিষ্ষল 
হয়নি, শেষপর্যস্ত মীরকাশেমকে দলনীর জন্য হাহাকার করতে হয়েছ । দলনীর প্রতি মীরকাশেমের 
স্বণা নয়, প্রেমই দলনীচরিত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। 


দাউদ খা (দুর্গেঃ ১৩) 
বাংলার পাঠান স্থলেমান কররাণীর পুত্র। দাউদ শাহ নামেও তিনি খ্যাত। ১৫৭৩ শ্বীঃ তিনি 
পিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পিতা আকবরের বশ্তা শ্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি 
স্বাধীন নৃপতির মত চলতে থাকেন। তখন আকবর মুনাইম খার সাহায্যের জন্য রাজা টোডরমল, 
লাল খা, রাজা ভগবস্ত দাস, মান সিংহ, জৈন খা, খোক। প্রভৃতি অনেক সেনাধ্যক্ষ প্রেরিত হয়। 
১৫৭৬ খ্রীঃ-এর জুলাই মাসে দাউদ পরাজিত হন এবং তাঁর ছিন্ন শির সআটের কাছে প্রেরিত হয়। 
“দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসে দাউদ খা! এবং আকবরের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। তবে সেখানে 
বঙ্কিম লিখেছেন-_-“দাউদ ৯৮২ হেঃ অন্দে উড়িস্ায় পলায়ন করিলেন **", 


দানেশ খা (কঃ উঃ ২৬) 
প্রলাদপুরে গোবিন্দলালের গানের আসরের একজন গায়ক। 


দামোদর (মাঃ ২১) 

গৌঁড়েশ্বরের সভাপত্তিত। রাজার মতই এঁকেও রাজার মত গুণলেশহীন রূপে অঙ্কন কর] হয়েছে: 
তিনি বিশ্বাস করেন যে, শাস্থে লিখিত আছে তুরকীয়েরা! এদেশ অধিকার করবে। কিছু 
মীধবাচার্ধের কাছে শাস্গ্রস্থটির নামোল্লেখ অপারগ হয়ে পাঠকের কাছে হাস্যাম্পদ হয়ে ওঠেন 

তবে পশুপতির নির্দেশে দীমোদরের, পুথির পৃষ্ঠা পরিবর্তন করে, রাজাকে ভূল বোঝানোর চেষ্টা 
তার শঠতার পরিচয় বহন করে| 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৯৯ 


দিথিজয় ( মৃণা ১১) 

দিথ্িজয় হেমচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য । সে হেমচন্দ্রকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে। সে 
হেমচন্ত্রের ছায়াম্বরূপ | এই চরিত্রটি গিরিজায়ার কাছে তবু ছু'একবার মুখ খুলেছে । কিন্তু কখনও 
গিরিজায়ার সঙ্গে পেরে ওঠেনি । শেষ পর্ধস্ত গিরিজায়াকে বিয়ে করে, তার শ্রীহন্তে সন্মার্জনীর 
আঘাত সহ করে স্থখে কালাতিপাত করেছে । কিন্তু এই চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা৷ লাভ করতে দেখি 
উপন্যাসের শেষভাগে একটিমাত্র ঘটনা-“একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়! ঝট! মারিতে 
তুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্থিজয় বিষ বদনে গিরিবাঁলাকে গিয়| জিজ্ঞাসা করিল, “গিরি, আজ তুমি 
আমার উপর রাগ করিয়াছ নাকি? (মুণাঃ পরিশিষ্ট )। 


দিবা (দেবী: ১১৩) 

দিবাকে নিশির বোন বলে উল্লেখ কর! হয়েছে, কিন্তু দীক্ষা! সম্পর্কে বৌন হওয়াই সম্ভব। দিব! 
মিতবাক। সাহেবকে প্রকৃত দেবী সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করার সময় দিবা একবার মুখর! হয়েছিল। দিবা 
অশিক্ষিতা। 


দুর্গাদাস (ম্বণাঃ 81১৫) 

ইনি পশুপতির অষ্টভূজার নিত্যসেবা' করতেন। মুতিসমেত পশুপতি দগ্ধ হলে ইনিই প্রথম তা 
আবিষ্কার করে তার সংকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর মনোরমা সহমরণের জন্য এসে উপস্থিত 
হয়। ব্রাহ্মণ কিন্তু গেড় নয়, তাই তিনি মনোরমাকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা 
করেছিলেন । 


দুর্গাদ্দাস (রাজঃ ৮১৬) 


ইনি যশোবস্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের পক্ষে থেকে ওুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 


দুর্মদ সিংহ ( সীতাঃ ৩২২) 
সীতারামের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী । 


দুর্মখ (রাজঃ ২২) 
কতিবাসী রামায়ণের মতে রামচন্দ্রের গুপ্তচর | 


আক্লোলিন্সা 


মধ্যযুগীয় 'বাংল। সাহিত্যে হাস্যরস 


কাব্যের “রস” বিচারের পূর্বেই আসে “ভাব” । এই “ভাব সকলের মনেই আছে। কাব্যে বা 
সাহিত্যে এই ভাব-ই মানুষের মনে উদ্রিক্ত হয়ে আনন্দের স্থট্টিকরে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্্র মতে, 
এই মূল বাঁ প্রধান বা স্থায়ী ভাবের সংখ্যা আট, কাহারও কাহারও মতে নয় প্রকার , তাদের মধ্যে 
“হাঁস” ভাব অন্ততম। এই "হাস" ভাব নান! বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব ইত্যাদির সহযোগে 
যখন কাব্যে বা সাহিত্যে বিশেষ প্রকার আনন্দ বা রসের স্থত্টি করে তখনই তাহাকে বলে হাস্যরস 

স্থগ্রাচীনকালে সংস্কৃত আলঙ্করিকগণ কর্তৃক কাব্যে ও সাহিত্যে অন্যতম স্থায়ী-ভাব ও স্থায়ী- 
রস হিসাবে হাস-ভাব বা হাশ্য-রসকে স্বীকার করায় বোঝা! যাচ্ছে যে তার! কাব্যে ও সাহিত্যে এর 
বিশেষ উপযোগীতার বিষয় সম্যকভ।বেই উপলব্ধি করেছিলেন । 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কী পরিমাণে ও কী 
প্রকৃতির হাস্যরস তাই নির্ণয় করা । 

হান্যরস স্থঙ্টি নিতাস্ত সহজসাধ্য কাজ নয়। যথার্থ হাশ্যরস স্থপ্টি করতে যথার্থ প্রতিভার 
গ্রয়োজন হয়। কারণ আকার-প্রকার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার ইত্যাদির অসঙ্গতির চিত্র অহ্থণ 
ব৷ বর্ণন| করে যে হাস্যরসের স্থট্টি কর! হয় তার মধ্যে সুক্মতা ও গভীরতা না থেকে যদি তা স্ুল 
রকমের সন্তাধরণের হয় তবে তা হান্তরস নামের যোগ্য হয় না) তা ভাড়ামি ব! নিয় শ্রেণীর রঙ্গ- 
রসিকতার পর্ধীয়তূক্ত হয়; কখনও বা তা ইতরতার অঙ্লীলতার স্তরে নেমে যায়। 

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে অবশ্ঠ খুব উচ্চাঙ্গের খুব সুক্ষ অথচ গভীর হাস্যরসের পরিচয় কোথাও 
নাই। নিপুণ হাতে সুস্ম তুলির আচড়ে উচ্চাঙ্গের হাম্ঠরস স্থট্টি করার মতো প্রতিভাধরের আবির্ভাব 
সেযুগে হয়নি। তবে মোটা তুলির মোটা মোটা আচড়ে স্থুল হাম্যরস স্থগ্ির প্রয়াস মধ্যযুগের কোন 
কোন কাব্যে দেখা যায়। সেই হান্যরসের ব্যাপ্তি হয় তো বেশি নয়; তার গভীরতা হয়তে। 
বর্তমীন কালের সাহিত্যের অন্ততুক্তি হাস্তরসের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ; তার পরিমাণ হয়তো 
মধ্যযুগে রচিত সমগ্র বাংলাসাহিত্যের পরিমাণের তুলনায় নিতাস্তই নগণ্য ; তবুও তাকে অগ্রাঙ্থ 
করা যায় না, তার অস্তিত্বকে অগ্রাহা কর] যায় না। অস্ততঃ সে যুগের সাহিত্যের মধ্যেও তার যে 
দীপ্চি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে যুগের পাঠক সম্প্রদায়কে তা যতটা আনন দিয়েছিল তা ম্মরণে রেখে তার 
মূল্য স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের হাস্যরসের মূল্য, এতিহা সিক দৃষ্টিতে 
যথেষ্টই আছে। 

সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের হাশ্যারসের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে 
পূর্বেই আমাদের জান] দরকার যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রধানত হাম্তজনক অঙ্গ-বিকৃতি ও 


রা 


১৩৭৪ ] মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে হাস্যরস ৪০১ 


বাক্যার্দির সাহায্যেই হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই, তা নয়। 
এধুগে রচিত কাব্যার্দি নিয়ে আলোচনা করলেই এতক্ষণ যা বলা হলো তা অন্ততঃ খানিকটা! 
্পই্টভাবে বোঝা যাবে বলে আশ! করা যায়। 
মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা__মঙ্গল কাব্য- 
সাহিত্য ; বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্য ; ও অন্নবাদসাহিত্য | 
সাহিত্যের এই তিনটি বিভাগের মধ্যে বৈষ্ণবকাব্য সাহিত্যে হাস্তরসের সন্ধান করতে যাওয়া 
অর্থহীন বলেই মনে করি। কারণ কষ্ণরাধার বিরহজনিত আতিকে ভিত্তি করেই এই সাহিত্য 
রচিত হয়েছে ; এতে হাশ্যরসের স্থান কোথায়? 
অনুবাদ সহিত্যেও হাস্যরসের স্থান নিতান্তই নগণ্য। বে যেটুকু হাস্যরস আছে তার মধ্যে 
কয়েকটি স্থান বেশ ভালই লাগে, অবশ্য সে যুগের রুচিতে। যেমন. শ্রীকরণ নন্দীকত মহাভারতের 
অস্থবাদের একজায়গায় শ্রীকষ্ণ ও ভীমের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হিসাবে আছে £-_ 
প্রীকষ্ণ-_“বহু ভক্ষ হএ ভীল স্ুুল কলেবর 
হিডিম্বা! রাক্ষপী ভার্ধা যাহার সহচর” 
ভীমের উত্তর-_“সংসার উপলান্ত সব খাইলা' তুশ্মি 
তাহা হইতে য্থ ভয়ঙ্কর বোলে আম্মি 
ভন্গুক কুমারী তোমার ঘরে জান্বুবতী 
তাহা হইতে অধিক বোল হিডিম্বা যুবতী |” 
কাশীরাম দাস-কত মহাভারতের অন্থুবাদে এই স্থানটি শ্রীকরণ-কৃত অনুবাদ অপেক্ষ সরল বটে ? 
কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষতা তাতে হাস পেয়েছে । 
এরপর দেখা যাক মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সম্বদ্ধতম শাখা-_ম্ঙগলকাব্য শাখায় হাশ্যরসের 
স্থান কোথায়? 
মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ইতাদি মধ্যযুগের লৌকিক ধর্মশাখার সাহিত্যে হাস্তরসের স্থান অল্প 
হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কারণ হাস্যরসের সন্ধানে কেহ ধর্মমূলক সাহিত্যের রাজ্যে 
যে বিচরণ করেন না, একথা! অন্ান্ত সব যুগের কবিদের মতো মধ্যযুগের কবিরাও নিশ্চয় জানতেন। 
মানুষের ভয়-ভক্তি শ্রদ্ধার ফলেই ধর্মসাহিত্যের স্থষ্টি হয়; আর ভয়-ভক্তি অথবা শ্রদ্ধার প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়েই পাঠকসম্প্রদায় সেই সাহিত্য আম্বাদনে অগ্রসর হয়। তবে এটা উল্লেখনীয় যে 
এই শাখা ধর্মীয় শাখা হলেও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সব ক্ষেত্র অপেক্ষা এই স্থানটিতেই 
মানুষের কথা, মানুষের সংসারের কথা, বাস্তব জীবনের কথা সর্বাপেক্গ৷ অধিক উচ্চারিত হয়েছে। 
এই কারণে এই সাহিত্যের কবিরাই-_ প্রাকৃত মানব-সংসারের প্রতি সহাচুভূতিশীল কবিরাই হাম্যরস 
স্ঙিতে কিছুটা সচেতন ছিলেন। তীর! এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, সাধারণ মানুষের মনে যেসকল 
স্থায়ীভাব আছে "হাস ভাব তাদের অন্ততম। হান্থরস মানুষের অন্ততম প্রিয় রস। 
বিভিন্ন কাব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধতি.সহযোগে ওপরের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে। 
বিভিন্ন কৃষ্ণায়ণ কাব্যের মধ্যে কবিশেখরের গোপালবিজয়” হাস্যরসের আলোচনায় স্থান 
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পেতে পারে। অধ্যাপক শ্রীঙ্ৃকুমার দেন মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়, “সখিগণ সমভিব্যাহারে রাধা! 
মদনপূজায় চলিয়াছেন। সঙ্গে অভিভাবিক1 হইয়া! চলিয়াছে বড়াই, মুতিমান হাম্তরসের বেশে। 
দ্র অতীতে বাংলাদেশে পল্লীগ্রামের অতি বৃদ্ধা সধবা নারীর বর্ণনা হিসাবে (ইহা) চমৎকার ।, 
প্রসঙ্গতঃ কয়েকট! পরক্তি উদ্ধৃত করে দেখানো যায় ৫ র 

“না বলিতে সব আগ চলিল বড়াই 

তার রূপ গুণের কি কব বড়াঞ্চি। 

ধবল কেশের মাঝে সিন্দুর উজলে 

ফুটিল কাশীর বন জলস্ত অনলে। 

পরম যতনে যদি সর্বাঙ্গ নেহালী 

কোথায় না দেখি কাচ লোম এক পাড়ি। 

কোটরের পেঁচা ষেন চঞ্চল নয়নে 


হেন রূপে আগু যাএ প্রাণের বড়াই 
হেন মৃতিমান হাম্য ভূমিতে বেড়াই ।' 
শিবায়ন কাব্যসমূহের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে স্মিত হান্তের 
বেশ একটু মাধুর্য অন্তত হয়। রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন অন্ুপ্রাস বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হলেও 
তারমধ্যে শ্বাভাবিক হাস্যরসের অস্তিতটুকু হজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্তান-সহ শিবের আহারে 
উপবেশন, ও পরিবেশন-রত ছুর্গার বিব্রত অবস্থাটির চিত্র চমৎকার হাস্যরসের স্থষ্টি করেছে। 
এরূপ, ধর্মমঙ্গল কাব্য ইত্যার্দিতেও অল্লাধিক পরিমাণে হাস্যরসের স্থান আছে। 'শূন্তপুরাণ' 
নামে প্রকাশিত ধর্মপূজা পদ্ধতিতে ও কিছু হাস্যরসের অবস্থিতি উল্লেখযোগ্য । শুন্থপুরাণ সাহিত্যের 
শ্রেণীতে পড়ে না; স্থতরাং এর সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজনে। তবু, হান্রসের সন্ধানে এর 
“নিরঞ্জনের রুগ্ম' শীর্ষক অংশটি দেখ! যেতে পারে বলেই এর নামটুকু বল! হলে]। 
এরপর মনসামঞ্গল কাব্যে হাম্তরসের কতট! পরিচয় পাওয়! যায় তা! দেখা যেতে পারে। 
পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে কবি বিজয়গুপ্ মুসলমান কাজির বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন, 
“কাজির ওস্তাদ এক তার নাম খালাস 
কেতাব কোরাণে তার বডই অভ্যাস। 
অতি বড় মজবুত পাকা চুল দাড়ি 
পরিধন ভাঙ্গা ইজার ফেরে বাড়ী বাড়ী। 
না খায় পীরের ছিন্নি ভগ্র ঠাঞ্জি ঠাঞ্চি 
সর্ব গায় চর্মদড়ি মুখে দস্ত নাই। 
এছাড়া পল্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব ও চণ্তীর আলাপের মধ্যেও বিজয়গুপঞ্ধ কিছু কিছু হাস্যরস 
হুষ্ির প্রয়াস পেয়েছেন। শিব চণ্তীকে পঞ্সার বিবাহসজ্জ! করতে বললে চণ্ডী বললে যে বিবাহের 
ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন । এয়োরা এসেই পান চাইবেন, তেল-সিন্দুর চাইবে। অর্থ ব্যতীত 
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তিনি এয়োদের গ্রার্থীত বস্তু কেমন করে সংগ্রহ করবেন! 
তখন, “হাসি বলে শূলপাণি এয়ো৷ ভাগ্ডাইতে জানি 
মধ্যে দাড়াব নেংট] হয়ে। 
দেখিয়! আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ 
লাজে যাবে সবে পালাইয়ে। 
আচ্ছুক পানের কাজ এয়োগণ পাবে লাজ 
পান গুয়া দিবে কোন জনে ।” 
বিজয়গুপ্তের কাব্যের এই সব অংশ দেখেই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রস্থে 
লিখে গিয়েছেন, “বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় ব্যঙ্গের দ্রিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙেই তাহার কবিতা 
বেশ ফুটিয়! উঠে। সেই নগ্রপদ, উত্তরীয় সার, ওুঁষধের পুট্লি-কক্ষ “বেজ মহাশয়” সেকালের একজন 
বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাড়ামি আখ্যা! প্রাঞ্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু বিজয়গুপ ভাড় ছিলেন না।” বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে আচার্ধ সেনের সব কথা মেনে নিয়ে কেবলমাত্র 
এই উদ্ধৃত অংশটির শেষ কাব্যটিতে তিনি যা বলেছেন তার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে চাই যে, বিজয়- 
গুপ্ের যুগের দৃষ্টিতে কথাটি সত্য হতে পারে) কিন্ধু বর্তমান যুগের. কুচিতে বিজয়গুপ্ডের স্থট হাস্তরস 
বেশ কিছু সু, আরোও একটু নামিয়ে বললে বলতে হয় অঙ্গীল। . 
বিজয়গ্তপ্তের তুলনায় ষোড়শ শতকের কবি বংশীদাস উন্নততর হান্তরস স্থষ্টির চেষ্টা 
করেছিলেন। মধ্যযুগচিত নীতি অনুসরণ করে ীনিহানা। পন্থায় দি অঙ্গ ব্রাহ্মণকুমারের যে 
চিত্র তিনি অস্কণ করেছিলেন, 
অষ্টাবক্র নামে মুনি অঙ্গিরার পুত্র 
অষ্ট অঙ্গ বাকা তার কাধে ষক্ঞম্ত্র ॥ . 
বাকা কাকালি গল] বাক হাত পাও 
নাক মুখ চক্ষু বাকা বাকা কাড়ে রাও ॥ 
তার মধ্যে স্ুুল হাস্যরস স্থষ্টির পরিচয় থাকলেও, অন্ত কয়েক স্থামে বংশীদাস অনাবিল 
হাস্যরস স্থঠিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । যেমন, তার কাব্যোক্ত চরিত্র বণিক চন্দ্রধর বিদেশী 
রাজার কাছে বহুমূল্য বলে চট বিক্রয় করতে গেলে মূর্খ রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গ সেই চট ক্রয় করে 
পরিধান করলেন । সেই চট পরিধান করে তাদের অস্বস্তির সীম! সেই--“চট্রের কামড়ে রাজার 
গাও চুলকায়।” কিন্তু মুর্থ রাজা তাতে মনকে প্রবেধ দিতে লাগলেন, 'শন পাট পবিজ্র বড় শাস্ত্রেতে 
বিদিত।' এদিকে চন্দ্রধর রাজার মূর্থামী দেখে নিদারুণ কটাক্ষ করে চলেন, 
“মিতা তোমার লেজ শিঙ্গা নাই ॥ 
এই ছুইখান যদি থাকিত তোমার 
যে মারিত গোবধ গ্রায়াশ্চিত্ত তার ॥ঃ 
চান্দ বলে মিতা তোমার বুদ্ধি অপার 
আমার দেশে হইলে পারি হাল চধিবার ॥ 
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এছাড়া কলির ব্রাঞ্গণের বর্ণনা, দক্ষিণ পাটনের অধিবাঁসিদের রীতি-নীতির বর্ণনা ইত্যাদির 
মধ্যেও যথেষ্ট যৌতুক-রসের পরিচয় বিছামান। এখানে উল্লেখযোগ্য” বিজয়গুথের হান্তরস নিছক 
হাস্তরস-_স্থষ্টির জন্যই, কিন্তু বংশীদাসের হাস্যরস তীব্র ব্যঙ্গ মিশ্রিত, শ্নেষাত্ুক। যেমন কলির 
ব্রাহ্মণের বর্ণনা গ্রসঙ্গে তিনি লিখেখেন, 
“কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল 
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল । 
তারপর এই প্রসঙ্গে তিনি আরোও বলেছেন, চরম বলেছেন যে, 
“গরু আর ব্রাহ্মণ যে শুদ্রের দেবত1।' 
এইরূপ বিশিষ্ট ধরণের হাস্যরসের ব্যবহার বংশী্দাসের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য, একটি স্বতন্ত্রতা 
দান করেছে। 
কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের সবশ্রেষ্ঠ আধার হচ্ছে চণ্তীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুদ্দরামের কাব্যে ধনপতি সওদ!গরের কাহিনী-অংশে মশানে শ্রীমস্তের 
কাহিনী বর্ণনাকালে কবি “বাঙাল” মাঝিদের যে দুর্দশার চিত্র অস্কণ করেছেন তাতে কবির যথেষ্ট 
পরিহাস-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। “বাঙাল"র। ভয়ে-ভাবনার বলেন, 
“যুবতী যৌবনবতী ত্যাজিলাম রোষে 
আর বাঙাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥ 
ইষ্ট-মিত্র কুটুঘ্ের লাগে মায়া মে 
আর বাঙাল বলে ন। দেখিনু মাগড পো ॥' 
অবশ্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে হাস্যরস সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম নয়, 
চৈতন্তভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকেই জান! যায় যে, শ্রীচৈতন্ত এবিষয়ে রীতিমতো পাণ্ডা ছিলেন। 
স্থৃতরাং এই ধরণের হান্যরস হ্িই চণ্তীমঙ্গলের কবিকে হান্যরস স্ঙ্টির কৃতিত্বে অনন্থসাধারণতা দান 
করেনি। প্রকৃতপক্ষে ধৃত্ঠতার জীবন্ত প্রতিমৃতি মৃরারী শীল ও ভাডুদত্বের চরিত্র হষ্টিই মধ্যযুগের 
বাংলাসাহিত্যের কবিদিগের হাস্যরস স্থষ্টিতে নিপুণতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক । মুরারী শীলের নিকট 
কালাকেতুর অশ্কুরীয় ভাঙ্গাইবার দৃষ্টি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। প্রবঞ্চক মুরারীর কপট ভদ্্রতাস্থচক 
গ্শ্নভঙ্গি সত্যই লক্ষণীয় । আর এই বিষয়ে তাড়ুদত্তের সমগ্র চরিত্রটি পুঙ্থান্পুঙ্খভাবে আলোচনার 
যোগ্য। 
আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, “এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকম্কণ অপেক্ষা মাধবাচার্ধ বেশী 
ক্ষমতা দেখাইয়াছেন) আর অধ্যাপক শ্রহ্ৃকুমার সেনের মতে 'ভাডুদত্তের চরিত্র বর্ণনায় 
মুকুন্দরামের মত সংযম মাধবাচার্ধ দেখাইতে পারেন নাই।* কিন্তু ভাড়ুদত্ের চরিত্রটি ষে মোটেই 
উপেক্ষনীয় নয়, এই সত্যটি এই উভয় সমালোচকই স্ুস্পষ্টভাব স্বীকার করেছেন। স্থতরাং কোন 
কবির রচনা ভাল আর কোন কবির রচনায় অধিক সংযমের পরিচয় আছে সে বাদান্থবাদের মধ্যে 
প্রবেশ না করেই এই চরিজ্রটিকে অবলম্বন করে আমাদের আলোচনা স্বাচ্ছন্দ্যে অগ্রসর হতে পারে । - 
ক্ষুধা ভাড়ুদত্ ঘরে খাবারের অভাব শুনে খাগ্বস্ত সংগ্রহের জন্ত বাজারে যেয়ে কীভাবে খাছ 


১৩৭৪ ] মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে হাম্যরস ৪৪৫ 


সংগ্রহ করলেন তার চিত্রটি উল্লেখযোগ্য । প্রবদ্ধের আয়তন বৃদ্ধির সম্তাবনার গ্রতি লক্ষ্য রেখে এই 
বিষয়ে পূর্ণ চিত্রটি দেওয়ার থেকে বিরত থাকতেই হয়। সংক্ষেপে সেই বিষয়ের উ্লেখপ্রসঙ্গে বলতে 
হয় যে, ভাডু ধূর্তামির সাহায্যে সকলকে প্রতারিত করে জিনিষ সংগ্রহ করলেও বাঙালীর ভীতি 
উৎপাদনকারী জেলেনীকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়নি। মাছের মূল্য না দিয়ে পালাতে চেষ্টা 
করুলে জেলেনীর টানাটানিতে, 
'কচ্ছ হতে ভাড়ুদত্ের পড়ে কাণা কড়ি। 
কাণ! কড়ি পড়ে ভাড়ু বহু লজ্জা! পায়॥ 
মংশ্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়! পালায় ॥, 
তারপর, ভাড়ু আবার যখন রাজসভাঁয় যেয়ে কালকেতুর সঙ্গে প্রতারণা আরম্ত করে, 
কালকেতৃকে অপমানিত করে তখন কালকেতুর লোকজন স্টাড়ুকে বিষম প্রহার করে। ভাড়ু কিন্ত 
বাড়ীতে এসে স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দেয় যে মহাবীর কালকেতুর সঙ্গে পাশা খেলবার সময় আনন্দের 
বশে ধূলায়গড়াগড়ি দেওয়ায় তার দেহে ধলা লেগেছে। 
ভাড়ু চরিত্রটিকে সর্বশেষে এক চরম অবস্থার মধ্যে দেখা যায়। প্রতিহিংসাঁবশতঃ ভাড়ু 
কালকেতুর রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করে। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু সেই বিপদ থেকে উদ্ধার 
লাভ করে ভ'াডুর মস্তক মুণ্ডন করিয়ে তাতে ঘোল ঢালিয়ে গজাপারে পাঠিয়ে দেয়। এই অবস্থায়ও 
লোকের সাক্ষাতে ভীড়ু কহে কথা 
গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা। 
এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে ॥। 
চতীমঙ্গলকাব্যের এই স্বভাবধূর্ত, প্রতারক, কপট লোকটি বারে বারে অপদস্থ হয়েছে, বারে 
বারে সে তা নান! প্রকারে ঢাকতে চেষ্টা করেছে; এবং পুনর্বার প্রতারণার বুদ্ধি নিলে অগ্রসর 
ইয়েছে। এইভাবে পদে পদে পাঠকের হাস্যের উদ্রেক করেছে এই চরিত্রটি। 


গীতা পাল 


সহালোচন্স 


হিমালয়, সুকুমার বহ্থ। লেখক সমবায় সমিতি। কলিকাতা-২৬। মূল্য গাচ টাকা 
পঞ্চাশ পয়সা] । 


আমাদের এই মহান ভারতবর্ষের উত্তরে, পুর্ব থেকে পশ্চিমে বিল্বিত দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ 
হিমালয় পর্বত শ্রেণী যুগযুগাস্তর থেকে নান শ্রেণীর মানুষকে নানা ভাবে কাছে টেনে আস্ছে। 
হিমালয়ের 'মাকর্ষণ অপার; রহস্য অশেষ । নানারূপে নান! বেশে জনসাঁধারণের একাংশ স্থিতধী 
হিমালয়ের আশ্চর্য আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে যুগে যুগে দেখানে ছুটে গিয়েছেন। কেউ 
গিয়েছেন সেখানে ভ্রমণকারী রূপে, কেউ বা তীর্থধর্ম করতে ; কখনো হিমালয়ের গহন গিরিকন্দরে 
হাঞ্জির হয়েছেন যোগী, ধ্যানী, সন্তাসীর দল-_সংসার ও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক শুন্ত হয়ে 
তীর! করেছেন পরমার্থের বাধন । আবার অন্ত দ্রিকে কখনে। দেখা গিয়েছে অভিযান চলেছে-_- 
হিমালয়ের শিখর থেকে শিখরে । . . 

হিমালয়ের ক্রোড় থেকে আবার যখন পথিকদল সমতলে ফিরে এসেছেন--তখন তাদের মধ্যে 
অনেকেই তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার, পরিচিত হওয়] হিমালয়ের বনু বিচিত্র সৌন্দর্যের খনির গুহামুখ 
উন্মোচন করেছেন সাধারণের নিকট, তাদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে; এবং যেহেতু আমর! বাঙ্গালীরা 
অন্তান্য ভারতীষের তুলনায় কিঞ্চিৎ আযাডভেধারপ্রিয় জাতি, আমর! হিমালয় সম্বন্ধে অন্ত ভারতীয়দের 
থেকে একটু বেশি উৎন্থক--এবং তাঁর ত্বনিবার্ধ ফলশ্রুতি হিসাহে বাংল! ভ্রমণকারীর দরবারে 
হিমালয় সংক্রান্ত ভ্রমণবৃত্তাস্ত একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে রয়েছে। 

হিমালয় ভ্রমণসংক্রাস্ত ঘচনার কথায়, অপরপক্ষে অন্তভাবে হিমালয়চর্চা প্রসঙ্গে সাধারণ 
পাঠকের প্রথমেই মনে পড়ে যায় ত্বর্গত জলধর সেনের কথা। তার হিমালয় ভ্রমণ গ্রন্থটি আজও 
হিমালয় উতন্থুক বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করে_ জলধর সেন যদি হিমালয়কে ভ্রমণবিলাসীর চোখে 
দেখে থাকেন তবে তন্ত্রাভিলাধী প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন পুস্তক হিমালয়ের গহনগিরি কন্দরের 
সাধকশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের অনেক ঘনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নিঃসন্দেহে । এর পরেই প্রবোধ 
কুমার সান্তাল মহাশয়ের “মহাগ্রস্থানের পথে” অন্ততর আঙ্গিকে হিমালয়ের আর এক জগৎ সম্বন্ধে 
সাধারণ পাঠককে উৎসাহিত করে তুলেছিল এবং এট! অস্বীকার করার কারণ নেই যে মহাগ্রস্থানের 
পথের কাহিনী--যে কাহিনীতে পথের ছূর্গমতা, হিমালয়ে বিরাট অপার মহান সৌন্দর্য, তীর্থ পরিচয় 
আর সেই সঙ্গে প্রবহমান জীবনের ব্যথ! বেদন। সুখ দুঃখ চাওয়। পাওয়। এক অপরূপ সম্মিলন 
ঘটেছে-+তা! সাধারণ মানুষকে করেছিল বিপুল ভাবে আকর্ষণ» এবং এরই ফলশ্রুতি, পরবর্তী কয়েক 
দশকের বাংলা-সাহিত্যের ভ্রযণকাহিনীতে “রাণী'দের অবাধ আগমন। এবং এর ফলে অনেক 
লেখকের হাতে হিমালয় গৌণ হয়ে ভ্রমণকাহিনীর আধারে কল্পনার চরিত্রের রাণীরাই হয়ে উঠেছে 


ডি 
[৪.1 
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প্রধান অর্থাৎ সর্বত্র হিমালয় থেকেছে পটভূমিকায়। 

বল! বাহুল্য, 'বিশেষতঃ ১৯৫৩ সালে এভারেষ্ট বিজয়ের পর আমাদের দেশে হিমালয় 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তা, উৎসাহ উদ্দীপন] বিপুলভাবে বর্ধিত হয়। দিকে দিকে সাড়া 
পড়ে যায়। দাজিলিং-এ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার বাঙালীদের পর্বতারোহণ স্পৃহা তথা 
হিযালয় চর্চা বর্ধিত হয় বহুগুণ । এবং এরই ফলে প্রায় প্রতি বছরই বেসরকারী পর্যায়ে যেকটি 
পর্বতারোহণ চেষ্টিত হচ্ছে তার অর্ধেকই এই বাংলা দেশ থেকে। এবং ম্সারে। উল্লেখ্য পর্বত 
অভিযান ব্যতিরেকে আরও কত অসংখ্য বাঙালী প্রতি বৎসর বসম্ত ও শরৎকালে হিমালয়ের দুর্গম 
পথে ছোট খাট অভিযানের নেশায় বেড়িয়ে পরেন তার হিসাব কে করেন? 

হিমালয়ে ভ্রমণ এবং অভিযান যত বাড়ছে, বাংলা বইয়ের বাজারে হিমালয় সংক্রান্ত গ্রন্থের 

সংখ্যাও ঠিক সেই অন্থপাতে বেড়ে চলেছে । অবশ্ঠ এর ফলে একশ্রেণীর ভ্রমণ কাহিণী লেখকের 
আর কাহিনীর প্রয়োজনে ভ্রমণের প্রয়োজন হয় না গুটিপাচেক বই হাতের কাছে থাকলেই তিনি 
্বচ্ছনৌ কুলু থেকে ফালুট ভ্রমণ করে আসতে পারেন তাঁর কল্পিত মানসীর সঙ্গে। 

কিন্তু হিমালয় প্রেয়ী পাঠকের এতদ্দিন যে অভাবট! প্রতিপদে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল 
তা দুর করার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে শ্রীযুক্ত স্থকুমার বহর “হিমালয় গ্রস্থখানি | | 

হিমালয় সংক্রান্ত, হিমালয় প্রস্ে নান গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রস্থেই 
চিত্রিত হয়েছে হিমালয়ের খণ্ড খণ্ড রূপ; সেই অন্যাগ্ গ্রন্থে প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে হিমালয় 
সম্পকিত সেই ইতিহাস যা সাধারণ পাঠককে সাহায্য করবে হিমালয়কে জানতে, হিমালয়ের 
উৎপত্তি, হিমালয়ের গঠন, হিমবাহ, নদনদী হ্রদের উৎপত্তির কথা, হিমালয়ের বনজ সম্পদ, খনিজ 
সম্পদ, জীবজন্ত পাখীর কাহিনী জানতে । এবং সেই সঙ্গে হিমালয়ের অধিবাসী ভামা জাতি 
এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রুপের বিশদ পরিচয় পেতে। সেদিক থেকে শ্রীযুক্ত স্থকুমার বস্থর 
“হিমালয়” ব্যতিক্রম_-হিমালয় সম্পকিত প্রায় সমস্ত জিজ্ঞাসাই বর্তমান গ্রন্থে সত্তে উপস্থাপিত। 

আপাত দৃষ্টিতে ন্বধুমাত্র উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচন৷ নিরস হতে বাধ্য, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত জটিল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের মতই সাধারণ পাঠকের হাতের নাগালের 
বাইরেই থাকার কথা। কিন্তু অত্যন্ত যত্ব এবং বিছ্ু্জ পরিশ্রমের ফলে ন্কুমারবাবু আমাদের 
এমন একটি পুস্তক উপহার দিয়েছেন যার মধ্যে নেই পাণ্ডিত্য ফলনোর অহেতুক প্রচেষ্টা । অপর 
পক্ষে তার অধ্যবসায়ে আলোচ্য গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একটি নির্ভরযোগ্য আদর্শ “স্থাগুবুক” যেটি 
হিমালয় প্রেমী, হিমালয় ভ্রমণেচ্ছু মাত্রেরই একটি সহায়ক পুস্তক। সুধু অবশ্ত পাঠ নয় সর্বসময়ের 
সাথী হবার. ষোগ্যতা। আছে বর্তমান গ্রন্থটির । 

স্বকুমারবাবু অত্যত্ত যত্বের সঙ্গে এক এক করে হিমালয়ের প্রতিটি রূপের সঙ্গে পাঠকের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। তাঁর আলোচন1 হিমালয়ের টেখিস সাগর থেফে উৎপত্তি 
থেকে হুর কবে জবস্থাম, ভূপ্রকৃতি, হিমবাহ, নন্দী, গিরিবত্ম নিসর্গ জলবান, উদ্ভিদ প্রাণী 


নিজ সম্পদের সীম! ছুয়ে পরিশেষে. হিমালয় অভিযামএ এসে গারি সমাপ্তি লাভ করেছে। 


সাধারণ চিন্তায় এই ব্যাপক বিষয়াবলী নিয়ে জালোচনা! একটা মহাভারত আকার ধারণ করার 


৪৫৮ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


কথা কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার তার অপূর্ব মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়ে তাহার তথ্য সমৃদ্ধ বিরাট বিশদ 
আলোচনা মাত্র ছুশে পৃষ্ঠার মধ্যেই গশ্ডীবদ্ধ করতে পেরেছেন । এবং এ পুস্তক পাঠের সময় 
পাঠক কখনও ক্লান্তি অন্ভব করবেন না--পরস্ত গ্রতিট পরিচ্ছেদ অস্তে তিনি চিরচেন৷ হিমালয়কে 
আরে] ঘনিষ্ঠ, বিশদভাবে জানতে পেরে আরও বেশী উৎসাহ অনুভব করিবেন। 

অবশ্ঠই পুস্তকের প্রারস্তেই লেখক স্বীকার করেছেন “হিমালয় পর্ধত নিয়ে সবদিক দিয়ে 
আলোচন! কর! হয়েছে এমন কোনে! বই পাওয়া যায় না__বাংলাতে প্রথম এই চেষ্টা হোলো, 
এবং “এই বই খানার কাজ তথ্য নিয়ে, মতামত ব্যক্ত করার স্থান এতে অল্পই আছে। সেই কারণে 
তথ্যের যাথার্থের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি সর্বদা রাখার ' চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু শুধু তথ্য সংগ্রহ এবং 
পরিবেশনই নয়, উপস্থাপনায়ও লেখক যে প্রচুর পরিশ্রম এবং পারদশিতা দেখিয়েছেন তা পর্যাস্ত 
প্রশংসার দাবী রাখে। 

শুধু ভৌগোলিক বিষয়ে আলোচন৷ নয়, শ্রীযুক্ত স্থকুমার বন্থ হিমালয় অভিযানের প্রায় 
অবজ্ঞাত একটি দিকের উপরেও আলোকপাত করেছেন তার এই গ্রন্থে । হিমালয়ের অজান। অংশকে 
জানার জন্য-_শুধু জানা নয় সেই বিষয়কে তথ্য নির্ভর করার জন্য তৎকালীন জি, টি, এস অর্থাৎ গ্রেট 
ট্রগনমেট্রিক সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার ভারতীয় কর্মচারীবুন্দ যে অমান্থুষিক শ্রম ম্বীকার করেছিলেন তার 
পুরে স্বীকৃতি এই গ্রন্থে প্রথম পরিলক্ষিত হলে! আবার সেই সঙ্গে আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত 
ধারণাটি, রাধানাথ সিকদারই যে এভারেষ্টের উচ্চতা প্রথম পরিমাপ করেন, সেই প্রচলিত ধারণাটি 
যেভ্রাস্তিকর সে কথা তথ্য সহযোগে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। 

গ্রস্থের অভিযানকাহিনীর অংশটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্ত সে কারণে কোন সৌন্দর্য হানি হয়নি 
বরং আদিকাল থেকে আজ অবধি হিমালয় অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী উদ্যোগী পাঠককে আরও 
উজ্জীবিত করবে হিমালয় সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পুস্তকগুলি পাঠ করার জন্ত। এবং সে উদ্দেশে একটি 
স্থনির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকাও পুস্তকটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। 

পরিশেষে, গ্রন্থটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ সংস্থাপন সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। হিমালয়ের 
ভৌগোলিক বিবরণ এবং উত্তর খণ্ড নিয়ে আলোচন! যাঁর মধ্যে ১৯৬২'র চীন। বিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ 
উপস্থাপিত এবং তারই পরবর্তী পর্যায়ে ভূতাত্বিক আলোচনার হুত্রপাঠ পাঠককে রীতিমত 
বিশ্মিত করে। কেননা, ১৯৬২ থেকে মনকে আবার হঠাৎ টেথিস সাগরের যুগে টেনে নিয়ে যাওয়া 
কষ্টকর এবং এ ক্ষেতে হয়ে পড়ে অগ্রাদঙ্গিক। 

অথচ ভৃতাত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বর্তমান গ্রস্থের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো যদ্দি 
উক্ত 'অনুচ্ছেদটি পুস্তকের প্রারভ্তে সংযোজিত হতো । “হিমালয়ের মতো সর্বাঙ্গন্ন্দর গ্রন্থে এ ধরণের 
বিদ্তাস-ক্রুটি পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। 

বর্তমান গ্রন্থে হিমালয়ের নদ নদী নিয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে একটি গামান্ত ক্রুটি হয়তো! উৎসাহ 
পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না । লেখক বলেছেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্ে এক পাহাড় ধ্বসে পড়ে অলকনন্দা; 
তজোতের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং তার ফলে দেখা দেয় এক প্রাবনের স্থষ্টি। পাহাড় ধ্বসে পড়েছি 
ঠিকই তবে আঙ্গকনন্দার উপনদী বিরহী গঙ্গার উপরে-যে নদী চামোলীর কিছু আগে এট 


১৩৭৪ হিমালয় ৪৯৯ 


অলকানন্দায় মিশেছে । সেই ধ্বসের কিছু স্থতি আজও অবশিষ্ট থাকায় বিরহীগঙ্গার উৎস মুখে সৃষ্ট 
গোণাতাল এখনে বহু দর্শককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে । তবে উল্লিখিত বহ্ঠার কথায় ভূল নেই। 
১৮৯৩-এ বিরহী গঙ্গার বাঁধ ভাঙা জলরাশি অলকানন্দায় এসে পড়ে চামোলী শহরকে পর্যস্ত 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তুলেছিল । 

তবে বর্তমান গ্রস্থের কৌলিন্ের পাশাপাশি এই ক্রটিগুগুলি নিতান্তই গেোঁণ। এবং 
আলোচনার প্রারস্তে যে কথ! উল্লেখ করেছিল।ম সে কথার পুনরাবৃত্তি করা যায় স্বচ্ছন্দে-_হিমালয়ের 
উপর সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এই তথ্যসমুস্ধ গ্রস্থখানি যে অচিরেই হিমালয়প্রেমী জনসাধারণের একটি 
অত্য।বশ্ঠুকীয় গ্রন্থ হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। “হিমালয়” গ্রস্থ গুণয়নে শ্রীস্ৃকুমার বন্থু 
মহাশয় বিপুল পরিশ্রম করেছেন__তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে-_দাধারণের উপযোগী করে হিমালয়- 
এর তৃগোল ও ইতিহাস রচনার দায়িত্ব বাংল ভাষায় গ্রহণ করার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যাবদার্হ। 
বলাবাহুল্য” “হিমালয়? গ্রন্থখানি হিমালয় সম্পর্কিত একটি আকর গ্রস্থ-_হিমালয়ের বহু বিচিত্র 
বৈজ্ঞানিক রহস্য, ইতিহাস, ভৃবিদ্া, প্রাণীতত্, নৃ-তব্ব, তীর্থস্থান, অভিযান ইত্যাদি তত্ব ও তথ্যসহ, 
বর্তমান গ্রন্থে উন্মোচিত। গ্রস্থকারের ভাষা পরস্ত প্রকাশরীতি সাবলীল। সত্যজিৎ রায় কৃত 
প্রচ্ছদসজ্জ! মনোরম। 


প্রদীপ্ত চক্রবস্তা 


রবীজ্রসঙগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা ॥ কিরণশশী দে। প্রকাশক £ *টেগোর রিসার্চ ইনস্রিটি উট”, 
৪ এলগিন রোড, কলিকাতা-২৭। মূল্য ঃ এক টাকা। 


রবীন্দ্র সংগীতের ষে বিকৃতি এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই বাংল দেশে বহুল প্রচারিত এবং কিছুট! 
গ্রতিঠিত হতে চলেছে, শ্রীকিরণশশী-দের “রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা” তার বিরুদ্ধে একটি 
বলিষ্ঠ গ্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রী দে, একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। কারণ 
রবীন্দ্রনাথ আজ কেবল শাণগ্তিনিকেতন বা অন্ত কোন সমাজ বা সম্পদ ঘীমিত পরিধির নন। তিনি 
সর্বদেশ ও কালের এক অমৃত সম্পদ । তার শ্রেষ্ট স্যষ্ট অর্থাৎ, তার সংগীত, আমাদের একালের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ । যাতে তা বিকৃত ন৷ হয়, সংগীত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আবর্জনা যাতে এই 
সম্পদকে নোংরা না করে, তার প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখা যেকোন সংগীতসচেতন মানুষের নৈতিক 
দায়িত্বের অন্তর্গত। শ্রী দে, শাস্তি নিকেতনের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, ধার সংগীতসাধনা স্বয়ং 
দীনেন্ত্রনাথ ঠাকুরের কাছে। রবীন্দ্রসংগীতকে দুষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার যে দায়িত্ব 
তীর্দের মত শিল্পীর অবশ্থ কর্তব্য বলে আমর। মনে করি, শ্রী দে তা নির্ভয়ে পালন করেছেন। এজন্য 


তিনি ধন্তবাদার্হ। 
আলোচিত গ্রস্থে শ্রী দে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কয়েকটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 


6১৬ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 
(১) রবীন্দ্র সংগীতের আগেকার স্বরলিপির ( দিনেন্দ্রনাথ, কাঙ্গালীচরণ প্রভৃতির ) বহুল ও বেপরোয়া 
পরিবর্তন। (২) এ পরিবর্তন কেন করা হ'ল, সে সম্পর্কে পরবর্তী পরিবর্তনকারী ত্বরলিপিকারদের 
আপত্তিকর নীরবতা । (৩) এ পরিবর্তনের অধিকার তারা কোথা থেকে পেলেন। (৪) এই 
পরিবর্তনের ফলে রবীগ্রসংগীতের পবিত্রতা ও চরিত্র নষ্ট হল কিনা? যদি হয়ে থাকে, তবে এজন্ত 
কে দ্রাক্ী। (৫) এবং এঁ পরিবন্তিত সংগীত রবীন্দ্রসংগীত কিন? 

শী দে-র এই প্রশ্নগুলি, ববীন্দ্রসংগীত-পিপান্থ বা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও অন্ুশীলনকারীদের 
সকলেরই প্রাণের কথা । তিনি প্রায় শতাধিক গানের মৃল স্বরলিপি এবং পরিবতিত স্বরলিপি অংশ- 
উদ্ধৃত করে, পরবর্তী স্বরলিপিকারদের ঘ্বার! পরিমাঞ্জিত অংশগুলি আমার্দের চোখের সামনে তুলে 
ধরেছেন। : এই পরিবর্তন কেন কর! হ'ল, বা এগুলি স্থুরাস্তর কিনা, পরিবর্তনকারৰীগণ তার কোন 
জবাব দেন নি, দেবার দরকারও মনে করেন নি। রবীন্দ্রসংগীতকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবলেই, 
এই ধরণের নীরবতা ও উদ্ধত্য মম্তব। নতুবা তারা এই পরিবর্তনের কৈফিয়ত দেবার নৈতিক 
দ্বায়িত্ব পালন করতেন। 

পরী দে- রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে. জানা যাঁর, কবিগুরু নিজে এই 
ধরণের পরিবর্তনকে অসহা মনে করতেন। তিনি বলেছেন, “রচন! যে করে, রচিত পদার্থের দারিত্ 
একমাত্র তারই ; তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব ষর্দি আর কেউ নেয় তা*হলে কলাজগতে 
অন্তাজকতা! ঘটে? । 

রবীন্দ্রসংগীতের এই স্বরলিপি পরিবর্তনের মধ্যে ষে দোকানদারী মনোভাব পরিস্ফুট, রবীন্দ্রনাথ 
সে সম্পর্কে বলেছেন, “দোকানদারী প্রবল হয়ে পড়েছে" দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাকা 
চোর! করে তার রস-টস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান+। : 

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধতিগুলি, তার গভীর দুঃখের সাক্ষর বহন করেছে। ' তীর মৃত্যুর পর 
এই পরিবর্তনের ঘটা আরও প্রবল ও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদ এ প্রতিবিথান না 
হলে, তার সংগীত একদল “সেলফ মেড” ওস্ত।দের হাতে পড়ে অচিরেই স্থরের আবর্জনায় ভরে 
উঠবে। ্‌ : | 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, শ্রী দে যে তথ্যনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ আলোচন1 করেছেন, রবীন্দ্রসংগীত 
অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা এক অত্যন্ত মুল্যবান সংযোজন.। ' তার কাছে রবীন্দর-সংগীত শিল্পী সমাজ 
কৃতজ হয়ে রইলেন। 
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) 


). 


৮ পার এ ৮ 








71916009801 
706 9 11911 


5৮60০181111 25$ 


49017107129 





৮০7111788 

91817612055 

075০ 91781701085 
94 179 
70171011655 
10৭০ ০1.0112 

/76786৬4 £ 

৬ ০1]৪ 


15 ৬2৪ 61৩. 


17 £%0015116 
[7 01191115 


1911৮05 ৮০, 


2351149-:20 ক 


৫ 


মা, 


£. 


২৪৪৫ 1০, 0-816 1১006 : 28-6166 1090906:6? (0150) 08261 280.০, 1%,০৬১/০/ ০৬৬,০৬০, , 





রি 


তি 


211171176 


গিউিতকতিওব ডল-এ৬ জং এত রত 


নমকালীন £ প্রবন্ধের মাসিক পত্র | সম্পাদক ঃ আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত 


পঞ্চদশ বর্ধ ॥ পৌষ ১৩৭৪ 





71777777777 সি টার? 
মেয়েদের "৮৯ প্রতিদিনের রপ-সাধনায় এই ক্রীম অপরিহ্থাধ 
ত্বক-সৌন্দ্ধের কুহুষ-কোহল। পাপড়ি-পেলব,যৌবন হুলভ।লাবণাময় সবক. 

« গোপন রহস্য এইতো সাধন! বিউটি ভীমের গবচেয়ে বড়ে। অবদান 
ঃ লাধন। বিউটি জী সৌনদর্ঘলোকের প্রবেশপত্র 


ত্র অধাক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, 
টু আমুরবেদশানী, এফ,সি,এস, (লগুন) 
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ডাগলপুর 
কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভূতপু্ব 
চট অধ্যাপক। 


সাধনা ওধধালয়-ঢাকা 


সাধনা! খধধালস রোড, সাধনানগর) কলিকাতা-৪৮ 
. ক্কলিফাতা কের; 
ডাঃ নয়েশচজ্র ঘোষ, এষ.বি-বি.এস, (কলি:) আমুেনচার্য 






সমকালীন ॥ পৌষ ১৩৭৪ 





সীট--বিভিন্ন টেকসই ই'ডিজাইনে পাওয়৷ যায় 


প্রথম শ্রেণীর বাট লেদার এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাতের স্প্রিং-এ তৈরী 


রঃ 3) ূ 21770 টি 





////, ৬ 
॥ 886) চি 





সমকালীন ॥ পৌষ ১৩৭৪ 


ইনি একটা কারখানার সহকারি ফোরম্যান। মাত্র দুটা সন্তান 
এই কারখানাটির গবেষণাগারে একজন  এধং তাদের আমি, 
সহকারি হিসেবে যোগ দিয়ে, সাত বছরের আমার সাধ্যানুসাঠে 
মধ্যে তার এই পদোন্নতি হয়েছে। তিনি মানুষ ক'রে তোলবা; 
বলেন, “আমি যে উদ্নতি করেছি, চেষ্টা ও যত চেষ্টা করছি। সেই 
থাকলে অন্যেও অবশ্য এই রকম উন্নতি করতে জন্যই আমি সুখী” 





পারেন। তবে আমি যখনই যে কাজ করি, 
তা নিষ্ঠার সঙ্গে করি। আমার কয়েকজন 
সহকমীর,। ছেলেমেয়ে বেশী আর তাদের 
দুরবন্থা আমি মৰ সময়েই দেখদ্ধি। আমারে 





্থহহাাি.... . - রত 
টস টি ঢু 
টে চর ৪ ২ 
// /৫ বা ভু বস ১২ 








২ ৯ 
২ চক 
ইননিত।।৬ ২ / বং চ 


পঞ্চদশ বধ নম সংখ্যা পৌষ তেরশ' চুয়াত্বর 





সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিক। 


৩৪9 ত্র 
াইলিস্টিকৃস্‌ ॥ নবেন্দু সেন ৪১৫ 
স্পেনীয় নাট্য প্রতিভা ক্যালডেরন ॥ সত্যভূষণ সেন ৪২১ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধু ইতিহাস ॥ অশ্রুকুমার. সিকদার ৪২৮ 
বস্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কুণু ৪৩৭ 
আলোচন। ঃ ট্র্যাডিশেনাল এস ওয়াজেদ আলি ॥ সখরঞ্নন চক্রবর্তা ৪৪৪ 


সমালোচন! £ বিগ্ভাসাগর রচনাবঙ্গী ॥ ভোলানাথ ঘোষ ৪৪৮ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আননগোপাল সেনগুধু কর্তৃক মডার্ণ ইত্ডিয় প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ পৌষ ১৩৭৪ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত ক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ল 


পর্িয়তভ- সচ্তি বাংলা সাপ্তাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নান! তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি । প্রতি সংখ্যা £ ৬ পয়লা | যান্মাসিক £ দেড় টাক। 
বাধিক £ তিন টাক 
ওম রঘাভিণে- পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্প্চিত সভিত্র 
ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাত্তেই নানা তথ্য 
সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 
প্রতি সংখ্যা £ ১২ পয়সা । যান্মাধিক ঃ তিন টাকা। 
বাধিক £ ছয় টাকা । 
আহি বাত" ] শ্রমকল্যাণ সম্পকিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র দ্বিভাষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাক। পঞ্চাশ পয়স। | 
পরশ ৭516- নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ 
সাময়িকী । যাম্মাষিক ঃ ১৫০ বাধষিক £ ৩*০০ 
হাগা ঘা 7৭51] সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সভিত্র উর্দূ 
পাক্ষিক | ষাম্মীষিক £ ১:৫০ বাধিক ; ৩০০ | 
পি, 101 _সাওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক। বাধিক £ 
এক টাকা। 
£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন | 
£ ঠাদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিক1 পাঠান হয় না। 
£ পত্রিক। বিক্রির জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেন্ট চাই 


তথ্য অধিকত। 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিম্ডিংস, কলিকাতা-১ 


চর্রিউ, বি (আই আযাও্ড পি. আর ) এ, ডি, ভি ২৩৩৮৩/ 


পঞ্চদশ বধ 
৯ম সংখ্যা 

















টিটি 


ফাইলিস্টিকৃস্‌ 


নবেন্দু সেন 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বসল ব্যবহৃত একটি শব হুল “স্টাইল? । বেশভূষায়, লেখাপড়ায়, 
দিনেম। বায়োস্কোপে, চলনে-বলনে, খেলাধুলায়, এককথায় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে শি 
নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অথচ শব্দটির জন্ম অন্য দেশে, অর্থও ভিন্ন। ল্যাটিন স্টাইলাস থেকে স্টাইল 
ও স্টাইলিস্টিকম্‌ এসেছে। 'স্টাইলাস+ অর্থ একপ্রকার 'লেখন দস্ত” | কিন্তু “স্টাইল? শবের 
বাংল! প্রচলিত শব রীতি। অথচ 'রীতি'র বুৎপত্তি এবং অর্থ যথাক্রমে রী+তি, ধরণ, প্রণালী, 
গ্রথা, পদ্ধতি বা আচরণ এবং প্রাচী বৈয়াকরণের] “অপভ্রংশে”র আঞ্চলিক বিভাষাগুলির যে ত্রাচড়কঃ 
উপনাগরক, বৈদর্ভা, লাটি, গৌঁড়ী, পাঞ্চালী, ঢ্কি এবং সিংহলী প্রভৃতির নামে গৌঁড়ী, পাঞ্চালী, 
লাটী ও বৈদর্ভীর যে চারটি রীতিগত পরিচয় দিয়ে থাকেন তাও ভাষার বেশিষ্ট্যগত ম্বাতস্তর 
অপেক্ষ। অঞ্চলগত, স্থানীয় নামের সঙ্গেই সম্পকিত বেশী। অতএব প্রচলিত “রীতি” অর্থে “স্টাইল? 
বা “স্টাইলিস্টিকস্*র বিচার সম্ভব নয়। প্ররুতপক্ষে স্টাইল ও স্টাইলিস্টিকস্‌ ল্যাঙ্গুয়েজ ও লিগুইস্‌- 
টিকস্‌'এর মত ভাষা বিজ্ঞানের বিষয়। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে স্টাইলিস্টিকম্‌ নৃতন বিষয়। 
স্টাইল স্টাইলিম্টিক্ম্‌-এর উৎপাদন। “স্টাইলিস্টিকস্‌, "স্টাইলাস থেকে আগত। “ন্টাইলাস'এর 
সঙ্গে লেখার সম্পর্ক। স্টাইলিস্টিকস্‌্ও ভাষার গঠন ও রচনার আবেদন নির্ণয়ক ভাষা বিজ্ঞান। 
স্টাইল” তাই ভাষার গঠন ও আবেদন বিষয়ক পরিচিতি । অর্থনীতির পরিভাষায় 'স্টাইল' 
স্টাইলিস্টিক্‌দ্‌*এরই 03860 7:008০৮, 

বিশেম্তপদ রূপে '581118008, শঙ্ঘটি ইংরেজী অভিধানে আসে ১৮৪৩ থুষ্টাবে। রচনার রূপ 
ও ভাবব্যপ্রক শব্ার্থে '5651850115৩+ করাসী্সীহিত্যের অভিধানে স্থান পায় ১৮৭২ খুষ্টাবে। 


৪১৬ সমকালীন [ পৌষ 


১৮৮২--১৮৮৬র মধ্যে ওল্ড ইংলিশ ডিক্সেনারীতে “রেগুলার ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
জার্মাণ ভাষায় অবশ্ত উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই 5617801. শব্দটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। 
965119610৪+র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে [01107800 লিখেছেন-- 

9651196101৪ 750% 6, 17800) 01 13000196109) 2৮ 19 8 089119] 80191009 "ম1)101) 
83:9001093 (1) 9009 [07019191079 17010 8, 01092606 00806 01 ৮19, (১) 

ঢ11:%70এর এই সংজ্ঞার তাৎপর্য আছে। লিঙ্কুইস্টিকস্‌ আর স্টাইলিস্টিকস্'এর মুলতম 
পার্থক্য উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। ই. জে. স্পেনসার এবং এম. গ্রেগরী রচিত লিঙ্গুইস্টিকস্‌ 
এ্যাণ্ড স্টাইল ( ১৯১৪) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভাষার স্বাভাবিক “ক্রমে'র ব্যতিক্রম 
বিচারই স্টাইলিস্টিকস্‌'এর ধর্ম, অপরপক্ষে লিঙ্গুইস্টিকম্‌ ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনিবিচার ধ্বনিততব 
রূপতত্ব বাক্যবীতি শবার্ধতত্বের আলোচনা করে। আরো ম্পষ্টতর করে বল! চলে, স্টাইল 
বিচারে রচনার গঠন ও গমক, নির্মাণ ও নির্মল্য, ভাব ও ভাষা উভয়েরই পূর্ণ পরিচয় দেয়। এদিক 
থেকে স্টাইলিস্টিকম্‌'এর গুরুত্ব লিঙ্গুইস্টিকম্‌"এর গুরুত্ব অপেক্ষ। অনেক বেশী । (২) অবশ্ঠ উভয়ের 
একট! ষোগও আছে। ভাষার স্বাভাবিক ক্রম” নিয়ে স্টাইলিস্টিক্‌*র অগ্রগতি তার 'প্রিসাইজ 
প্যাটার্ণট] তো ভাষাতত্বের কাঠামোয় পড়ে। তাই বল হয়-0081919 ৪99108) ঠত০ 
5697:90095 11) 6108 98009 107800£9 1)101) 0010%8% 8)00001:05107869]15 608 ৪8009 10102 
10961072) 1096 71310] 919 011657৩1110 61091 11106019610 ৪600609১080. 199 8810 6০0 
0186৩ 10. 96519 (৩) “ডিফারেন্স আছে, ভাষাতত্বের ক্ষেতে স্টাকচারাল, স্টাইলিস্টিকস্‌'র 
ক্ষেত্রে ইন্ফরমেটিভ। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়। লিুইস্টিকস্‌ “ইন্ফরমেশন্‌,এর সঙ্গে একেবারেই 
জড়িত নয়? বিশেষত 319800-র মত প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীও যখন, বলেনঃ “[87780589 
009:8969৪ 516) ৮০ 11095 01107869119], 009 ০1 60999 18 ৪0000. **0159 061097 19 19998, 
৪0০19] 900961009+ 12098011189 +**61)999 ০১ 10 8০068 98 61)65 0000917 110£01565) 105 
0002600151১ 19)96190 51989858078 %00 90280618%,৮ ৪ 

এই 'কনটেন্ট'এর সঙ্গে স্টাইললিস্টিকস্‌-এর পার্থক্য কোথায়? আছে, স্ট/ইলিস্টিকস্-এর 
সঙ্গে লিঙ্ুইস্টিকম্‌-এর মুল পার্থক্যও এখানে । লিঙগগুইম্টিকমূ-এর একম্প্রেসন এবং কন্টেণ্ট ছুটি 
ভাগ থাকলেও তা বস্তুত নির্মাণমূলক। ভাষা বিজ্ঞানের “একস্প্রেসন” সাউণ্-এর ভাষাতাত্বিক 
নাম, যেমন আইডিয়াম্‌মএর নাম কন্টেন্ট, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান যে কোন ধ্বনি) বা “ধারণা নিয়ে 
গঠিত পয়। [619 02092] 210 69008 ০ & ৮9] 0020016৪896 ০1 0869105, 1১2০ 
19709269015 7900 800 10201) 8:৪9 96 1985৮ 1081618]]5 0:901061)19,৮ ৫ এই প্যাটার্ণের 
ই্রাক্চার নিয়ে লিগুইস্টিকম্‌ রচিত। স্টাইলিস্টিকম্ও ই্টাকচার নিয়ে জড়িত কিন্তু অন্তভাবে। 
্রাক্চারাল নর্মএর যথার্থ বিচার, নর্মএর বিচ্যুতি তত্জনিত রচনার সৌনর্(ও অপকর্ষমূলক 
বিশ্লেষণ করা স্ট|ইলিস্টিকস্‌-এর বিষয়। কাজেই ঠিক লিগগুইস্টিকম্‌.এর মত নয় রাইটিংগ স্-এর 
সামগ্রিক রলাবেদন বিচারও স্টাইলিস্টিকদ্‌-এর বিষয়। এই, রেটোরিক্যাল এযাপিল, কিভাবে 
গড়ে উঠেছে, তার পেছনে ভাষার গঠন বা নির্ধাশকৌশলের কতখানি অবদান আছে তার হিসাব 


১৩৭৪ ] ্টাইলিস্টিক্‌দ্‌ ৪১৭ 


ও মূল্যবিচার করে স্টাইলিম্টিকদ্‌; রচনার ভাল? মন্দ বিচারও তাই তার ক্ষেত্রের বিষয় 
ভাষ! ব্যবহারের “পছন্দ” শব্ধ সাযুজ্য, শব্ধ সামীপ্য বাক্যের “এফেক্ট” ও “পিরিওডিক* “ক্রিসেণ্ডো। 
জাতের কথাও তাই স্টাইলিস্টিক্ম-এর বিষয়। যতি চিহ্ন, ধবনি তরঙ্গ, শব, বাক্য, অনুচ্ছেৰ, 
সববিষয়েই স্টাইলিস্টিকস্-এর বিচার হয়ে থাকে । অর্থাৎ ভাষার যে সমস্ত উপাদানে রচনা স্থষ্টি হয় 
তার সব কিছুর খিঙ্লেষণই স্টাইলিস্টিকস্‌ করে এবং বি্লেমণান্তে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 
অর্থাৎ “বঙ্কিমী রাঁতি, “আসামী ভাষ।” বা “পণ্তিতী গগ্য” প্রভৃতি বাংল! ভাষা সম্পর্কে গ্রচলিত .ষে, 
'ফ্রেজ'গুলি ব্যবহৃত হয়, স্টাইলিস্টিকম্-এর প্রয়োগে এই “ফ্রেজ'গুলির 'কেন'র উত্তর পাওয়া যায়। 
1365]9 18 6) 2200১ বাক্যের তাৎপর্য উদঘাটিত করে । একজন লেখকের রচনা কেন বোমাটিক, 
বা মিষ্টিক তার ভাষাতাত্বিক প্রমাণ রাখতে পারে স্টাইলিস্টিকস্‌্। অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত অথচ 
সন্দেহযুক্ত পরিচিত লেখকের লেখ নিয়ে যে সমতার উদ্ভব হয় স্টাইলিম্টিকম্‌ তারও পরিচয় 
উদঘাটনে সাহায্য করে। (৬) 

স্টাইলিস্টিকস্-এর সাহায্যে রচনার স্টাইল নির্ণয়ের নিয়লিখিত স্থবিধাগুলির জন্তে বিদেশে 
('ামেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে এবং জার্মানে ও ফ্র্যান্সে ব্যাপকভাবে ) লিঙগুইস্টিকম্-এর সঙ্গে সঙ্গে 
স্টাইলিস্টিকম্‌-এরও চর্চ| হচ্ছে। স্থুবিধাগুলি £-- 

(ক) ভাষার উপাদানগুলির স্ুক্ষমতিকুক্ম বিশ্লেষণ করে বক্তব্য বস্ত তথা রচনার ভাব 
বিষয় অবহিত হওয়া যায়। 

(খ) পূর্ব থেকে একট] ধারণা করে রচনার ভাব বিষ্লেষণের আবশ্যক হয় না বিশ্লেষণ করে 
'ধারণ।'য় উপনীত হওয়া যায় এবং ধারণ! তখন সিদ্ধান্তে রূপ নেয়। 

(গ) ভেগনেস্”এর পরিবর্তে “প্রিসাইজনেস” আসে এই রীতির বিশ্লেষণে। 

(ঘ) স্টাইলিসটিক্যাল মেথড-এ ভায়াগ্রামএ এবং গ্রাফ.-এ এই বিশ্লেষণ যত বেশী নিভুলি 
এবং বৈজ্ঞানিক হয় তত নিভূল পদ্ধতি এখন পর্যস্ত ভাষার স্টাইল বিচারের ক্ষেত্রে আবিস্কৃত হয়নি | 
অতএব স্টাইল নির্ণয়ক এই বিজ্ঞান, রচনার সঙ্গে রচয়িতার যে সম্পর্ক প্রমাণ করে তার গুরুত্ব ভা 
বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশেষ মৃল্যবান। 

দেশ ও জাতি, সভ্যতা ও সমাজ অনুযায়ী ভাষার ন্বভাব স্বতন্ত্র হয়। সেই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে 
ভাষাতাত্বিক সচেতনতা! রেখে (ভাষাগুলির স্বভাব জেনে) যে কোন ভাষারই স্টাইল নির্ণয় 
সম্ভব। ভাঁষাতত্বের চেয়েও এক্ষেত্রে স্টাইলতত্ব অধিক গুরুততপূর্ণ, কারণ ভাষাতত্বের জ্ঞান-সীমারও 
উধ্বে” প্রসারিত স্টাইলতত্বের জ্ঞানমীমা। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানীর ত্রিসঙ্গমে উভয় তত্বই হয়তো 
পূর্ণ, কিন্তু “আমাদের জান] দু'রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জান11” ভাযাতত্ব জ্ঞানের, 
স্টাইলত্বে জ্ঞান ও অনুভব ছুয়েরই। 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ ছুই শ্রেণীর। একটিতে প্রতিদিনের 
প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। 
আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই ।***বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লপবে শাখায় কাণ্ডে 
ভাবের এবং বূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে 
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স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে” (৭) 

স্টাইল ভাষার এই দু" শ্রেণীরই পরিচয় উদঘাটন করে। আমরা রচনার কিছু শব এবং 
কয়েকটি বাক্য বিচার করে বিষয়টি সম্পর্কে একট! ধারণ! পাওয়ার চেষ্টা করছি এখানে । নীচে 
যে কোন রচনার দুটি অংশ তোল। হল। 

(ক)' “তুমি সংস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান-স্বূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে 
নমস্কার ; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমিই সকলের 
আশ্রয়-স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্ব-প্রকাশ, তুমিই জগতের 
সষটি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, তৃমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দবিধাশূন্ত ।”-_ 

(খ)ট এই সকল জুতা-পেটাকরা, সার্জনিক মতামতকে কল! দেখাইবার ক্ষমতা ওয়ালা, 
বেয়াড়া রকমের তাজা-তাজ। চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক লোকগুলিকে এককথায় আমি বলি ত্যাদড়। 
এই সকল ত্যাদড নিজ মাথায় সকল প্রকার কুৎসা-নিন্দ৷ বহিয়া সমাজ-রাষ্্রমন্দির-পরিবারের জন্য 
নতুন-নতুন পথ খুলিয়! ধরিতে পারদর্শী ।_. | 

“ক? ও “খ”র রচনাংশ ছুটির রসাবেদনের পার্থক্য তীব্র এবং স্পষ্ট । কারণ হিসাবে প্রথমে 
উভয়াংশের ব্যবহৃত শব্বগুলির বিচার কর] যাক। 

(ক) অংশে ব্যবহত শব্দ সম্পদ £ 


তৎসম তগ্তব দেশী বিদেশী মোট 

৭9 ১৬% ০9 ১০ ৪৩% 
(খ) অংশে ব্যবহৃত শব্দ সম্পদ £ 

তৎসম তন্তব দেশী বিদেশী মোট 

২১/ ১০/ ৩% ৭% ৪১% 


গোত্র অনুযায়ী শব ব্যবহারে “ক ও 'খ+র মধ্যে বড় পার্থক্য দেশী ও বিদেশী শব্দের 
ব্যবহারে । ক-তে দেশী, বিদেশী শবের ব্যবহার নেই। খ-তে আছে, বিদেশী বেশী, দেশী কম। 
অথচ মোট শব্দের সংখ্যাতে “ক” ও "খ"-তে মাত্র ২১এর পার্থক্য । তৎসম ও তত্তব শব্ধের ব্যবহারে 
ক ও থ মোটামুটি এক নীতির বলে মনে হতে পারে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী তৎসম 
তার পরেই তত্তব। কিন্তু উভয়ের তুলনামূলক ব্যবহার রীতিতে পার্থক্য আছে। তৎসম শবের 
ব্যবহারে ক অপেক্ষা খ ৫% কম, তত্তবেও ৬%। মোট পার্থক্য'র সংখ্য। তাহলে ১৬ ফ্লাড়ায়। 
এই পার্থক্য শবগুলির গঠন ও ব্যবহারিক আবেদনেও লক্ষিত হয়। যেমন কম্পাউগু ওয়ার্ড 
( আধুনিক লিঙ্কুইস্টিকম্‌-এর ভাষায় ০৭ - 20015090 150886100, ০৫ 659 190£5889) এবং সিম্পল 
ওয়ার্ড গঠনের ক্ষেত্রে 'ক'-তে রূপক অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়! হয়েছে বেণী অথচ “খ+.তে রূগক 
অলঙ্কারের কোন ব্যবহারই নেই। 
যেমন £ (01) স্ৃপ্রি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা 
(2) জান-শ্বরূপ 
(233) সংম্বরূপ 
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(বিকল্পে যণতী তৎপুরুষ ও হতে পারে )। কিন্তু খ-তে 'জুতা-পেটা করা” 'কুৎসা-নিন্দা, 
যী বা রূপক অলঙ্কার নয়। 'সমাজ-রাষ্ট্রমন্দির-পরিবার, ও ঘ্ন্ব। কেবল তাই নয় এই কম্পাউড 
ওয়ার্ডগুলির নির্মাণ বিশ্লেষণেও লক্ষ্য কর! যায় যে 'ক'-তে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি কম্পাউণ্ড ওয়ার্ডই 
তৎসম শব্দে গঠিত (যেমন “ম্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা” ) খ-তে তা নয় (যেমন “জুতা-পেট1-কর] )। 
প্রকৃতপক্ষে বিদেশী (প্রধানত হিন্দী শব ) শব্দের সঙ্গে তন্তব বা তৎসম শব্দের সম্পৃক্ত ব্যবহার 
খ-তে ব্যবহৃত শব্দ-সম্পদের একটি বৈচির্র্যময় €ৈশিষ্ট্য। (যেমন ক্ষমতাওয়ালা, “জুতা-পেটা 
করাঠ)। কিংবা সংস্কৃত ছিত্বর--প্রাচীন বাংলায় আছিদার- ছেদর--ট্যেদ'়-ত্য্যেদড়-ত্যাদড় 
শব্দের ব্যবহার খ-র দেশী করণের প্রবণতাকেই চিহ্িত করে বলা যায়। 

শব্দের নির্বাচনের এই স্বাধীনত। প্রকৃতপক্ষে উভয় অংশের রচনাগত আবেদন স্যগ্িতে 
ত্বাতত্ত্য স্থ করেছে । ছু'একটি উদাহরণ £-_ 

(ক) ৫) আশ্রয় স্থান (তুমি ) 

(7) (তুমি ) নিশ্চল ও ছ্বিপা শুন্য 
(8) (তুমিই ) এই জগতের পালক ও স্ব-প্রকাশ 
(খ) (1) বেয়াড়া রকমের তাজ তাজা চিন্তা 
(1). জুতাপেটা] কর1 লোকগুলা 
(7) সার্জনিক মতামতকে কল! দেখা ইবার ক্ষমতাওয়াল! 

নিশ্চল, বেয়াড়া, দ্িধাশৃগ্ জুতা-পেট1 করা, জগতের পালক, কল দেখ!নো, স্বপ্রকাঁশ, তাজা 
তাজ। চিন্তা_-পাশাপাশি রাখলেই জ্ঞানের ভাষাগত ইন্ফরমেশন্‌ এবং কন্টেন্ট-এর পার্থক্যটা ধর! 
পড়ে। অথচ “পালকের 'লক” এবং “লাকগুলা”র লোক ধ্বনিগত স্ম্ম পার্থক্য বজায় রাখে। 

পার্থপ্য বাক্য পিশ্তাসেও (আধুনিক ভাষাতত্বে বাক্য _- 41)501969 799161010 ০01 181)60869) ? 
ছুটি পূর্চ্ছেদ্দে উভয় অংশ ছুটিই পমাণ্চ, কিন্তু ক-অংশের এক একটি বাক্যে একাধিক ক্ষুদ্র বাক্যের 
সমাবেশ আছে যা পৃথকভাবে লিখলেও লেখা যায়, যথা 

(1) তুমি সংস্বূপ *** আশ্রয়। 0) তোমায় নমস্কার । (17) তুমি মুক্তিদাতা। 
(%) অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । (৮) তুমিই সকলেব আশ্রয় স্থান। 
(দঃ) তুমিই কেবল বরণীয়। (31) তুমিই এই *** ম্বপ্রকাশ। (511) তুমিই '" কর্তা। 
(৫২) তুমিই *** শ্রেষ্ঠ । () নিশ্চল ও ছ্বিধাশূন্ত। 

কিম্ত খ'র বাক্য ছুটি এভাবে সাজানো চলে না। যায় না। কারণ বাক্যবয়নে কর্তা, কর্ম ও 
উহ ক্রিয়া-_এই প্যাটার্ণে ক-অংশের অধিকাংশ বাক্যগুলি রচিত; কিন্তু খ-অংশে কর্ণ, সম্বন্ধ পদ, 
৬চী এবং অপমাপিক! ক্রিয়ায় বাক্যগুলি বিস্তৃত। অনেক ক্ষেত্রে “এ, বিভক্তি এই বিস্তৃতির সহায়ক 
ইয়েছে। যেমন *** মতামতকে ... লোকগুলোকে এক কথায় আমি বলি ত্যাদড়। আবার দ্বিতীয় 
বাক্যে বহিয়1 ... খুলিয়। *" ধরিতে *" পারদূশী এইভাবে সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্ম দিয়ে 
গঠিত হয়েছে। 

প্রথমাংশে ছোট ছোট বাক্য একজে বিস্তপ্ত হয়ে ভাবের সমৃদ্ধি স্স্তি করেছে। ভাবের 

২ 
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সমুন্নতিতে গাভীর্ধ এসেছে, “নিশ্চল” “ছবিধাশূন্ত', “জগতের কারণ', “হুষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা” “নমস্কার? 
প্রভৃতি শব্ধ নির্বাচন করায়। একটা অধ্যাত্ম চিস্তা, একটা ভগবৎ-প্রেমমূলক দর্শন প্রকাশিত 
হয়েছে। অন্যর্দিকে প্রবাহিত বাক্য ছুটিতে “জুতা-পেটা কর” 'বেয়াড়া রকমের তাজা তাজা 
চিন্তা, 'ত্যাদড়, “কল! দেখাইবার ক্ষমতাওয়াল]” শবগুচ্ছের ব্যবহারে খ-অংশে সামাজিক বিধি- 
ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশিত বিদ্পাত্মক লঘুভাব অথচ স্যাটায়ারের জালাধর1 উপলদ্ধি প্রকাশিত 
হয়েছে। 

স্টাইলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমটি সাহিত্যধর্মী দ্বিতীয়টি রচনাধর্মী, বৈঠকী মেজাজের | 
ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে স্টাইলিম্টিকম্‌-এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো! নৃতন বিষয়। ক্রমশ 
চর্চায় স্টাইলিস্টিকস্‌ একদিন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপনেও সাহায্যশীল পদ্ধতি 
রূপে পরিগণিত হবে। প্রকৃতপক্ষে ভাষার কম্পোজিশন্‌ ও রেটোরিকৃ-এর সম্মিলিত মূল্য বিচারই 
স্টাইলিস্টিকম্‌-এর ধর্ম। অতএব স্টাইল বিচারে রচনার প্রতিটি শব, সংষোজক অব্যয়, ক্রিয়া, 
যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ সমস্ত, এমনকি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ জাত ধ্বনি ব! ধ্বনিপুঞ্জ সমস্তই, 
অতিম্ুঙ্ষ্ম ও সতর্ক বিশ্লেষণীয়। চিত্রকল্প, ভাষণ কল] সব জড়িয়ে স্টাইল; __কারণ স্টাইলিস্টিকস্‌ 
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ক্সনীয় নাট্য প্রতিভা ক্যানভেরন 


সত্যভূষণ সেন 


স্পেন দেশের নাট্যকার ক্যালভেরন, শুধু স্পেন দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল 
নাট্যকাঁরদের হিসাব নিতে গেলেও সেই জগৎসভায়ও ক্যালডেরনের আসন লাভ স্থনিশ্চিত। সকল 
প্রকার রসসাহিত্যের সায় নাটকেরও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের আনন্দ বিধান ; নাটক অভিনীত হয় 
বলেই এই রসপাহিত্যের উপভোগ হয় আরও নিবিড়। প্রাচীন গ্রীসে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে 
নাট্যসাহিত্যের উদ্দেশ্ট যেমন ছিল জনগণের আনন্দবিধান তেমনই নাট্যরচয়িতার! তাদের রচনার 
মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। প্রবীণ গ্রীসে শুধু ঈস্কাইলাস, সফোরিস 
ইউরিপিভীন নয়, কমিভি রচয়িতা আযারিষ্টোফেনীসের মধ্যেও এই ভাবাদর্শ দেখা যায়। যেমন 
ইংরেঞ্জি ভাষার নাট্যসাহিত্য তেমনই স্পেন দেশের নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ লাভ হয় মধ্যযুগের 
ধর্মুঙ্লক নাটকের ভিত্তি থেকে । 

ম্পেন দেশের লোপ ডে ভেগা তার নিজ প্রতিভার রসায়নে দেশের মধ্যযুগীয় নাট্যসাহিত্যকে 
নবরূপে বূপায়িত করেন। লোপ ডে ভেগার পরে ক্যালডেরন এসে তার প্রতিভা এবং বিষয়ের প্রতি 
তার প্রেমের আবেগে নাট্যসাহিত্যকে আরও মাঞ্জিত এবং অলংকৃত করে তার নির্দিষ্ট ূপ 
উৎকর্ষ সাধন করেন। ক্যালডেরন ছিলেন সেক্সুপীয়রের সমসাময়িক । ইংরেজিতে একটি প্রবচন 
আছে-70 10959 & £989%6 0০09৮ ৪ 10096 1959 £:68% 8003610068 8150০ মোটের উপর ও 
একথা সত্য যে একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ এবং গরিষ্ঠ জনসমাজের ভিত্তি না থাকলে কোনও শ্রেষ্ঠ কবি 
বা সাহিত্যিক বা দার্শনিকের উদ্ভব হয় না। এই হিসাবে সেক্সপীয়র এবং ক্যালডেরন উভয়েই 
ছিলেন বিশেষরূপে ভাগ্যবান। ইংলগ্ডে তখন এলিজাবেথীয় যুগের গৌরবোজ্জল দীথি) ষোড়শ 
শতাবীর স্পেনও স্বকীয় শক্তিতে এবং মর্যাদায় সমগ্র ইওরোপের সন্ত্রম এবং ঈর্ার পাত্র, রাজ্য জয় 
এবং ঘটনাবহুল ইতিহাসের উত্তরাধিকারী । 

স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সমগ্র ইওরোপের কবিদের মধ্যে অন্ততম ক্যালডেরন 
(08109:00. 0815 78:০৪ ) জন্মগ্রহণ করেন ম্যাত্রিদে ১৬০৭ খুষ্টাবের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে। 
তিনি ছিলেন সন্ত্রস্ত বংশের সম্ভতান। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সালামাস্কা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন 
উনিশ বৎসর বয়স পর্যস্ত সেখানে শিক্ষা লাভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই আরস্ত করে এই সময়ের 
মধ্যে তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে বিশিষ্টভাবে খ্যাতি লাভ করে 11) 
[06৮০6100 ০1 60৪ 008৪ নামে নাটকখানা | বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শিক্ষা গ্রহণের পরে তিনি সামরিক 
বিভাগের কার্যে যোগদান করেন এবং ইতালী এবং ফ্লাণ্ডার্সে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেন। স্পেনের 
রাজা চতুর্থ ফিলিপ নাট্যসাহিত্যের উৎসাহী ছিলেন, তিনি ১৬৩৫ থৃষ্টাবে ক্যালডেরনকে আহ্বান 
করে আনেন; তখন লোপ ডে ভেগ! লোকাস্তরিত, তার পরিত্যক্ত আসনে বসে ক্যালডেরনের পক্ষে 
জনগণের চিত্তে প্রতিষ্ঠালাভে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। 


৪২২ সমকালীন [ পৌষ 


রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক রচনা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগল এবং নাটকের 
অভিনয়ও চলতে লাগল রাজকীয় আড়ম্বরে। ১৬৫১ সালে ক্যালডেরন ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ 
করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার নাটক রচনাও চলতে লাগল অব্যাহত ধারায়। কিন্তু এই সময় থেকে 
সাধারণত তার নাটকের আদর্শ হল ধর্মমূলক। আরও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মনোবৃত্তিতে 
এমনই পরিবর্তন এসে গেল যে তার যে সকল নাটকের মধ্যে ধর্মভাবের প্রণোদনা ছিল ন৷ সেক্ষেত্রে 
তিনি সেগুলিকে প্রতিভার ব্যভিচার বলে মনে করতেন। তার প্রতিভার উর্বরত৷ শক্তি ছিল 
অসাধারণ। তার পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ছিল ১০৮ খানা, তার মধ্যে ট্রাজেডি এবং কমিডি ছুইই 
ছিল তা ছাড়াও ছিল ৭৩ খান৷ অটে! বা ধর্মমূলক ন।টক। নাটকের ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবনী শক্তিও 
ছিল অসামান্ত, তার অনেক্ক নাটকের মধ্যে এত উপকরণ বাহুল্য আছে যে এক একথান1 নাটকের 
উপকরণ নিয়ে তিন চার খানা ফরাসী বা ইংরেজি সমিতি নাটকের স্থষ্টি হতে পারে । তার পরবর্তী 
নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে কোনও না কোনও ভাবে তার এই উদ্ভাবনী শক্তির নিকট খণী। 
«হেরড ও মারিয়ামনে* একখান! প্র(সদ্ধ নাটক, তার লেখক 3691)160 121)1117)5 এই আখ্যায়িকার 
জন্য ক্যালডেরনের নিকট খণী। ক্যালডেরনের একখান! শ্রেষ্ঠ নাটক থেকে জার্মান কবি নাট্যকার 
গ্যেটে তার ফাউষ্ট নাটক রচনার ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা পেয়েছেন। 

ক্যালডেরন বিশিষ্ট দেহপ্সৌন্দ্যেরও অধিকারী ছিলেন; প্রশস্ত ললাটে যেন স্পষ্ট দেবভাবের 
ছাপ। সে যুগের একমাত্র সেক্সপীয়রের মুখের সহিত তার তুলনা করা যায়। সেক্সপীয়রের 
মুখাবয়বে গামীধের সঙ্গে হাপিখুশির আনন্দদীপ্চি; ক্যালভেরনের মুখে হাস্তচপলতার লেশমাত্র দেখা 
যেত না, ছিল শুধু গাভীর্য এবং নিষ্ঠা, যেন কবি-ধর্শযাজকের মুতি। ক্যালডেরন ও সেক্সপীয়র 
সমসাময়িক যুগের কবি? তারা উভয়ে যেন নিজ নিজ দেশের এবং যুগের চিন্তাধার] নিজেদের মধ্যে 
আত্মম্ম'ৎ করে নিয়েছিলেন। ক্যালডেরন ছিলেন তার দেশের সেই যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি, 
জাতীয় জীবনের (প্রেম, বীর্য, সম্মান, ধর্মের যেন তিনিই ছিলেন মর্জব্যাখ্যাতা। তার স্থষ্ট চরিত্রের 
মধ্যে যে আদর্শ সৌন্দর্যলাবণ্য এবং পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে যে কবিত্তের অভিনব প্রকাশ তা৷ অতুলনীয়। 
তার আমলে ল্যারিন-ভাষা-ছুহিতা স্পেনীয় ভাষা স্ুপ্রতিঠিত; কালডেরনের হাতে সেই ভাষা 
অভ্ূতপূর্বভাবে সমুক্ধ এবং অপরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে উঠল, তার ভাবকল্পনার প্রাচুর্য যেন 
প্রয়োজনকে অতিক্রম করেও উপচে পড়ত । 

ক্যালডেরন ছিলেন একজন খাঁটি স্পেনীয়, তার অন্তরে ছিল তার দেশের স্বভাবগত প্রাণ- 
শক্তির আবেগ, বাঁধের পরিচয় দানের জন্য আকুল তৃষ্ণা, এই সকলই তার সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে অক্ষয় 
সৌন্দর্য প্রতিমারূপে । কারণ, তার শিল্পী-মানসের আদর্শনিষ্ঠা ছিল এপ অমলিন যে আত্মমর্ধাদার 
কণস্ক সম্ভাবনাকে মনে হত অস্ত্রাধাতের মত মর্মস্তদ। এই আদর্শেরই পরিচয় দেখা যায় একখানা 
নাটকে । একজন স্পেন দেশের লোককে রাজাদেশে কোনও প্রকার ঘ্বণ্য কাজ করতে বলা হয়, স্মরণ 
করিয়ে দেওয়] হয় রাজার প্রতি আনুগত্যের কথা ; তার জবাবে সে বলে, অসম্ভব | আমার ধনসম্পদ 
এমন কি আমার জীবনের উপরেও রাজা আনুগত্য দাবী করতে পারেন) কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব বা 
আত্মমর্ধাদার বেলায় আঁমি একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারও আনুগত্য স্বীকার করি না।. 


১৩৭৪ ] ম্পেনীয় নাট্যগ্রতিভা ক্যালডেরন ৪২৩ 


অনুরূপ আর একটি চিত্র দেখা যায় তার [19989891888 77179 নামক এতিহাসিক নাটকে, 
সেখানে আত্মমর্ধাদার মহিমার যে চিত্র অস্কিত হয়েছে সাহিত্যে তা প্রায় অতুলনীয় । মৃরদের রাজা 
ফেজের বিরুদ্ধে এক অভিযানে ফাডিনেও বন্দী হয়েছেন, তাকে মুক্তিদানের সর্ত নির্দিষ্ট হয়েছে খুষ্টান 
নগরী কিউটাকে মুরদের নিকট সমর্পণ করতে হবে। পোতুগ্লালেরই অন্যতম যুবরাজ হেনরী এই 
বিষয়ে তাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করলে ফাডিনেণ্ড জবাব দিলেন, সাবধান, হেনরী, তোমার 
মুখে এরকম কথা শুধু একজন খৃষ্টান সৈনিক এবং পতুগ্গালের একজন যুবরাজকে হেয় করে না, খৃষ্- 
ধর্মের আলোকবিরহিত একজন বর্বরের পক্ষেও এটা গ্লানিকর । যেখানে আমর] ভগবানের মন্দির 
গঢে তুলেছি সেই নগর আমরা পরিত্যাগ করব, ভগবানের মন্দির মস্তক অবনত করবে মূরের 
পতাকা তলে; এ হবে আমাদের দেশাত্ববোধ আমাদের পবিত্র খুষ্টানধর্ম এবং ধর্মনিষ্ঠার ব্যভিচার 
এই নগর সমর্পণ করে দিলে হয়তো শত শত নগরবাসী খৃষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে মৃরদের বর্ধর 
ধর্মানুষ্ঠানে বাধ্য হবে । আমার মত একজনকে উদ্ধার করবার জন্য শত শত লোককে ধ্বংসের পথে 
ঠেলে দেব? রাজাকে উদ্দেশ্ট করে ফাডিনেগড বললেন, আমি এখন তোমার একজন দাসবূপে 
পরিণত হয়েছি ; আমি বরং দাসই থেকে নির্যাতন ভোগ করব তথাপি তোমার এ সর্তে মুক্তি ক্রয় 
করব না। ফাডিনেওড নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করে ব্যক্তিত্ব গৌরবের 
মর্যাদার অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন । 

মানুষের ব্যক্তিত্ব গৌরব এবং আত্মমর্ধাদার বূপদান করতে গিয়ে যেমন তার প্রতিভা 
অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে তেমনই নিসর্গরাজের মধ্যে যে সুন্দরের প্রকাশ এবং নংসারে মানুষের চিত্তে 
ভাবের অভিব্যক্তি এবং বিকাশে যে কত বৈচিত্র্যের সম্ভাবন। তাও তার হাতে এসে অপরূপ মহিম! 
লাভ করেছে এবং তার প্রকাশেও তার কবিত্ব প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে উঠেছে। অনুবাদে 
মূল কবিতার সৌন্দর্য মহিমা রক্ষা সম্ভব নয়; তথাপি বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ভাবান্ুবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
সন্কলন করে দেওয়া! হল। 

৬১) স্ুর্ষকান্তের গরিমা প্রকাশে বলছেন-_ 

পর্বত শিখরের সহিত মেঘ এবং মেঘের সহিত উন্মুস্ত আকাশের সীমাহীন বিস্তার-_'সব যেন 
এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিধৃত এবং সামগ্রিকভাবে এক অপরূপ লাবণ্য গরিমায় মণ্ডিত। 

৬২) প্রেমের রহশ্যময়তা প্রকাশে-_ 

ভন জুয়ানা! ভগবানের আকন্মিক প্রকাশে ভক্তের হৃদয়ে যে কম্পন দেখা দেয়, এ নামের 
উচ্চারণে আমার হৃদয়ে তেমনই স্পন্দন জাগে । 

(৩) নারীর দেহ লাবণ্যের স্ততিতে-_- 

এই নারীর দেহে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য এসে যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে-_ন্র্ধের সকল আলোকদীপ্ত 
একটি রুশ্মিতে বিধুত, উধার ম্বর্গোপম গরিম! একটি শিশিরবিন্দুর মধ্যে প্রকাশিত, বসস্ত ধতুর সমস্ত 
হংস্পন্দন একটি গোলাপের মধ্যে এসে বিকশিত। 

(৪) প্রেমিকের মুল্য নিরুপণে__ 

যে নিজ্বে কোনও দিন প্রেমের আশ্বাদ লাভ করেনি সে কি করে প্রেমিকের চিত্তের 
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অনুপ্রেরণার মুল্য বুঝবে। একজন নৃত্যশিল্পী নৃত্য করে চলেছেন, একজন দর্শক দুর থেকে দেখছেন; 
যে সঙ্গীতের সুর সঙ্গতের অনুপ্রেরণায় এই নৃত্য চলেছে সে সম্পর্কে যদি দর্শকের কোনও জ্ঞান বা 
রসবোধ ন1 থাকে তবে তার নিকট এই নৃত্য মনে হবে উন্মাদদের অথহীন অঙ্গভংগী মাত্র। তেমনই 
প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু হা-ছুতাশ তার নিকট মনে হবে উন্াদগ্রস্তের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র যতক্ষণ 
সে না বুঝতে পারে কোন দেবশিল্পীর অমুতপম স্থরধারার অন্থুপ্রেরণায় এই প্রেমিকের চিত্ত মন্তরমুগ্ধ। 

সফল নাট্যকার কবিদের মধ্যে ক্যালডেরন ছিলেন একজন আদর্শ থৃষ্টান। নাট্যসাহিত্যিক 
শিল্পী হিলাবে তাঁর অমরতার দাবীর ভিত্তিতে অনেকটা অংশ আছে তার ধর্মমূলক নাটকসমৃহ যাকে 
বল! হয় অটে17 শবটির মূল অর্থ £১০ট সেই হিসাবে প্রথমদিকে সকল প্রকার নাট্য রচনাকেই এই 
সংজ্ঞা দেওয়া হত। কিন্তু ষ্পেনীয় নাট্য রচনার স্বর্ণ যুগে শুধু ধর্মাদর্শমুলক নাটকের এই সংজ্ঞা 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়। অনেকের নিকট এই শ্রেণীর নাটক বিশেষ আমল পায় না, তার! মনে 
করেন ক্যালডেরন যে স্পেন দেশের একজন ক্যাথলিক, এই সকল নাটকের মধ্যে আছে শুধু সেই 
ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় মাত্র। কিন্তু বর্তমান যুগের রসগ্রাহী ইংরেজ কবি শেলী একস্থলে বলেছেন, 
আমি এই সকঙ্গ দীপ্চিমান অটোর আলোকে এবং সৌরভে স্সিপ্বন্সাত বোধ করছি। 

এই সকল নাটকের কতকগুলিতে আছে প্রতীকের মাধ্যমে ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা? বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

(1) 15619 15 00 10760091১06 000. 

(2) 1109 ৫7886 [79969 ০৫ 689 ০৭, 

এই সকল নাটকের মধ্যে শিল্প।দর্শকে কিছুমাত্র ক্ষুগ্ন না করেও ক্যালডেরন যেন নীতি এবং 
ধর্নোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মানুষের জীবনে প্রলোভন, প্রলোভন জয়ের জন্ত আীবন- 
সংগ্রাম, তার জীবনে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার কাহিনী অতি স্বনিপুণভাবে চিত্রিত করে তিনি 
শিল্পীরও মর্ধাদ1 রঙ্গ? করেছেন। 

' মেঝ্সপীয়রের নাটকে আছে-_-আমাদের এই পৃথিবী একট! রঙ্গমঞ্চ, নরনারী সকলে এই 
রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র । এই কল্পনাকে ক্যালভেরন তার নাটকে 1) 07:986 ]1598619 ০£ 009 
ঘব৩]৭-__নৃতন ভাবে বূপায়িত করেছেন। সকল মানবের ভাগ্যনিয়ন্তা তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
থেকে বলছেন-__ 

আমি এই নাটকে ব্যবস্থা করেছি যাতে আমার মহিম| প্রকাশিত হতে পারে । আমার 
এখানে চিরস্তন দিনমান, আমার সিংহাসনে বসে আমি এখান থেকে সব লক্ষ্য করব। তোমর! 
মর্তভূমির মানব জরা মরণের অধীন, শিশু শয্যার দ্বার দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে প্রবেশ এবং 
সমাধি মন্দিরের দ্বার দিয়ে তোমাদের পৃথিবী থেকে নির্গমন । যার যার ভূমিক অভিনয়ে তোমরা 
্রস্থত হও, তোমাদের জীবন দেবতা তোমাদের লক্ষ্য করেছেন। 

ইতিমধ্যে একজন এসে অভিযোগ করলে, তার আকাক্রা ছিল সে রাজার ভূমিকা পাষে 
কিন্তু তাকে দেওয়া হয়েছে ভিক্ষুকের ভূমিকা; তখন তাকে ম্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে ভূমিকার 
নামে কিছু এসে যায় না, কিভাবে সে ভূমিকা অভিনীত সেটাই বিবেচ্য। তার ভূমিকা অভিনয়ে 


১৩৭৪] স্পেনীয় নাট্যগ্রতিভা ক্যালডেরন ৪২৫ 


সে যদি নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে তবে একক্ন বাজার চেয়েও তার মর্ধাদা বেশি হতে পারে। 
জীবনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা তাকে দেওয়1 হয়েছে তাদ্বার1 সে তার ভাগ্য নিয়স্তার নিকট মর্যাদা ব! 
অমর্ধাদার অধিকারী হবে না) কিভাবে সে সেই ভূমিকার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে তাই দিয়েই 
তার মুল্য নির্ধারিত হবে। 

অন্ততম নাটক 156: 75 20০ 107৮809 10৮ 001. মূলতঃ একই আদর্শের দিকে অন্কুলি 
নির্দেশ করে, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে । 

প্রস্তাবনায় আছে, যার উপরে ন্যস্ত আছে ম্যায় বিচার বিতরণের ভার সেই দেবদূত সকল 
মানবকে জীবনের দায়িত্ব বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন ভগবানের নিকট 
থেকে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের জন্ত--এই ভূমিকার সার্থক অভিনয়ের উপর নির্ভর করবে তার। 
স্বর্গরাজ্য স্থান পাবে অথবা স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হবে। 

আমি বিধান দিচ্ছি এই সকল ভূমিকায় সকলেই পরস্পরকে স্মদৃষ্টিতে দেখবে, সার্থক ভাবে 
অভিনয় করতে পারলে কোনও ভূমিকারই মুল্য কিছুমাত্র কম নয়। জীবনে আনন্দ বা ছুঃখ বেদনা 
যাই আম্বক না কেন কখনও নিত্য ভূমিকা ছেড়ে অপরের ভূমিকার জন্য আগ্রহান্বিত হইও ন1। 
জন্মের মধ্য দিয়ে তোমাদের সংসারে প্রবেশ, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সংসার থেকে বিদায় গ্রহণ__-এ বিষয়ে 
সকলের ভাগ্যই সমান । 

এই আহ্বানবাণী শুনতে পাবার আগেই ঈর্ষা সকলের অন্তরে গিয়ে এই ধারণ! অন্ুপ্রবিষ্ট করে 
দিয়ে বলে গেল-_-সকলই নির্ভর করে ভাগ্যদেবীর উপরে; মজুর তার যন্ত্র নিয়ে, সৌন্দর্য প্রতিমা 
তার দর্পণের সম্মুথে আসীন, তরবারি হস্তে সৈনিক, গ্রন্থ অধ্যয়নে রত শিক্ষার্থী, যষ্টি অবলম্বনে ভিক্ষুক, 
সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা সকলেই ঈর্ধার এই মোহময় রাজ্যে যেন মন্্রমু্ধ হয়ে ভাগ্যদেবীর উদ্দেশ্টে 
,অভিষারে বার হয়ে পড়ল। যাক্মাপথে প্রথমেই একটা গাছ থেকে একট! ক্রস্‌ ( খুষ্ট ধর্মের প্রতীক ) 
তাদের সামনে এসে পড়ল। তারা এর অর্থ বা অভিপ্রায় বুঝতে না পারলে ন্যায় দেবতা বললেন-_ 
যার খুশী এটা গ্রহণ করতে পার, কারও উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়। হবে না। যে স্বেচ্ছায় 
এটা গ্রহণ করবে তার .পক্ষে এটা আশীর্বাদস্বরূপ হবে ॥ শ্রমের কাজকে মধুময় করে তুলবে। দারিদ্রকে 
মর্ধাদা দান করবে, অধ্যয়নকে পবিত্র করে তুলবে, পৌন্দর্যকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করবে, রাজপ্শ্বর্ষকে 
লাবগ্যমণ্ডিত করবে এবং মহিমান্বিত করে তুলবে । কিন্তু কেউ সেই “ক্রস” গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহ- 
বোধ করল না। সৌন্দর্য প্রতিমা বললে যখন তার বুদ্ধ বয়স আসবে তখন “ক্রস, গ্রহণ করবার জন্ত 
যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে? রাজা বললে, এখন তার কর্মব্যস্ততা এবং সম্ভোগের সময়, এখন ক্রশ গ্রহণ 
করবার অবসর কোথায়; সৈনিক এবং শিক্ষার্থীও সেই রকম সব মন্তব্য প্রকাশ করল। শ্রমিক ও 
দরিদ্রজনেরাও দেবতার আশীর্বাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে নিজ নিজ দুবদৃষ্টের জন্য নিয়তির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করতে লাগল। 

পরবর্তী দৃশ্তে দেখা গেল সকলেই শৌন্দর্ধ প্রতিমার গ্রীতিস্পাদনে ব্যন্ত, রাজা তার 

শিকটে গিয়ে তার প্রীতিসাধন করছেন, শ্রমিক ফুল ফল আহরণ করে এনে দিচ্ছে তারই 
জন্ত সৈনিক যুদ্ধে আহত সকল সম্পদ এনে তাকেই উপহার দিচ্ছে, শিক্ষার্থাও তার ম্বতিতে প্রবৃত্ব। 
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হঠাৎ তাদের সকলের সম্মুখে ধরণীতল ছিধাবিভক্ত হয়ে সৌন্দর্য প্রতিমাকে গ্রাস করে ফেলল এবং 
সেখান থেকে উদ্ভুত হয়ে এল এক বীভৎস কঙ্কাল মুতি, তার এক হাতে রাজদণ্ড অপর হাতে 
সৈনিকের প্রতীক দণ্ড। এই দেখে সকলের দৃষ্টি থেকে মায়া অপসারিত হয়ে গেল। রাজা তার 
অবিবেচনা, প্রন্থত কর্মফল দেখতে পেয়ে সন্তস্ত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় শ্রমিক বা ভিক্ষুকের 
সহিত তার ভাগ্য পরিবর্তনে আগ্রহান্বিত, যাতে চরম বিচার সভায় তার অপরাধের ভার লাখব 
হতে পারে; কিন্তু তারা সম্মত হল না, কারণ তাদের সম্পদও যেমন সামান্ট সেই অনুপাতে তাদের 
পাপের ভারও হবে অপেক্ষাকৃত লঘু, তারা রাজার গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তির দায়িত্ব নিতে 
যাবে কেন। তখন সকলে বুঝতে পারল যে সেই ক্রস-ই সকলের জীবনের পরম আশ্রয় এবং তাদের 
জীবনের নিয়তি বিধানের বেলায়ও একমাত্র ভগবানই আশ্রয় স্থল, ভাগ্যদেবী নয়। 

যেমন সকল দেশে তেযনই স্পেন দেশেরও ট্রাজেডি নাটকের মূল ভিত্তি মানব চিত্তের প্রেমের 
ভ।বাবেগ। এই ক্ষেত্রেও ক]ালডেরনের শিল্প নিপুণতা, ভাবাদর্শ কত উন্নত এবং কত সার্থক ছিল 
তার পরিচয় পাওয়া যায় তার একখানা বিশিষ্ট নাট্য রচনায়--)৩ 78106: 061089 ০০ 
70191507000: নাটকের নায়িকা সেরাফিনা। সে ছিল আল্ভারোর নিকট বাগদত্তা, কিন্ত জাহাজ 
ডুবিতে তার মৃত্যু ঘটেছে এই সংবাদের ভিত্তিতে সেরাফিনা আবার অপর একজনকে বিয়ে করে। 
ঘটনার পরিণতিতে দেখা গেল যে আযালভারোর মৃত্যু ঘটেনি । সেরাফিনা সম্পর্কে নিয়তির বিধানকে 
অস্বীকার করে আযালভারো সেরাফিনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সেরাফিনার নিকটে গিয়ে প্রেম 
নিবেদন করে-_যে সেরাফিন1 তখন অপরের পত্বী। 

সেরাফিনা তাকে বললে-_-তুমি এখনই চলে যাও এখান থেকে, যাতে আমি আশ্বস্ত হতে 
পারি- তুমিও বুঝতে পেরেছ যে, কালের ব্যাবধানে স্ত্রী হিসাবে আমার কত্ঠযুব, পতি-পত্বী হিসাবে 
আমাদের পরস্পরের ভালবাসা আমাকে আমল পরিবতিত করেছে। ঝড় বঞ্ধা বা সাগর তরঙ্গের, 
বিক্ষোভ যদি বা ওক বৃক্ষ বা তার প্রতিষ্ঠা ভূমি পর্বতকেও উন্সিলিত করতে পারে তথাপি তোমার 
দীর্ঘশ্বাস বা অশ্রুর সঙ্গে যদি সম্মিলিত হয় আকাশ ও সাগরের সকল শক্তি তারা আমায় বিক্ষুনধ 
করতে পারবে না। 

আযালভারো-_কিন্ক আমার স্বতিতে আছে এমন কালের কথা যখন আকাশের সাগরের 
পঙক্তিকে পরাভূত করবার জন্ত সেরাঁফিনাকে কঠোর ওক বুক্ষের ভূমিকায় দেখা যেত না, সে ছিল 
প্রেমের প্রথম আলোকে উন্সিলিত একটি স্থন্দর পুষ্প এবং প্রেমের পথেই ছিল তার জীবন যাত্রার 
সম্ভাবনা, সে তো হৃদয়হীন! বন্ধ্যা পর্বত মাত্র ছিল না, সে ছিল যেন একটি সুন্দর মন্দির-_যে মন্দিরের 
বিগ্রহ.ছিল প্রেম এবং যেখানে নিশিদিন অর্থ অপিত হত একটি মানুষের পরিপূর্ণ হৃদয়। 

সেরাফিনা_-আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার কল্পিত উপম! অনুসরণ করেই 
বলছি-_সেই ফুল গাছকে স্থানাস্তরিত করে অন্য দেশে ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে প্রোথিত করলে সেখানেই 
সে স্থায়ী গ্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করবে--যেখানে থেকে তাকে আর বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না। সেই 
মন্দিরেও অবিবেচন। গ্রস্থত সেই পুরাতন বিগ্রহকে স্থানাস্তরিত করে সেখানে যদি প্রকৃত দেবতা; 
মৃতির প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সেই মন্দিরও নৃতন বিগ্রহের পূজায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে যুগ যুগ ধ 
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চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে । 

তার দেশে এবং ষে যুগের জনগণের রুচিতে প্রেমের কাহিনী এবং কাস্তকবির রচনা খুবই 
জনপ্রির ছিল, কিন্তু ক্যালডেরনের প্রতিভা তাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি; তার যেমন ছিল 
কল্পনার প্রসার তেমনই ছিঙসগ ভাব গরিমার উৎকর্ষ। তার একখানা নাটকে 1179 ০7৫০: 
দ০:206 55101%0 তিনি শয়তানের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাতে স্বভাবতই মিপ্টনের 
প্যারাডাইজ লন্ট কাব্যের "শয়তানের" পরিকল্পনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শয়তান নাটকের 
নায়ককে স্বধর্ধ ত্যাগের জন্ত প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করতে গেলে নাটক তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। 
তখন শয়তান তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলে-_ 

আমার অন্তরে আছে এক সুখ সৌভাগোর জগৎ আবার আছে এক দুঃখ বেদনার জগৎ। 
সবর্গরাজ্যে আমার বংশ-গরিম! ছিল গৌরবময়, আমারস্বীরত্ব ছিল অদাধারণ, আমার প্রতিভা ছিল 
এমনই প্রধর যে এক দৃষ্টিপাতে সমস্ত জগৎ আমার নিকট উদ্ঘাটিত হত। এই সব বিবেচনায় 
যিনি সেখানে পরম দেবতা বলে গণ্য ছিলেন তিনি আমাকে তার উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত 
করেছিলেন । কিন্তু এই পরম দেবতাকে সকলে এমন উচ্চ প্রশংসায় স্তুতি করত যে আমি তাতে 
বিছবিষ্ট এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে তার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হলাম--তানুই সিংহাসনে বসে তারই 
অন্ুদরণে তার অশ্গগত সকল সামন্কদের সিংহাসনে পদ স্থাপন হল আমার সন্বল্প। ফলে আমি 
তিরস্কত এবং ধিকৃত হলাম-_এখন বুঝতে পারছি অসম উচ্চাকাজ্ষার পতন কত গভীর হতে পারে 
তারই ফল ভোগ করছি আমি। কিন্তু অনুশোচনা] আমার ধাতে নেই সেজন্য তার স্থষ্ট জগতের 
ধ্বংস সাধনই এখন আমার একমাত্র পরিকল্পনা তথাপি তার নিকট নতি স্বীকার নয় । 

ক্যালডেরনের জীবিতকাল বা পরমাফুও ছিল লক্ষ্যণীয়। তিনি ষাট বংসরকাল ধরে সাহিত্য 
রচনা করেছিলেন। তার মৃত্যু হয় সাঁতাশি বৎসর বয়সে? সুতরাং তখন তার দেশের গরিমাময় 
যুগের অবসানে পতনের যুগও আরম্ভ হয়েছে। দেশের পক্ষে এবং তার জীবনের পক্ষে সেই 
প্রদোষকালেও যেন তার সংগীতের বিরাম ছিল না । কিন্তু তখন নাইটিঙগেলের করুণ স্থরের পরিবর্তে 
এসে গিয়েছিল যেন. লার্ক পাখীর আলোর জগতের উদাত্ত স্থুর। ক্রমশ তার জীবন থেকে যেন 
পৃথিবী সরে গেল এবং তিনি গিয়ে স্থান লাভ করলেন অমর লোকের গায়কদের দলে । 


রবীজ্্রনাথ ও রোটেনফটাইন, বন্কুত-ইতিহ 
অশ্রুকুমার সিকদার 
ব্রিজেস--রোটেনস্টাইন-_-রবীন্দ্রনাথ সংবাদ 


রাজকবি রবার্ট ব্রিজেদ যখন "ণখ)০ 991218 ০৫ 110১ সঙ্কলনের কাজে নিযুক্ত তখন তিনি 
রোটেনস্টাইনকে বলেন রবীন্দ্রনাথকৃত কবীরের দোহার কয়েকটি তর্জমা এবং রবীন্দ্রনাথের 
6091680191)'-র দুই-একটি কবিতা তিনি অন্তভুক্ত করবেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুলি সম্বন্ধে 19 
( অর্থাৎ ব্রিজে ) 1১911650178 00010 1700):09.১ ব্রিজেস যে পরিবর্তনগুলি প্রস্তাব করেন 
সেগুলি রোটেনস্টাইনের কাছে এতই তাৎপর্পুর্ণ মনে হয় যে, আংত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি 
লিখেছেন, তিনি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনগুলি মেনে নেবেন। 

কিন্ত ব্যাপারটি এতো সরলভাবে মিটে গেল না। ব্রিজেসের প্রস্ত(ব পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 
রোটেনস্টাইনকে শান্তিনিকেতন থেকে ৪ঠা এশ্রিল ১৯১৫ তারিখে যে চিঠি লেখেন সেটি 
রোটেনস্টাইন আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন । ূ 
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0৫ 7079 10৮ 16 00999 1086691 811 6129 জা0110 60 179 60199 620৪ 60 1058611, 00018 15 609 
০9800 আয ] 80006 80০9০৮ &0 19910 1:00] 13130898 95092061106 11610 66 619001092 
13 ঘমা0106 0৮ দা:0106 আ0209 1089 109০0, 0890, 

পুনশ্চে আরো! লিখেছেন-__ 

/0076 8 00995 2006 90100179 60১ 81691861005 1008999 105 73119£95 1১5৮ 609৮ 00993 220 
0019: 1079, [0 19০৮] 81 0006 90 1070001) 2001008 89০96 1000611901009 8৪ 8008৮ ৪0090 
709806199 17101) 1 ০8010060191] 998 101106, 

তিনি এখন খ্যাতনামা! কবি, তার লেখায় কেউ যেন হাত দেবার স্পর্ধ। না করে, এই অহমিকা 
চিঠিতে প্রকাশ পায় নি, যদিও সেই অহস্কার অখ্যাত কবিরও স্বভাবত থাকে । রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 
অনেক বিনীত--অন্তের সাহায্যে তিনি তার রচনাকে ৪7৩৭ 1১985'-তে ভূষিত করতে চান না, 
তার ক্ষমতার সত্যসীমা সকলেই জানুক এই তাঁর অভিপ্রায় । সুতরাং ব্রিজেস-কত পরিবর্তন ভালো 
কি মন্দ সে প্রশ্ন তার কাছে অবাস্তর। পূর্বে যিনি রীস ইয়েটস বা স্টার্জ মূরের কাছ থেকে সাহায্য 
নিতে কুগ্ঠী বোধ করেন নি ( রোটেনস্টাইনকে লেখা ১২ই আগস্ট ১৯১৩ তারিখের চিঠি ভষটব্য ) 
তার মনোভাব পরিবর্তনের হেতু অন্ত । 

এই সময় জটিলতার জট ছাড়াতে অবতীর্ণ হলেন ইয়েটস্‌। [তিনি ১৯১৫-র জুলাই মাসের 
কোনো তারিখে তিনি ব্রিজেসকে যে চিঠি লেখেন তার পুনশ্চে লিখলেন-__ 

11085910810 1020 13205010 & 9910 860 6798 00600096817, 1080. 017 10107 01 606 
110009185 161) 18809 ৪১০০6 ০০ 190০0], (২) 2৪ 00 10158017161 17810], ] 178৮9 
চ৮1166610 150017970801709 81) 018606 196657 900 ৪0££99$97 1718 ৪:)01708 16 6০ 18£079 00৮ 
1859 006 19900. [০] 15061001086612, 

১লা আগস্ট ১৯১৫-র ইয়েটস ব্রিজেদকে আবার লিখলেন-_: 

1 1005৩ 01166920. 6০188০0:৩ 3 1 ০6৪ &. ৫০০216 ০৫ 085৪ ৪£০ 800 17076 9 1385 
[0:951190, | 

ইতিমধ্যে ব্রিজেসের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকারাস্তরে অসম্মতি জানিয়ে তাঁকে 
উত্তর দিলেন এবং ব্রিজেসকে লেখা চিঠির শেষ অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে লেখা ২০শে 
আগস্ট ১৯১৫ তারিখের চিঠিতে উদ্ধৃত করে দিলেন। উদ্ধৃত অন্চ্ছেদটি এই.__ 
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৪৩৪ সমকালীন [পৌষ 
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62067900800 11859 81199.0% 1)900209 18170011391, 11000791806 £1%95 & 00800 268 ৮20৪ 
1151175 01990607, 10000107616 599100 11095169019 11109 & 10০2 ০0: 8 12916, 1019৪ 819 
17919 0৮ 1119 1780068 পা 10 81] 169 993,৮ 

তারপর প্রায় উত্যক্ত হয়ে তিনি রোটেনস্টাইকে প্রশ্ন করেছেন__ 

স।1)$ 0০০99+6 107, 13019295 ৮: 6০ 620081269 90009 01 105 [00992003 01790619 1010. 6189 
0171571)0৮] 161) 61)9 19110 01 1019 13910691) 17191099 20 0020? 

এই সমস্ত প্রসঙ্গে ব্রিজেস নিজে রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি রোটেনস্টাইন 
আত্মজীবনের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধাত করেছেন। প্রায় ক্লান্ত ব্রিজেস লিখেছিলেন-_- 

[ 1991 ৪০2৮ 0০ 086 [1 800016%90. 10. ৪ 006100. ০ 0921176 161) 18£095 
[00909 7 1006 1) 90০. ক:8 17919) ০০ 17106 101 6109 ড619100 61786 11080. 99706 11107 
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001] 191), ] 0916810]5 ০০9]0 1706 101106 10058911 60 %1661306 905010106 6086:1)6 1790. 
1206910১800 01092 91105510616 69109 001)1191)90 20100610159 00108], 

শেষ পর্যন্ত রোটেনস্টাইন ও ইয়েটসের হস্তক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল । “৩ 
9006 ০1180” সংকলনে “0168218]1, কবিতাবলীর তিনটি এবং 0209 75081910878 ০৫ 
[81)1-এর নয়টি গৃহীত হয়েছিল। 493680813-র ৯২ সংখ্যক কবিতার শেষ স্ভবক 
অবিকৃতভাবে সংকলনে ২৮২ নং কবিতারূপে গৃহীত হয়েছে । ৩১ নং কবিতার শেষ দুই স্তবক 
বিজেসের সংকলনে ২৮৪ কবিতা-_উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন, একটি কমা যোগ ও একটি কমা বর্জন ছাড়া 
অপরিবতিত। কিন্তু 49366019]1-র ৬৭ নং কবিতা ব্রিজেসের হাতে বল পরিমাণে পরিবতিত 
হয়ে সংকলনের ৩৮ নং কবিতা হয়েছে। পরিবর্তনগুলি এখানে মুলের পাশাপাশি সাজানো 
হয়েছে। 

মুল-[1)00 27৮ 6156 9105 00. 0000. 976 6139 1098৮ 8৪ 61], 

ব্রিজেস-1,০0 ৪৮ 619০ ৪1 800. 101700. 91৮ 8190 6106 77898, 
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'মুজা-1010526 00208986178 37)010106 আ16) 606 £01090 108,916 10 1081 11606 00800 
06%820£ 609 19981) 01 1088065) 521606] 6০ ০:০াওে 60৩ 98:৮0, 
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ব্রিজেস--9% "1679 62106 1050169 9] ৪00:58096) 107 6179 8০00] 6০ 6810 762 
11606) & 968101939 11169 79.019009 179160961) 7 1)91:611) 19 176161)67 085 2002 01606, 
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রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই বূপাস্তর সম্বন্ধে ব্রিজেস “৩ 97116 ০৫ 11%7এর টীকায় 
মন্তব্য করেছেন-_ 
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রবীন্দ্রনাথের কৃত কবীরের দোহার তর্জমাতেও ব্রিজেস হস্তক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে 
পরিবর্তনের কারণ শুধু ব্যাকরণ বা ছন্দম্পন্মনগত নয়, সেখানে কারণ অন্গবাদকে আরো বেশি 
মূলান্ছগ করার প্রয়াস; রবীন্দ্রনাথের তর্জমা যেহেতৃ-_ 

7981] 10880 1006 00 69 1701001663৮ 00৮ 90০0 611০ 1390£91) 690818610)09 10101 
1৪ [000 800086৩, (৩) 

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ__ব্রিজেস সমস্যা ইয়েটস্‌ রোটেনস্টাইনের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠ সমাধান লাভ 
করেছিল । (৪) 


শীতাঞ্জলির অনুবাদক কে ? 
এজর] পাউণ্ড এলিয়টের “6 856 1,878%কে গুযরুতরভাবে ছাটকাট করেছিলেন” 


পাওুলিপিতে কবিতাটির যে দৈর্ঘ্য ছিল কেটে তার একতৃতীয়াংশ করেছিলেন । কিন্তু এজন্য কেউ 
এলিয়টকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেনি, বা এলিয়ট যে পরশ্বাপহরণ করছেন এমন অভিযোগ 
কেউ করেনি। :93695117-র পাতুলিপিতে ইয়েটস্এর হস্তক্ষেপ পরিমাণগতভাবে সামান্ত 


৪৩২ সমকালীন [পৌষ 


হলেও রবীন্দ্রনাথ পরের ধনে ধনী এই অভিযোগ গ্রায় তংক্ষণাৎ উঠেছিল এবং এখনে] থামেনি । (৫) 
নোবেল পুরস্কার প্রার্চির অব্যবহিত পরে লেখা ( সংরক্ষিত পত্রটি খণ্ডিত বলে তারিখ নেই, সম্ভবত 
১৯১৪-১৫ সালে লেখা ) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে জানাচ্ছেন__ 

[৮ 11] 8100039 5০০ 60 19810 0796 96 8 901071-010110 00069707209 ০ 829 
1101১010672 192991৪০113] 19061790100] (৬) 59 1019 800191209 6০ 
00091968270 0196 0179 171001191) 09016001211 9৪ [01900610911 ভা1600 05 976৪, 96078115, 
৪001) 81070018696 988 ৫১901109 80010 00 [90116 ভআ1)0 ০8019811959 21) &1] 10005 ০01 
10179,0198 60976 £9001179 0161) 10 01191 ০) 17790, [6 19 81010091105] 11180161006 102 
[09 609 1)9 09018960615 9091)9০90 01 1)91176 বি 01017105100 6 29006861020 10 12900 
৪00 2৮ 170010981079 191) 01196 6119 01182091080 17959] 19912 £1%9]0 60 009 6০ 00179 ০00 
01 6119 00196 00109 ০0110 019909165, 

এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক যে আবহাওয়া কলুধিত করে তুলেছিল তা বোবা যায় যখন দেখি 
রোটেনস্টাইন “0497 ৪৭৫ 1167707199+-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন__ 

[10097 617৮ 16 9 9817 110 [0019 6120 6109 8000999 01 91680)9]1 ৪৪ 1872915 
০7106 6০ 996৪ 19-551161708 01 1788079+5 [70161197, 71196 0015 29 15139 0870 888119 1)9 
[0:০0590) 171) 01161091 1489 ০1 916900811 11 17061191) 900 10 13910881119 10 00 
10038999107, 5996৪ 717 10919 879. 60919 ৪0£2996 8116176 01080298196 01)9 00911) 6936 70৪ 
01106908816 09006 1027109607918 1181705, (৭) 

রবীন্দ্রনাথ নিজেও অবশ্ঠ ইয়েটসের সহায়তার পরিমাণ সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা কথা 
বলেছেন। ইয়েটম্‌ নিজেই নাকি গুথমে বলেছিলেন (রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ববীন্দ্রজীবনী 
হতে উদ্ধৃত )-_ 

এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়] তুলিতে পার! যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে 
সে সাহিত) কী তাহা জানে না। ইতিপূর্বে ভদ্ধত একটি চিঠিতে তিনি রোটেনস্টাইনকে 
লিখছেন “56868 ৪৪ 8797306 30 1718 ৪026996100১) তাছাড়। সংস্কারকালে তিনি ইয়েটসের 
হাতের কাছে ছিলেন; অবশ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন-_ 

০৮ 0209 18 8৮ 6০ 091009 1)10)9611) 8100 16 19 ০25 9885 102 209 6০ ৫9008115 
10:86 009 ৪086 6869 1090 10. 17091010£ 00৮ 610310£5 00899881019, 

অনেক পরে তিনি ইয়েটসের প্রতি রুতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিলেন ( হোন কৃত ইয়েটস্‌ 
জীবনীতে' উদ্ধৃত ) 29862 2286৪: ০1 63৩ [7761151) 18780989,-এর জন্য তিনি খণী 
200100869 10367006100 10. ৪ 00866 11669 ০010 ০ [086০2 ১০৪৭ এর কাছে রোটেস্টাইনের 
লেখা (২৬ নবেম্বর ১৯৩২ ) চিঠিতে গীতাঞ্জলির দিনগুলির শ্থতিরোমস্থ্ন করতে যেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধে 
অভিভূত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-_ ৃ 


[01106009026 62098 09118061901 0558 তা1)920 [ 7০:90 161) 686৪ 8100. 1 9100. 93:9 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৪৩৩ 


60০ 108810 ০01 1719 090 1)611960. 205 00081191) 6০ 866831) 90106 0081165 0৫ 09210800009,১, 
1019999 6118010 5988৪ 0008 8,911) 010. 20 10811811107 61১9 1)6]1]) 1101) 179 2:61009760 €0 2 
009108 11) 60910 09111009 80৮906079 ০01 9, 101:9160 911108779.61020 800 88809 11110 61186 
[ 96 19986 10950] 00097869 6119 ৪109 01 1018 11607 ০0207896910), (৬৮) 

ইংরেজি ভাষ' সম্বন্ধে নিজের ক্ষমতার সীমা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সচেতন ছিলেন। 
9760181)-র সাফল্য সত্বেও কখনে| তিনি ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করেছেন এমন দাবী 
ভুলেও করেন নি। যে চিঠিতে মুদলমান নেতাদের সম্মেলনে 0168011) ইয়েটসেরই লেখা এই 
অপবাদের কথ! উল্লেখ করেছেন সেই চিঠিতেই তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন__ 

100 [90 &06 6০ 10106 %100998 01 500 10790051610275 000. 10105 1)118810] 
1000:9009 [6০0 ০00 01:007106 5০9 9:610195 10 0106 1019099 07 010101)106 61০10 00 
91600961101, 0090) 90 1006 1000 996 1)1)70999 17101) £198615 90010020198 61001১19210 
901)691706 110810115 807 5০2৮ 01690]11 00 2006 10007 1)0৬/ 60 ৮7160 91)701)19 109669) 01 
1906 01111069 10171161191). 0 00097 1)90119 ০৪0 1)9৮015% 1)61199 61786 11099 80৩ 
1)0107 117 61209191105 609 009209 01 0162019]1, 

ম্যাকমিলান কর্তৃপক্ষ যখন গল্পের অনুবাদের জন্য তাড়৷ দিচ্ছেন তখনো! তিনি দিধা গ্রস্ত চিত্তে 
রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন €৩১শে ডিসেম্বর ১৯১৫ )-_ 

[0০700617959 ৪00001906 00017080001 7701191) 60 59089 6০ 0০0 3, 

অন্তের সাহাধ্যপ্রাপ্ত সৌন্দর্যে নিজের রচনাকে ভূষিত করতে চান না বলে, পরশ্বাপহারীর 
অপবাদ দ্বিতীয়বার শুনতে চান না বলে তিনি 591680181)-র পর কারো সাহায্য সহজে নিতে 
চাইলেন,না, অথচ ইংরেজি ভাষায় নিজের দক্ষতা সন্বক্ধেও তিনি আত্মপ্রত্যয়ী নন__-এ অবস্থায়, গুপ্ল 
ওঠে, কেন তিনি বারংবার নিজের রচনার অন্থবাদে হাত দিয়েছিলেন 401880191)র সমতুল্য প্রশস্তি 
তার অপর কোনে অনুবাদ গ্রন্থে পেলো না, তার অনেক কারণ বর্তমান যদ্দিও, কিন্তু একটি কারণ 
এই যে '916901811 রচনাকালে পশ্চিমে অজ্ঞাত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ অন্যদের সাহাষ্য নিতে কুগঠা বোধ 
করেন নি, অপরপক্ষে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত কারণসমূহের ফলে সেই সাহা্য 
নিতে পরবর্তীকালে অনিচ্ছুক। এগু.জ তাকে ছোট গল্পের তর্জমা করতে বলছেন এই খবর দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লেখেন ( ১৫ই জুন, ১৯১৪ ) তা থেকেই বোঝা ষায় ইংরেজি 
ভাষায় ক্রমাগত লেখা সম্বন্ধে তিনি কত দ্বিধা গ্রস্ত-_ ্‌ 

“91697 81] 1 800 ৪92 11069110097 10099 10620910109 1060 3০০ 116979520 00096 
০06 1১৪ 6০0০0 01600) 90৭ 17 0 01058991015 £:990 ] 9130910 206 196 ০০: আ৪/2) ম9190209 
01 £99৪৮ 09291067869 1060 ৪9]102) 601979069 ০0] 1096 43 তা০:৪9 206০ £7প্াড 1009103651165 

এই দ্বিধা সত্বেও কেন তিনি বার বার স্বীয় রচনার ইংরের্জি তর্জম! করেছেন তার কারণ 
সাহিত্যিক নয়। তিনি লিখেছেন ( রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠি, ২৬শে নবেম্বর ১৯৩২) শিল্পী 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্ত নয়, তীর ধ্যানধারণা ও দর্শনোপলব্ধিকে পশ্চিমে প্রচারের জন্যই 


৪৩৪ ৃ সমকালীন [পৌষ 


তার এই প্রয়াস-_ 

[196691]5 [ 10959 16620 800. 18011919ণ0 1906) 02099 800. 009৮ 20 10702119810) 
17008615 69091961908) 0081090 15 805 17190015 10911)) 1006 61019 82920 1: 17959 0029 10. 
01097 &0 83:0:699 205 10988) 1006 107 €8301706 905% 19096863010 10] 0) 10088862 20 61)9 


রর 
959 01 & 1060969 ₹০13101) 080 176597:1)9 1203799, (৯) 


উদ্দেশ্য তার যাই হোক, যে কারণেই তিনি নিজেকে এই কাজে নিযুক্ত করুন না! “কন, 
ইংরেজিতে ভাষাস্তরিত তাঁর রচনাকে স্বভাবতই সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করা হলো এবং 
ইংরেজ পাঠকবর্গ, এমন কি সহানুভূতিশীল পাঠকবর্গও, হতাশ হলেন। রোটেনষ্টাইন 49199 
৪4185'-তে লিখেছেন-__ 

[72079 0০020610090 60 2000 006 0092008) (90519610109 01 11101) 118 89106 1009 17000 
61029 60 61009, ৪190 70099295 1)9 10691700119. 986৪ 2100. 96029 110079 ০৪9 ০01:16109] 
0৫ 611999***79 ( অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ) 1780 1১990 90009 1186 7881) 20 9110ত7108 61909161009 
০ 19 099119190 ভ100 0009 ০ 0109 07:6১ ০01 6109 091108966 21750610109 1১01) আআ 95৩, 
6010 09109 10110 89 609 6:০৪ 00০ 10 1019 ০00 190£09£0. 

রবীন্দ্রনাথ তত্ব এবং জীবনদর্শন প্রচারের জন্ত তর্জমার কাজে নিযুক্ত হলেন, অথচ তার 
কবিতার প্রেমিকর! তাঁকে কবি হিসাবেই পেতে চেয়েছিলেন। অন্নবাদের অপকর্ষতায়, নিবিচার 
অনুবাদে তাদের অনেকের অন্রাগ বিরাগে পরিণত হতে চললো। তীর কবিতাকে যিনি সব 
চেয়ে তন্ময়ভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন সেই এজর1 পাউণ্ডত-ও হারিয়েট মনরোতে লিখলেন (২২শে 
এপ্রিল ১৯১৩ )--৫১) 

***16 চা2]] 10901609016 102 1019 09109200979 80 10000] 1106 8099 6০ 10711061708 
80১ 6151706" 85:09106 1315 10996 ০2], 49 & 161181099 699,01092 1)9 19 9009270005১ 19 
৪০৮ 11801089**30 10208 &5 179 ৪10] 6০ 0086 109 ৫80 1১9 067090090 ০0 ৪65118610 
£001009 8,৫50398 $10099 ₹/100 01986:99 16 1019 9006606, 200. 60619+8100 089 1319 
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অবশ্ঠ রোটেনস্টাইন দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তার সাহিত্যবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের 
অটুট আস্থা! ছিল এবং তিনি রোটেনস্টাইনকে রচনার প্রতিলিপি পাঠাতেন তাঁর অপক্ষপাত 
বিচারের জন্ত। কিন্ত রোটেস্টাইন সম্ভবত সংকোচবশে তাঁর মনোগত সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। হোন 
রচিত জীবনী পাঠে জানা যায় অধ্যাপক অবিনাশচন্্র বন্থুর সঙ্গে কথাগ্রসঙ্গে ইয়েটন্‌ বলেছিলেন-_ 

[001909 9190817 69 30 0200 ০: 30 13904813..16 [88029 088% ০0৫ 1008119),0১১) 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ই তিহাস ৪৩৫ 


নিজের কবিতার অনুবাদের দায়িত্ব কবির নয় একথা রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল। যিনি 
কবিসার্বভৌম হিসাবে দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তার পক্ষে অন্থবাদ্কর্মের মধ্য দিয়ে বিদেশের 
অনুগ্রহ যাক্রার মধ্যে একটি আত্ম-অবমাননা আছে একথাও রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল । ১৯৩১-র 
২৬ নবেশ্বরের চিঠিটির অন্য অংশ রবীন্দ্রনাথ তাই রোটেনস্টাইনকে লিখেছেন, 

[30৮ 596 90209621099 ] 1991 8,91997990. 61796 1 11059 9100001১690. 0191100 1)8,9 19901. 
[800101590. 15 22 ০০100251090 60 & 8০5929180)65 6০ ০000 ০৮৮0 ০210 01 1966618 
91017101006 10959 ৪1690 611] 16 98 019009727 1)5 6159 ০09৮ 9109 ০1107 1168 ০৬] 
60910721996 820. 17101010916) 60961 91)0910 ০০] £0 ০09৮ ০1009 জাঞ&ড 6০ 0০০৮ 8179 
86697061020 01 061)619 1795106 61701 0) 190609,69 10 610610 90305100610% &00 086, 4 
19996 16 19 09৮9৮ 609 £90062090. 01 8, 70086 60 19978010811 10911) 10 6109 600810010856102 
০01 1015 0091008 6০ 80 91191) 1011) 900. 86010951)11979) 820 199 1991)012981)19 007 ৪05৮ 
01099910015 11910 01786 1095 1)01)70910 60 610920) 

কবির য1 করণীয় নয় তাই যে তিনি করেছেন তার জন্য তিনি দায়ী করেছেন রোটেনস্টাইনের 
আগ্রহাতিশয্যকে । যে অন্্বাপগুলি অবসরবিনোদনের জন্য খেয়াল-খুশিতে করা, জনসমক্ষে 
প্রদর্শনের জন্য রচিত হয় নি, বন্ধুদের তাড়নায়, প্রকাশিত হয়ে কবিকে এনে দিল বিপুল খ্যাতি। 
এক দিকে সেই খ্যাতির প্রবর্তনা, অন্ত দিকে যুদ্ধ ক্লান্ত পাশ্চাত্য তার মধ্যে ষে প্রবক্তাকে আবিষ্কার 
করেছিল সেই প্রবক্তার ধ্যানধারণা দর্শন-উপলব্ধিকে প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি নিজের রচন! 
নিজেই ক্রমাগত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন। 


(১) “অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে £00:০.75 অনুবাদ করে দিয়েছেন। বেচার! 
40075 ৪ সে-কথ শুনে ভারি লজ্জা পেতেন ।”-_মংপুতে রবীন্দ্রনাথ 

(২) ৪৫০-সম্পাদদিত ইয়েটসের পত্রসংগ্রহে 2215017191 2190-এর নাম ড্যাসের 
অন্তরালে গোপন কর] হয়েছে । কৌতৃহলবৃত্তি তাই সম্ভাব্য নাম অনুমান করে। 

(৩) রবীন্দ্র জীবনী ২-এর পৃষ্ঠার পদটাক! দ্রষ্টব্য । 

(৪) ব্রিজেদ হপকিন্মেরও কবিতার শব পরিবর্তন করে [৩ 901 ০1 0127+-এ গ্রহণ 
করেছিলেন; অবশ্ঠ তখনো হপকিন্দ মদ্রণসৌভাগ্য লাভ করেন নি এবং অধখ্যাত। 

(৫) পাউগ্ডের হস্তক্ষেপ-চিহ্নিত “179 ৪56০ 7279+এর পাতুলিপি হারিয়ে গেছে, 
ইয়েটসের হাতের পেনদিলে-করা শোধন-চিহ্নিত :978905)-র পাতুলিপিও হারিয়ে গেছে। 
( রোটেনস্টাইনকে লেখ! ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫-র পুর্বোদ্ধুত চিঠিটি তষ্টব্য )। 

(৬) 79387, [07:69 গ্রন্থ গ্রণেতা। 

(৭) সেই পাওুলিপি এখন হুটন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে শোকে 
সাস্বনা দিয়ে ১৬ই জুলাই ১৯১২ তারিখে যে চিঠি লেখেন তার সঙ্গে এই কবিতাটা পাঠান-__[ 


198781869 1১099] €০ 900 9987:00 176]: 8) 91] 002:3919 01700 7:০০010 7 ] 200 13৩7 006, 
$ 


৪৩৬ সমকালীন [ পৌষ 


[ড 100059 18 90091] 800. 1186 00০9 38 1056 10120 06106260810 20691 109 :9£81090. ৪ 
10510169  19 609 10208500) 005 1070১ 8107. ৪9910761091] 10959 ৫0208 6০ 6) 00০৮, 
৪6800 0009৮ 6159 £010690 ৫800) ০৫ 610109 ০%910106 ৪1 8100. 1116 [05 98697 9595 60 
158) 1509: [10959 00109 60 13010 01 96920165 3000 10100 00611000810 58101510700 
1)01)9) 00 10900110998) 100 ড492070 01 9, 1909 9991) (1710017 69819, 01), 011) 05 0101)6190 
119 1060 6186 96980) 1)10176 16 11060 6116 0991)956 10109958, 1796 209 107 01009 19০1 61186 
1996 ৪৬০০ 60001. $0 62৪ 9110998 ০01 0১106 8059189. অনুমান করি সময অনুবাদ করেই 
রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠিয়েছিলেন । কিঞ্চিৎমাত্র পরিবতিত হয়ে এটি '9169181-র সস সংখ্যক 
কবিতা হয়েছে । পরিবর্তনের পরিমাণ এই-_ছিতীয় রূপে দুইটি ৩, যুক্ত হয়েছে, 18987). 179 
হয়েছে 898: 10৮ 1১0৮?) 19 1056 2000 60919 হয়েছে 088 6009 1100 19) 9110958 01 
60109 স101%9159” হয়েছে &110998 ০1 6109 910156759" এবং 1(910698+ বানান £101110999, হয়েছে। 
ইয়েটসের পরামর্শে এই পরিবর্তন হয়ে থাকলে বোঝা যায় সেই পরিবর্তনের পরিমাণ কত সামান্য । 

(৮) বোটেনস্টাইনকে লেখা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখের চিঠি থেকে একটি কৌতুহল গ্রাদ 
তথ্য জানা যায়--“)7, 56888 15 1006 ৪8619960161) 90009 01 0109 009::9061008 60796 1356 
18018 7228009 চ161)006 1718 10005519089, ] 10059 10701003890. 17107 60 801)2036 60 1010) 8119 
[00089 ০0 6179 990000. 99016100. 0 316901911) 102 10100) 6010089159 7090985875 1:95080100, 
ভা] 5০০, 981 119011311909 60 81:9089 16 ?? . 

(৯) রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অনুবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে পোটেনস্টাইনও আত্ম- 
জীবনীয় তৃতীয় খণ্ড 91009 71165-তে লিখেছেন--4& 9০096 12009 1169 10 1019 ০৬0, 191076099, 
[09 20009011760 0:08 10, 80. 91109 60009 910099 10100 ** 


(১০) 7১৮3০ সম্পার্দিত [)6 [5966919 ০0£ 17218 7১080 190৭7-_-194] দ্রষ্টব্য । 

(১১) অবিনাশচগ্্র বন্থুর লেখা বিবরণ একটু আলাদা । ১৯৩৫ সালের সম্ভবত মে মাসে 
চ15975919 থেকে ইয়েটস রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লিখেছিলেন দেটি সম্পূর্ণ ঘা৪7০ সম্পাদিত 
ইয়েটসের পত্রাবলী সংগ্রহ থেকে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি। “5 68: 80610608691) 108910010 
[18609 ০ £০% ০৪৮ 61069 ৫০০৭1১90189 969169 10০0:9 808 1) 500 01090, 10908089 
106 61)006100 26 00029 11000026806 60 589 ( ?) 800 1070%০ [0051181) 61790, 6০06 & £996 
0০96) 19 1১:09 106 006 99136110091)68] 01010181) 8100 :90]:90. 1018 250086300,. 11%£029 
009৪ 7006 10907 1300811910১ 00 100191) 10708 777081381), 10০০ ০৪0 9 101) 000830 
820 96519 10 & 19060891706 1997:1)80. 21) 01031017007 &00 9৮9] 91008 609 18080869 ০1 
1319 00০00806, [81981] 79600 6০ 6109 009961010, 01 779£0:9 1১06 006 ১৪৮] 81081] 19607 
&০ 2 1)90%089 109 183 00101191390) 30. 90910 (59818) 800. 110 1061390১008 1900108 0৫ 
£:০০৮ 1৪৪০৮$১ 800. 60999 1১00108 17959 19990 $8001:9৭7 10908589 ০ 006 9013096 ০0: 1738 
79)396100 88 9 1009৮ ০9৪ ভু, 13, 59০65, অন্তত্র ইয়েটস লিখেছেন ভ্ীঅরবিন্দ এক ডজন 
কবিতায় এবং তরু দত্ত তার চিঠিতে 01859 ০5৮৩৫ 36690 611 10 110811519, আর একজন 
ভারতীয় কবির রচনার কবিকৃত তরজমা! রোটেনস্টাইন ইয়েটসকে পাঠালে তিনি জবাবে লেখেন-_- 
11191100300 ৪০ £০ 7১200: 8০ [0038 800. 9887৮ & ০০০৮6 01 606 78081381) 18080986,) 


বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 
অশোক কুণ্ডু 


দুর্লভচক্র চক্রবর্তী ( দেবী£ ১/৮)। 
উপন্যাসের অল্প অবসরে দুর্লভ চক্রবর্তীর চরিত্রটি অপূর্ব । তিনি গ্রফুল্পদের গ্রামের জমিদারের 


গোমস্ভা। অর্থের জন্য এইসব লোকেদের অকরণীয় কিছুই নাই। প্রফুল্পকে অপহরণের হীন ষড়যন্ত্রে 
তিনি লিপ্ত । কিন্তু ডাকাতের ভয়ে পলায়নরত দুর্লভের চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।-_ 
'ফুলমণি যত ভাকে, ও গো দাড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!” ছুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, 'ও 
বাবা গো! এ এলো গো! কাটা-বনের ভিতর দিয়ে, পগার লাফাইয়া, কাদা! ভা'গিয়া, উর্ধশ্বাসে 
দুর্লভ ছোটে--হায়! কাছা খুলিয়! গিয়াছে, একপায়ের নাগর] সুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, 
চাদরখানা একটা কাটা-বনে বিধিয়া তাহার বীরত্বের নিশানম্বূপ বাতোসে উড়িতেছে। তখন 
ফুলমণি সুন্দরী হাকিল, “ও অধঃপেতে মিনসে_ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে- এমনি ক'রে কি 
ডাকাতের হাতে ঈপে দিয়ে যেতে হয় রে মিনসে? শুনিয়া দুর্লভচন্ত্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত 
ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব ছুর্লভচন্্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন 


(১১০) 


দেবী (রাজ £ ২৭)। 


দেবী যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা। সে রাজপুত। যোধপুর থেকে বেগমের সংগে এসেছিল 
দীর্ঘদিন পরে চঞ্চলকুমারীকে সংবাদ দেবার প্রয়োজনে যোধপুরী বেগম তাকে মুক্তি দিলেন। দেবীর 
বেশ কিছু বুদ্ধি আছে। তাই সেচঞ্চলের কাছে ইচ্ছা করেই বেগমের দেওয়। পাঞ্জাটা ফেলে 
গিয়েছিল। 


দেবী চৌধুরাণী (দঃ চৌঃ ১/১)। কঃ গ্রহুত্। 


দেবী সিংহ ( দেঃ চৌঃ ১৮) 

১৭৫৬ শ্রীঃ দেবী সিংহ ( সিং) পূর্বপুরুষের বাসস্থান পানিপথ থেকে বাংলা দেশে এসে বসবাস করতে 
থাকেন। ১৭৭৩ গ্রীঃ ইংরেজ কোঃ দেবী সিংহকে রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন তার 
সময়ে ইংরেজের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু তিনি জনগণের উপর নানা অত্যাচারের জন্ত ইতিহাসে 
কুখ্যাত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্ধের ১৮ই মে ইনি পুণিয়া, এ্বকৃপুর, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা 
গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরের প্রজাগ্ণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশে বিদ্রোহ করায় তাঁর পদচ্যুতি 
ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার হয়, কিন্তু শেষপর্যস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। 
এডমও্ড বার্কের রচনার দেবীসিংহের অত্যাচারের কথ! জীবন্ত হয়ে আছে। (ঃ এডমগ্ড বার্ক)। 


৪৩৮ সমকালীন [ পৌষ 


১৮*৫ গ্রীষ্টাব্ধের ১৮ই এপ্রিল দেবীর সিংহের মৃত্যু হয়। 
“দেবী চৌধুবাণী'তে দেবী সিংহের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। 


দেবেজ্্র ( বিষঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)। 

দেবেন্দ্র মগ্ধপ জমিদার । তার অনেক সদগুণ ছিল। তিনি রূপবান, গুণবান, সংগীতজ্ঞ। কিন্ত 
সংসারে গৃহিণীর জালায় তিনি বহির্বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং মদের শোতে গা ভাসিয়ে দেন। 
ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতির জন্য তাকে ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিতূ বলে মনে হয়। 
কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি তার অত্যন্ত প্রবল | এজন্য তাকে বৈষ্ণবী বেশে নগেন্দ্ের অন্তরঃপুরে প্রবেশ 
করতে দেখি। এতে দেবেজ্রের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়1 যায়। হীরার গ্রতি দ্বেবেন্ররের আচরণ 
তাকে নিষ্ুর প্রমাণিত করে। দেবেন্দ্রের পাপের ফলে তীর 'মৃত্যুশয্য1 কণ্টকময় হয়ে উঠেছে। 


দেবেজ্রনারায়ণ রায় (রাধাঃ ৭ম পরিঃ)। 
রুঝ্িণীকুমারের প্রকৃত নাম। (প্রঃ রুক্সিণীকুমার )। 


ধনদাস € যুগঃ ১ম পরিঃ )। 

হিরগ্য়ীর পিতা । তিনি দেবে বিশ্বাপী। তাই গুরুর পরামর্শ মত কন্তার বিবাহের ব্যবস্থা 
করেছেন । তবে কনার স্থখের জন্য তারই মনোমত পাজ্রের সংগে বিয়ে দিয়েছেন। এতে তার 
উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়] যায়। 


ধরম সিংহ (ছুর্গেঃ ১২)। 

একজন রাঁজপুত সৈনিক । শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহকে ছু'জন মহিলার সংগে দেখে ধরম সিংহ 
বিশ্মিত হয়েছিল। তাছাড়া জগৎ সিংহ যখন মহিলাদের জন্য শিবিকা আনার কথা বলল তখন তার 
যথেষ্ট কৌতুহল হয়। কিন্তু যথার্থ সৈনিক হিসাবে সে নিধিবাদে সেনাপতির আদেশ মাগ্ত করল । 


ধীরানন্দ গোস্বীমী (আনন্দঃ ১১২ )। 
ধীরানন্দ সন্ন্যসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্বতগ্্রভাবে চিহ্নিত। ভবানন্দকে পরীক্ষা করার জন্য সত্যানন্দ 
কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র করেন তখন তাঁকে আমর বিশেষভাবে 
চিনতে পাবি । তিনি যে সত্যানন্দ কর্তৃক প্রেরিত একথা সে সময় না জানা থাকায় আমাদের এই 
চরিত্রটির তৎকালীন ব্যবহারে মনে ঘ্ব্ণা জন্মে । 

কিন্তু ধীরানন্দ কর্তব্যপরায়ণ। সর্বোপরি ন্মেহশীল। তাই ভবানন্দের মৃত্যুকালে তিনি 
ভবানন্দকে সাত্বনার বাণী শুনিয়েছেন, ভবানন্দকে ঘ্বণা করেন নি। 


নগেজ্রনাথ দত্ত (বিষঃ ১ম পরিঃ )। 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্যাসের চরিক্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচন! ৪৩৯ 


“বিষবৃক্ষ উপন্তাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ বঙ্কিম-উপন্যাসের এক ন্মরণীয় পুরুষচরিত্র। “বিষবৃক্ষে'র 
পূর্ববর্তী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্ত্র যে সকল নায়কচরিত্র অংকন করেছেন, তারা রূপে-গুণে অতুলনীয় 
হলেও, দোষেগুণে সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরের । নগেন্দ্রনাথই বঙ্কিমচনজ্ের প্রথম নায়ক, 
যিনি আমাদের মাটির মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি । 

“জগদীশ্বর তাহাকে সকল স্থখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কাস্ত রূপ; 
অতুল এশ্বর্যঃ নীরোগ শরীর ? সর্বব্যাপিনী বিদ্যা, স্থশীল চরিত্র, স্সেহমন্ী সাধবী স্ত্রী; এ সকল এক 
জন্মের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। (২৯ পরিঃ)। কিন্তু নগেন্দ্র এর 
জন্য স্মরণীয় নন। তিনি স্মরণীয় তার দোষে । নগেন্দ্রনাথের চরিত্রদোষই “বিষবৃষ্ষ' উপন্যাসের 
বিষের বীজ। তা থেকেই উপন্থাসবূপ মহীবূহের স্থষ্টি হয়েছে । নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই দোষটি 
কি? সেটি হোল “রিপুর প্রাবল্য,। কুন্দের প্রতি তার যে রূপজ মোহ, এটিই তার চরিত্রের 
অবনতির মূল কারণ। এছাড়া আরও একটি কারণ বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন । সেটি স্থির চিত্ব-সংযমে 
অক্ষমতা । তীর নিরবচ্ছিন্ন মুখই তার দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ।_-“ছুঃখী না হইলে লোভে 
পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুবধলোচনে 
দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই ; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন 
নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জঙন্ত যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্ক, তাহা তাহার 
হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্ত সংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না।” (২৯ পরিঃ)। 

এই দোষের জন্য কি আমাদের নগেন্্রকে ধিকার দিতে ইচ্ছা করে? নিঃসংকোচে বলতে 
পারি--না1। হুূ্ধমুখীর দুর্দশা, কুন্দনন্দিনীর জীবনত্যাগ প্রভৃতি ঘটনায় এক-একবার নগেন্দ্ের গ্রতি 
মন বিরূপ হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু যখন নগেন্রের মানসিক টানা-পোরনের ছবিটি বঙ্কিম উপস্থাপিত 
করেন তখন মনে হয়__-এই মানুষটিও কম বিড়দ্বিত নন। 

্ষমূখীর প্রতি নগেক্দের ভালোবাসায় কোন ফাকি ছিল না। কিন্তু তবুও কুম্দকে তাঁর কি 
প্রয়োজন ছিল। উপন্তাসমধ্যে ছু"টি প্রয়োজনের কথা প্রচ্ছন্ন আছে বলে মনে হয়। একটি হল-_ 
্মমুখীর রূপ, আর কুন্দের রূপের পার্থক্য । কূর্ধমূখীর রূপ ন্গিপ্ধ গৃহের কল্যাণশ্রীমণ্ডিত, কুন্দর বূপ 
উজ্জল--বনের অনাপ্রাত পুষ্পের উৎকট গন্ধবযুক্ত। প্রথমটি নগেম্্রনাথ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে 
পেয়েছেন যে তার মূল্য বুঝতে পারেন নি। তাই দ্বিতীয়টিতে হঠাৎ আকুষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় 
কারণটি হল-_ন্থ্যমুখী সম্তানহীনা। নগেন্দ্র তার ছিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার সময় এ যুক্তিটিকে 
গ্রহণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভালবেসেছেন গ্রথমদর্শনেই, কিন্ত সে ভালবাস! প্রবল হয়ে 
উঠল কুন্দ বিধবা হবার পর। তারাচরণের সংগে কুন্দের বিয়ে হবার আগেই যে নগেন্রের আকর্ষণ 
কেন প্রবল হয়ে উঠল না তা বোঝা যায় না । দীর্ঘ তিন বছর পর বিধবা কুদ্দের প্রতি নগেন্জ্র 
আবার আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণ কি? অবশ্ত অনুমান কর] চলে কুন্দের ভাগ্য বিপর্ধয় নগেন্দ্রকে কুন্দের 
প্রতি আরও সহামুভূতিশীল করে তোলে । 

নগেন্জ স্যমুখীর গুরুত্ব প্রথমে বুঝতে না! পারলেও, স্ুর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর সাংঘাতিকভাবে 
বুঝতে পারলেন তাই গৃহত্যাগ করে তাকেও পথে পথে ঘুরে বেরাতে হয়েছে। আবার কুন্দের 
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মর্যাদা তিনি বুঝতে পারলেন কুন্দের মৃত্যুর পর। কুনের মুতি তাকে প্রাচীন বয়স পর্যস্ত হৃদয়ে 
অংকিত রাখতে হয়েছে । উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জিনিষের মর্যাদা বুঝতে না পারা__নগেন্দ্রনাথকে 
অনুশোচনা করতে হয়েছে। 

বিষবুক্ষের ফলভোগ যাদের করতে হয়েছে, তার মধ্যে হীরা-দেবেজ্ের প্রায়শ্চিত্ত বাহিক দিক 
থেকে নিদারুণ হলেও অন্তনিহিত বিষজ্ঞালা নগেন্দ্রকে কম ভোগ করতে হয় নি। ্ুর্ধমূখীকে হারিয়ে 
তার জ্বালা যে তীব্রতর হয়েছিল তার স্থদীর্ঘ বর্ণনা আছে নগেন্দরের পদব্রজে ভ্রমণে, শ্রীশচন্দ্ের সঙ্গে 
কথা বলার সময় নিজের হাতে নিজের গলা টিপে ধরায় এবং শয্যাগৃহে সূর্যমুখী ছায়! দর্শনে । 
কুন্দের জন্য তার ব্রেনাবোধ কতখানি গভীর বঙ্কিম অপ্রয়োজনীয় বৌধে তা বর্ণনা করেন নি। কিন্ত 
প্রাচীন বয়স পর্যন্ত ধার মর্মান্তিক মৃত্যু, সর্বদা বুকে ধরে রাখতে হয়, সেখানে জাল! ধে কত তীব্রতর, 
তা” ধার. ক্গত আছে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। 


বকাউল্লা খা! (চন্দ্র ২৭ )। 

ফণ্টরের নৌকার তেলিঙ্গা অর্থাৎ এদেশীয় সৈনিক। “বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট ।” 
শৈবলিনীকে প্রতাপের| উদ্ধার করলে সে গোপনে অনুসরণ করে তাদের বাসস্থান দেখে গিয়েছিল । 
সহত্র মুদ্রা পারিতোধিকের লোভে সে অমিয়টকে তাদের সন্ধান বলে দেয়। 


বখত খা! (রাজঃ ৭৩ )। 
উরজজেবের একজন মনসবদার | সে-ই সওদাগর বেশী মবারকের নির্দেশিত ভূল পথ দেখে এসে 
মোগলসৈম্তাকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যেতে অগ্রসর হয়। 


বখ.তিয়ার খিল্জি (ছর্গেঃ ১৩), (মুণাঃ ১১)। 
'ছুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে বখতিয়ার থিল্জির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু “ম্বণালিনী' উপন্যাসে এর 
একটি ভূমিকা রয়েছে। 

বখতিয়ার খিল্জি এতিহাসিক চরিত্র । ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মুহম্মদ ঘোরীর 
তিনি অন্ততম সেনাপতি ছিলেন। বঙ্গদেশ বিজয়ে তার কৃতিত্ব অসীম। তিনি অসাধারণ বীরবূপে 
খ্যাত। ১১৯৭ খ্রীঃ তিনি অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। তারপর বাঙ্গালার বৃদ্ধ রাজা লক্্মনসেনের 
অকর্মণ্যতার কথা শুনে তিনি রাজধানী নবন্বীপের দিকে রওনা হন। নগরীর অদূরে বনমধ্যে সৈগ্ 
লুকায়িত রেখে স্থযোগমত মাত্র সপ্তদশ অশ্বীরোহী সেন! নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। 
বৃদ্ধ রাজা সপরিবারে পলায়ন করেন (১৬৯৭ শ্রীঃ)। বজদেশ জয়ের পর তিনি কামরূপ জয় 
করতে গিয়ে বিফল হন। বখতিয়ার নিজেরই এক অনুচরের হাতে নিহত হন। 

ইতিহাসের এই চরিত্রটিকে বন্ধিমচন্ত্র 'মুণালিনী” উপস্তাসে উপস্থিত করেছেন। “মুণালিনী*র 
প্রথম কয়েকটি সংস্করণে 'রঙ্গতূষি' ও গজহস্তা” নামক ছু'টি পরিচ্ছেদ ছিল। এই পরিচ্ছেদে 
বখ.তিয়ারের হস্তিযুদ্ধ ও হেমচন্ত্র কর্তৃক হস্তীর হাত থেকে বখতিয়ারের রক্ষা কাহিনী বণিত 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 8৪8১ 


হয়েছিল। কিস্তুপরবর্তা সংস্করণে এই ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখ আছে। উপন্তাসে নবহ্ধীপ অধিকার 
কালে বখতিয়ারকে ৈম্তদলের পরিচালন] করতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বেটে সৈনিক বলে 
অভিহিত করেছেন। পশুপতির সংগে সাক্ষাৎকারে আর একবার বখতিয়ারকে দেখা গেছে। 
তার কথাবার্তীয়__চাতুর্ষের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ারের চরিত্র উপস্থাপন অপেক্ষা, তংসংক্রান্ত ঘটনাবর্ণনাকেই এই উপন্তাসে 
অধিক প্রয়োজন বলে মনে করেছেন । 


বনাসী (রাজঃ ৪18) 
যৌধপুরী বেগমের বিশ্বাসী, নবাব হারেমের এক খোজা । যোধপুরী বেগম নির্নলকুমারীকে এর 
সাহায্যেই হারেমের বাইরে বের করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন । 


বন্দেআলি ( সীতাঃ ২৯)। 
বন্দেআলি গঙ্গারামের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান অনুচর। এই বন্দেআলির মাধ্যমেই গঙ্গারাম 
তোরাব খার সংগে ষড়যন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। 


বল্লালজেন (মৃণাঃ ১৯)। 

কৌলিন্প্রথার প্রসঙ্গে নামোল্লেখ মাত্র আছে । বল্লালসেন বাংলাদেশের সেনরাঁজবংশের রাজ|। 
পিতা বিজয়সেন, মাতা বিলাসদেবী। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইনি সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎ সাহীরূপে পরিচিত। তার রচিত ছুখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দান-সাগর' 
ও 'অদ্ভুত-সাগর? | বল্লালসেনই কৌলীন্ প্রথার প্রবর্তন করেন। ১১১৮ বা ১৯ শ্রীঃ তিনি 
পরলোক গমন করেন। 


বসন্তকুমারী (ইন্দিরা ১৮ শ পরি )। 
. ইন্দিরার একমাত্র ভ্রাতার নাম । উল্লেখমাত্র আছে। 


বসম্তকুমারী (রাধাঃ ওয় পরিঃ )। 
রাধারানীর সখী। কামাধ্যানাথবাবুর কম্তা। কাহিনীর অল্প অবসরে চরিত্রটির বিস্তারের 
সম্ভাবনাকে সীমিত করা হয়েছে । তবুও বসস্তকুমারীর রসিক রূপটি প্রকাশিত। 


বাঞ্চারাম মিজ্র (রজনী ২৫)। 

শচীন্ত্রনাথের পিতামহের নাম বাঞছারাম মিত্র । তিনি গ্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বন্ধ 
মনোহত্দাসকে পুত্র অপমান করায়, পুত্রকে সম্পত্তি না দিয়ে বন্ধুর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিভোগের 
অধিকার দিয়ে যান। এটি তার দৃঢচরিজ ও আদর্শরবাদী মনোভাবের পরিচয়। 


৪৪২ সমকালীন [ পোঁষ 


বান্ধাসাট ( গভর্ণর ) (চন্দ্রঃ ২৫)। 
দ্রঃ গভর্ণর বান্সিসাট। 


বাবর ( ছুর্গেঃ ১/৩)। 
উপন্যাসে নামোল্লধমাত্র আছে। 

জন্ম ১৪৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৫৩০ রঃ তর পুরা নাম--জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। পিতার 
দ্রিক থেকে চেঙ্গিস খা ও মাতার দ্বিক থেকে তিনি ছিলেন তৈমুরলঙ্গের বংশধর । তার পিতা 
রুশ-তুরকীস্থানের অন্তর্গত ফারগানা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে 
বাবর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তারপর আফগ।ন সাম্রাজ্যের ছূর্বলতার স্থযোগে তিনি 
ভারতবর্ষে গ্রবেশ করেছেন। ভারতে মোগল সাআজ্যের তিনি প্রতিষ্ঠাতা । বাবর একাধারে 
স্থ্দক্ষ সৈনিক, কবি ও স্ুসাহিত্যিক ছিলেন । রাসক্রক-উইলিয়াম বাবর চরিত্রের বহু গুণের উল্লেখ 
করেছেন--138787 099399890 9381)8 10002709069] 0008116199---10165 19091700106) 10019 
81)16100) 00৩ 9 01 1০৮০১ 6109 2৮ 0৫ ০5910100136, 0109 ৪৮৮ ০01 00109171116 70:09909- 
৮5 91000 1018 1090019) 6119 6919106 01 201106 10110]5 6109 09০19 ০ 000) 6109 81011165 


8০ দা 6209 1398 0৫ 1019 90101979 8200. 1০০ ০ 1096109. 


বামন ঠাকুরাণী (ইন্দিরা “ম পরিঃ)। 

স্থভাষিণীদের বাড়ীর এই বৃদ্ধা বামন ঠাকুরাণীর জায়গায় ইন্দিরা কাজে লাগে। বুড়িকে নিয়ে 
ইন্দিরার রসিকতার অন্ত নেই। বুড়ি একদিন ছুড়ি সাজার জন্য কলপ মাখতে গিয়ে মুখময় মেখে 
ফেলে। শেষপর্যন্ত তার কি কানা । ইন্দিরার ত্বামীর সংগে চলে যাবার পর বুড়ি তাকে খারাপ 
বলত, কিন্তু যখন শুনলে! সে অন্তপুরুষের সংগে যায়নি নিজের স্বামীর সংগেই গিয়েছে তখন খুশী 
হল। আসলে বুড়ি মুখে যাই বলুক, ইন্দিরাকে সে ভালবাসত। 


বামাচরণ (রজনী ১1১)। 
রজনীর প্রতিবেশী কালীচরণ বন্থুর চারবৎসরের শিশুপুত্র। রজনীর খেলা চলত তার সংগে। 
বামাচরণ বায়না করে রজনীর “বল, (বর ) হয়ে বসল। 
বিক্রমসিংহ বা বিক্রম সেলাক্কি (রাজ; ১১)। 
রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। তিনি চঞ্চলকুমারীর পিতা । উপন্যাসের প্রথমদিকে তার 
বিশেষ কোন চরিত্র পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। মুঘলের পদলেহী অন্ান্ত কিছু বরাজপুতের মতই তার 
মনোভাব। তাই নিজ কন্তার মুঘল বাদশাহের সঙ্গে বিবাহ দিতে তিনি উৎস্থক। 

তারপর মাণিকলাল যেভাবে বিক্রমসিংহের কাছে মিথ্যা কথা বলে তার সৈম্ভ সামস্ত নিয়ে 
এসে মুঘলদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে, তাতে ববপনগরের রাজাকে স্মুলবুদ্ধি সম্পন্ন না বলে 
উপায় নেই। 
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কিন্তু রাজপিংহের বিবাহ প্রস্তাবের উত্তরে বিক্রমের পত্র তার উগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন 
করে। তিনি রাজসিংহের প্রতি এবং কন্তার প্রতি কঠোর অভিশাপবাণী প্রয়োগ করেন। কিন্ত 
একথাও হ্বীকার করেন, যদি কোনদিন রাজসিংহ যোগ্য বীরত্ব দেখাতে পারেন তবে তিনি স্বেচ্ছায় 
তখন কন্তা সমর্পণ করবেন। 

এই প্রতিশ্র'তি বিক্রম রেখেছিলেন। গুরঙ্গজৈবকে রাজসিংহ পরাজিত করলে তিনি সসৈল্তে 
রাজসিংহের সৈম্তদলে যোগ দেন। কন্ঠাও সমর্পণ করেন এবং মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট রণকোঁশলের 
পরিচয় দেন। 

বিক্রমসিংহের চরিত্রের প্রথম ও শেষে সঙ্গতির অভাব আছে। প্রথমপ্দিকে ষেভাবে তাকে 
অঙ্কন করা হয়েছে তার দ্বারা বে।ঝা! যায় না পরবর্তীকালে তিনি এপ আচরণ করবেন। 

এরূপ হওয়ার কারণ, “রাঁজসিংহে'র প্রথম প্রকাশকালে বঙ্কিম যে পরিকল্পনা নিয়ে বিক্রমকে 
এঁকেছিলেন, পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবতিত হয়েছে । কিন্তু জোড় মোলবার চেষ্টা তিনি 
করেন নি। 


বিদ্দু ঠাকুরাণী (ইন্দিরা ১৮শ পরিঃ) 


ইন্দিরার বিয়ের সময় ইনি বরের কান মলে দিয়েছিলেন। 


বিনোদ ঘোষ (বিষঃ ৪র্ঘ পরিঃ)। 

গ্রামবাসীরা নগেন্দ্রকে বলেছিল যে শ্যামবাজারে কৃন্দর মেসো বিনোদ ঘোষ থাকে, তার কাছে 
কুন্দকে পৌছে দ্রিলে উপকার হবে। কিন্তু বিনোদ ঘোষকে খুঁজে পাওয়া গেল না। “হৃতরাং 
কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল ।৮ 


বিনোদলাল (কঃ এ: ১১) 
কষ্টকাস্ত রায়ের পুত্র। উপন্থাসের প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকাস্তকে দ্বিতীয়বারের উইল বদলের সময় 
ইরলালের পুত্রের কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছে । কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি। 


আক্লোচুন্স। 


উ্যাডিশেনাল এস. ওয়াজেদ আলি 


একদ! যিনি বলেছিলেন, “মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যই মানুষের জন্য ।*** মানুষের মঙ্গলই 
হবে সাহিত্যের লক্ষ্য ।' বলেছিলেন,_“আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্ত তারও উপর আমি 
মানুষ । আমি ভারতবাসী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মান্য । আমি বাঙালী বটে কিন্তু তারও 
উপর আমি মানুষ ।” তিনি হলেন আমাদের অতি কাছের মান্য, রামায়ণ মহাভারতের পাঠ মুখর 
নিঝুম দ্বিগ্রহরে মুদির দোকানের নিভৃতে চিরস্তন ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপদন্ধানী দিব্যদৃষ্টিসম্প় 
ভাষা-শিল্পী এস, ওয়াজেদ আলি। 

তার হয়তো অনেক লেখার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই তেমন পরিচয় ঘটে নি, আর 
ব্যস্ত জীবনকালে চব্বিশ ঘণ্টার লেখক হতেও তিনি পারেন নি তথাপি তার লেখ ভারতবর্ষ সম্ভবত 
আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই অপঠিত আছে। তীর এই দ্গিগ্ধরচনাটির শেষ ছত্রক'টি এখনো 
এই ব্যস্ত জীবনকালে যখন নিত্যকার কঠিন জীবিকার যন্ত্রণাতে আমরা প্রহ্থত তখন আমাদের 
চিস্তাক্লিষ্ট মাথার উপরে ছায়াপত্র মেলে ধরে, “প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুত একটা ছবি আমার চোখের 
সামনে ফুটে উঠল ।- সেই 8318100 সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।” 

প্রতিদিনকার জীবনপ্রবাহে, জাগতিক কোন সংঘাতেই আলি সাহেব এঁতিহকে ভেঙে, 
ট্রাডিশেনকে নহ্থাৎ করে দিয়ে কোন এক অচেন। ভূবনের সিংহঘ্বারে উপস্থিত হতে চান নি। তাই 
আধুনিককালের লেখক হয়ে, সাহিত্যে মীনব প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাতে সোচ্চার হয়েও তিনি সাহিত্যের 
যে শাশ্বত আদর্শ শিব ও হন্দরের অনুধ্যান থেকে বিচ্যুত হন নি। বাগানে মালী যেমন সকল 
আগাছা মুক্ত করে বাগানের সুন্দর সুন্নর ফুল গাছগুলিকে স্থগঠিত করে গঠন করেন, সাহিত্যিক, 
কবি ইত্যাদি ভাষা-শিল্পীকেও সমাজকে অনুরূপ নির্মাণের দিকে নিয়ে যেতে হবে_-এমন ধারণার 
বশবতী হয়েই এস. ওয়াজেদ আলি হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন । 

আধুনিককালের লেখকদের মতন পশ্চিমবাহিত কোন শিল্পচিস্তা-__সুরোরিয়ালিজম, 
ডাডাইজম, ইমেজইজম ইত্যার্দি কোন “ইজম' বা মতবাদে তার তেমন আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। 
তাঁর সমগ্র লেখাতে যদি “ইজম” বা মতবাদ তিনি প্রচার করে থাকেন তা হলো! হিউম্যানইজম বা 
মানবতাবাদ। আলিদাহেবের লেখার মধ্যে মানবতাবাদ এত অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় 
যে তার ফলে, তিনি বু পাঠকের কাছে পরিচিত ন1 হয়েও যেসব পাঠক নিজের গরজে তার লেখা 
পড়েন তারা তাকে কখনই ভোলেন না। 

বক্তব্য বিষয় নির্বাচনে ট্র্যাডিশেনাল ছিলেন তিনি । ভাঙা বাঁশী, মাশ্ুকের দরবার, গ্রানাডার 
শেষবীর, গুলদস্ভা, দরবেশের দোয়া ইত্যাদি গল্প-কাহিনী থেকে শুরু করে তার নাটক সুলতান 
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সালাদিন, প্রবন্ধ ভবিষ্যতের বাঙালী, আমাদের সাহিত্য, আল্লার দান, পীর পয়গম্বরদের কথা, 
ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি প্রায় সকল রচনার বিষয়বস্তই ট্র্যাডিশেনাল-_এঁতিহ্যান্থসারী | কিন্ত 
এঁতিহ্‌কে অন্ুদরণ করলেও আলিসাহেব তাকে. আপন মনের মাধুরী মিলায়ে, আধুনিক দৃষ্টির 
আলোকে আলোকিত করে নৃতনরূপে প্রকাশ করেছেন। তার প্রকাশভঙ্গীও অত্যন্ত আধুনিক। 
এখানে কিন্তু তিনি ট্র্যাডিশেনকে মানেন নি। প্রমথ চৌধুরীর ভাঁবশিত্ত এস, ওয়াজেদ আলি চৌধুরী 
মশায়ের মতনই সাধারণ মানুষের পরিচিত আটপৌরে ঘরোয়া ভাষায় তার বক্তব্যকে প্রকাশ 
করেছেন। তার এটি একটি মহৎ গুণ। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল বলেই আলিসাহেব 
সাধারণ মানুষের ভাষাকে তার রচন! প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কঠিন 
ব্যাকরণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করে তিনি তার রচনাকে কখনোই মুষ্টিমেয় বিদ্ধ পাঠকের 
সম্পদ করে রাখতে চান নি। অথচ তার বৈদপ্ কম ছিল না। পাণ্তিত্যে কোথাও তিনি খর্বাকায় 
ছিলেন না। কিন্তু রচনাকে পাগ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত করতে তার একটা সহজাত লজ্জাবোধ ছিল 
হয়ত। হয়ত এই জন্তেই তিনি সহজতার দিকে সরসতার ভাবসঙ্গমে বারবার অবগাহন 
করেছেন। গল্প বলার ভঙ্গি যে কতদূর সহজ হতে পারে তারই অক্ষয় নিদর্শন ছড়ানো 
রয়েছে মাশুকের দরবার গ্রন্থখানিতে । এর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশের মতন বিদ্যুতৎসধশরী ভাষা! 
আমার নেই। তাই এর ভূমিকাতে স্থধীপ্রধান সৌবীন্দ্রমোহন, মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন তাই উদ্ধৃত 
করছি-- 

'গল্পগুলিতে জ্ঞান আছে, বস্ত আছে; এবং গল্প বলিবার কৌশলটুকু ওয়াজেদ আলি সাহেব 
বেশ জানেন, তিনি স্থপপ্ডিত কিন্তু তার রচনায় পাঙিত্যের হস্কার নেই, ইবসেন-হালন্থনকে বাধিয়' 
কপরৎ নাই, হালক1 ঝরঝরে ভাষায় ভাবের শোত বহিয়! চলিয়াছে অজশ্র, বেশ শ্বচ্ছন্দ মুক্তধারার 
রচনায় 6109806 আছে ত।, সত্যই 6০০ 0990 1০£ 6981৪ মানবচিত্ত নিমিষে তা স্পর্শ করে। 
রচনার সার্থকতা এইখানে ।"**গ্রত্যেকটি গল্প প্রাণের দরদে আগাগোড়া ভর]। তবে এগুলিকে 
বোধ হয় গল্প বল] চলে না। এর জুড়ি পাই তুর্গেনিভের 7:86 209008 নামক রচনায় ।+ 

এইরকম 2০89 209028 এর নিদর্শন মিলবে ন্যুট হামস্থনের লেখা প্যান গ্রস্থে। মিলবে 
হিলটনের লেখাগুলিতে ৷ বক্তব্য প্রকাশের এ ধরণের স্বচ্ছন্দগামীতা সমকালীন আর কোন বাঙালী 
লেখকের লেখায় আমর আবিষ্কার করতে পারবে! না। 

মুললিম সংস্কৃতির আদর্শ, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান, ইসলামের ইতিহাস, আকবরের 
রাষ্ট্রনাধনা, ইবনে খালছুনের সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রস্থগুলির মধ্য দিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি সাহেব 
ইসলামের এঁতিহকে. মানুষের দৃষ্টির সামনে খুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন । কিন্ত এই এতিহা দৃষ্টি 
কোথাও তাকে ইসলাম সম্পর্কে কতিপয়ের মতন গোঁড়া ও সংরক্ষনশীল করে: তোলে নি। ধর্মীয় 
গৌড়ামী সম্পর্কে আলি সাহেব স্বয়ং বলেছেন, “গোড়া ধাগিক প্রকৃতপক্ষে ৪ নয়-_সে হয ধর্মের 
একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি--০811086016 1, | 

এককথায় বলতে গেলে এতিহান্থসারী হয়েও আলি সাহেব ছিলেন নি্দোহ, গা | 
বাংল! দেশের এঁতিহের প্রতি, স্বাতন্ত্ের প্রতি শ্রদ্ধাীল ছিলেন তিনি। বাীলীর 
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স্বাতন্ত্রবোধ ও বৈশিষ্ট্যের গৌরবে তিনি নিজ্জেকে গৌরাদ্িত মনে করতেন। অথচ দুঃখের বিষয় 
এই মহান বাঙালী সন্তানকে অনেক বাঙালীই ভালে! করে চেনেন না । 
বাঙাল দেশের অখণ্ড ও বিরাট এঁতিহে বিশ্বাসী আলি সাহেব রাজনৈতিক কারণে বাংলা 
দেশের বিভাঁঙনকে বাহৃত মেনে নিলেও, অন্তরে মানেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালী ও 
বাঙলার সত্ত। ছ্বিখগ্ডিত হয় নি। হতে পারে না। তাঁর মনে এমনও বিশ্বাস ছিল যে অদূর 
ভবিষ্যতে আমরা সবই এক হব। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই তাই উচ্চারণ করে গেছেন। 
স্বার্থান্ধ লোকের প্ররৌচন] না থাকলে বাঙলার হিন্দু মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও 
আছে আর ভাবীকালেও থাকবে । আর ভাবীকালের এই রচনার দায়িত্ব হচ্ছে, বাঙলার তরুণ কবি 
ও সাহিত্যিকদের । তারা এইদিকে সচেতন হলে, সক্রিয় হলে, ভাবীকালের নব জাতীয়তার 
রাজপথে সমব্যথ! বেদনায় হাত ধরাধরি করে চলবার পথে হিন্দমুসলমানের কোন বাধা থাকবে না। 
বাঙালী হিন্দু, বাঁঙালী মুসলমান বাঙলার সব ভাই-বোনের সম্মিলিত চিত্তে এই অখণ্ড জাতীয়তার 
অভিনব শুভ প্রেরণ! মূর্ত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।' 
আলি সাহেবের এই ট্র্যাডিশেনাল দৃষ্টি কোন সঙ্কোচনের দিকে আমাদের নিয়ে নিক্ষেপ 
করেনা। পরন্ধ আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে এক মহৎ উতৎসর্জনের দিকে | 
বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের যে অবদান যুগে যুগে এক অক্ষয়ভাগ্ডার চন! করে আসছে 
সেই প্রাচীনকাল থেকেই, :&সয়দ আলাউদ্দিন, রোম রাঁজসভার কবিদের রচনার মধ্যে যার প্রথম 
ভোরের ভায়রে! সঙ্গীত শোনা গিয়েছিল তা, বর্তমানকালে অনেক শম্বদ্ধ হয়েছে। অনেক 
রাগরাগিনীর জলতরঙ্গ বাজছে আজ বাঙালী মুসলমান ভাষাশিল্পীদের হাতে। 
আমাদের আলোচ্য এস, ওয়াজেদ আলি অবশ্ঠ বাংল সাহিত্য সরম্বতীর দেউল প্রাঙ্গনে 
অসংখ্য নৈবেছ্য পাঠাতে পারেন নি। তিনি অনধিক কুড়িটি গ্রন্থের মাত্র লেখক। সেগুলি 
হচ্ছে, যথাক্রমে-_ 
গল্প ও কাহিনী ॥ ভাঙা বাশী, মাশুকের দরবার, গ্রানাভার শেষ বীর, গুলদস্তা, দরবেশের 
দোয়। 
রম্যরচন। ॥ খেয়ালের ফেরদৌসী ॥ 
নাটক ॥ স্ৃলতান আলাবিন ॥ 
ভ্রমণ কাহিনী ॥ মোটরযোগে রাচি সফর ॥ 
প্রবন্ধ ও আলোচন] ॥ ভবিযাতের বাঙালী, জীবনের শিল্প, আমাদের সাহিত্য, আল্লার দান, 
পীরপয়গন্বরদের কথা, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, আকবরের রাষ্ট্র-সাধন1, ইসলামদের ইতিহাস, 
একবালের পয়গাম, 39089196 ০: 6০ 22010) 
স্থৃতিকথ। ॥ 417882) 00000095900. & 055150০0৫56, 
অন্থবাদ ॥ ইবনে খালছুনের সমাজবিজ্ঞান ॥ 
শিশুযাহিত্য ॥ বাদসাহী গল্প, গল্পের মজলিস ॥ 
আজ আর আলি সাহেব জীবিত নেই। কিন্কুতীকে লম্মরণ করবার মতন উল্লিখিত টির 
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রয়ে গেছে। জানি না, বাংলাদেশের ক'টি গ্রন্থাগারে বা গৃহে খোজ করলে এই গ্রন্থগুলি পাওয়] 
যাবে? যাবে না হয়তো অনেক গৃহেই, অনেক গ্রন্থাগারেই। কিন্তু তাবলে বাংল! সাহিত্যের 
পাঠকেরও, শ্রদ্ধাশীল পাঠকেরও অস্তরেতে তার কোন অস্তিত্ব রবে না এমন নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি 
অস্তত মনে করতে পারি না কখনই । কারো মধ্যে এহেন নৈরাশ্য দেখলেও সন্ত হতে 
পারব না। কেন না এস, ওয়াজেদ আলি তার সামান্ত ক'খান! লেখার মধ্য দিয়ে যে এতিহের সঙ্গে 
আমাদের পরিচিত কঘে দিয়েছেন তাতে আমাদের কোন অসন্তোষের কারণ নেই। বরং এই বিশ 
শতকের সভ্যতা ও শিক্ষাভিমানের গ্রথর খরতাপের মধ্যে তার এঁতিহ্ান্ুসরণ আমাদের সত্যকার 
ভারতবর্ষের সঙ্গেই এক নির্মল একাত্মতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে । তার অধিকাংশ গ্রস্থেরই শের 


মধ্যে কান পাতলে আমর যেন ভারতবর্ষেরই হাজার হাজার বছরের হৃংস্পন্ধন শুনতে পাই। 


নৃখরগুন চক্রবর্তী 


সমালোচনা 


বিস্তাসাগর রচনাবলী ॥ দেবকুমার বন্ধ সম্পাদিত ॥ মণ্ডল বুক হাউস, ৭১১ মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা-৯ হইতে গ্রকাশিত। 


বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে। মধ্যযুগীর কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতাকে আঘাত 
করে মোহ ও ধর্মান্ধতার ওপর যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নবজাগৃতির অগ্রদূত রামমোহন । 
রামমোহন নব্য বাংলার ভগীরথ। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারাকে শখ্নিনাদে বরণ করে মৃত 
বাঙালী জীবনকে নব চেতনায় উদ্দ্ধ করেন তিনি। মুক্তিপথের একক সেনানী রামমোহনের সার্থক 
উত্তরসাধক বিদ্যাসাগর | 

১৮৩৩ শ্বীঃ রামমোহন মারা যান। বিদ্যাসাগর তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় শিক্ষার্থী। জীবনেয় 
পাথেয় সঞ্চয় করতে বীরপিংহ থেকে কলকাতায় এসেছেন। নবজাগৃতির কেন্দুস্থল কলকাতা তখন 
বিচিত্র ভাবের আন্দোলনে উত্তাল। একদিকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
গ্রসার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অত্যুগ্র আলোয় বিভ্রান্ত “ইয়ং বেঙ্গল" সম্প্রদায়তৃক্ত যুবকবুন্দ অগ্দিকে 
রাধাকাস্ত দেব, ভবানীচরণ বদ্োপাধ্যায় প্রমুখ সনাতনধর্মধ্বজী সমাজপতিগণের “গেল গেল, 
আর্তরব। উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ব্রাঞ্থ সম্প্রদায়। পরম্পরের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের, 
কা তিসুক্্ তর্ক বিশ্লেষণে, সগ্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুখর । ইংরেজের হাতে গড়া অমরাপুরী 
কলকাতায় ধনাঢ্য জমিদার বেনিয়ান মুৎস্ুদ্দি গ্রভৃতি “হঠাৎ নবাবদের বিলাসআোত, ইয়ং বেঙ্গল 
সম্প্রদায়ের মদ্যপান, পাত্রীদের গ্রীষটধর্ম প্রচার ও খ্রীষ্টমহিমা কীর্তনের সঙ্গে সমাস্তরাল ধারায় চলেছিল 
সতীদাহ নিবারণ আইন, দাসত্ব নিরোধ আইন প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। ডিরোজিও, 
রিচার্ডনন, টমসন, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা্টাদ চক্রবর্তা, রামগোপাল ঘোষের ইংরেজী 
বক্তৃতা গোলদিঘির হিন্দু কল্লেজের হলঘর ছাড়িয়ে পড়েছিল লালদিঘির ফোর্টউইলিয়ম কলেজে । 
সংস্কৃত কলেজের শিক্ষন শেষ করে বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনায় রত। বয়স 
তার তেইশ। 

ধম্সভা ব্রাঙ্মদভা এবং ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত না হলেও সংস্কৃত কলেজের 
ভিন্নতর পরিবেশে শিক্ষালভ করলে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি তার চলার গতিপথ নির্ণয়ে তাঁকে সাহায্য 
করেছিল। সাহায্য করেছিল মোহমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হতে। মধুস্থদনের বিপরীত 
কোটির মানুষ হয়েও দৃষটিভজির ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ছিল না। রামচন্ত্র ও তার বানরসেনাদলকে 
স্বণা কর! কিংবা বিভীষণকে ঘরের শত্র নামে আখ্যাত কর! এবং বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শনকে ভ্রান্ত বলে 
উড়িয়ে দেওয়া! অথবা! বিধবা বিবাহ প্রচলন করার পেছনে একই যুক্তিবাদ কার্ধকরী। আসলে 
রামমৌহনের সময়. থেকে যে যুক্তিবাদের উদ্মেষ এবং বিগ্বাসাগরের ছাত্র ও কর্মজীধনের গ্রারস্তকাল 
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পর্যন্ত যে যুক্তিবাদের বিকাঁশ তারই সাধারণ ভিত্তিভ্মিতে অন্ত বহুজনের মত তাঁকে বিচরণ করতে 
হয়েছিল। সেই কারণে আদালতের সাক্ষ্যদানকালে রসিককৃষ্ণ মল্লিক গঙ্গাজলের পবিভ্রতায় সংশয় 
প্রকাশ করেছিলেন এবং একই কারণে বিদ্যাসাগরের পক্ষে যুক্তিবাদের অধিকারী হওয়া সহজতর 
ছিল। এই প্রসঙ্গে তার উদার শিক্ষা গ্রহণক্ষম প্রশস্ত চিত্বকে তুচ্ছ করলে অন্যায় হবে। এইখানেই 
বিষ্ভাসাগরের মহত্ব। প্রত্যক্ষবাদী বিদ্যাসাগর সবকিছুকেই যাচাই করতেন দৈনন্দিন উপযোগিতার 
আলোকে । তাই গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারজাত বিছ্াসাগর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকের 
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। বার্কলের দর্শন তার কলেজে শিক্ষণীয় না করার কারণরূপে 
তিনি বলেছিলেন £ আমি বার্কলের দর্শন আমার কলেজের শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্তর্গত করি নাই, 
কারণ উহাতে ছাত্রগণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া বরং আরও বদ্ধমূল হইবে; যেহেতু তাহার! 
একজন প্রতীচ্য পণ্ডিতের মুখে বেদাস্তের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। 

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের মধ্য দিয়ে ধর্ম নিয়ে যে বাদ-বিতণ্া শুরু হয়েছিল পরবর্তী 
কালেও তা সমানে অগ্রসর হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্বন্ধে তৃষ্জীভাব অবলম্বন করে সমাজ-সংস্কার 
কর্মে অধিকতর অগ্রবর্তী ছিলেন। প্রত্যক্ষবাদ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তার সাধর্ম লক্ষ্য করা 
যায়। তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনীর সভার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ'রূপে অক্ষয়কুমার ও বিগ্ভাসাগয় 
পরম্পর পরস্পরের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিলেন । এদের সমাজ-সংস্কারপ্রবণতা, যুক্তি-নির্ভর গ্রত্যঙ্গ 
জ্ঞানমূলক নিবন্ধ প্রচার এবং সর্বোপরি ধর্মবিষয়ে গদাসীন্ত লক্ষ্য করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত 
সহনশীল ব্যক্তিও এদের কতগুলান নাস্তিক” বলে অভিহিত করেছিলেন। 

বিদ্যাসাগর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম তাঁর মানবপ্রেম। তার সমগ্র জীবনই মানব 
প্রেমের এক বিশিষ্ট উদাহরণ। তার সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মুলে রয়েছে এই মানবপ্রেম। 
বিদ্যাসাগরের মানব প্রেমের পরিচয় বিস্তৃত রয়েছে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত অজস্র কাহিনীগুলোতে । তার 
গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাকে আখ্যাত করেছে “দয়ার সাগর, ও “করুণ! সাগর/রূপে। আত্যস্তিক 
মানবপ্রেমবশেই অভিমানক্ষু হয়ে শেষ জীবনে তিনি বন্ধু ও পরিজনমণ্ডলী ত্যাগ করে কার্জাটারে 
সরল বিশ্বাসী সাওতালগণের মধ্যে বাস করেছিলেন । 

প্রাচ্য দেশীয় প্রজ্ঞা, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও মানবপ্রেম এই ত্রিবেণী ধারার সমন্বয় বিগ্ভাসাগরে 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাজে ও সাহিত্যে যে সমন্বয় দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে বিষ্াসাগরের 
চরিত্রে তার পূর্ণতম প্রকাশ। 

বিষ্াসাগরের প্রধান কীতি 'বঙ্গভাষা?। বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে যতি-চিহ্বের যথাযথ 
প্রয়োগ এবং সার্থক অন্্বাদ কর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে শু জড় ভাষার দেহে তিনি প্রাণসঞ্চার 
করেছিলেন তা আজ কোন ব্যক্তির কাছে অবিদিত নয়। বিদ্যাসাগর মধুস্দন ও বঙ্ধিমচন্দ্রের মত 
অবিমিশ্র সাহিত্যসাধনা! করার স্থযোগ পান নি। সমাজ সংস্কার কর্মের অবসরে চলেছিল তার 
সাহিত্যসাধনা। তীর সাহিত্যিক কর্ণকে উপরি পাওনা (৮5-:০৫৪০৮ ) হিসেবে গ্রহণ করলেই 
তার সাহিত্যিক অবদানের ষখার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হবে। তাহলে মৌলিক স্থার হ্ল্পতার জন্ত কোন 
অন্থষোগ থাকবে না। সৌন্দর্যের চকিত দর্শনে প্ররুতির অনস্ত সৌন্দর্য ভাগারের পরিচয় যেমন 


8৫ সমকালীন এ! পৌষ 


অনাবৃত হয়ে থাকে বিন্দুতে সিল্ধুর আভাসের মত তার আত্মজীবনীর কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকেই তার 
শিল্পক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট হবে। 

এই হল্প পরিসরে বিগ্যাসাগরের জীবনের সর্বাগীণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শতাবীকাল 
পারে বসে বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করতে বসে অনেক কথা নতুন করে মনে জাগে, শতাবীপারের 
আলোয়.তাকে নতুন করে দেখলে মনে হয় আমাদের দেখার মধ্যে অনেক ফাক আছে। অনুসন্ধানী 
পাঠক তার জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই শুধু পাবেন না সগ্ বিলীয়মান 
কর্মচঞ্চল অতীতের আলোকে নিজেকে নতুন করে দেখতে পাবেন। সম্প্রতি চার খণ্ডে সমগ্র 
বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে এই দেখার স্থযোগ ঘটিয়েছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি- 
প্রেমী দেবকুমার বন্থ। তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে চতুর্থ খণ্ডটিও যখাসময় প্রকাশিত হবে 
বলে আশা করছি। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী ইতিপূর্বে ধীর! প্রকাশ করেছেন তারা এমন সামগ্রিক 
ভাবে তার রচনা প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বর্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্ত যুগে প্রতিপত্তি 
লাভের সহজ পন্থা পরিহার করে বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রকাশের দ্বারা তিনি 'জাতীয় কর্তব্য পালন, 
করতে চেয়েছেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত না করে পারছি না। সত্ব প্রকাশিত 
এই রচনাবলীর প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তারাও কথঞ্চিং জাতীয় ধণ পরিশোধে সমর্থ হবেন 
বলে মনে করি। 
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(দশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সং পরিচিত হবার জ্ত 
পঙ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ল 


পু শিয়ঘ্রভ-_সচিত বাংল! সাপ্তাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়্মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি। .প্রতি সংখ্যা £ ৬ পয়সা । যান্মাসিক £ দেড় টাকা 
বাধিক £ তিন টাকা 
ওয়ে হিতে পশ্চিমের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সচিন্ 
ইংরেজী সাগ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য 
মংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 
প্রতি সংখ্যাঃ ১২ পয়সা । যাম্মাধিক ; তিন টাকা। 
বাধিক ; ছয় টাকা। 
এম়িক বাত 1 আমবল্যাণ মম্পকিত বাংল! ও হিন্দী সচিত্র ঘিভাষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাকা পথণশ পয়স!। 
পগি9য় হধ্গাতোে- নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ 
মাময়িকী। বযাম্মাধষিক £ ১৫৭ বাধিক £ ৩*** 
ধা, (ঘ্ী ঘধগালা-_সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সচিত্র উর্দূ 
পাক্ষিক । ধান্মাষিক £ ১৫০ বাধিক ; ৩'**। 
গ্িয়, বাধলো-সাঞ্চলী ভাষার প্রকাশিত সচিজ পাক্ষিক। বারিক? 
এক টাকা। 
£ গ্রাহক হবার জন্ত নিচের ঠিকানায় লিখুন 
'ঃ ডাদার টাক তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিকা পাঠান হয় না। 
£ পত্রিকা বিক্রির জন্ত ৩৩$% কমিশনে এজেন্ট চাই | 
তথ্য অধিক 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ . 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিচ্ডিংস্‌, কলিকাতা- ১. 


রি 


ভন্বিউ, বি (আই আযাণ্ড পি. আর ) এ, ভি, ভি ১৭২৫/৬৮ 


/ সনম ক [লীন মাঘ ১৪৪ 


| ] 


45, 





১: ৬০০ 


কক পকুন) 
ভাতে নাও ধরুন 


হি 


ও জন-সাধারণের ক্র 


(বিপদ শৃঙ্খল হ'ল জরুরা ব্যবস্থা; একমাত্র অপরিহার্ধ্য কারে 
ব্যবহারের ভন্ত--খেয়ালখুশি মতো বা তুচ্ছ কারণে ব্যবহারের 
্‌ নয নয়। 

বিপদ শৃঙ্খলেয ব্যবহারে দেশের চলাচল ব্যবস্থা অটল হয়ে পড়ে, 
গ্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় এবং প্রায়ই দামগ্রিক- 
ভাবে বিপুল ক্ষতি ও অনুবিধার স্থৃষ্টি হয়॥ 

বিপদ শৃঙ্খলের অপব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকা শুধু নয়; 
জাতির স্বার্থে, এই অপব্যবহাররলোধে মর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য 
গত্যেকে সক্রিয় হোল |” 





সমকালীন" ॥ মাঘ ১৩৭৪ 





| বিদ্যাসাগর || নমিতা চক্রবর্তা 


|. বাংলাভাষায় বিদ্যাসাগর-চরিত এর আগেও রচিত হয়েছে এবং তার সংখ্যাবাহুল্যও নিরতিশয় লক্ষণীয়। 
| তৎসত্বেও নূতন করে তাঁর জীবনী রচনার প্রয়োজন কিছুমাত্র হাস পায় নি। মানুষ যেহেতু তার চূর্বল 
| স্বৃতির প্রতি আস্থাহীন, তাই সবস্ব ম্রণীয় বার্ঠারও পুনরুচ্চারণ আবশ্তক হয়ে পড়ে। সেই কারণেই ঈশ্বরচন্ত 
| বিষ্াসাগরের এই আধুনিকতম জীবনী গ্রন্থটি রচন! করে শিক্ষার্রতী শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী! সর্বজনের 
| কতজতাভাজন হলেন । বহু পরিশ্রমলন্ধ উপাদান ও তথ্যের প্রাচুর্য যেমন এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, তেমনি 
| স্বচ্ছ ও মনোজ রচনাভজিও কম আকর্ষণীয় নয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্রন সেন লিখিত ভূমিকা ॥ মূল্য ৬'** 


কাব্যবাণী॥ ভবতোষ দত্ত 


| অধ্যাপক ভবতোষ দত্ব বাংল! কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে “কাব্যবাণী” গ্রন্থের আলোচ্য হিসেবে 
| গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের প্রথম পর্বে আছে বাংল! কবিতায় আধুনিকতার পদসঞ্চার বিষয়ে অন্তর টি-সম্পন় 


] তথীয় নিবন্ধাবলি এবং পরবর্তী পর্বের অন্ততূত হয়েছে বিশিষ্ট কয়েকজন কবির প্রত্যেকের কাব্যকৃতির | 
| আলোকিত বিশ্লেষণ । “কাব্যবাণী'র অন্তর্গত গ্রবন্ধসমূহ গ্রন্থকার এমন এক স্থচিস্ভিত পরিকল্পনায় গ্রথিত | 


| করেছেন যে সেগুলি ধারাবাহিকক্রমে পড়ে গেলেই বুঝতে 'পারা যাবে ঈশ্বরচন্্র-মধু্দনের আমলের 


| কল্পনাভঙ্গি এবং কাব্যভাষা কীভাবে রূপাস্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমান শতাবীর চল্লিশের যুগ পর্বস্ত এসে | 
পৌছেছে । জিজ্ঞান্থ পাঠক এবং শিক্ষক-ছাত্র_-সকলের কাছেই “কাব্যবাদী, এক বিপুল উপহার । | 


| “বিহারীলাল ও সৌনর্যবাদের সুত্রপাত' নামক নিবদ্ধট এ-বইয়ের অন্তর আকর্ষণ ॥ মূল্য ১০'** | 


বাংল। সাহিত্যের নব্রনারী ॥ প্রমথনাথ বিশী 


| সমালোচক প্রমথনাথের বহুল জনপ্রিয়তার এটি কারণ যেমন তার ঈর্ষনীয় ভাষাশিক্প, তেমনি রচনাবিষয়ের | 
॥ বৈচিত্র্যের কথাও সমান বিবেচ্য । “বাংল! সাহিত্যের নরনারী+ গ্রন্থটিতে আগাগোড়া এই বৈচিত্রেরই | 
| প্রমাণ পাওয়া যাবে। বড়ু চণ্তীদাস থেকে শুরু করে রাজশেখর বন্থ, এই দীর্ঘকাল পর্বের বাংলা সাহিত্যের | 
| বন্থ বিচিত্র চরিজ্র এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে । বাংলানাহিত্যে এ জাতীয় বই আর নেই। দীর্ঘকাল | 


| পরে এই মূল্যবান গ্রস্থটি পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় বিশী মহাশয়ের অনুরাগী পাঠকেরা খুশি হবেন। 
| সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছেও এ বইয়ের অপরিহার্ধতা কিছু কম নয় ॥ মুল্য ৬৯, 


জাতিগঠনে সহায়ক কয়েকটি জীবনী গ্রহযালা 


| দেশের অবস্থা লক্ষ্য করে এই কথাই মনে হয়, আমরা কি জাতিহিসাবে গপতনোন্ুখ ? আশার আলো যেন 
| কোন দিক থেকেই চোখে পড়ে না। পথ কোথায়, কুতঃ পন্থা? আজ মানুষের মত মানুষ গ্রয়োজন, 
| গ্রয়োজন মান্য গড়ার | রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে কত আদর্শ মান্য আমাদের মধ্যেই জন্মেছেন-_ 
| জ্ঞানে, গরিমায়, কর্মে ও চরিত্রে, দেশ এবং জাতিগঠনে সহায়ক হয়েছেন । দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে 
| উন্নত করতে হলে, তীদের জ্ঞান কর্ম চরিত্রময় জীবন পথ অনুশীলন ও অন্ুসরণই একমাত্র পথ। 


মণি বাগচী রচিত 





রামমোহন ৬** (নৃতন সংঙ্করণ) মাইকেল ৪'** দেবেজ্্রনাথ ৪৫, 

বিবেকানন্দ ৫*** কেশবচজ্জ ৪৫, দুরেজ্মসাথ ৬ 

প্রফুল্লচজ্ ৪৫, রমেশচন্দ্র ৫** : আশুতোষ ৫" 
জিজ্ঞাস 


কলিকাতা ৯॥ কলিকাড। ২৯ 


সমকালীন | সাধ ।১৩৭৪ 


188 তি 422০ * 


| ৮/ সা. 
ূ যত জগাতাটি' 

উজ সুবিধে 
রঃ নদ্রিদ, ০ . 


কোন টেলিগ্রাম এমন কি এক নাস রর 
আগেই দিয়ে রাখতে পারেন; যে দিন ১৩ 
বিলি করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়ে | 
দেবেন সেইদিনই সেটি প্রাপকের কাছে 

বিলি করা হবে। শেষ মূহুর্তের ভীড় 

এবং টেলিগ্রাম পৌছুার পথে দেবীর 









তু 


টি টা 


ক 















০০০ পা ৩০ | পপি পানা স্পা ০ তি 


চল 


রা নি গা 
সমষ্টির যে সব টেলিগ্রাম প্রচলিত 
আছে সেগুলিই বাবহার করুন। এতে 
আপনার খরচ কম পড়বে এবং বিশেষ- 
তাবে চিত্রিত সুন্দর ফর্মে সকাল ৬ টা 

থেকে রাব্রি ৯ টার মধো তা প্রাপকের 
ূ টন 


সমকালীন | মায়.১৩৭৪ 


কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্র্থ ৪. 


অবনীন্দ্রনাথ ॥ গ্ীলীলা ম্ভুমদার 
শিল্পগ্ুর অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে ত1 জালোচিত হয়েছে । ২*০* 
অবভাস ও তত্ববস্ত বিচার ॥ ফ্রেজিস হাবার্ট ব্রেডলি 
01095185006 800 199116%-গ্রস্থের প্রাঞ্থল অনুবাদ | অনুবাদক £ শীজিতেন্চজ মজুমদার | ৮"** 
আত্মজীবনী ॥' মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুক্রিত মহধি রচিত এই মহামূল্য রস্থণানিতে অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে । ১২ 
ইতিহাসের মুক্তি ॥ অতুলচন্ত্র ৭ 
ইাতহাসের মুক্তি, ইতিহাসের রীতি, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, ইতিহাস, এই চারটি সুচিস্ভিত রচনায় সমষট। 
1॥ শ্রীগ্রতিম! দেবী ২৫০ 
কবিতা ও 'লিপিকা' ধরণের গগ্ধ রচনাগুলিতে ছোটো ছোটো কথায় চলতি জীবনের ছবি আকা 
হয়েছে। ২৫, 
চুনিয়াদারী॥ চার্জ দত্ত 
কয়েকটি সৃখপাঠ্য গল্পের সংকলন। ২'** 
নদীপথে॥ অতুলচন্দ্র গুপ্ত 
পত্জরাকারে লিখিত বাংলা! ও আসামে জলপথঅমণের বিবরণ । ২'*« 
| নারীর ভউক্তি॥ ইন্দিরা! দেবী চৌধুরানী 
| বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সনবন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল- বিল, বঙ্গনারী__কঃ পন্থা ইত্যাদি নিবন্ধ। 
| লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজতা বধিত। ২'৫* 
কথা ॥ চারুচন্্র দত্ত 


| ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ নুখপাঠ্য ও কৌতৃহলোন্গীপক রচনা! । গ্রন্থকারের আংশিক জত্মচরিত বা জীবনচরিত 
| বলাষায়। প্রতি খণ্ড ৩'*৪ 


| পূর্ণকুস্ত॥ শ্তরীরানী চন্দ রা 
| তাখ-জ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে সিটির সরকারের 
| রবীন্-পুরস্কার প্রাপ্ত । ৫'** 
| বাংলার স্ত্ী-আচার॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
| ১ উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহকালীন ও বিবাহ্‌-উত্বর স্ত্রী-আচারসমূহের সবর 
॥ বিবরণ । ১৩৪ 
| ধোদ্ধদের দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 
চিপ ০ +প হী ৩০৪ 
[ সপ্তপর্ণ॥ রাখালচন্ত্র সেন | 

“পাকা হাতের লেখা! ছোটো! গল্পের সংকলন । ২** 

হিমাস্রি॥ শ্তরীরানী চন্দ 
[| ফেদার-বদরী ভ্রমপ-কাহিনী। লেখিকার 'পুর্ণকৃষ্ধ' গ্রন্থের ভার হুখপাঠয। ৪'** 


. হন্ারকানাধ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 


পঞ্চদশ বর্ষ ১*ম সংখ্যা মাঘ তেরশ' চুয়াতর 





সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


6) পি 
অসতো মা ॥ সন্বরণ রায় ৪৫৯ 
ইতিহাসের নিয়ম £ উত্বান-পতন ও কয়েকটি কখা ॥ নিখিলেশ্বর সেনগুধ্ ৪৬৮ 
চিক! ও রোটেনইটাইন, বন্ধত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকথার ৪৭৩ 
বাংল! কথাসাহিত্ নিষিদ্ধ প্রেম ॥ অনঙ্গমোহন রুদ্র ৪৮১ 
বধ উপল্াসের চরিত ও নাম নন্বন্ধীয় আলোচন! & অশোক কুঙ্‌ ৪৯২ 


লমালোচন। £ গান্ধীজির জীবনপ্রভাত ॥ বিস্ভাসাগর ॥ সোমেন্দ্রনাথ বঙ্গ ৪৯৬ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আনন্গোপাল সেনগুপ্য কর্তৃক মডার্ণ ইত্ডিতবা প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুজিত ও ২৪ চৌরদী রোভ কলিকাত।-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ মাথ ১৩৭৪ 








তু কুক মার্কার মোহর থাকে, জি? হে শদো হেল্প 
। নিঃসদ্দে হতে পারেন । ঘি, মাখন, ডিম, মধু, ইত্যাদি কৃষিজাত ও সংগলি জব্যাদি । 
৷ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা! ক'রে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয় আপনি : 
যখন এগমার্কা দেওয়া কোন জিনিস কেনেন তখন আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন 
যে স্বকঠোর বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী সেগুলির জেশীবিভাগ ক'রে ঠ্যাক করে, বাজারজাত, 





পঞ্চদশ বধ 
১ম সংখ্যা! 














ভিন চয়াত্বর 


এ সপ্ত আপ. 


অসতে। মা 


' জন্বরণ রায় 


রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে £ 
“তোর ভিতরে জাগিয়া'কে যে, 
তারে বাঁধনে রাখিলি বাধি 
হায় আলোর পিয়াসী সে যে 
তাই গুমরি উঠিছে কাদি।” 
মান্নষের জীবনে এই আধা-আধির হ্বন্ব এ যুগে যেমন করে অনুভূত হচ্ছে, বোধ করি তেমন 
করে আগে কখনো হয় নি। আজকের মানুষের বর্ণনায় প্রগতিশীল চিষ্তানায়কর] এখন যে সব কথ 
বলছেন তার মূল স্থর হল £ মানুষ নিঃসঙ্গ অসম্পূর্ণ বহিষেন্দ্রিক স্বার্থসন্ধ -হৃতমন ছিন্নমূল দিগত্রাস্ত 
'অস্তবিরোধী । কোথায় তার শ্রেয় তা সে জানে না। যদি বা জানে সেই শ্রেয়কে উপলব্ধি করবার 
সামর্থ্য যেন তার. নেই। সে দ্বিধাবিভক্ত, বলে, “যাহা পাই তাহা ভূল করে চাই। যাহা চাই 
তাহা পাই না।” অপূর্ণতার বেদনায় তার একাস্ত আপন গোপন মুহূর্ত গুলি উদ্ত্রাস্ত। হয় তো 
সে অনুভব করতে পারে কেন তার এই 'অপূর্ণতার বেদনা । কিন্তু তবু যেন পূর্ণতার লক্ষ্যপানে 
চলবার মত শক্তি তার নেই। আত্মিক পঙ্গৃতায় সে স্থাবর। 
সত্যিই ' কি তাই? আজকের মানুষের দিকে তাকালে অনেকের কাছেই এমন বা 
অহেতুক নৈরাশ্ঠব্যঞ্্ক বলে মনে হবে। প্রেক্ষাগৃহ আর খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে-আসা 
কোলা হলমুখর জনশ্রোত, স্বসজ্দিত দোকানেয় স্থবেশ ভীড়, পথে-ঘাটে হাটে-বাটে রংবাহার হাসির 
কলোচ্ছাস--এ দব দেখে কে বলবে মানুষ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় কাতর, অপূর্ণ তার বেদনায় অধীর? 


৪৬৪ সমকালীন [মাঘ 


ম্দিরোচ্ছল জীবনস্থুরা পান করে সে তো আনন্দে আবিষ্ট হয়ে আছে । 

অবশ্তু এ কথ! সত্য যে, বিরাট এক অংশ বহু এঁহিক স্থখ থেকে বঞ্চিত, দারিজ্্যের পীড়নে 
নিম্পেষিত। কিন্তু তাদের কথা তো সমাজ ভোলে নি। সবার পিছে সবার নীচে যে সর্যহারার 
দল রয়েছে, তারা ধর্মগুরুর কথকতায় দার্শনিকের চিন্তায় সমাজতাত্বিকের বিশ্লেষণে রাঁজনীতিকের 
পরিকল্পনায় অহরহ বিরাজ করছে। বঞ্চিতের দল ওপরতলার দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ 
আশায়। সেখানকার সোনার তালের ছ্যুতি যখন তাদের চোখ ঝলসে দেয়, তখন তার] আশ্বাসবাণী 
শুনতে পায়, “ধৈর্য ধরো], তোমাদের জন্যও সমস্থখের যোগাড়যন্ত্র চলেছে |, ৪] ০0 2০৮০7৮5-র 
শ্লোগান তো খদ্ধিমীন দেশেও আজকাল শোনা যাষ। তবে? 

সমাজ যখন আধিক সচ্ছলতায় উচ্ছল হয়ে উঠবে, যখন অভাব শব্দটা] আর শোনা যাবে না, 
তখন তো! আর সাবিক স্থুখের পথে কোন অন্তরায় থাকবে না। এমনি করে স্থষ্ট হয়ে উঠবে বন্থ 
সাধের অনেক-পাওয়ার সমাজ। সে সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারণ সকলের 
জীবনই তখন প্রাচুর্ধে ভরে উঠবে । অর্থাৎ, সকলেই টেরেলীন পরবে, পোলাও কালিয়৷ খাবে, গাড়ি 
চড়বে, পার্কস্্ীট থেকে আনা পালস্কে শোবে। স্বপ্ন ও সাধনার মিলন ঘটবে । স্থতরাং মানুষ অসম্পূর্ণ 
নিঃসঙ্গ ছিন্নমূল ইত্যাদি বর্ণন।গুলি নিছক টনরাশ্ব্যপ্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। 

তাঠিক যদ্দি স্থখ বলতে টেরেলীন পোলাও কালিয়া! গাড়ি বাড়ি বোঝায় তবে এগুলে। 
পেলেই মানুষ সুখী হবে সন্দেহ নেই। আজ যারা সেই স্থখ থেকে বঞ্চিত একদিন তারাও এগুলে! 
পাবে, সেধিন তারাও সুখীর দলে যোগ দেবে। কিন্তু সমস্া হল এই “ম্থ্খী” মানুষকে নিয়েই । 
সে ক্ষ্যাপার মত সখ খুঁজে বেড়াচ্ছে বাড়ি গাড়ি আসবাবপত্জের মধ্যে, যেন এই বস্তপুঞ্জের ভিতরে 
সখের পরখরতনটি লুকানো! আছে। বস্তমোহই তাকে বহিষ্ষেজ্িক করে ফেলেছে । ভিতর দুয়ারে 
কপাট দিয়ে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বাহিরের জীব করবার সাধনায় নেমেছে। সারাদিন 
কোলাহলের মধ্য দিয়ে সে ছুটে চলে দছুরস্ত বেগে। যখন অবসর মুহূর্ত এসে পড়ে তখনও নিস্তার 
নেই, চিরাভ্যন্ত কোলাহল চাই হৈহুল্লোড় চাই। এ ধেন নিরস্তর নিজেকে ভুলিয়ে রাখার নিজেকে 
ভুলে থাকার একট। অদম্য চেষ্টা । বহিব্যস্তত! দিয়ে মানুষ কিছু একটা চাপা দিয়ে রাখতে চায়; 
যেন কোলাহলহীন নীরবতার মধ্যে নিজের মুখোমুখি ঈাড়াতে সে ভয় পায়। গভীর সমন্তা এই 
নিজেকে নিয়ে । আপনার £981185 বা সত্ত। তার কাছে বিরাট এক অস্বস্তিকর গ্রশ্ন। যখনই সে 
একা তখনই মনের গভীরে প্রশ্ন উঠতে থাকে*, যা কিছু করছি এর অর্থ কি? কেন করছি? 
কি আমার পরিচয়?” প্রশ্নের অন্কুশ তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে। এটাকে ভুলবার জন্যই 
তার যত. কোলাহলের আয়োজন, যেন কখনো! তাকে নিজের সঙ্গে এক! থাকতে না হয়। কিন্তু 
রাত্রি তো আসবেই, কোলাহল তো! নীরব হবেই। তখনকার সেই নির্জন নৈঃশব্যে আত্মজিজ্ঞাসা 
অধীর হয়ে ওঠে আর তার অতন্্র মুহূ্গুলিকে দুঃসহ করে তোলে । তখন তার দরকার ঘুমের 
ঘুমের ওষুধ | কিস্তৃকেন? 


মানুষ যখন জন্মায় সে একটা 1১80108808] 651989009 বা জৈবিক অস্তিত্ব পায়, যেমন পায়, 


১৩৭৪ ] অসতো মা ৪৬১ 


জন্তজানোয়ারের। এই অস্তিত্বের অর্থ হল খাওয়াপরাথাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতনা 
ন্তর মধ্যেও এই চেতনা বর্তমান। কিন্ধু অন্তর সঙ্গে মানুষের তফাৎ হল খাওয়া-পরা-থাকার 
ব্যাপারে তার স্বাধীনতা । জন্তকে প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্ত। প্রকৃতিকে বশে এনে মানুষ এই পরনির্ভরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। সে আত্মনির্তর 
হতে শিখেছে । সে অস্ত্র তৈরি করেছে শত্রু নিপাতের জন্য । আগুনকে সে কাজে লাগিয়েছে। 
উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করেছে দেহমনের চাহিদ1 মেটাতে । ভাষা স্যত্টি করেছে যাতে একের 
অভিজ্ঞতা অন্যের কাজে লাগে। এই স্বাধানত! মানুষ অর্জন করেছে তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে । 
বুদ্ধির প্রণোদনাতেই খাওয়া-পরা-থাকার সমস্যাকে সে ভাল খাওয়া ভাল পর1 ভাল থাকার সমস্যায় 
উন্নীত করেছে । সে মোরুগ-মসল্লাম রাধে রসনার তৃষ্থির জন্ত, টেরেলীনের পোশাক পরে সুন্দর 
দেখাবার জন্ত, বাড়ি তৈরি করে থাকবার আরামের জন্ত । বুদ্ধি তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে ভবিব্যতের 
অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তার আশ্বাস জাগাতে । বুদ্ধিই তার সভ্যতার পথপ্রদর্শক । 

খাওয়া-পরা-থাকা বাপ্য।ারট। ধজবিক অস্তিত্বের প্রয়োজন মেটায় । নিজেকে বাচিয়ে রাখবার 
প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের সীমা কতদূর? কোন সীমা আছে কি? সভ্যতার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের সীমারেখাও বিস্তৃত হতে থাকে । শুধু দেহরক্ষার জন্যেই যদি 
খাওয়ার দরকার হত, তাহলে পৃথিবী জোড়া এত হোটেল রেষ্রুরেণ্টের আবির্ভাব ঘটত ন1। 
আমর! খেতে চাই, ভালে! খেতে চাই, ভালোতর থেতে চাই। ধর! যাক প্লেটো-সক্রেটিসের যুগ। 
সে যুগে 2009 0196 %/8৪ 100006010098 820 80560108 06 90000600095 0008196208 
০1 65001089115 1080195 08199) 07190. 981 ৪0৭. ₹৮৪6০:০৭ 19, আজকের দিনে নিমন্ত্রণ 
সভায় কেউ যদ্দি এই খাবার পরিবেশন করে সমাজে তার মুখ দেখাবার জো থাকবে না। অথচ এই 
খেয়েই সে যুগের নিমন্ত্রিতেরা খুশি হতেন । এই খেয়েই সে যুগের মানুষেরা বেঁচে ছিল। এই থেয়েই 
চিন্তানায়কেরা! এথেন্সের স্বর্ণযুগ স্টি করেছিলেন। স্থতরাং খাওয়া-গরা-থাকার ব্যাপারট। যদি 
কেবল বেঁচে থাকার প্রশ্নই হত তাহলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এত বিলাসবহুল বৈচিত্র্য বাহুল্য মনে করা 
হত। আসল কথা, টজবিক প্রয়োজনটার সঙ্গে মানুষের মন জুড়ে দিয়েছে “ভাল? শব্টা1। ভাল 
খাব, ভাল পরব, ভাল থাকব। 

“ভাল” শবটা। ৪159 15080090৮-র প্রতীক । ওট1 মুল্যায়ন ক্রিয়াকে বোঝায়। ফুলকে 
ফুল বললে কোন মতদ্বৈধ হবার কথা নয়। কিন্তু ফুলটা সুন্দর কিনা, কতটা স্থন্দর, তার গন্ধ 
মনমাতান কি না- এধরণের প্রশ্নে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ এগুলো 8109 
108:250$--মূল্যায়ন-প্রস্থত মতামত । মুল্যায়ন করার ভার মনের উপর। মন বুদ্ধি দিয়ে বিচার 
করে বলে--এট1 ভাল, এট! নাও। মন বলে, একটা! গাড়ি চাই, নইলে সমাজে ঠিক পাত 
পাওয়! যাচ্ছে না। মনই বলে, দেখ দেখ ওই লোকটাকে, কত সখী ও; আর আমি? 

মনের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মুনির নান! মত। দর্শন-মনস্তত্ের বিচারবিঙ্লেষণের গোলকধাধায় 
মনের ঠিকানা বার করা কঠিন। বরং করির সহজ দৃষ্টি মন সদ্বন্ধে ধারপা সহজভাবে ধর] দে়-। 
কবি ষখন বলেন,“মন মোর মেঘের-সঙ্গী,, তখন আমাদের-বুঝতে কষ্ট হয় নামন কি. সূহজ অর্থে 


৪৬২ স্মকালীন [মাঘ 


ধর্দি মনকে গ্রহণ করি তাইলে মন বলতে বোঝায় এমন একটা চেতনাশক্তি যা আমাদের অস্তি- 
বোধকে জাগায়, আমাদের আকাজ্ষাকে সচেতন করে, ভাল-মন্দের দ্বন্দে আমাদের নাড়া দেয়-_ 
বা আমাদের ইচ্ছাকে প্রয়াসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করে। মন মেঘের সনী, 
চেউএর সাথী, আগুনের সখা । সে স্বর্গ-নরক দেবতা-অস্থরের অঙ্টা। মন একাধারে ঠজবিক ও 
জৈবিক; মৃত্যুকে ভয় করে আবার মৃত্যুকে জয় করে। তার বুকে অন্ধকারে কান্না, অমতত্তের 
প্রার্থন]। 

যে-মেয়েটি মোট] হয়ে যাচ্ছে বলে খাওয়ার প্রবৃত্তিকে সংহত করে রাখে, মুখরোচক পদার্থ 
সামনে এলেও লোভ সামলায়, সে-মেয়েটি তার মনের নির্দেশেই চলেছে । সুতরাং 'ভাল 
খাওয়'-র তার মনের কাছে অন্ত দশজনের থেকে আলাদ1। জৈবিক প্রবৃত্বিকে সে নিয়ঙ্ত্রিত করছে 
এক উচ্চতর (অন্তত তার কাছে) আকাজ্ষার তৃপ্থির জন্ভ। সে তন্বী থাকতে চায়। যদি তার 
'বিশ্বহুন্দরী' প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার বাসনা থাকে, তাহলে আরে! কত রকমে সে নিজেকে 
নানা সখ থেকে বঞ্চিত করে দেহসৌষ্ঠব গ'ড়ে তুলবে আপন অভীষ্ট সাধনের জন্ত। তার মনের 
কাছে ওই 'বিশ্বহন্দরী” হওয়ার লক্ষ্যটাই সবচেয়ে বড়; সেই লক্ষ্যলাভের জন্ত সবরকম জৈবিক কষ্ট 
স্বীকার করতে সেরাঞ্জি। মনের কাজ হল এটাই। একট! লঙ্গ্য স্থির করা এবং সমস্ত গ্রবৃত্তিকে 
নিয়ন রণ করে নিদিষ্ট লক্ষ্যের পানে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়]। 

লক্ষ্য হল উদ্দেহবোধক। লক্ষ্যে পৌঁছলে উদ্দেশ্ত সাধিত হবে। অর্জন লক্ষ্যভেদ করলেন 
_-উদ্দেস্ত দ্রৌপদী লাভ। মানব জীবনে উদ্দেশ্টের একটা বিশিষ্ট অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। 

একট। না৷ একট কিছু হয়ে-ওঠার অমিত সম্ভাবন1 নিয়ে মানুষ জন্মায়। তার ভবিষ্ৎ 
তারই হাতে, কেমন করে সে তাকে মূর্ত করে তুলবে তার উপর নির্ভর করবে তার জীবনবোধের 
সার্থকতা । সার্জে বলছেন £ | 

£4,,,0611979 18 ৪ 10609 6০ 1১6 18817101960) ৪. 51710 60976 61১96 &₹ম%169 10100)? 
এই সম্ভাবনার সম্মান একমাত্র মান্থষেরই । একটা শেয়াল নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে সার হয় ন1 সে 
ডাক্তার হবে কি ইব্জিন'য়ার হবে কি অধ্যাপক হবে; সে নিশ্চয়ই ভাবতে বসে না তার সাধু হওয়া 
উচিত না৷ অসাধু। সম্ভাবনার ্বন্ব একমাত্র মানুষের মনেই । ধরা যাক' উপরি-উক্ত যুবতীটির সামনে 
ছুটি সম্তাবন। আছে-_সে ভাক্তারী পরে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে, কিংবা বিশ্বহুন্দরী 
হয়ে পৃথিবীময় আপন দেহসৌষ্ঠব দেখিয়ে লোকের নয়নরঞ্রন করে বেড়াতে পারে । যে-সম্ভাবনাকে 
ষুবতীটি গ্রহণ করবে, সেটাই হবে জীবনের লক্ষ্য-_আর সেই লক্ষ্যে পৌছনই তখন তার জীবনের 
'একমাজ্ত উদ্দেশ্ত, তার সার্থকতা বোধের উৎস। সে নিজেকে সার্থক মনে করবে যখন তার উদ্দেস্ 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে 

আর-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা! নৌকাডুবি হল। একজন সাতরে পারে উঠল, 
নিজের জীবন বাচাল। আর-একজন একটি ডূবস্ত যাত্রীকে বাচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন 
দি্ধ। এদের দুজনার সামনেই সম্ভাবনার হ্ন্থ। যে পরকে বাচাতে গিয়ে মরল, সে ইচ্ছে করলে 
'জপরজনের যত নিজেকে রক্ষা-করতে পারত । কিন্তু তার মন সেই. আত্ুরক্ষায় যক্তাবনাকে, নাকচ 
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করে অপার সম্তাবনাক্ষেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করল। তখন তার মন সমস্ত প্রবৃত্তি ও প্রয়াসকে নির্দিউ 
লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেল। এই লক্ষ্য লাভটাই তার জীবনের উদ্দেশ হয়ে ঈ্রাড়াল। আর 
সেই উদ্দেস্ট সাধন হতেই উৎসারিত হল তার সার্থকতা বোধ । 

কোন পথে সার্কতাবোধ উপলব্ধি করা যাবে, মন তাই খু'জে ফেরে। মানুষ যদ্দি কেবলমাত্র 
জান্তব প্রাণী হত, যদি শুধু জৈবিক অস্তিত্বের মোহই তার পৎপ্রদর্শক হত, তাহলে কেবল বেঁচে 
থাকার মধ্যেই সে সার্থকতার সন্ধান পেত। কিন্তু জৈবিক জন্ত মাত্র নয় বলেই তার মন খোজে 
কোথায় তার অন্ততর সার্থকতা, বিচার করে কোন সম্ভাবনার মধ্যে তার পরিপূর্ণতার বীজ উপ্ত 
আছে। এই অন্বেষণ এই বিচার__এটা হল মানবমনের ধর্ম। এই ধর্ম থেকে যখন সে বিচ্যুত হয়, 
তখন ব্বধর্ম হননের গ্লানি তাকে স্পর্শ করে। 

কিন্ত মন তো৷ আর শৃঙ্থে আত্মপ্রকাশ করে না। আস্তর্ধযক্তিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই তার 
বিকাশ। আস্ত্ধ্যক্তিক সম্বন্ধ রূপ নেয় সমাজে । তাই মনের প্রকাশ এবং বিচরণ সমাজের বুকেই। 
সাধারণতঃ মনের মাঝে দুটি প্রবণতা “দখা যায় £ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচলিত মৃল্যবোধকে 
স্বীকার করে নেওয়া এবং সেই স্বীকৃতি অনুসারে আপন সম্ভাবনাকে বেছে নেওয়া; কিংবা, প্রচলিত 
সমাজব্যবস্থা এবং মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নৃতন, সম্ভাবনার জন্ত সাধন করা । এই ছুই ধারার 
সংঘর্ষ যেমন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের বুকে ঘটে থাকে, তেমনি আবার ব্যক্তি মানুষের জীবনেও ঘটে। 
সমাজ প্রত্যেক মানুষের সামনেই একটা লক্ষ্য ধরে দেয়-_তুমি অমন হবে। আমি, এমন হবো। 
তুমি আমি সেভাবে গড়ে উঠতে পারি, আবার বিদ্রোহও করতে পারি। সমারসেট মম-এর একট! 
গল্প মনে পড়ে। বাবা লক্ষপতি ব্যবসায়ী, তার ইচ্ছে ছেলে ব্যবসায় যোগ দিক। ছেলে চায় 
সঙগীতসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে । বাবার কাছে সঙ্গীতসাধন' ব্যাপারট। একেবারেই হাস্থকর । 
ছেলে ষদি পিতৃনির্দিষ্ট সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয় তাহলে ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার মধ্যে সে তার 
সার্থকতা খুজে পাবে । কিন্তু ছেলেটি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করল। এখানেই তার বিদ্রোহ। 
নৃতন সার্থকতাবোধে সে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইল। হ্বনির্দিষ্ট সার্থকতাবোধের উপলব্ধি যদি 
সম্ভব না হয়, তবে জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন বলে মনে হয়। অমন করে মুত হয়ে 
. বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুও তার কাছে শ্রেয় বলে গৃহীত হল । সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রচলিত 
সমাজব্যবস্থা যে সম্ভাবনাকে শ্রেয় বলে জাহির করে, মানুষ সেটাকেই গ্রহণ করে, তাকে মূর্ত করে সে 
নিজেকে সার্থক মনে করে। 

বর্তমান সমাজকে ভোগবাদী বা ০02807016100158 বল! হয়। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা 
যে সার্থকতাবোধকে বড় বলে স্বীকার করে গ্রচার করে তার মূল কথা হল, ভোগ করো, খণং কত্বা 
স্বতং পিবেৎ। জৈবিক অস্তিত্বই এই জীবনবাদের 'কাছে একমাক্র সত্য--খাও দাও নৃত্য করে৷ 
মনের আনন্দে। ভালে! খাও ভালে থাকে ভালে পড়ো । তাই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যেটা 
আদর্শ, সেটা ইল 181) 9690570 ০ 115108, 128 968500519০৫ 115208 বলতে বোঝার গাড়ি 
'বাড়ি আসবাবপজজ রকমারী পোশাক থাবার দাবার ক্ষৃতির উপায় পত্রপন্ত্িকার পাতায় পাতায় 
বিজ্ঞাপনের বাহার, কেমন করে জীবনযাত্রীর মান উচু করা যায় তার মনোহরণ নির্দেশ.। . কেউ 


৪৬৪ সমকালীন [ মাঘ 


বদি এই নির্দেশ না মানে সে উপেক্ষা উপহাসের পাত্র হয়ে দাড়ায়। 

- মানুষ শ্বীকৃতি চায় । কারণ স্বীকৃতির মাধ্যমেই সে দশের সঙ্গে যুক্ত হয়। একঘরে হওয়ার 
ব্যাপারটা মান্থষের কাছে ভয়াবহ কারণ সে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই 
সমাজব্যবস্থায় যে-আদর্শ বড়ে। বলে পরিগণিত হয় ক্বভাবত মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। দশজন 
যেটার পিছনে ছোটে সেও তার পিছনে ছুটতে থাকে । দশজন যদি সোনার হরিণ চাই বলে 
চিৎকার শুরু করে, সেও গল! মেলায় । নইলে সে সঙ্গছাড়৷ হয়ে পড়বে। তাকে কিন্তৃতকিমাকার 
অন্তত জীব বলে পরিহার কর! হবে। ইয়োনেস্কোর 8:80০০৪:০৪, মাটকে যেমন সকলেই একে- 
একে দলে দলে গণ্ডার হয়ে উঠবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল, তেমনি করে আমরাও সকলে ৪6%68-999156: 
বা 079-20090810281 118. হয়ে উঠবার জন্য লালায়িত। কেউ যদি আলাদা হতে চায়, অন্তুত 
জীব বলে পরিগণিত হতে চায় তবে তাদের ক্ষমা নেই। অবশ্ত তার! যদি মহামানবত্ব লাভ করেন 
তাহলে আলাদা! কথা। তখন তাদের মাথায় তুলে রাখব, ধৃপধূনে দিয়ে পূজো করব, তাদের বাণী 
নিয়ে দিস্তে দিস্তে বই লিখব। কিন্তু তাদের জীবনযাত্র।র আদর্শ নিজের জীবনে অনুসরণ করবার 
কথা উঠলে হেসে ফেলব। সত্যি কথাই তো। গান্ধীজী হাটু-কাপড় পরতেন। কিন্তু আমি 
তুমি হাটু কাপড় পরে অফিসে গেলে লোকে যদি অটটহান্ত শুরু করে কে আর দোষ দেবে তাদের | 

মহামানবরা বলে গেছেন জৈবিক অস্তিত্বের প্রয়োজন অল্লেই মেটানো চলে। সে 
প্রয়োজনটাকে যদি কেবলি বাড়িয়ে চলো তাহলে বন্তভারে তুমি নুয়ে পড়বে, নিজেই ক্রমশ বস্তত্ৃত 
হয়ে পড়বে । এমনি করে হারিয়ে ধাবে তোমার মানবিক পরিচয়। ভোগবাদী সমাজের দিকে 
তাকালে বোঝ! যায় কথাটা কত সত্য। এই সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের পরিচয় কি? শুধু 
একটিমাত্র পরিচয়-_মানুষ ভোগী যার কাছে একমাত্র ভেগ্যবস্তই মূল্যবান। বস্ত চাই বস্ত চাই-_ 
চারিদিকে শুধু এই রব। তাও আবার সব বন্তই নয়। যে-বস্তর “88365” আছে। যেটার 
কোনো 91115 নেই সেট! পরিহার্য। বস্তত এই উপযোগিতার ধারণা দিয়েই আমাদের 
আস্তব্যক্তিক সম্বন্ধও নির্নীত হয়। যে-মানুষের কোনো 98118 নেই তার কদর থাকে না। 
মান্থুষের দিকে যখন তাকাই, তখন ভাবি সে আমার কতটা কাজে লাগবে কতটা প্রয়োজনেয় ক্ষুধা 
মেটাবে । আমার কাছে তার মূল্যও সেই পরিমাণে বাড়বে কমবে । এই “বস্ত'বাদী দৃষ্টিভঙগীর 
কাছে মানবিক পরিচয়ের কি কোনো অর্থ থাকতে পারে। মানুষের মূল্য তার মনুয্যত্বে নয় তার 
প্রয়োজন সাধনে । ভোগবাদী সমাজে মান্য তাই 26808 60 &0. 6088) এক আর একজনের 
অভীষ্ট সাধনের উপায়মাত্র। 

মানবিক পরিচয় কি? আমর! বলি মানুষের আত্মা আছে, মানুষ অস্বতের পুত্র । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “আত্মার কাজ আত্মীয়তা করা ।” আত্ম! হল মানুষের সেই শক্তি যা একজনকে অপরের 
সঙ্গে যুক্ত করে। তার প্রার্থনা__যুক্ত করে! হে সবার সঙ্গে । সেদুরকে নিকট করে, পরকে 
ভাইকরে। আত্মীয়তা স্ষ্টি করবার ক্ষমত। আছে বলেই মানুষ মানুষ । ওই শক্তির বিকাশেই 
তার মানবিক পরিচয় । ভোগধাদী সযাজ ব্যবস্থায় ওই শক্তিবিকাশের কোনো সম্ভাবন! 
আছে কি? ৃ মা | 1 
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মানুষ ভোগ্যপণ্যের জন্ত আকুলি বিকুলি করছে। তার কারণ জীবনধারণের প্রয়োজন বলে 
ততটা নয় ষতটা ভোগ্যপণ্যের সম্মানস্চক পদমর্ধানা। যার যত ভোগ্যপণ্য, সমাজে তার আপন 
তত উচুতে। সমাজে ম্বীকৃতি পেতে হলে, উচু স্তরে আসন লাভ করতে হলে মানুষকে ভোগ্যপণ্যের 
পিছনে ছুটতেই হবে। যেত্রামে করে ঘুরে বেড়ায় তার চেয়ে গাড়ি চড়ে যে বেড়ায় তার কদর 
বেশি। “উচ্চে ওঠার ছুরাশা যার নেই, বর্তমান যুগের মানদণ্ডে সে অচল। তার না আছে 
“059, না আছে “827:610? | প্রতিত্বন্বিতার বাজারে সে অকেজো ফেলন1। কে চায় এমন 
করে ফেলনা হয়ে থাকতে? তাই সকলেই 15180 96800579. ০৫ 1151708 এর সম্বন্ধে তৎপর । কিন্তু 
জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে, বস্ত-আহরণের বাসনা সফল করতে হলে, চাই টাকা । তাই 
সোনার হরিণের পিছনে উদয়াস্ত ছোটা। প্রত্যেকেই ছুটছে । কিন্তু সকলেই তো আর সমানভাবে 
পায় না বা পাবেওনা। স্ৃতরাং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গ্রতিঘন্িতা চালায় কে কত বেশি পেতে 
পারে। যেখানে অবিশ্রান্ত গ্রতিত্ন্বিতা সেখানে মানসিক শাস্তি পারম্পরিক নির্ভরতা-বিশ্বাস 
কখনে! গড়ে উঠতে পারে না। একেই বলে 81511960139] 931869009, আমর যাকে জীবনসংগ্রাম 
বলে থাকি। পরম্পর প্রতিতবন্বিত৷ চালিয়ে যাও, যে জিতবে সৌভাগ্যলক্মী তার গলায় সোনার মাল! 
পরিয়ে দেবে। যে জেতে তার মুখে হাসি, নৃতন উগ্ঘমে নৃতন করে সে প্রতিহ্ন্িতা স্থরু করে। যে 
হারে তার জীবন অন্ধকার । সমাজ তার পিঠ চাপড়ে বলবে 4039669: 15010 096 61006, কিন্তু 
মানুষের মাঝে ছুটো ভাগ হয়ে গেলো । একদল বিজয়ী, একদল বিজিত। যারা হারল, তাদের 
মনে নিরাশ! ক্রোধ ঈর্যা_-হৃযোগ পেলেই তারা প্রতিশোধ নেবে, স্থযোগ না পেলে গুমরে গুমরে 
মরবে । যারা জিতল” তার! উচ্চাশার তাড়নায় অস্থির উন্মত্ব-_বিজিতের প্রতি উদার অবহেলা, 
অথচ মনে মনে ভয় তাদেরকেও একদিন হয় তে! হারের দলে পড়তে হতে পারে। সফলতার 
পিছনে নিচ্ষলতার ভ্রকুটি। ছুর্দলই কিন্তু অন্থী। যে হারে তার না-পাওয়ার অশাস্তি, যে জেতে 
তার আরো চাওয়ার অতৃপ্ধি। 

এমন পরিস্থিতিতে সত্যিকারের আত্মীয়তা স্ঙি করার সম্ভাবন। কোথায়? অনেকে বলে 
আত্মা বলে কিছু নেই। কথাট। নেহাৎ মিথ্যে নয়। আত্মীয় ত] স্যটি করবার ক্ষমতাই যদি না 
রইল, তবে আত্মাই বা থাকবে কেমন করে? প্রতিত্বতার অস্কুশে সবাই জর্জরিত। দ্বার্থসন্ধ 
কামনার কাছে অপরের চিন্তা মূল্যহীন । নিজে বাচলে বাপের নাম। ভোগ দর্শনের এটাই হল 
মুল স্থর। 

ভোগ শবটার কেন্দ্র কথা হল 'আমি'। অন্ত কেউ ভোগ করছে, আমি দাড়িয়ে দেখছি-_ 
ভোগের অর্থ তা নয়। ভোগের শুর আমাকে দিয়েই, শেষ আমাকে নিয়েই। ভোগলিঞ্, 
যযাতির মত, ছেলের বার্ধক্যর কথা ভাবে না, নিজের যৌবন ফিরে পাওয়াটাই প্রধান | প্ররুতপক্ষে 
অপরের কথা চিন্তা করা সত্যিকারের স্থখভোগের অস্তরায়। কথাটা নির্জল। স্বার্থপরতার মতো 
শোনায় বটে, শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু সত্য । মন যে পরিমাণ অপর ধর্মী হয়ে ওঠে সেই 
পরিমাণে তাকে আপন ভোগ ছাড়তে হয়। আমি ষদি 'ছুটি ধেতে দাও বাবা” শুনে বেদনা পাই, 
তবে আমার থালাভরা অন্ন মুখে রুচবে না। অথ আত্মীয়তার প্রধান প্রয়োজন হল অপরের কথাট?, 
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আগে ভাবা। 

জৈবিক অস্তিত্ব ও আত্মিক সতার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জৈবিক অস্তিত্ব নিজেকে নিয়ে মত্ত, 
আত্মিক সত্ব! দশের মধ্য দিয়ে নিজেকে স্যট্টি করে। মানুষ জৈবিক অগ্ধিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, 
কিন্তু আত্মাকে তার স্থষ্টি করতে হয়। এই আত্মস্থষ্টির সম্ভাবনার মধ্যেই মানুষের যথার্থ মানবিক 
পরিচয়॥। ভোগবাদী সমাজের বাসিন্দা হয়ে আছি বলে প্রতিদিনের কর্মস্চী এমন কুহেলী রচনা! 
করে রাখে ষে, ওই সম্ভাবনার আভাস দেখতে পাই না। তাই আমরা বেঁচে থাকি বটে কিন্ত 
সত্তাবান হইয়া! উঠতে পারি না। এই সত্তাহীনতাই আমাদের অপূর্ণতার বেদনা । আমরা মানুষ 
হয়েও মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি । সংকীর্ণতার অচলায়তন ভেঙে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত 
হতে চাই কিন্ত পেরে উঠি না। মানুষ সমাজ স্থট্টি করেছে একই সঙ্গে চলবে বলে? কিন্তু সেই সঙ্গে 
সমাজই আবার তার আত্মস্থ্টির শক্তিকে পদ্থু করে রেখেছে । এটাই মানুষের অন্তর্বিরোধিতা । তাই 
ভয়, তাই সংশয় অবিশ্বাস সবস্থীর্ণতা পরশ্রীকাতরতা। তাই ম্বজনবন্ধু পরিবৃত হয়েও সে একা । 

এই মানবিক ব্যর্থতাকে নানারকম বশ্ত দিয়ে নানারকম বহিবাহুষ্ঠান দিয়ে কেবলি চেপে 
রাখবার চেষ্টা চলে। কিন্তু মনের গভীরে মানুষ হয়ে উঠবার ষে অস্তরতম আকাঙ্ষা মাঝে মাঝে 
কেদে কেঁদে ওঠে, তার ব্যর্থতার বেদনা কেমন করে মুছে ফেলি! আমাদের সমাজব্যবস্থা 
বহিমূখীনতাকে বিশেষ করে প্রশ্রয় দেয়, কারণ অন্তরে মনমেলানো স্থর কেমন করে জাগাতে হয় তা 
জানা নেই। তাই বাহিরের দিক থেকে মানুষে মানুষে যোগাযোগ স্থাপনে কত আনুষ্ঠানিক 
আয়োজন, রীতিনীতির কড়াকড়ি । আমর! ভাবি রাখিডোর বাধলে ভ্রাতৃভাব জেগে উঠবে । আমরা 
ভাবি নববর্ষে ছাপান রংবাহাঁর কার্ড পাঠালেই শুভেচ্ছা! সত্য হয়ে উঠবে । মনে গ্রীতি থাক ন1 থাক 
রাখি বাধবো; কার্ড পাঠাবো । নইলে সমাজের তিরস্কার-দৃষ্টি অনাচারীর উপর পড়বেই পড়বে । 
কিন্তু এ সব তো ভন্মে ঘি ঢালা । ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে যোগাযোগের স্থতটি হয়, তার 
সার্থকতা ব্যবহারিক জীবনের গণ্তী পেরিয়ে যেতে পারে না। সে যোগাযোগ কখনো প্রাণম্পর্শে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে না। তার সাহায্যে মানষ কখনে। মন-মেলানে! আনন্দের সক্রিয় 
অভিজ্ঞতা! অর্জন করতে পারে না। বাট্রণণ্ড রাসেল যথার্থই বলেছেন £ 
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%2000191390.১? যে £92059109 1390005র কথা তিনি বলেছেন তার উৎস অস্তরে, জৈবিক অস্তিত্বের 
রূপাস্তরে তোমার-আমার আত্মবীয়তায় আমাদের মানবিক পরিচয়ে । মানুষ যেদিন এই 89725109 
)১87000র সন্ধান পাবে সেদিন সে প্রকৃত মানবত্তের দিকে যাত্রা শুরু করবে। সেদিনই 
তাকে যথার্থ মানুষ বলা চলবে। এই হল আত্মবিকাশের জন্ত আত্মক্রান্তির সাধনা । 

সেদিনকি আসবে? আসবে বলেই তো বিশ্বাস। যুগ যুগ ধরে মানুষ আশা করে আসছে 
সে এক নৃতন মানবিক সমাজ গড়ে তুলবে। যদি মানুষই না জন্মাল তবে সে সমাজের সম্ভাধন! 
কোথায়? আর জৈবিক মানুষটার মৃত্যু না ঘটলে আত্মিক মানুষের জন্মই বা হবে কেমন করে? 
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বহুদিন সঞ্চিত আশা মানুষ অমুতত্ব লাভ করবে। অস্বতত্বের অর্থ এই নয় ষে, মৃত্যু তাকে ম্পর্শ 
করতে পারবে না। সত্তাহীনতাই তো তার মৃত্যু। সে তো বেচে আছে শুধু জৈবিক অর্থে । 

মানুষ কেমন করে এই প্রতিদিনের মরে-থাকার হাত থেকে মুক্তি পাবে? কোন পথে তার 
মুক্তি? 'দুরগং পথন্তং_কঠিন মেই পথ। সে পথের ইঙ্গিত দিয়ে বারা রাসেল বলেছেন £ 

41179 ০90 60 16 13 616 98076 83 61796 19001097090 60 (1.6 1090 ঘ1)0 80690 60 
10000 8 09তা 29110100 : 739 07001897 &00 1139 2811 020. 659 6110 08. সত্যিকারের 
বাচার পথ মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই। প্রত্যহ মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া, জৈবিক জীবনের খণ্ডতা 
বিচ্ছিন্নতা সংকীর্ণতা লোভকাতর সংশয় ভয়-ঈর্ধা৷ অনাত্মতার মৃত্যু। সেই মৃত্যুর বুকে দাড়িয়েই 
বিদ্রোহী মান্য তখন ইউজীন ও নীলের ল্যাজারাসের মত বলতে পারবে 61079 18 700 0880) | 
এমনি করেই নবজন্মের স্চনা, এমনি করেই শ্বরু হবে আত্মিক জীবনের । 

বার বার মানুষ হার মানে নিজের কাছে, তবু হার স্বীকার করতে পারে না। বার বার হার 
মানা মানুষটির অন্তরতম প্রার্থনা হল; অসতো মা সদ্গময়। দূর হোক অসত্তা, যাত্রা শুরু হোক 
সত্তার পানে। আমি মৃত্যুস্পষ্ট, অমৃতৈর সন্ধান দাও আমাকে । আমার জৈবিক অস্ভিত্ 
অনাত্মতার অন্ধকরে ঢাকা, আমি আত্মিক সততার আলোয় প্রকাশিত হতে চাই। 

সত্তাহীন মানুষের এই মন্তাবোধের আকৃতি, মুমূ্ু মান্গষের এই মৃত্যুপ্য়ী জীবনের তৃষ্ণা-_ 
আরো গভীর হোক নিবিড় হোক, আরো মর্মম্পর্শী হোক । 
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নিখিলেখর সেনগুপ্ত 


ইস্কাইলাসের বা নিউ টেস্টামেন্টে একটি সামজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, 
দার্শনিক আলোচনা অধ্য[ত্সবাদের উত্তুঙ্গে অবস্থিত ধর্ম-বিশ্বাী জনসাধারণের মনকে বিশেষভাবে 
নাড়া দিতে পারে। হয়ত এর মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু সেই সত্যকে একমাত্র প্র 
ভেবে চুপ করে বসে থাকা মূর্খতার পরিচায়ক ।' নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রোম সাআাজ্যকে 
রক্ষা কর! দুঃসাধ্য না হলেও একেবারে সইজসাধ্য ছিল না। কারণ বিশাল রোম সাআ্রাজ্য যে 
অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেখানে পত্তন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবু ইতিহাস দ্বারা 
নিউটেস্টামেন্টের উক্তি কতদূর সমথিত সে গ্রশ্ন থেকেই যায়। একটি সাআাজ্যের পতনে কোন 
দার্শনিকের চিত্ত অক্ষত থাকতে পারে বা সামান্থ ছুঃধের কারণ হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মানদণ্ডে 
একটি সাআাজ্যের পতন বিরাট ঘটনা ক্রীতদাস শ্রেণীর ওপর অকথা অত্যাচার এবং জনসাধারণের 
অগহা জীবন যাত্রার মধ্যেই রোমান সাআাজ্যের পতনের বীজ অস্কুরিত হয়েছিল । জনগণের বক্তব্য 
ও দাবীকে মেনে নেওয়ার অক্ষমতা, একনায়কত্ব এবং অত্যাচারী মনৌভাব রোমান সম্াটকে দ্রুত 
পতনের দিকে নিক্ষিপ্ত করেছিল। মধ্যযুগে, রাজার কর্তৃত্ব এবং জনগণের ক্ষমতা সম্পর্কে, 
মরগিসলিও বা অলথুসিআস উল্লিখিত তত্বে গণতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়। সার্বভৌম ক্ষমতায় 
্বীরুতি যদিও উপরিউক্ত লেখকদ্য়ের রচনায় পাঁওয়া যায় তবু রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি 
সম্পিত মতবাদই বলিষ্ঠ। কিন্তুরোম সাআজ্যের পতন শুধু সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে হয়েছিল 
এমন যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সভ্যতা এবং সাআ্াজ্যের উত্থান ও পতন বিশ্বজনীন 
সত্য। রোম সাআাজ্যের, যে কারণেই হোক, যেমন পতন হয়েছিল তেমনি রোম সাম্রাজ্য গড়ে 
ওঠার বহু বহু বৎসর আগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবরা ধ্বংস হয়েছিল ন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে 
গিয়ে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ যা বলেছেন তাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে একটি সাম্রাজ্যের পতন 
সম্পকিত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ন্যায় এবং অন্ায়ের সংঘাতেই উত্থান পতন সংঘটিত হয়। 

ইতিহাসের পৃষ্টা পর্যালোচন] করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উত্থান এবং পতনের চক্রাবত 
আবর্তনে স্থগঠিত অনেক দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বহু মূল্যবান জীবন ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পায়নি। শুধুমাত্র রোম সামাজ্যের পতন বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনীই পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র 
ঘটন| নয়, দিনাস্তে অনেক সভ্যতাই ধ্বসে পড়েছে। 

ইতিহাস সম্পর্কে টোয়েনবি, কার, ওয়েলস এমনকি রবীন্দ্রনাথ কি মত পোষণ করেন সে 
সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন । অন্যান্ত মনীষীদের মন্তব্যের আলোকে বাদ প্রতিবাদ করার 
স্থবিধা থাকলেও এ কথ! মেনে নিতে হয় যে, ইতিহাসের পঠন পাঠন শুধুমাত্র একটি কালের মধ্যে 
সীমায়িত না করে, বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ইতিহাস, যদিও ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়, স্থত্টি করে ইতিহাস পাঠের চেষ্টা 
করা হয় তবে তাকে অপচেষ্টা বা ইতিহাসের খণ্ডিত জ্ঞানাংশ আহরণে ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কি 
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আখ্য। দেওর! যেতে পারে? যর্দিও ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতিবাদে টোয়েনবি ও রবীন্দ্রনাথ তাদের 
যে বলিষ্ঠ মন্তব্য স্থাপন করেছেন তা ন্মর্তব্য। ওয়েলসের বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রয়াস নিন্দিত 
হলেও তা নন্দিত হয়েছিল, আর এই অভিনন্দনে ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক এবং নতুন উদ্ভাসিত 
চিন্তার গ্রচ্ছায়। পরিলক্ষিত। কিন্তু ইতিহাস ব্যাপক হোক বা খণ্ডিত হোক সভ্যতার উত্থান হলে 
পতন অবশ্যম্ভাবী কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । কোন এঁতিহাসিক এই মত পোষণ করেন যে 
ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যেদিন সভ্যতা শীর্ষবিন্দুতে'-পৌছেও আরও উন্নত হওয়ার চেষ্টা করবে। 
কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাদের মতে, সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে পৌছানোর পর আস্তে আস্তে 
ক্ষয় হতে থাকে এবং কিছুকাল পরে দ্রুত, সম্পূর্নভাবে, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

উত্থান পতন বলতে কি বুঝি এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এঁতিহাসিক বৈজ্ঞানিক, ও দার্শনিক 
ৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উত্থান-পতন শুধুমাত্র ইতিহাসের নয়__কালেরও 
নয়। একটি ধিশেষ অবস্থার উত্থান বা পতন, যদ্দিও তা কোন বিশেষ কালের গর্ভেই সংগঠিত, হতে 
পাঁরে এবং তা ইতিহাস দ্বার নিয়ন্ত্রিত। প্রশ্ন উঠতে পারে ইতিহাস কালের দাস না কাল ইতিহাসের 
দাস? এই বিতরকমুলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার কাল কি? 
এতিহাসিকের কাছে কাল এবং ইতিহাস ছুই-ই একাকার হয়ে যায়। মুসকিল হয় ইতিহাসে 
অচেতন পাঠকদের নিয়ে। তীদের এক বোঝাতে চাইলে অন্য বোঝেন, সাধারণভাবে বললে গৃঢ় 
অর্থ খোজেন। প্রসঙ্গত বাস্কিনের একটি উক্তি কর যেতে পারে । তিনি বলেছিলেন 5 “মু 6910 
6910 01517 ৭9৮০১ 907 6795 6911] 109 61786 205 ৪6519 19 01021:00106 এ ধরণের 
অভিজ্ঞতা যদি কোন এঁতিহাসিকের কপালে জোটে তবে দুর্দশার অন্ত থাকে না।- ইতিহাসে 
উত্থান বা পতন শুধুমাত্র সভ্যতা বা রাজ্যের নয় শিল্প-সংস্কৃতির উত্থান-পতনও ইতিহাসের অস্ততুক্তি। 

উত্থান-পততনই ইতিহাসের একমাত্র রীতি নয়। তবু ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে 
দেখতে পাই সব সময়েই একট ভাঙা-গড়ার খেলা চলেছে । আদ্িকালের সমাজে ষে দাস ব্যবস্থা 
ছিল তা আর আজ নেই। সেকালেদাস সমাজে উৎপত্তির বিভিন্ন রকম ইতিহাস আমাদের 
চোখে পড়ে। ভারতের দাস ব্যবস্থার সঙ্গে রোমের দাঁস-গ্রথার আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন মিল ছিল 
না। কিন্তু সব দাস ব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একপ্নয়টেশন। এই দাস ব্যবস্থা এশিয়া 
আফ্রিকাতেই প্রথম শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর অগ্থত্র ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমিত হয়। 
ইতিহাসের রীতি অনুসারে এই প্রথাও একদিন ভেঙে পড়েছিল। অবশ্ঠ প্রসঙ্গত বল যেতে পারে 
_-আধুনিক সমাজে যে ছুটি শ্রেণী রয়েছে, ক্যাপটালিষ্ট ও প্রলেতারিয়, তার মধ্যে মধ্যযুগীয় সমাজ- 
চেতনার গ্রচ্ছায়া দেখি। 

যুরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং ধর্মগুরুর] ধর্মের মিথ্যা ব্যাখ্য। 
করে জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করত। 
সাধারণ, অশিক্ষিত, মাগ্ুষের অজ্ঞতার স্থযোগে তারা সহজেই রক্তশোষক জোকের ভূমিকা 
নিয়েছিল। কিন্তু মার্টিন লুখারের আবির্ভাব মান্থুষ নিজেকে চিনতে শিখল, ধর্মের দোহাই দিয়ে 
আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেলনা ।- আমরা প্রথমে যে কথা বলেছি--একটা ভাঙা-গড়ার খেলা 
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চলেছে-_তা” ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সন্দেহ নেই, কিন্ত ইতিহাসের একমাত্র রীতি নয়। 
থুকিডিডিদ ইতিহাস সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন বা ধন্জয় ইতিহাসকে যে-আসনে স্থাপন 
করেছেন তাকে তত্কালীন যুগের মানদণ্ডে প্রগতিশীল ইতিহাস-চর্চা বলা যেতে পারে। থুকি- 
ভিডিসের যুগে ইতিহাস-চর্চার অনেক অস্থবিধা ছিল। কাণ, সে যুগে ইতিহাসের উপাদানের 
অভাব ছিল। তবু তিনি যেটুকু লিখেছেন তাতে তার ইতিহাস চেঙন। স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। 
আজকের দিনের এতিহাসিকের চতুিকে ছড়িয়ে রয়েছে অজন্র উপাদান। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ 
যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে ইতিহাস রচনা জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। ইতিহাসের মুল কথা “সত্যভাষণ' । এখন স্বাভাবিক ভাবেই গ্শ্ন ওঠে, গ্রত্যক্দর্শনের 
'পরে রচিত সত্যভাষণই কি একমাত্র ইতিহাসের রীতি? ইতিহাসের অন্য কোন কর্তব্য আছে 
কিনা। আসলে ইতিহাস গল্পকথা নয় আবার খবরের কাগজও নয়। ইতিহাস ইতিহাসই । এর 
একটা নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটা নিজন্ব সত্তা আছে। আধুনিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত। নিছক কল্পনার পাখায় ভর করে বা সাহিত্যের টুকি-টাকি থেকে ইতিহাস রচনার 
যে প্রয়াস এতিহাসিকদের মনে জেগেছিল, তা আজ প্রায় অচল। অবশ্ঠ প্রাচীন ভারতের 
ইতিহ।সের অধিকাংশই সাহিত্যের উপর নির্ভর করে লেখা । কিন্তু সে ঘুগের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস 
লেখা হয়নি এমন কথা বলাযায় না। কিন্তু বর্তমান ইতিহাস সম্পূর্ণ ই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত কল্পনার স্থান নেই। মোট কথা ইতিহাসের বূপ-রীতির পরিবর্তন হয়েছে। একই 
ধারায় ইতিহাস চিরকাল বয়ে যেতে পারে না। নদী যেমন মাঝে মাঝে তার পথ পরিবর্তন করে 
ভিন্ন পথে বিপুল জলরাশি নিয়ে বয়ে চলে তেমনি ইতিহাসও এক রূপ-রীতির পথ ত্যাগ করে অন্য 
পথে তার স্তুপিকৃত ঘটন! রাশিকে নিয়ে ঘাত-প্রতিঘথাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে। এই পথ 
পরিবর্তন, যাকে আমরা ূপ-রীতির পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করেছি, তা সাধারণ ঘটন] নয়। একটা 
যাত্রাপথ বন্ধ হলেই তো! আরেকটির সন্ধানে মানুষকে বেরুতে হয় । আর ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে 
চলে তৎকালীন যুগের মানুষ। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাথাবিন জোসেফ ফ্রেডরিক ম্যারিআ- 
থেরেসা ইতিহাসের গতিপথকে এক নতুন রূপে রূপায়িত করেছিল। আবার ফ্রান্সের দার্শনিকগণ 
আলোকবতিকা নিয়ে নতুন যুগের সুচনা করেছিলেন। অত্যাচারিত নিপীড়িত জনসাধারণ 
ফ্রান্সের বুকে বিপ্রবের আগুন জালিয়েছিল। প্রসঙ্গত বল প্রয়োজন যে, যুগ শিক্ষালাভ করে 
ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনা থেকেও । ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ঘটনা আমেরিকার 
বা্্ীনতা যুদ্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলপ্ডের বিপ্লব থেকে ফরাসীরা বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে প্রজ্লিত 
করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যর্দিও এই বিপ্লবের পেছনে আরও নানা কারণ ছিল। ইতিহাস 
একই ধারায় চিরকাল চলে না_এই দৃষ্টান্ত আমরা ভারতীয় ইতিহাস এবং পৃথিবীর সব দেশের 
ইতিহাসেই দেখি। এই পথ পরিবর্তনের সময়েই তো উবান-পতনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
বৃহদ্রথকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন শাসক গোষ্ঠির উদ্ভব হোল। মৌর্ধ্য সাআাজ্যের পতন 
হোল--উখান হোল আর একটি নতুন শক্তির ।--এতে! গেল গেল রাহ্িক ইতিহাস। এর আমুর 
যে কোন নিশ্চয়তা নেই তাও আমরা জানি। আজ যে গুপ্ত সাত্রাজ্য বা রাজপুত শক্তি বৃদ্ধি পেল 
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আগামী কালই তা হুন বা মোগল আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে পারে। ক্ষমতা একজনের হাত থেকে 
অপরের হাতে যেতে পারে। এই হাতবদল এবং রাজা রাজনীতির ইতিহাসই ইংলগ্ডের 
ইতিহাসের মুল কথা । কিন্তু ভারতের ইতিহাস ঠিক তা নয়। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“ইংরেজী স্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্রীয্ ধারার পথই খু'জিতে থাকে । খুঁজিয়া না 
পাইলে বলে ভারতের ইতিহাস নাই। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস 
সেখানেই ভারতের সমস্তা যেখানে ।৮- শুধু ভারতেরই নয় পৃথিবীর সব দেশেরই রাষ্ত্রিক ইতিহাস 
ছাড়াও আর একটি ইতিহাস থাকে । সেই ইতিহাসই আসল ইতিহাস। এই ইতিহাস হচ্ছে 
মাগষের ইতিহাস। উচুতলার মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ সকলের সম্পর্কে স্তায্য ভাবে আলোচনা 
৪ বিচার বিবেচনা কর হয়। সমাজ-সভ্যতার উত্বান-পতন ও গতিধারাই ইতিহাসের সবচেয়ে 
গকত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই সমাজ-সভ্যতা যাদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাদের বাদ দিয়ে রাজা ও 
রাজ্যজয়ের গল্প বলে কোন লাভ নেই। 

আমাদের ইতিহাস-শিক্ষায় কিছু গলদ থেকেই যায়। ইতিহাস-শাস্ত্র পাঠ নেওয়ার কালে 
আমরা! স্মৃতিশক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি । সাআজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়ে 
থাকি । এই যে সাআজ্যের উত্থান-পতন যা' প্রাণাস্তকর চেষ্টায় মুখস্ত করে পরীক্ষার পাতা ভরিয়ে তুলি 
তাকেই যদি "ইতিহাস" ধরে নিই তবে আমরা এতহাসিক-মন্নতা থেকে বিচ্যুত হব। কোন রাজার 
পর কোন রাজ! সিংহাসন পেল বা! কোন বংশের পর কোন বংশ রাজত্ব করল এবং তাদের জন্ম-মৃত্যু 
৪ উত্থান-পতনের ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস নয়। যুগের সমাজ সভ্যতার উন্নতি-অবনতি ও 
উত্থান পতনই ইতিহাসের মূল কথা। আর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সমস্ত মানুষই 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ-সন্ংতি । এই সমাজ-সংস্কৃতিরও 
আবার উখান-পতন আছে । কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যেমন দ্বাদশ কী ত্রয়োদশ শতাবীর 
সমাজ এখন টিকে নেই। সে-যুগের সংস্কৃতিও আজ স্থতির বিবর্ণ পৃষ্ঠায় স্থান করে নিয়েছে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল আমরা সেই সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবন থেকে 
সরে এসে আর এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি। ভবিষ্যতেও সমাজ-সংস্কৃতির বিবতন হবে। 
এই বিবর্তনের ইতিহাস ইতিহাসের অন্তর্গত। যে-কষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বা ষে শ্রমিক 
প্রাণান্ত চেষ্টা করে উৎপাদন করে চলেছে তাদের কথাও এই ইতিহাসে বলা হয়েছে। সমস্ত 
সাধারণ মানুষের উত্থান-পতনের কথা আমাদের জানা দরকার । নয় তো আমাদের ইতিহামে জ্ঞান 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

উথ্থান-পতন যে ইতিহাসের নিয়ম তা আমরা দেখেছি । কিন্তু ইতিহাসের শুরু হলো কবে 
থেকে? যদিও বেদ-বেদাস্তে ইতিহাসের উল্লেখ দেখি তথাপি মানুষের ইতিহাস চেতনা হয়েছে 
সভ্য হওয়ার অনেক পরে। কবে থেকে মানুষ পুরাতত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হলো তা চিন্তনীয়। 
রুশো! কল্লিত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইতিহাস চেতন! সকলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল 
তা ঠিক নয়। আসলে সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই ইতিহাসের শুরু । যখন মানুষ মাস্ষের 
পর্যায়ে উন্নীত হয় নি তখন তার কোন ইতিহাসই ছিল না এমন ধারণা কাউর থাকতে পারে । 


8৭২ সমকালীন | [ মাধ 


নব্য প্রস্তর কি তারও আগের মানুষের কথাও আমরা ইতিহাসে পড়ি। তখন থেকেই মানুষ 
সভ্যতার আলে! জালতে চেষ্টা করেছে। ডারউইন মানুষের ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। 
ডারউইন তত্বেই মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভ্যতা বিকাশেই 
ইতিহাসের শুরু এমন উক্তি করলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাক-সভ্যযুগের যে-সমস্ত তত্ব বা 
তথ্য আমর! জানতে পারি তা” কি ইতিহাসের বহিভূতি। ইতিহাসে তাতো অপ্রয়োজনীয় নয়! 
ইতিহাসে যে কটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে “সত্যভাষণ' একটি। এ কথা পূর্বেই বলেছি। 
মানুষের চোখে যধন সভ্যতার আলে! লাগেনি তখন তাঁর নিশ্চয়ই তাদের বর্তমান কাহিনী বা 
নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক উপাদান রেখে যান নি। তাই কিছুটা কল্পনার পাখায় ভর করে 
ইতিহাসের মত যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে 'হয়। দিন্ধু-সভ্যতা তার যে এঁতিহাসিক 
উপাদান বুকে করে দাড়িয়ে আছে তৎকালীন যুগের কথা জানাতে তাই যথেষ্ট । সে যুগের 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি এ যুগের এতিহাপিক উপাদান 
থেকে। 

ইতিহাসকে বর্তমান অস্বীকার করতে পারে না অতীতের কাছে বর্তমানের অনেককিছুই 
শিক্ষণীয় আছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন--“হিহ্রি রিপিট্স্‌ এগেন।+ অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
হয়। উদ্তিটি যুক্তিনির্ভরও বটে। তবু এটুকু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান শুধু 
অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই নয়_নতুন কিছু ঘটনাও ঘটে। বরঞ্চ বলা চলে অতীতের 
আলোকবতিকা নিয়ে বর্তমানের পথে চলতে চলতে ভবিষ্যতের পথকে আবিষ্কার করে। 
আবার বিচ্যুতি যে নেই তা-ও বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে অপর 
একটি ক্ষেত্রের অমিলট1 আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে । কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে 
অন্ততঃ একটি নিয়ম আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে সমাজ-সভ্যতা- 
সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন। 


রবীন্দ্রনাথ ও (রোটেনফ্টাইন, ঘন্কুত-ইতিহাস 
অশ্রুকুমার সিকদার 


দুই বন্ধু ও টমসন সাহেব 


১৯২১ সালে এডোয়ার্ড টমসনের রবীন্দ্রজীবনী ও সমালোচন] বিষয়ক গ্রন্থ গ্রথম প্রকাশিত হয়, 
নাম '0391010078096) 786079১1719 1809 9117 ০:00 | এই গ্রন্থের বিস্তৃততর রূপ £1300117078- 
0001] 170,60:9) 73086 800 19781786198 যখন ১৯২৬ সালে গ্রকাশিত হয় তখন টমসন অকুফোর্ড 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বাংলার অধ্যাপক। পরবর্তী বছরে আহ্মেদাবার্দে অবস্থানকালে সেই বই 
রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। প্রায় ততক্ষণাং তিনি চিঠি লেখেন ( রবীন্দ্র 
জীবনী ৩), 

এই বইয়ে 1)017780) অনেক জায়গাতে খুব 1)11)%06 এবং 10£7%819 ভাবে তার মত 
ব্যক্ত করেছেন_“যাতে।তার অন্তনিহিত ওদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে ।**অথচ মোটের উপর তিনি ষে 
আমাকে নিন্দা করেছেন তা নয়, যেভাবে ভালো। ছেলেকে স্কুলমাষ্টার উৎসাহ দিয়ে থাকেন কতকটা 
সেই সুরে ।.." যেখানে তিনি আমার ইংরেজি লেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে তার অবজ্ঞা! 
আমি শ্বীকার করে নিতে পারি।***কিস্ত যেখানে ভাষা বাংল! সেখানে তিনি যদি ভোলেন এ-ভাষা 
আমার, এ-ভাষার অনেকখানি আমার নিজের হাতে-গড়া, তাহলে বুঝব তার একমাত্র কারণ তিনি 
ইংরেজ, আমি বাঙালি । সমসাময়িক কোনে ফরাসী বড় লেখকের ম্ম্বদ্ধে তার বিচারে ও ভাষায় 
এর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সংযত হতেন ।-টমসন তার নিজের আাংলো-ইত্ডিয়ান সংস্কারের 
কুহেলিকা থেকে দরে থেকে যদ্দি লিখতেন তাহলে আমাকে ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন এই 
একটা অবজ্ঞা ও মুরুব্বিয়ানা মিশ্রিত স্বাদ ওর মধ্যে থাকত ন11.*এক দিকে আমাদের ভাষায় তার 
নিতাস্তই অগভীর অভিজ্ঞতা এবং অন্যর্দিকে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তার সুগভীর অবঙ্ঞা--এই 
ছুই-এর মিশালে তার বই এমন অস্পষ্ট এবং ভঙ্গী এমন উদ্ধত হয়েছে । 

আহেমেদাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এগারোই এপ্রল ফিরলেন । ফিরে 'বাণী- 
বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছন্প নামে তিনি টমসনের বইয়ের তীব্র সমালোচনা লিখছেন, সেই 
সমালোচন৷ “রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেঃ টমসনের বই' প্রবাসীর শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
একই সংখ্যায় সম্পাদক রামানন্। চট্টোপাধ্যায় লেখেন “রেভাবেণ্ড টমসনের পণ্ডিতমন্ততা? প্রবন্ধ । 
বিচিত্রার ভাত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লেখেন নীহাররপ্ন রায়। এবং এগ্রিল মাসেরই 
২০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন:ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন বন্ধু রোটেনস্টাইনকে, 
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৪৭8 সমকালীন [ মাঘ 
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11109 617৮৮ 01 079 99৮৮০-৭০৮৪,,,- 012 079 1019) 0179 2061097: 19 100৮91 80700 8০ 199 
0171096) 91001 617 0115 9100৪ 1813 অঠ0$ 01 2931)9০৮, [80 0016%10 179 ৬০০10 17959 
1)9915 11700) 10001008610] 11) 1019 69061091001 1019 901)1906 919 9 00216117920091 
709৮ 01 :91১06029]0 10 17501)9. 179 001)6 69 179 7:9811900. 1)13 7:991)01)921931)65 211 
0109 17070 1)908198 01 0119 190৮ 61)%6 611919 8৪ 1)87015 8100109 110 17:0101)9 %1)0 00010 
11069 1))3 19001. [0100 1019 0৮1) ঠ56 1)810010005519909, 7306 61019 1)%9 01015 10809 19112) 
1)0]] 800 ৪9919 0060729610১ 8010)108 10)00) 2000)6% আ1)9) 119 10911 1019 001001019)01)9 
২1100, 109.000869 0969. 

সমকালে লেখা দুইটি চিঠিতেই পক্ষ্য করি অভিযোগ এক, ্কুলমাষ্টারি ধরণ, অবজ্ঞার অভাব, 
ইউরোপীয় লেখক হলে লেখক অনেক বেশি সতর্ক হতেন এবং এই বই পাঠে বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ 
পাঠকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মানোর ভয়। 

রোটেনস্টাইন পূর্বোদ্ধত দীর্ঘ ক্ষুব্ধ চিঠিটি আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেন নি।১ তিনি শুধু 
এই বলে বিস্ময় গ্রকাশ করেছেন যে আরনেস্ট বীন আদে বাংল] জানতেন না অথচ তার লেখা 
£31101)69৮” বইটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হলে!, পছন্দ হলে! না টমসনের বই যিনি মোটামুটি বাংল! 
জানতেন। টমসনও এই চিঠি দেখে মর্মাহত হন, কারণ তিনি ভ্তাবক ছিলেন না বটে, কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিছুদিন পরে ( ১৬ মার্চ ১৯৩১) টমসন তার বই সম্বন্ধে বিলেতি 
কাগজে প্রতিক্রিয়া, রবীন্দ্রনাত্রে জনপ্রিয়তা পাশ্চাত্যে কমে যাওয়ার কারণ এবং বিলাতে তার 
প্রতি অবজ্ঞার সম্ভাব্য রাজনৈতিক ফল সম্বন্ধে রোটেনস্টাইনকে যে চিঠি লেখেন সেটি রোটেনস্টাইন 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বনধত্ব-ইতিহাস 8৭৫ 


51009 [73165? গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন। প্রথম অভিযোগ তাঁর বিলেতি কাগজগুলির বিরুদ্ধে, 

01858 1১০01 £০৮ 00169 & 1917 &0700106 ০01 91)১৪০৪--1)06 01) 91009 9৪ 90 ভ1619391 
8590. 

তারপর বলেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবজ্ঞার কারণ সাহিত্যের হাওয়া বদল-_ 
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4 11691006019 10 51001) ০৮91৩ 1১096 3 1119 থা, 9, 171106 800 9৮915 00591)99 1019 10. 2. 
[1018969৮০10 1)9 19119 9110. ৬০0০ 099৭ 1998 00107 08100108 00216101900, 

এই পর্বন্ত সবই ভালে, কিন্তু এর পরে প্রবেশ করেছে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় 
উৎক্!; ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইংরেজদের অবজ্ঞার ফলে ভারতীয়গণ মূল 
ইউরোপখণ্ডের সঙ্গে ফোগস্থত্র প্রতিষ্ঠা করছে অনুমান করে উদ্বিগ্ন, কারণ 

[1119 19০৮ 1089 8৮92 00011610] 1071)07681009, 

তিনি প্রস্তাব করেছেন অকস্ফোর্ড বা কেন্বিজ থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সম্মানস্চক ভিগ্রি 
দিয়ে খুশি করা হোক, কারণ অন্তেরা তো বটেই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বলা যায় 

/10 00085310209] 11, 1, 9. 0৮ 0০906০078৮9 01 0107 017 08001921069 7০910 &$%০ 1)117) 
17019 01998019 67080 805611106 6159. (২) 

তার বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী মনোভাবের কথা জেনে টমসন বিশেষ ক্ষু্ হন এবং 
তার যে বিলম্বিত মানসিক প্রতিক্রিয়া সেটি প্রকাশ পায় রোটেনষ্টাইনকে লেখা (১৪ মে ১৯৩২) 
তার পত্রে। এই পত্রের যে অংশ বিশেষ 1১98878 বিরচিত রোটেনষ্টাইন জীবনীতে মুদ্রিত 
হয়েছে তা এই-- 

[79 1788 10906 ৪6980 1999106200176 107: ১96 1)9 00209101975 61)9 10967806100" 01 
10) 1১০০1:--1)919 88 00086 [9901)19 0069109 10019, 61010] 7 910090. 9।177091)5 20100 15 
1196 609৩ ০0108101 100 81৪00 ০%০911)8189. 1019 8)709619 1০: 11966911088 ৫:০0 
80 8198020185 81009 1015 ঠ9ট 90.06988. 179 11599 81710 117091799১ 000 [1019১ 0063109 
1391089] 800 6119 12010117911 19991069) 17911 1800179৮616. 139 0098 1706 8108 1)01)690 
11617091711), 

যখন তুলল বোঝাবুঝি হয় তখন দুই পক্ষই অবিচার করে। টমসন তুলে গিয়েছিলেন 
বাংলাদেশ যখন রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে তখন বাংলা ভাষা আত্মপ্রকাশকারী কবিসার্বভৌমকে 
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করে, আর বঙ্গের বাহিরে অন্তের1 যখন '০591: 1):5199'-এ ক্ষুব্ধ হয় তখন তারা ইংরেজির অনভ্যন্ত 
পোষাক-পর1 রবীন্দ্রনাথকে জেনে ক্ষুব্ধ হয়। কিছু অভিযোগ সত্য হলেও টমসনের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথও খানিকটা অবিচার করেছিলেন । সেই অবিচার কালগত দুরত্ব এখন পুষিয়ে দিচ্ছে। 


রোটেনষ্টাইন ও গোল্ডেন বুক 

রোটেনষ্টাইনের জীবনীকার [৯০7১০: 81১91) আরো একটি ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন 
যখন তিনি লিখেছেন সপ্ততিবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেবার জন্য অভিনন্দনবাণী ও প্রশস্তিবচন 
সম্থলিত “11৩ 901192. 1১০০1 01 1%০:০'-এর ভূমিকা রোটেনষ্টাইন লিখেছিলেন। বস্তুত 
40017971300]. 0118019,-এর উদ্যোগের সঙ্গে রোটেনষ্টাইনের কোন সম্পর্ক ছিল না; উদ্যোক্তা 
ছিলেন জগদীশচন্দ্র, গান্ধিজি, রেল, আইনস্টাইন ও পালামাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদনা করেন, তিনিই ভূমিকা লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট অন্তেরা যেমন অভিনন্দনবাণী 
লিখে পাঠান, রোটেনষ্টাইনও তেমনি পাঠিয়েছিলেন । তার মন্তব্যের মূল অংশ এই-_ 

176 ০৮] 9৮5 01 1381)21000096]) ?17010%9 1709 19991) 19910 60 10177 195 6109 
1909৮ 800 1)5 61)9 ৬৬০০৮. 1)০:০৮০৮ 19 1094 188990--800 ১178 18009 1798 178 1900 
$151690 ?--18119005 11959 1)9010 1010 81:00100 1019 1790] 21)0 10001] 100 00081) 69101) 
619 059 [1070 1718 199৮, 

[19 10191) 1)9৮০ 1159] 60 10007 9001) 1817)9 83 1109 ০01], 17019 1)901 89 79860 
11) 9০1৬ 00809 7 01):0901)006 10018 1)19 80106309900, 117 190101)9 &100 41097108, 
119 09029 962005 1010901917915911) 2100 11159 1711096911))9 16 988009 102 6019121)09, 60৮ 
101)0600] 0100197569001106 9000100 01)9 1)901)195 01 6109 98761), *, 

[119 109৮: ৪ ০০0 96 507 86 70 17191997৮15 5001)6 581]]. 11011900861) 
1১19 206 15001291599) 0991)-599690) 9 7101) ৬7169 ৪, 19061)0106 1)0177002) 6910181) 17008 
10010000, 

10 98159 107 10921906200 28 1080870,1 60 63:091)610739] 10080) 1) 06119293819 
৪0918010909 01 611999 110 8890009 10911908100, 1]1706 009,060] 1391)100120961) 10893 
0959] ৮0] 3 181৭ 99099 ০0 91099) 1)13 1)000001) ৬৮০9] 1706 1)6)010)16 1১010 6০9 1)9 
17798807901 1)5 9701) 0, €27:79176, 107 1)9 918079361১9 089116199 8007 £9911009 60 1)101) 
008) 19 11917, 10101) 11009) 0] 1999 (1781) 0 1000) 180)12010)901) 0010 17795912110, 

[79009 1718 80208 ৪0৭ 96০71988৮10 ০1. 706069890০0 ৫:০৪ (011-901753) &9111106, 
23 6165 0০, ০1 609 105৪ &00 90:০৪ 01 9৮91 100 930. 01 95915 55012290, 10002) 
18198007028] [00085 120001)1956 581190919 91১991 60 619 ০210, 10 19 67০ 11069 
0৫ 000 900 60 1)8 61১9 1069 06 177017 11109%139, 71)96 06119 900 00 & 709৮ %017169 ? 


লেখাটির মধ্যে সৌহার্দ্যের ব্যক্তিগত তাপের চেয়ে যদিও ভদ্র দুরত্বের ভাব বেশি ফুটে 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৪৭৭ 


ফুটে উঠেছে, তবু বড় চমৎকারভাবে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর ও মানুষের বাশী বলে বর্ণন! 
করেছেন। 

কিন্তু (০1797. 73০০1 সংকলনের ব্যাপারে অস্তরাল থেকে অবশ্ঠ রোটেনষ্টাইন বিশেষ সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং থেকে বিদেশী বন্ধুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির 
(২৬ জুন ১৯৩১) অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 

[17119 [76990108 09101)2861012 01 00 0 61) 101761009%5 1088 169 91608209009 10 6109 
[90৮ 61796117959 দা0 105 1161) 60 01910 ৪ 79000161010 85 6118 0096 110 1089 1080 
163 6৬০ 1)171178) 0109 8/0001)£ 1019 0৮৮10 10901)19 2৮00 90061091110 6109 19900120. 01 1)01009016, 

[11015 6986 06 1099 168 10610969 19190100 60 5001 ০৬70 11911091011) ৮1101) 
1790 199817 006167. 601779 190. ৪8 361]] 20 679 910800৬ 01 003007165, 08109£5 819 
90170117607 6০005 017017 £9961063 01 108139 81010 10 60910 1911016961009 11010 
৪1] [0:6৪ ০01 609 ভআ০]7 1906 ৮০0. 80610108690 6015 9০0৮১ 800 5০0 10010086০9১ 8৪ 
00101161010 & 90799610696150 01 010 001601:9১ 188 61)9 2:50 0209 61388 ] 280815০90. 
17107 1119, | 

কিন্তু সেই প্রথম সমাগম ও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে অনেক ব্যবধান দাড়িয়ে গেছে__ 
বিশেষত ইংরেজ গুণমুধধদের মনোভাবে। অভিনন্দনগ্রস্থের উদ্োক্তাগণ তাড়া দিয়েও শ' ইয়েটস্‌ 
প্রভৃতির লেখা আদায় করতে না পেরে রোটেনষ্টাইনের শরণাপন্ন হন-_আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 
£91908 [5165”-তে তিনি লিখেছেন, 

[ 9৪ 0991:97. 60 101) 010827 00), 

১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট ছু-ছুটে! কেবল গ্রাম এই উদ্দেশে রোটেনষ্টাইনের কাছে প্রেরিত 
হয়েছিল। প্রথমটির প্রেরক সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তিনি লিখলেন__ 

০০৮ 90061108610 60 00109]. 13001: 01179/5079 99৮15 ০10009, ০ 79910089 
1)0আ০591 [0100 06109] 17061191) [19005 ৪৮ 1010015 09:908069 108992610 %69৪8 ৬০11 
(অর্থাৎ ঘড০115 ) 919৮ 98155101695 ৮০ ৪9200 ৫:99611069  036511)06200 1)900:৪ ০100 ০1 
3910691001)01, 

দ্বিতীয়টি এ তারিখেই শাস্তিনিকেতন থেকে পাঠান কবির (39710079086), নাম হয়েছিল 
তারবাত্ঠা প্রেরণ বা গ্রহণের ক্রুটিতে ) একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়-_ 

[71619]) 1019099 011]86079 7078906108]15 001919769920660. 11) 00109) 73001 111 
০৪. 1010015 81900999700 109888699 02 (3013821)06202) [তা 900৮ তি6113 115399917 
39197078189 9691£9 81007:9) 1387009 996৪১ 09089 1805591) 11935 13991190107 800 
061197৪ 10 927. 01 991 8801) 10962 029897901176100906 77618 81)592009 ০01 809011969 1001151 
00221098100) ৪6০) 17809961১ 1000108 5০০: ০০-০09:9010], 


রোটেনষ্টাইনের তাড়নায় ৪ঠ সেপ্টেম্বর ইয়েটস্‌ তাকে লিখলেন (31:০9 চ%65+-তে উদ্ধৃত) 
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[:098)15 1 90911] ৪9700 0060106 1)608799 1 11969 8920106 00970 9101065 ০0101011- 
1092068 0৭ 17859 61006 1০0৮ 20061)106 9188, 9112]] 166 607%2076 021586915, ] 
81811 17979 [19065 60 85 চ1)91) [ 1)8%9 7006 60 7:91091001)01 6196 06196 10091) ৪76 10310106 
0৮9] 10) 91)001097, 

সেই কথান্থুযায়ী বাস্তবিকই ইয়েটস্‌ রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত পত্র লেখেন ; তিনি লেখেন, 

11795 089 109. 80109611079 8£0 &০ 85] 109 60 00176110069 $০ ০0 01891073০00]. 
11076088700 61760 1০619796910 ৮০৮০ 60 009১ 1১0৮ 1313 166০) 06186710009 1)09%, 
00]% 79801190008 6%%০ 0958 9£০...ড17%6 %0 00169100176 16 89 6106 ?96 18104 ০1 
১০০ 1)099229॥ 17201) 89910090 60 0079 096 ০01 0116 ঠ6105 ৪07. 60০ 11629 8207 119৮9 61911 
01)8,069193310998 ! 

এই ব্যক্তিগত চিঠিই শেষ পর্যন্ত 0০1797 73০০৮-এ ছাপানো হয়, কিয়দংশ বর্জন করে। 

ইতিমধ্যে জন কয়েকের লেখা পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে তুষ্ট না হয়ে, বিশেষ করে শ" ও 
ওয়েলসের রচনা না পেয়ে 01০0 99061011668 ট01৮975165 & 99066 6০ 00৮ 9. 
18০79” অমিয় চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন থেকে রোটেনস্টাইনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন ৯ই 
অক্টোবর তারিখে, 

দা 816 9560:9700915 ৪০2৮) 100%56%৩7) 1006 60 10959 10980. 63606217027 ০119 (৩) 
08:07010 91789 19061) ০1 10000 8:69 01999 11191009 0117185079১ 4008৮ 200 60৪ 1906 
6186 01095 279 10910 20 10151) 99699]10 1)5 ০0৪] ০০106150090 1782079 10928009115 01797191798 
ঘয90 19690 10 10061) 01 60910 8100. 1 10007 119 দ1]] 1991 091080. 11 61195 00 100% 101) 
19 10 00৮ 00100)00 29109308106, 0980 ০9190786800 1)959 199910. 8,00910690. 1১5 70096 1)9০01)19 
88 ৮ 95$1701)0] 01 19110%591))]) 109৮9910 6119 90986 12011005 01 009 6৪৮ 2100 009 199,9৮--- 
[18079 1)1008911 15 ০2000011190 11) 16 100056 910611:91% 17:01) 61180 ড19ম-00106--800 ৪ 
৪1)9]] ৪] 196] ৪০৮ 0091)1) 0199])790117660 10990 11 ৮০ 01 00 1916190 11692925 19015 
199]) ৪০৩ 10100 09 00. 6019 000881010, [00 1)0108 ১০০ 11] 2911) 088 5০001 1000.010098 
10 89:01100 501008 16690 ০708 1700 61090 10501) 81)00101 108 ৪9:36 105 91 10082] 
])0৪৮ 01:9০615 6০ 0209 17619 60 1)95091) 10866819, 

[1991 291)8090 6০ 096 5০0 60 81] 01019 60৮1)19 1006 1 1000 1 0%20 00070 10101) 
৬০০] [71910919 10:19000, 

পুনশ্চে লিখলেন, সম্ভব হলে ম্যাকস বীয়ারবম ও ভাস্কর এপষ্টাইনের লেখা পাঠাতে । 
এদিকে '৫1939 1519749, দ্বয়েত অন্যতম শ' প্রায় উত্যক্ত হয়ে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি দিলেন তীর 
অংশ বিশেষ রোটেন্টাইন 58009 116১” গ্রস্থে উদ্ধৃত করেছেন__ 

[10 076 0951] 1610 01959 12৮2611098806 10068 1 19092017911 0106 9987 65111208. 
6560 00 096 00৩ 28006 60 80560208095 17006 005৮ া)) 01985 188০:6) ৪00. 615৩.০06]56: 
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17916 6611108 5০00 60 6611 60910 ৪০, [11000 15 1016691 93009119069 618 60989 0600198 
ঘন1)0 1836920 010910591599 00. 6119 10161108559 01 6109 902106776 900 096 008001068079008 
800. দা০01)1999 109985698 88 ৪11 ০৮97 609 019০০--086 ] 1099 2৮ ৪05 70010 6০ 196 
10991 £০0, 1191] 61)9100 101 965960 61109 60 006 02 02776 800 7১6 এ-7 ! 

বাকি রইলেন ওয়েলস। অথচ ঠিক যে সময় পুনঃ পুনঃ তীর অভিনন্দনবাণী চাওয়া হচ্ছে 
তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে জেনিভায় ওয়েলসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল । জেনিভার 
1120৪ 0০ 1 [00197:9169” ঠিকা না থেকে ১৯৩০ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের কোনো তারিখে 
লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে সাক্ষাতের বিবরণ দেন, 

লু, 0 6118. 62109 60 998 109 996970১ 078. ] 19৪ 091161690, [1916 608 
109 60001765889 1১9104 €:01১০৭ ০2 ৪, 15709 10801081000 01 1)396075 800. 1719 610008065 
৪6101017690. 105 10110. 

সেই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ আছে অমিয় চক্রবর্তীর “সাম্প্রতিক' গ্রস্থের “এইচ, জি, 
ওয়েলস? প্রবন্ধে। নিতান্ত সম্প্রতিকালে এই সাক্ষাৎ সত্বেও, রাজনৈতিক মতাদশের দিক থেকে 
দুর্লজ্য দূরত্বের অনুপস্থিতি সত্বেও, শেষ পর্যস্ত বাণী পাঠাতে ওয়েলস উৎসাহ বোধ করেননি । 
হয়তো রোটেনষ্টাইনের প্রাগুক্ত জীবনীকারের কথাই সত্য-_ 

19115 1916 01919011090. 60 10916 82 1088 ৪১০96 118£0:9. [76 030 10০0৮ 67301. 
10)1001) 01 1019 [009৮, 

অথবা অন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে হয়তো] ওয়েলস কুঠা! বোধ করেছিলেন । 

অবশেষে 90149: 7০০] প্রকাশিত হলে! । এই গ্রন্থে সঙ্কলিত স্তৃতিবচন পড়ে কবির মনের 
সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া রোটেনষ্টাইন অনুমান করার চেষ্টা করেছেন আত্মচরিতের তৃতীয় খণ্ডে। এই 
প্রসঙ্গে ইয়েটসের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলেন সেই চিঠির কথা রোটেনষ্টাইনের মনে পড়ে 
গিয়েছিল__ 

190 5০০ 90009207997 & 92৮11)6 000৮99 1)9 81%য 81011017020 &) 010. 1[1001090 6৩ 


909 60106 1]] 09597 £০ ০০৮ 01 69 10210, 619 90165 01 6159 99068), 


১! আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে 18009 7165" প্রকাশের পূর্বে রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথ 
লিখিত চিঠি তাতে ছাপানোর অনুমতি চাহিলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (২৫শে জুন ১৯৩৯-_হটন 
গ্রন্থাগার সংগ্রহে সর্বশেষ চিঠি )--548 19805 5০০ 09806 105 19669] 10 5০ 6010 
৮০190289 ০ 90601020£50)17)59 ০০. 10959 1010956 ০0616811015 105 9061009189620 001098161১0 
909 109 0190:996 &০9৮ 0106 17096912191 01096 5০০ 089, [ 095০ ০0 900:39 991: 19161) 
10 5০0: 381036178.” এই ০8150:996, হবার অন্থরোধেই রোটেনষ্টাইন চিঠিটি প্রকাশ করেননি, 
এমন অন্থমান করা চলে । 
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২। ভাবতে আশ্র্ধ লাগে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বাদ পাওয়া! সত্বেও আয়ারঙ্যাগুবাসী 
ইয়েটসের মাথায় এই জাতীয় প্রস্তাব ঢুকেছিল। কুল পার্ক থেকে তিনি ২৫শে নভেম্বর ১৯১২ 
তারিখে এডমণ্ড গন্‌কে লিখলেন-_-“ 0010] 16 ৩] 06 ৪0 17088179179 0010 008919 
(10100 00: 9৪ 6০ 019০৮ 10117 ( অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ) 60 ০00 00201016699, 1009 19 619 £1:086 
[০০6 ০ 1392068] 61000) 911011)19 107 ৫1906100 1)90059 1019 101081191) 69179196101 ০1 
1013 ০1] 810109, 1 60101007000 609 00061131) 1)0108 01 1০তম 600 2 ০০10 1১9 &, 
908 61)1176 6০9 00১ & 1)1990 01 ৮5199 [101)011611901॥ 107 119 19 ₹0781)1])1)90 93100 19০9 01 
]]00101)9 19. 

৩। রোটেনষ্টাইনের বাড়িতে ডিনারে ওয়েলসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে 
হয় ('পথের সঞ্চয় )_-“মামুষটি সজারু জাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, 
ইহার প্রথরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়।” 


বাংলা হথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রম 
অনঙ্গমোহন কুদ্র 


বঙ্কিমচত্র- রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র 
বাংল! কথাসাহিত্যে নরনারীর প্রণম্ন সম্পর্কের বিচিত্রমুখিতা প্রকাশ লাঁও করেছে এবং “সবচেয়ে দুর্গম 
যে মানুষ আপন অন্তরালে” তার চিন্তা ভাবনা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আশা-আকাজ্ষা মনের নিভৃত প্রদেশের 
যেসব সপিল সম্থীর্ণ পথে বিচরণ করে, এই প্রণয়ের আলোকে শক্তিমান লেখকেরা তাকে আবিষ্কার 
করেছেন। মানব-মনে প্রেমের বিচিত্র গতি-পথ বুঝি অন্তহীন; তাই আজো তার আবিষ্কারের 
শেষ হয়নি । আবিষ্কৃত বাধা পথে অন্ুবর্তনের ফাকে ফাকে মানবমনের অনাবিষ্কত আলোআধারি 
গলিপথ এখনও মাঝে মাঝে আলোকিত হয়ে ওঠে। 

বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রথম প্রভাতেই আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের জনক বস্থিমচন্দ্রে 
লেখনী স্পর্শে সমাজে নরনাবীর প্রেম সম্পর্কের বৈচিত্র্য প্রথম দেখা গেছে । বঙ্কিম-সাহিত্যে পাঠক- 
মাত্রেই এই ঠবচিত্র্য সম্বন্ধে অবহিত। তার কপালকুগুল1 এবং মনোরমার জীবনে প্রেমের রহাস্য 
আমাদের বিশ্বয়বিষ্ট করে, রজনীর জীবনে প্রেমের বিকাঁশ আমাদের মনকে করুণায় আর করে তোলে। 
কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এদের দেখা মেলে না। আমাদের প্রত্যহিক জীবনে সমাজেও 
যারা আছে, তাঁদের দেখাও আমর] প্রথম পেয়েছি বঙ্কিম-সাহিতো | সেখানে আমরা পতিগ্রাণ! 
সুর্মমুখীকে পেয়েছি, পারিবারিক জীবনে শ্ুদ্ধতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের অস্ফুট প্রতিমা 
ভ্রমরকে দেখছি; দেখেছি শিশিরশিক্ত শেফালির মত শোভা ও সৌডের করুণ পেলবতায় 
কুন্দনন্দিনীকে । আবার দেখেছি কুলত্যগিণী বিধবা রোহিণীকে ও সধবা €শবলিনীকে। 
কিন্তু আমরা সবাই জানি, সমাজ যাকে অনুমোদন করে না) প্রচলিত নীতি-শাঞ্ধ তাকে স্বীকৃতি দেয়- 
না, বস্কিম সেই সমজ-নীতি-বিগহিত প্রেমকে পাপ বলে মনে করেছেন ও সে পাপের শাস্তি-বিধান 
করেছেন। উনিশ শতকের নব্য-মানববাদ ও উপযোগিতাবাদ বন্কিমচন্্রের হৃদয়কে এক্ষেত্রে ক্ষমাশীল 
করতে পারেনি । সংবেদনশীল অষ্টা হৃদয়ের প্রসার এক্ষেত্রে বুদ্ধির শাসনে সংকুচিত। একারণে 
বঙ্কিম-সাহিত্য আধুনিককালের সমালোচকদের কাছে বিরূপ সমালোচনার বিষয় হয়েছে । নীতি- 
শিক্ষকের ভূমিকায় গপন্যাসিক বঙ্কিম যেখানে অবতীর্ণ, সেখানে তীর স্থষ্টি বহু-আলোচিত। কিন্ত 
বঙ্কিম-পরবর্তী বাংল সাহিত্যের অন্ত ছুই দিকপাল-__রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্ত্র_এদ্দিক থেকে কতটা 
অগ্রসর হয়েছেন, আমাদের মনে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । 

পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে নারীর প্রেম অপরাধ । আমাদের সমাজে সে 
অপরাধ গুরুতর | বিধবার জীবনে প্রেম সেই দিক থেকেই স্বীকৃতি পায় নি। আইন-সম্মত বিধবা 
বিবাহ বঙ্কিমের কাছে নীতি-সম্মত বলে মনে হয় নি। তাই কুন্দরপ্রেম ও বিবাহ নগেন্দ্রনাথের 
পরিবারে তথা তাদের জীবনে কল্যাণের প্রতিকূুলে গেছে। রোহ্ণী ও গোবিন্দলালের জীবনে 
বিবাহের মন্ত্রটুকুও উচ্চারিত হয় নি; স্থতরাং সেই প্রণয়ের পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ 
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আমর] বঙ্কিম সাহিত্য পাঠক মাত্রেই জানি এবং এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচকদের বিশ্লেষণ 
আমাদের অজানা নয়। কিন্তু একট] কথা স্বীকার করতেই হয় ষে, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে অকল্যাণমূলক 
মনে করেছেন, তার প্রতিকূলে মত প্রকাশে তার-সাহমের অভাব হয় নি। কোনও দ্বিধা-হবন্থ তাকে 
স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসার পথে কোনরূপ বিচলিত করে নি। সমাজনেতা বঙ্কিম পত্রপত্রিকায় 
বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহনিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে দৃভাবে যে মত প্রকাশ করেছেন, উপন্থাসেও তার 
সেই মত অভিব্যক্ত হয়েছে । সে অভিব্যক্তিতে শিল্প-সুষমা রক্ষিত হয়েছে কি না তা ভিন্ন প্রশ্ন। 
কিন্কু রবীন্দ্রকাব্যে যে নারী বলে-_ 
'যাবো না বাসর কক্ষে বধৃবেশে বাজায়ে কিস্কিণী, 
আমারে প্রেমের বীর্ধে করো অশঞ্চিনী,, 

নারী-স্বাতস্ত্র্ের ম্যানিফেষ্টো হাতে নিয়ে সে-নারী রবীন্দ্র-উপন্থাসে প্রবেশ করে কতখানি স্বাতন্ত্ 
রক্ষা করেছে 

“চোখের বালি" বাংল! উপন্াস সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলট্টোন। তার সর্বাগীণ 
অভিনবন্ব, যুগান্তকারী মনোবিঙ্লেষণ ও বলিষ্ঠ অগ্রবন্তিতা স্বীকার করেও বিনোদিনী চরিত্রের 
পরিণতি সঙ্গদ্ধে পাঠকমনে প্রশ্ন না উঠে পারে না। রোহিণীচরিত্রে তার এ পরিণতির বীজ ছিল 
কি না এ গ্রশ্ন যেমন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে, তেমনি বিনোদিনী চরিত্রের আবির্ভাব ক্রমবিকাশ ও 
পরিণতির সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা বোধ হয় অসম্ভব নয়। যর্দি কোন মুগ্ধ রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠক 
এ-কালের গণ্ীতে দাড়িয়ে বলেন ষে, বিধবা 'বনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ বিহারীর সঙ্গে পারিবারিক 
জীবনে গ্রতিষঠিত করতে সাহস পান নি, কিংবা এ প্রতিষ্ঠঠকে তার অবচেতন মনের সংস্কার স্বীকৃতি 
দিতে পারে"নি, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে কি? শরৎচন্দ্র 'পল্লী সমাজে" রমা ও রমেশের 
বিষাদময় পরিণতি সৃষ্টি করেছেন পল্লীপমাজের প্রেক্ষাপটে ; প্রচলিত সংস্কারের গণ্তীকে চূর্ণ করা 
সম্ভব হয় নি। রাজলমক্ষ্মী ও শ্রাকান্তের মিলনে বঙ্ধুর মা অভ্রভেদী বাধ! হয়ে উঠেছিল। সাবিত্রী ও 
সতীশের মিলনকে অসম্ভব করে উপেন্দ্রের জবানীতে শরৎচন্দ্র ত্যাগের প্রতিমা সাবিত্রীর পদপ্রান্তে 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, যেমন করে যুগ যুগ ধরে পুরুষ আপন স্বার্থের যুপকার্ঠে নারীকে বলি 
দিয়েছে তাকে দেবীর প্রশস্তি শুনিয়ে। পতিতার প্রেমকে সাহিত্যে সহৃদরয় ত্বীকৃতি দান বন্ধিমের 
চিন্তারও অগোচর ছিল। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের প্রসার এবং অভিনবত্তবের কৃতিত্ব 
অনম্বীকার্ধ। “চোখের বালিতে; বিধবা বিনোদিনীর নারী-হদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্বীকৃতি ও রূপায়ণ 
তার মনের গহন অরণ্যকে উদ্ভাসনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অবশ্ঠই বস্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে অনেক 
দুর অগ্রসর হয়েছেন। রোহিণীর বিশশতকীয় রূপায়ণ বিনোদিনী । 

সামস্ততান্ত্রিক সমাজের বাল-বিধবার যে ভাবে পদম্মলন ঘটা স্বাভাবিক রোহিণীর ক্ষেত্রে 
তাই দেখা গেছে । তার প্রেম গোবিন্দলালের কাছেও শ্রদ্ধা পায় নি. বঙ্কিমের কাছেও অনুমোদন 
পায় নি। তার আত্মপ্রকাশ স্বভাবতই নিরাবরণ ও স্থল। বিনোদিনী নাগরিক সভ্যতার মধ্যবিত্ত 
সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছহে। তাই কাল ও সমাজ তাদের সমস্ত জটিলতা! নিয়ে তার 
আত্মগ্রকাশকেও জটিল করে তুলেছে। উনিশ শতকে রেনেস্সাসের যুগে নারীর মানব-মুল্য শ্বীকৃত 


১৩৭৪ ] বাংল] কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ গ্রেম ৪৮৩ 


হলেও মধুস্দন ছাড়া আর কেউ বোধহয় নারীপ্রেমের সম্ভাব্য সকল বূপের স্বীকৃতি দিতে পারেননি । 
কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র নারী-জীবনে প্রেষের সমস্তাগুলিকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ- 
নীতির রক্তচক্ষুতে নারীর হ্ৃদয়বৃত্তিকে শামন করেছেন। রোহিণী তাই বস্থিমের দৃষ্টিতে পাপিনী, 
পিশাচী | তার ব্যক্তমূল্য সেখানে অস্বীকৃত। বিনোদিনী রবীন্দ্র দৃষ্টিতে নারীই । আশা-মহেন্দ্রে 
স্থথের নীড়ে সে আগুন জেলেছে। ভীরু কপোতী আশার প্রতি কবির স্বাভাবিক সহান্ুতৃতি সত্বেও 
বিনোদিনীকে কবি পিশাচী ভাবতে পারেন নি। রোহিণী চরিত্রে প্রজাপতি-বৃত্তি আরোপ করে 
ঈপ্মিত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে বন্কিম নিশাকরকে হঠাৎ আমদানী করেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেমকে পুজারূপে অভিহিত করেছেন ; বিনোদিনীকে 'ব্যাধ-ব্যবসায়ী, 
বা বিহারীকে “অনবধান মুগ” বলতে চান নি। কিংবা নারী-চরিত্রের চরম অবমাননায় বায়রনের 
মত বলতে চান নি-3159 61910 107:91915 101]0 10, 6119 11019] 100001)01 | 

তবু বিনোদিনী চরিত্রের শেষ রক্ষা হল কি? হিন্দু বিধবা রমণীর অন্তপুরুষের উদ্দেশে উদ্যত 
চম্বনকে প্রেমের মুল্যে বিচার করে পুজার নৈবেছ্া বল! বঙ্ধিমচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল। নারীর 
মানব মূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে অবস্থা-নিবিশেষে নারার প্রেমের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই 
রবীন্দ্রনাথ তা করতে পেরেছেন । তবু সেই প্রেমকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে । বিনোদিনীকে তিনি কাশী পাঠিয়ে দিয়ে সমাজে বিহারীর মাথা অবনত রাখতে চেয়েছেন। 
বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী যে কথা বলেছে, তা তো রবীন্দ্রনাথেরই 
কথা। এই উক্তিতে কলঙ্কিনী বিনোদিনীর নিষ্কাম প্রেম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে পারে, কিন্ত 
রক্ত-মাংসের নারী বিনোদিনীর চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি প্রকাশ পায় নি। আসলে রোহিণীও 
পিশাচী নয়, বিনোদিনীও নিঞাম প্রেমের পৃজারিণী নয়। অতৃপ্ধ প্রবৃত্তি, রুদ্ধ কামন। ও হৃদয়বৃত্তি 
নিয়ে তারা রক্তমাংসের নারী | তবু ছুই যুগের ছুই ভিন্ন দৃষ্টির শিল্পীর হাতে তারা শেষ পর্স্ত 
ভিন্ননূপে গঠিত হয়ে উঠেছে। চিন্তায় ও সংস্কারমুক্তিতে এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত 
অনেকথানি অগ্রবর্তী হলেও শেষপর্যন্ত তার অবচেতন সংস্কার-বুদ্ধি তাকে বিনোদিনী চরিত্রের 
পরিণতি স্বাভাবিক করতে দেয় নি। অথবা প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আদর্শবাদ 
রোহিণী ও বিনোদিনীকে বিভিন্ন পরিণতি দিয়েছে; একজন সমাজবিগহিত প্রেমের নায্লিকাকে 
চরম শাস্তি দিয়েছেন, অন্থজন নায়িকাকে নিক্ষাম প্রেমের পুজারিণী রূপে তীর্থে নির্বাসিত করেছেন । 
শ্েপর্যস্ত ছুই শিল্পীই আদর্শবাদীর ভূমিক! নিয়েছেন। 

“তিন সঙ্গীতে “ল্যাবরেটারি-গল্লে “মোহিনী? চরিত্রের কথা অবশ্ই এ আলোচনায় মনে 
আসে। মোহিনীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহসিকভাবে সব সংস্ক।রকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। 
এখানে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক সাহিত্যিকদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বোধহয় অস্তিবািদের 
চেয়েও এখানে তিনি পেছিয়ে নেই । কেবল বিষয়ে নয়, তার উপস্থাপনের ভঙ্গী এবং ভাষাতেও । 
স্বামীর সাধনার প্রতিষ্ঠানকে বাচিয়ে রাখতে মোহিনী অলোকিক সতীত্বে জলাঞ্লি দিয়ে যেন প্রকৃত 
সতী হয়ে উঠেছে । সম্ভবত কবির তাই বক্তব্য । তবে মোহিনী এবং নীলা ভিন্ন সমাজের নারী 


সেইজন্য তাদের কথা এখানে বিস্তুতভাবে আলোচন। করা হয় নি। 


৪৮৪ সমকালীন [ মাঘ 


শরতচন্ত্র বাংলা সাহিত্যে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমকে শরধু শ্বীকৃতিই দেন নি, তার ক্ষেত্রকেও 
প্রসারিত করেছেন। সমাজের সাধারণ জীবন-যাত্রার অন্তরালে বারবনিতাদের জীবনেও পবিত্র 
প্রেম যে মুকুলিত হয়ে উঠতে পারে তা একাধিক উপন্যাসে তিনি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন । 
স্থতরাং বিধবার জীবনে প্রণয় তার রচনায় উল্লেখযোগ্য স্থান পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার | উপেক্ষিত 
ও নিধাতিতদের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে সহৃদয় পক্ষপাত, তাই তাকে নির্যাতিত নারীত্তের প্রতিও 
সহানুভূতিশীল করেছে । তীর রচনায় সমাজের কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
স্থানে স্থানে সোচ্চার হয়ে উঠেছে । কিন্তু তা সত্বেও শরৎসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখা! 
যায়নি। শরৎচন্দ্র এই রমণীদের জন্ত চোখের জল. ফেলেছেন কিন্তু তার সামাজিক ব্যক্তি-সত্তা এবং 
শিল্পীসত্তা একীভূত হয়ে সমাধান দিতে পারে নি। 

বিধবার জীবনে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্র প্রথম বোধহয় “বড়দিদি” গল্পে বপায়িত 
করেছেন । রচনাটি অপরিণত হলেও নরনারীর বিধি-বহিভূতি প্রেম সম্পর্কের স্বীক(তিতে শরৎচন্দ্রের 
দৃষ্টি ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটে উঠেছে। ইতিপূৰে “শুভদা'র কাত্যায়নী চরিত্রে তার আভাস 
ছিল। '“বড়দিদি'গল্পে মাধবী ও সুরেনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছে উভয়েরই 
প্রায় অগোচরে । গল্পটির পরিণতিতে বিধবা মাধবীর হৃদয়াবেগ তার আজন্মের সংস্কারের উপর 
জয়ী হয়েছে । অবশ্ঠ মাধবীর শেষদিকের আচরণ স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা শক্ত । রাজলক্ষ্মী ও 
্ীকাস্তের জীবনে প্রেমের যে বিকাশ দেখা গেছে, তা অনেকখানি সমাজ-সংস্কারের বাইরে, কোথাও 
তাদের সম্পর্ক সঠিক পরিচয়ে প্রকাশিত নয়। বিধি-সম্মত বন্ধনে কখনও তারা আবদ্ধ হল না। 
বন্ধনহীন প্রেমের গ্রন্থি নিয়েই শেষ পর্যন্ত তাদের পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলেছে। ছুটি ছিন্নমূল 
জীবন এই প্রেমকে আশ্রয় করে কোথাও বদ্ধমূল হতে পারে নি। অবশ্ঠই এ প্রেম চিত্রণে 
শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধার অভাব কোথাও একটুকুও নেই । 

চরিত্রহীনের নায়িকা সাবিত্রী বিধবা এবং কুলত্যাগিনী । চরম দুধোগের জীবনে মেসের দ্রাসী 
রূপেই পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয়। প্রথম জীবনের নিরোধ পদস্থলন ছাড় সাবিভ্রীকে কোন পাপ 
স্পর্শ করেনি। সতীশকে সাবিত্রী ভালোবেসেছে কোন মোহ নিয়ে নয়, তার হৃদয়ে বিকশিত প্রেম 
শতদলে নিষ্ামভাবে সে তার দায়িত্বের পুজা করেছে। সতীশের মঙ্গল-কামনায় নিজে স্বেচ্ছায় চরম 
অবযাননাকে বরণ করে নিয়েছে । প্রাণপণ সেবায় সতীশকে অধঃপতন থেকে বীাচিয়েছে। এই 
অকৃত্রিম প্রেমের পুরস্কার অর্টা শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত সাবিত্রীকে দিতে পারেন নি। উপেন্্রকে বিধাতার 
ভুমিকায় বসিয়ে সাবিত্রীর প্রেম দেউল থেকে বিগ্রহ ছিনিয়ে নিয়ে তিনি সরোজিনীর হাতে তুলে 
দিয়েছেন। এতে সাবিত্রীর জীবনের ট্রাজেডি শিল্পধর্ষে উপন্তাসকে কতখানি উন্নীত করেছে তা ভিন্ন 
প্রশ্ন । কিন্ত বোধহয় শরৎচন্দ্র বুঝি নিষিদ্ধ প্রেমকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহস করেন নি। 

কিরণময়ী আর একটি অস্ভুত ও জটিল চরিত্র। সে রোহিণী ও বিনোদিনীর সগোত্র। স্বামী 
হারাণের জীবদ্দশায় স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রী পর্ধায়ের এবং রসহীন ছিল তাই অনঙ্গ- 
ডাক্তারের সঙ্গে তার জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায়। উপন্দ্রকে দেখামাত্র সে নাকি তাকে 
ভালোবেসেছিল। বিধবা হবার পরে উপেন্্র একান্ত নেহভাজন ভাই দিবাকরকে নিয়ে সে 


১৩৭৪] বাংলা কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ গ্রেম ৪৮৫ 


আরাকানে পালিয়েছে । উপেন্দ্র মরণীপয্ অবস্থায় ফিরে এসে এই উল্মার্গগামিণী শেষ পর্যস্ত 
উন্মাদিনী হয়েছে । তবু শরৎচন্দ্র বন্কিমের মতো কঠোর হয়ে পিস্তল উদ্যত করেন নি। মানব-হৃদয়ের 
অস্তস্ভলে যে জটিলতা আছে, সহানুভূতির সঙ্গে তাকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন । দাম্পত্য 
জীবনে স্বামীরকাছে প্রেমের স্পর্শটুকু সে পেল না, পূর্ণ যৌবন! অসামান্য রূপবতী ষে নারী 
প্রেম-তৃষ্াতুর হয়ে খুঁজেছে মনের মানুষকে, যার কাছে তথাকথিত সতীত্বের কোন মূল্য নেই, 
তারও জীবনে বিশেষ ব্যক্তির জন্য প্রেম থাকা অসম্ভব নয়। প্রেমাম্পদকে না পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় 
তুলল কর] তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয় । শ্ধু এই অপরাধেই তার জন্য কঠোর সামাজিক বিধান দিতে 
হবে এমন কথা শরৎচন্দ্রের কাছে শ্রদ্ধেয় মনে হয়নি। তাই উপেন্দ্রের মৃত্যুকালে উন্মাদিনী 
কিরণময়ীর নিদ্রিত রূপটি পাঠকের মনে দ্বণার সঞ্চার না করে করুণারই সঞ্চার করে । শরৎচন্ত্ 
এখানে রবীন্দ্রনাথের বিনোদ্দিনীর মতো কিরণময়ীকে কাশী না পাঠিয়ে স্বাভাবিক পরিণতিই দান 
করেছেন। অবশ্থ সমাজে কিরণময়ীর স্থান নির্দেশ কর] সম্ভব হয় নি; তার মস্তিফ-বিকার লেখককে 
এক্ষেত্রে রক্ষা করেছে। তবু কিরণময়ীর পরিণতি সঙ্গতিহীন নয়। 

সধব] হিন্দুরমণীর জীবনে পরকীয়া প্রেমকে সমস্যা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপস্থাপিত 
করেছেন। টৈবলিনীর জীবনে প্রতাপের প্রতি প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ তীব্র জটিলতার শষ 
করেছে। শৈবলিনীর “বাল্য প্রণয়ের অভিসম্পাত'_-তার পরবর্তী জীবনে তীব্র ঝঞ্চার মত এসে 
তাকে, গৃহত্যাগিনী করেছে। স্বামী চন্দ্রশেখর 'ব্রাহ্ষণ ও পত্তিত'। উভয়ের বয়সের পার্থক্য 
অনেকখানি । তার উপর চন্দরশেখরের অচঞ্চল দৃষ্টি পু থির পাতায়, দেবসেবায় ও বাইরের কাজকর্মে । 
চন্দরশেখর মাতৃবিয়োগের পর বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কাজকর্মের প্রয়োজনে একজন বিশ্বাসী 
দাসীতেই যা হুতে পারে। শৈবলিনীর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ তার নেই। তাই অবহেলিত 
শবলিনী তার দীর্ঘ অবকাশে নিরুপন্রবে বাল্যপ্রণয়ের শ্মতি রোমস্থন করে। স্বামীর প্রেম ও 
সোহাগ যদি তার অবকাশক্ষণকে ভরে রাখতো, তাহলে বোধহয় তার জীবনের গতি ভিন্নমুখী হতে 
পারতো । মোটকথা তা হয়নি এবং শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছে । বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ক্ষম। 
করেন নি, শৈবলিনীর জীবস্তে নরকদর্শনের কথা পাঠকদের জানা! আছে। রমানন্দ স্বামীর 
যোগবলের অলৌকিক ক্ষমতা সত্বেও শৈবঙলগিনীর হৃদয় প্রতাপের প্রতি আকর্ষণকে অস্বীকার করতে 
পারে নি। তাই প্রতাপের জীবনের মূল্যে বঙ্কিমচন্দ্র সংসারে শৈবলিনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে নিষ্বণ্টক 
করতে চেয়েছেন । পুরুষের হৃদয়ে পরস্তী সম্বন্ধে প্রেম বঙ্কিমের কাছে অপরাধ বলে মনে হয় নি। 
প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালে রমানন্দ স্বামীর কাছে শৈবলিনীর প্রতি তার গভীর প্রেমকে সে ভাষায় 
ব্যক্ত করে গেছে, তাই থেকে আমর! এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রোঢ স্বামীর যুবতী পত্তী 
শৈবলিনী যদি স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালুন করে গৃহে বসে গ্রতাপের প্রতি প্রেমকে অস্তরে লালন 
করতো, বঙ্কিম তার জঙ্থ কি শান্তি বিধান করতেন জানি না; তবে সম-অপরাধে (?) প্রতাপের 
জন্য কোনও শান্তি বিধান করেন নি। প্রতাপ তার মানসপুত্র, আদর্শ চরিত্র । তাই প্রতাপের 
প্রশস্তি ও তার জন্থ অনন্ত ন্বর্গকামনা। হাশ্ত বসাত্মক রচনায় অন্যত্র পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে যে 
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নারী প্রেমের দিক নির্দেশ করেছে । এ শুধু হান্তরস স্থ্টি নয়, নারী সম্থন্ধে তার সামস্ততাস্ত্রিক চিন্তার 
লঘু ভঙ্গীতে প্রকাশ। তার উপন্যাসগুলিতে নারী চরিজ্রে প্রেমের বিকাশ ৪ পরিণতির ক্ষেত্রে এই 
দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ পেয়েছে । সেই জঙ্য নারীর ক্ষেত্রে চিত্তে অন্তপরতা অপরাধ, পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু 
তানয়। প্রতাপ দপসীকে অনন্থচিত্ত প্রেম দিতে পারে নি, বিবাহিতা পত্বীর প্রতি কর্তব্য করে 
গেছে। শৈবালিনীর মানসিক স্থৈর্যের গ্যারাটি হিসাবে প্রতাপের মৃত্যু বরণ শৈবলিনীর প্রতি তার 
প্রেমকে মহিমান্বিত করেছে, কিন্তু রূপসীর পক্ষে তা কল্যাণের নয় £ রূপসীর প্রতি কর্তব্যবোধেও 
প্রতাপ এই আত্মনাশে ক্ষণিকের জন্ও দ্বিধা গ্রস্ত নয়। অবশ্য শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রেমের 
মহত্বকে লঘু করা আমার উদ্দেশ্য নয়? বস্ধিমচন্রের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত হিসাবেই একথা 
উল্লেখ করতে চেয়েছি । | 

বঙ্ষিমচন্দ্রেম মত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র রচনায় অবশ্ঠই নেই। তবু 
বিচার করে দ্রেখা দরকার সধবার জীবনে অন্ত পুরুষের প্রতি প্রেম দাম্পত্য জীবনে সেখানে কি 
ধরণের সমস্যা স্থষ্টি করেছে এবং তারা সমাধানের ইঙ্গিতই বাকি দিয়েছেন। 'নষ্টনীড়” রবীন্নাথের 
উপন্তাস নয়, বড় গল্প। তবু বিষয়ের সাম্য হেতু তাকে এই আলোচনার অস্ততুক্ত করেছি। 

চন্দ্রশেখর যেমন যুবতী পত্বীর মনোরঞ্চনের প্রয়োজন বোধ ন] করে পুঁথি নিযে ব্যস্ত ছিলেন, 
চারুলতার স্বামী ভূপতিও তেমনি খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তমাংসের মানুষ 
যুবতী পত্বী অবহেলিত । একজনের দাসীর প্রয়োজন সাধিত হয় পত্বীর দ্বার, অন্যজনের “কাগজের 
আবরণ ভেদ করে স্ত্রীর পক্ষে ত্বামীকে অধিকার কর! দুরূহ হয়ে ওঠে। শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়ের 
ব্যর্থ স্থৃতি ছিল; সেই স্থতির রোমস্থনে তার নির্জন অবকাশ অতিবাহিত হয়! ক্রমশঃ প্রতাপের 
স্থৃতি তাকে ব্যাকুব, গৃহবিমুখ ও প্রতাপ-অভিমুখী করে তোলে। চারুলতার সে ইতিহাস নেই, ' 
তার স্বামী মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ । স্ত্রীকে দাসী মনে করার মতো মনোবৃত্তি তার নেই। তবে 
চারুর জাগ্রত যৌবন ও নারীত্ব সম্বন্ধে তিনি অন্ধ। মানুষ চারুকে অবমানন! না করে তিনি তার 
অবকাশ যাপনের সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন অমলকে | ন্বামী হিসাবে তীর মনোরগ্নের, তার মনের 
ক্ষধাকে তৃপ্ত করার তার প্রেমকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তৃলে পরম্পর আদান-গ্রদানে দাম্পত্য 
জীবনের গ্রেমকে নিবিড় করে তোলার কেংন কথাই ভূপতির মনে আসে নি। এই অনবধানতার 
রন্ধপথে তাদের দাম্পত্য জীবনে সর্বনাশ প্রবেশ করেছে । অমল সেখানে নিমিত্ত মাত্র। পরস্ত্ী 
শৈবলিনীর ছায়া এড়িয়ে প্রতাপ চন্ত্রশেখরের তথা শৈবলিনীর দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করতে 
চেয়েছিল। অমলও সে মুহর্তে ভূপতির বাহ্‌ সর্বনাশের সঙ্গে গৃহের অভ্যন্তরের সর্বনাশকে বুঝতে 
পেরেছে, সেই মুহুর্তে সরে গিয়ে চারু ও ভূপতির নীড়কে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। প্রতাপ 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছে &শবলিনীর গাহ্‌স্থ্য জীবনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে; অমল বিয়ে করে 
বিলেত পালিয়েছে চারু ও ভূপতির নষ্টপ্রায় নীড়কে স্ুস্থির করতে । কিন্তু ইতিমধ্যে নীড় প্রায় 
নষ্ট হয়ে গেছে। (এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছুই বোন” উপন্যাসে উগ্সিমালাকে বিলেত পাঠিয়ে 
শশাস্ক ও শগ্রিলার দাম্পত্য জীবনে প্রেমের সমস্তার সমাধান মনে পড়ে ।) 

ভূপতি যখন বাইরের আঘাতের হৃদয়-ক্ষতে দাম্পত্য প্রেমের প্রলেপ দিতে চেয়েছেন। তখন 


১৩৭৪ ] বাংল! কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম ৪৮৭ 


চারুলতার হৃদয় সরে গেছে তার কাছ থেকে অনেক দৃরে, সমুদ্রপারে প্রবাসী দেবরের উদ্দেশে । 
চারু গৃহত্যাগ করে নি। সে নিরুপায় ভাবে সামগ্রন্ত বিধানের চেষ্টা করেছে মনে মনে । বিবাহের 
স্থত্রে সে ভূপতির সঙ্গে আবদ্ধ, আবার হৃদয়ের গভীরে প্রেম নির্ঝর জেগে উঠেছে, অমলের সোনার 
কাঠির ছোয়ায়। সে ভূপতির জন্ত ডিমের কচুরিও ভাজে, লুকিয়ে অমলকে টেলিগ্রামও পাঠায় । 
তার বুদ্ধি তার সংস্কার ভূপতির প্রতি ক্তব্যে তাকে অনুপ্রাণিত করে ; তার হৃদয় অমলের জন্য 
ব্যাকুল হয়ে ওঠে! সে একালের ভূমিতে দাড়িয়ে আছে, কিন্ধু সেকালের খু'টিতে বুদ্ধি তার 
বাধা। তাই বিধি-সম্মত সম্পর্ক তার অস্থি-মজ্জায় দৃঢ৪গ্রবিষ্ট ; কিন্ত তার শিরায় ও ধমনীতে বিধি- 
বহিভূত প্রেম-তরঙ্গ প্রবাহিত। সেইজন্য ভূপতি তার আশ্রয় ও অবলম্বন অমল তার আরে! 
অনেকখানি । এই উভয় সঙ্কটে চারু নিরুপায় । চারু 'শেষের কবিতা” অমিতের মতো প্রেমের 
দুই রূপে বিশ্বাস করলে বলতে পারতো-_অমল তার আকাশ, ভূপতি তার নীড়। কিন্তু কবি 
সে তত্ব এখানে তুলতে চান নি। তাই চারুর জীবনে এর সহজ সমাধানের উপায় হিসেবে তিনি 
অমলকে অপ্রাপনীয় করে তুলেছেন দুটি উপায়ে । প্রথমটি অমলের বিবাহ, দ্বিতীয়টি তার বিলাত 
প্রবাস। ম্বামী-সঙ্গ বঞ্চিত অবহেলিত সধবা নারীর জীবনে সম্ভাব্য নিষিদ্ধ প্রেমকে সমস্যা হিসেবে 
রবীন্দ্রনাথও তুলে ধরলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বন্ধিমচন্ত্রের মতো পতিকে নানীর চরম গতি ঘোষণার 
মধ্যে সমাধান খোজেন নি। প্রাণহীন দেহের বোঝা চন্দ্রশেখরও বইলেন, ভূপতিও বহন করতে 
রাজী হয়েছিলেন। বরবীন্ত্রনাথ চারুকে “পাপীয়সী' মনে করেন নি, তার জন্য শাসন-যহিও উদ্যত 
করেন নি। বরং তার প্রেমের প্রতি কবির শ্রদ্ধা গল্পে একটি করুণ আবহ রচন1 করেছে। রমানন্দের 
হাতের পুতুল চন্দ্রশেখর পাথর; শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্ত চিত্তের শুদ্ধি করণ ও সংসারে তার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সব কর্মতৎপরত। ও আয়োজন । অন্তপক্ষে তৃপতি রক্ত-মাংসের মানুষ, তারই 
বিবাহিত পত্বী তাকে আশ্রয় করে, তার দৈনন্দিন জীবনকে পীড়িত মথিত করে অন্পুরুষকে ধ্যান 
করবে-_ভূপতির কাছে তা অসহ্‌ বোধ হয়েছে । শেষ পর্যস্ত বাধ্য হয়েই যেন তূপতি বলেছেন, 
“চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো | নিরুপায় নারীর অসহায় অবস্থায় ভূপতি হয় তো করুণা করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু চারুর আত্মসম্মান তখন জেগে উঠেছে । ৈশবলিনীর মতো সে চরম অবমাননাকে 
মেনে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে 'সর্তীর পরম তীর্থ পতির চরণ” করতে চায় নি। 
অমলের বিচ্ছেদ ও ব্যাকুলতায় মুহূর্ত আগে যাকে একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করেছিল, সেই 
ভূপতির অশ্রদ্ধার দৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলেছে এবং যে শাস্তভাবে স্বামীর করুণাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু চারুর জীবনে প্রেম এখানে সমস্তাকে ঘনীভূত করেই তুললো । গল্পের 
স্বল্প পরিসরে তার সমাধান হয় তো সম্ভব হয় নি। গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে “পয়লা নম্বর? “বোষ্টমী' 
ইত্যাদি গল্পেও সমস্যা উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে নারী-ম্বাতস্ত্্যের ঘোষণা ও তার 
বিধি-বহিভূত প্রেম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত; কিন্তু এজাতীয় প্রেম কোথাও সমাজ-প্রতিষ্ঠ নয়। 

'নৌকা ডুবি উপন্তাসে রমেশ ও কমলার সমস্তা বিধি বহিভূতি প্রেমের সমস্যার রূপ নিতে 
পারতো । অবস্থার বিপাকে তাদের সে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার 
ও ক্রমবিকাশ উপন্তাসে বিশেষ জটিলতা স্থত্টি করতে পারতো । কিন্তুকবি সেদিকে না গিয়ে তাদের 
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চরিত্রের পরিণতি অশ্বাভাবিক করে তুলেছেন। নলিনাক্ষের জগ কমলার ব্যাকুলতা ও 
রমেখকে সহজে ব্যথাহীন চিত্তে তার ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে কবির সে দৃষ্টিভঙী প্রকাশ পেয়েছে তা 
বস্কিমের মতই রক্ষণশীল । বক্ষণশীগ হিন্দুসমাজে তথাকথিত নারীধর্ম ও পতিপ্রেম সম্বন্ধে কমলার 
হঠাৎ ব্যাকুলতা তার চরিত্রের পরিণতিকে হাস্যকর করেছে। কবির অবচেতন মনের সংস্কার বুদ্ধি 
তার শিল্পকেও এখানে ক্ষুপ্ণ করেছে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে 
এবং গোর1 রচনার অল্পদিন আগে। এই যুগে কবির মনে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ কিছুরূপ ধারণ 
করেছিল, জানি না, নৌকাঁডুবির রচনা কালে তার প্রভাব কাজ করেছে কি না। 

“ঘরে বাইরে" উপন্থাসে নিখিলেশ বিমল! সন্দীপ সম্পর্ক যে সমস্থা সৃষ্টি করেছিল তার কারণ 
যাই হোক না কেন কবি তার সহজ সমাধানের পথ গোড়া থেকে কবে রেখেছিলেন সন্দীপকে 
ভিলেন চরিত্ররূপে পরিকল্পনা করে। ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, “*"*যদি সে 
নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্বী পদবাচ্য হইতে পারিত, তবে এই অগ্নি পরীক্ষার কি ফল হইত, 
বল! যায় না।, বিমল! সন্দীপের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তাকে ভালো বাসেনি। সেমোহ 
যখন তার ভেঙ্গেছে, তখন সে স্বামীর পদপ্রাস্তে আশ্রয় নিয়েছে । মোটকথা, বিমলার পতিপ্রেমে 
গোড়াতেও হিন্দু নারীর অল্প সংস্কার ছিল, শেষেও সেই সংস্কার দূরীভূত হল। মাঝখানে সন্দীপের 
আবির্ভাবের অধ্যায়টি একটি আকনম্মিক উৎ্পাতের মতো। এই পর্বের ঝঞ্চা বাত্যার পর বিমলা 
ব্যাকুল হয়েছে নিখিলেশের ক্ষমার জন্য, নিখিলেশের তো আইডিয়ার ভূত নেমে গেছে। কিন্তু 
সন্দীপের প্রতি বিমলার ক্ষণিক মোহ যদি প্রেমে পরিণত হত, সন্দীপ র্দি বিমলার কল্পনার আদর্শ 
পুরুষ হত তাহলে নিখিলেশের পা জড়িয়ে ধরেন না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে 
পুজো করতে দাও ।'__বলতে পারত কি? নিখিলেশও কি ভাবতে পারত-_-ষে পৃজ। সত্য সে 
পুজার দেবতাও সত্য”? তেমন ক্ষেত্রে বিমলার জীবনে প্রেমের সমস্যাকে কবি সমাধান 
করতেন কি ভাবে জানি না; তবে যা ঘটেছে তাতে বিমলার পতিপ্রেমে আবহমান কালের হিন্দু 
সংস্কার মিশিয়ে পতি দেবতার পুজার ব্যবস্থা করা হয়েছে । “যারে বলে ভালোবাসা, তারে বাল 
পৃজা”-এ দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেও বিমলার পূজ।কে আতিশয্য না বলে পারা যায় না। এই 
পূজার আতিশায্যও বিমলা জোর পায় নামনে। তাদের দাম্পত্য প্রেমে যে বিরাট ভাঙন ঘটেছে, 
তা জোড়া লাগবে কি? “দেবতা নতুন স্ষ্টি করতে পারেন কিন্তু ভাঙ্গা স্ষ্টিকে ফিরে গড়তে 
পারেন এমন সাধ্য কি তার আছে? আদর্শবাদী নিখিলেশ ক্ষমা করছে বিমলাকে। নিখিলেশ 
যে. আগুন নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল, সেই আগুনে বিমল! পুড়েছে, নিখিলেশেরও হৃদয় দগ্ধ 
হয়েছে । শেষ পর্যস্ত নিখিলেশের ক্ষম! গিগ্ধ দৃষ্টি বিমলার জীবনের দগ্ধ ক্ষতকে শীতল করতে 
চেয়েছে। নিজের অপরাধকে স্বীকার করে বিভ্রান্ত পত্বীকে আবার যে নিখিলেশ গ্রহণ করতে 
চাইলে, এখানেই বঙ্কিমের চিন্তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রগতিশীলতা । তবে দাম্পত্য প্রেমের 
প্রতিই যেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব । দাম্পত্য প্রেমের সমস্তামুঙ্গক উপন্তাসগুলিতে প্রায় তা 
দেখা গেছে। 

শরৎচন্জরের উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশী গৃহদাহে?। 


১৩৭৪ ] বাংল! কথাসা হিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম ৪৮৯ 


্রীকান্ত”-__দ্বিতীয় পর্বে অভয়ার সমস্সাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “চরিত্রহীনে'র 
কিরণময়ীর কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে । বিপগ্রদাসের বন্দনার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 
অভয়ার সমস্তা ও তার সমাধান স্পষ্ট ও জটিলতা বঞজজিত। অভয়ার বর্মাপ্রবামী স্বামী অন্যনারীর 
সঙ্গে সংসার পেতেছে। অভয়ার প্রতি প্রেম তো দূরের কথা, কর্তব্যবোধটুকুও তার নেই। সেই 
দাম্পত্য জীবন ভষ্ট অত্যাচারী পুরুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অভয় রোৌহিণীকে নিয়ে সংসার 
পেতেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র অভয়ার এই নির্ভয় সিদ্ধান্ত ও নতুন জীবন প্রতিষ্ঠটাকে বাংলাদেশের 
সমাজের বাইরে বর্ধার পটভূমিতে স্থাপন করেছেন, নারী প্রেমের স্বাতন্ত্য সন্ধে -তার শ্রদ্ধা সত্বেও 
বাংলাদেশের সমাজে সমাজ বহিভূতি প্রেমকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । 

গৃহদাহ উপন্যাসে মহিম অচলা স্থুরেশের সম্পর্ক তীব্র জটিলতা স্থানটি করেছে। এই জটিলতা 
স্যতির জন্য মুখ্যত স্থরেশ ও কেদারবাবু দায়ী। অবশ্তঠ অচলা এবং মহিমের দায়িত্বও সেই সঙ্গে 
আছে । এই চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিতে এমন একটি করে দুর্বলতা আছে যা জটিলতা হ্য্টিতে 
সাহায্য করেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে স্থরেশই এই জটিলতার জাল বুনেছে। সে চরম 
বিশ্বীসঘাতকতা করেছে রোগজ৭ঁ বন্ধুর প্রতি, চরম শঠতা করেছে বন্ধুপত্বীর প্রতি। কিন্তু এই 
বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার জন্য অচলার দোলাচল মনোভাব এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় বহুলাংশে দায়ী। 
স্বরেশের শঠতাও বিশ্বাসঘাতকতার অব্যবহিত পরও অচল] সুরেশের প্রতি যে স্সিপ্ধ ব্যবহার করেছে, 
কোনও পতিপ্রেম পরায়ণা নারীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সমাজ, সংস্কার, রাগ দ্বেষ ইত্যাদির 
উধ্বে” ষে স্তরে উঠলে তা সম্ভব, অচল] সেই স্তরের বলে কেউ চিন্তা করতে পারেন না। সর্বনাশের 
গুরুত্ব অচলার উপলব্ধির বাইরে ছিল না। তা সত্বেও নিজের উদ্ধারের চিন্তা বর্জীন করে ভয়ঙ্কর 
প্রতারকের জরতণ্ড ললাটে করস্পর্শ বুলিয়ে অচলা তাকে তৃপ্ত করেছে । এ শিরুপায় নারীর 
অসহায় অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ, তার মনের নিভৃত প্রদেশ গুপ্ত পথে সঞ্চয়শীল কোনও রহস্যের 
চকিত প্রকাশ । সে মহিমকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে; সে ভালবাঁপা তো তার মিথ্যা নয়, 
আবার স্থরেশের প্রতি তার অজ্ঞাতে লালিত দুর্বলতাও অসত্য নয়। তার প্রেম কেবল মহিমের 
প্রতিই কূর্মুখীর মত উধবমুখ হয়ে থাকেনি । ঘড়ির পেওুলামের মত তার মন মহিম ও স্ুরেশের 
মধ্যে নিয়মিত ভাবে না ছুললেও মাঝে মাঝে দুর্বল মুহূর্তে ছুলেছে। মহিমের কর্তব্য কঠোর 
মনোভূমির বহির্ভাগে প্রতিহত হয়ে কখনও সে তার মন একান্তভাবে সুরেশ অভিমুখী হয়নি, একথা 
বল! যায় না। ্‌ 

মোট কথা, যে কারণেই হোক, অচলার জীবনে পতি ভিন্ন অন্ত একটি পুরুষ এসে স্থান জুড়ে 
বসেছে । অচল! এই পুরুষটিকে ভালবাসে কিনা জানে না। একদা রুগ্ন স্বামীর সেবায় দিনরাত 
নিজেকে নিযুক্ত রেখে সে এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা যখন করেছে তখনই প্রকারাস্তরে 
এ স্তাবন! স্বীকৃত হয়েছে । মহিম স্থবরেশের মধ্যে কাকে তার হৃদয় প্রেম অর্খ্য নিবেদন করতে 
চায়, এ খবর সঠিক তার জান। ছিল না। একদিকে তার সংস্কার তাকে স্বামীর পদপ্রান্তে টেনেছে, 
অন্তদিকে এই শিক্ষিতা যুবতীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ তাকে স্বামী বিমুখ করে তুলেছে । এই ব্যক্তি 
স্বাতস্ত্রে অভিমানে ও নারী-প্রেমে সহজাত নর্ধায় সে পরপুরুষের সামনে স্বামীর প্রতি প্রেমহীন 


৪৯৪ সমকালীন [ মাধ 


আনুগত্য স্বীকারে তিক্ত অনিচ্ছা ঘোষণা! করেছে। অথচ এই শিক্ষিতা আপাত সংস্কারমুক্ত 
আধুনিকার সতীত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও সংস্কার সাধারণ বাঙালী হিন্দু রমণীর মতই রক্তে প্রবিষ্ট । তাই 
পরস্বী-লোলুপ স্থরেশের মুখে মুণালের সতীত্ব গৌরব শুনে “এই নারী জীবনের সতীত্ব যে কত বড় 
সম্প্দ এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদঘাটিত 
হইয়া দেখ! দিল। নিজের সতীত্বের গৌরবকে ঘোষণা! করে সেদিন অচল] বলেছিল, "সংসারে 
শুধু মুণালই একমাত্র সতী নয় স্থরেশবাবু! এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে 
স্বামীত্বে বরণ করলে, সহম্্র কোটি গ্রলোভনেও আর তাদের নড়ানে। যায় না; এদের কথা আপনি 
ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্য বলে জেনে রাখবেন স্থরেশবাবু 1 

অথচ সেই অচলাই মহিমকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে অপরিচিতা৷ নারীর জিজ্ঞাসার উত্তরে 
স্থরেশকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে, আচারে ব্যবহারে স্থরেশের মধ্যেকার আদিম পশুটাকে 
জাগিয়ে তুলেছে এবং শেষ পর্যস্ত যতখানি সর্বনাশের জন্ত প্রস্তুত ছিল না, তাও ঘটে গেছে। 
স্থরেশ যখন তাকে যেখানে খুশী যাওয়ার স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিল তখন বা তারপরে অচলা আর 
্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি ; করলে মহিম তাকে হয়তো গ্রহণ করত । যে অপরাধ 
সে নিজে করেনি, তার জন্য মহিম তাকে আর গ্রহণ করবে না এই অমূলক আশঙ্কায় নিতান্ত 
লোকলজ্জার ভয়েই কি অচলা স্থরেশের সঙ্গে ডিহরীতে রয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে? দেহের 
পবিত্রতাও একদিন এই লোকলজ্জার ভয়ে রামবাবুর স্সেহের পীড়নে সে খুইয়েছে। হ্থরেশের 
লালসার কাছে সে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে কিনা, এ ছন্ব ইতিপূর্বেই তার মনে দেখা দিয়েছিল। 
শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সম্মান, গ্রীতি ও শ্রদ্ধার মোহ” অচলার এই দ্বন্দের অবসান করে দিল। লেখক 
বলতে চেয়েছেন মহিমের প্রতি অচলার গভীর প্রেম ছিল এবং অচলার নিজেরও তা জানা ছিল না1। 
মৃত্যুকালে স্থরেশ মহিমের কাছে বলেছে “অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি 
তুমিও বোঝোনি--ও নিজেও বুঝতে পারেনি ।, স্থরেশ বুঝেছিল তৃতের বোঝার মত অচলার 
মন ছাড়া দেহের বোঝা বইতে হচ্ছিল বলে; বলেছিল--“মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন 
অসহা ভারী এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ।” কিন্তু মহিমেয় প্রতি গভীর প্রেম ভিহরীর দিনগুঙ্িতে 
স্থরেশের প্রতি অচলাকে কাঠ করে তুলেছিল? সম্ভবতঃ তা নয়। তার আজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা 
যদিও তাকে একমাত্র পুরুষের প্রতি অনন্যচিত্ত হতে শেখায়নি, তবু সতীত্ব সম্বন্ধে বাঙালী নারীর 
সহজাত সংস্কার তার মধ্যে ছিল। স্থরেশের মুখ থেকেও নিজের সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ সে শুনেছে 
তাতে তার প্রতি স্থরেশের কোন শ্রদ্ধা আছে এ কথা বিশ্বাস করার জোর পায়নি । বরং এই 
পরপুরুষের সঙ্গে নিন্দিত জীবন যাপন গ্নানিতে তার মনকে কালে! করে তুলেছে । এইরকম 
জীবন যাপনের লঙ্জ! ও অপমান তাকে অহরহ পীড়িত করেছে । স্থরেশের কাছে স্বেচ্ছায় নিঃশেষে 
আত্মসমর্পণে তার মনের বাধা ছিল এইখানে । মোটকথা, অচলার মনের ছুই প্রকোষ্ঠে একটিতে 
মহিম, অন্যটিতে স্থরেশের অবস্থান। এদের একজনকেও অস্বীকার করে অন্তজনের প্রতি অনন্চিত্ত 
হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দ্বিধা-চিত্ত নারীর জীবনে প্রেমের ছন্দ উপস্থাপনেই 
শরৎচন্দ্র কৃতিত্ব। এখানে প্রেমের প্রচলিত ভ্রিকোণ ঘন্ব নেই । একই চিত্তের দুই পিঠে যে ছুই 


১৩৭৪] বাংলা কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম ৪৯১ 


বর্ণবৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। এই দ্বন্দই অচলার জীবনে 
প্রেম সন্বপ্ধে সিদ্ধান্তের অভাব হয করেছে। 
কিন্তু শরংচন্ত্রই বা কোন পরিণতিতে অচলাকে নিয়ে এসে দাড় করিয়েছেন? স্বরেশের 
মুত্র পর অচল! অতঃপর করণীয় সম্বন্ধে মহিমের আদেশ চেয়েছে। “উপদ্রত, অপমানিত, 
ক্ষতবিক্ষত নারী হৃদয়ের বৈরাগ্যকে" মহিম চিনতে পারেনি; তাই অচলা তার কাছে অনাবশ্যক 
বোঝা বলে মনে হয়েছে । অচলার কাছ থেকে সে পালিয়ে যেতে চেয়েছে । কিন্তু মহিমের মনে 
হয়েছে 'আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্য পড়ে নাই--সামঞ্রশ্ত করিবার জন্যও 
পড়িয়াছে।* কিন্তু মহিম তা পেরেছে কি? রেল্টেশনে মুখালকে অচলার উপায় নির্দেশ করতে 
বলে পালিয়েছে মহিম। রামবাবু যে ধর্মের ধোলসটাকে রক্ষা করতে কাশী ছুটেছিলেন, তারই 
প্রাণের সন্ধান সহজ বুদ্ধিতে মুণাল নিজের মত করে পেয়েছিল। তাই অচলার উপায় 
সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা সে তৎক্ষণাৎ মহিমকে শুনিয়েছে ছিধাহীন ভাবে। অবশ্ঠ রক্ত মাংসের মানুষ 
'মহিমের আচরণ এখানে অস্বাভাবিক হয়নি । কিন্তু শরৎচন্দ্র তাকে সামঞ্স্ত বিধানের ডাক দিয়ে 
প্রেম তিতিক্ষা ও ত্যাগের প্রতিমা মুণালের হাতেই অচলাকে সমর্পণ করেছেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র আমর! প্রেমের এই দ্বৈতলীলা ও উপদ্রত নারীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও 

ক্ষম] কল্পনা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনুবূপ প্রেমের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ও সহানুভূতি 
দেখতে পেলেও এতখানি প্রসার ও প্রকাশের এত বৈচিত্র্য দেখিনি। অচলা স্থরেশের ডিহরী 
প্রবাস ও পরিণতির অন্তরূপ ঘটনা ও পরিণতি অমল চারুলতা কিংবা সন্দীপ বিমলার ক্ষেত্রে কবি 
হুটটি করেননি; বোধহয়, এতখানি অগ্রসর হওয়] তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষমা রবীন্দ্রনাথের 
কাহিনীর পরিণতিতেও আছে । তবে স্বামীর কাছ থেকে সরাসরি তা এসেছে কতকটা রক্তমাংসের 
উত্তাপহীন আদর্শবাদের মত, ভূপতির ক্ষেত্রে তা না হলেও নিখিলেশের ক্ষেত্রে নিশ্চয় করে বলা 
যায়। মহিমের দ্বণা, আশঙ্কা, প্রেম মিলে তার পলায়ন তাকে বক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়। 
মোটি কথা, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজ “নিষিদ্ধ প্রেমের স্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায় এবং সম্ভবতঃ শরতচন্দ্রই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস্তবনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত। অবশ্য 
'ল্যাবরেটরি” গল্পের মোহিনীর কথ! বাদ দিয়েই একথা বল] যায়। 


নৰ্িম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 
অশোক কুণ্ডু 


বিমল] (দুর্গেঃ ১1১ । 
“দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসের নারীচবিত্রগ্ুলির মধ্যে বিমলাই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। এই চরিত্রে বেশকিছু 
অতি নাটকীয়তা থাকলেও, চরিত্রটিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। 

বিমলা যে সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক নয়, তা? বঙ্কিম প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন । 
শৈলেশ্বরের মন্দিরে অপরিচিত পুরুষ জগৎ্মিংহের সঙ্গে কথাবার্তায় সে যথেষ্ট বাকচাতুর্ষের পরিচয় 
দিয়েছে । বিমল 'যে প্রগলভা ও রসিক সেকথা প্রথম থেকেই জান যাঁয়। তবে গজপতি 
বিদ্যাদিগগজকে নিয়ে রসিকতাট একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এতে বিমলাচরিত্রের অনেকখানি 
গুরুত্ব নষ্ট হয়েছে । 

বিমলার বয়স পয়ত্রিশ বৎসর । কিন্তু তার রূপে ও সাজগোজে সে যৌবনকে ধরে রেখেছে । 
দশম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বিমলার রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন । এই বূপ বর্ণনার মধ্যে বঙ্কিম 
বিমলাকে একটু সম্ভাদরের স্ত্রীলোকরূপে অঙ্কন করেছেন । প্রথমাবধি অবশ্ঠ বিমলাকে পরিচারিকা 
বলা হয়েছে । এবং বিমলার এই ধরণের রূপের আগুনে এককালে বীরেন্দ্র সিংহ ও পরে কতলু খা 
আত্মাহুতি দিয়েছে । বিমলাচরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ নীতিবাগীশ মানুষের ধারণাটি জগৎসিংহকে 
লিখিত বিমলার পত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে__'আমি মহা পাপীয়সী, বহুবিধ অবৈধ কার্য 
করিয়াছি**1' “বিমলা নীচ জাতি সম্ভব! বিমল! মন্দভাগিনী, বিমল ছুঃশাসিত রসনা-দোষে শত 
অপরাধে অপরাধিনী ; কিন্তু বিমল] গণিক1 নহে । যিনি এখন ন্বর্গে গমন করিয়াছেন (বীরেন্দ্রসিংহ ) 
তিনি বিমলার অদৃষ্ট-প্রসাদে যথাশাস্ত্র তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন! বিমলা একদিনের তরে 
নিজ প্রভুর নিকটে বিশ্বাসঘাতিনী নহে? । 

বিমল1 যথার্থই বীরেন্দ্রসিংহকে ভালবাঁসত, তাই পরিচারিকার পরিচয়েও সে স্বামীগৃহে 
থাকতে দ্বিধা করেনি। স্বামীহস্তা কতলুর্খাকে হত্যা করায় অতি নাটকীয়তা থাকলেও তার 
ত্বামীভক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে । কেবলমাত্র স্বামীপ্রেমে নয়, স্েহশীলতাতেও বিমলাচরিত্র 
মহিয়সী। সপত্বীকন্তা তিলোত্বমার প্রতি তীর অকৃত্রিম ভালবাসাঁ। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে 
ওসমানপ্রদত্ত অন্ুরীয় তিলোত্তমাকে দান করে তাকে বাচিয়ে দিয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার সমগ্র পরিচয়টি অগ্ল অল্প করে, রহমত উন্মোচনের মত, প্রকাশ করেছে। 
প্রথমেই জগৎসিংহের মুখে মানসিংহের নাম শুনে বিমলার চমক, মানসিংহের পুত্রের সঙ্গে তিলোত্বমার 
বিবাহ সংগঠনে বিমলার উদ্য্যেগের সময় অভিরাম স্বামীর ভত্সনা পাঠককে এই চরিত্রটি সম্বন্ধে 
যথেষ্ট কৌতুহলী করে তোলে । সেই কৌতৃহলের অবসান ঘটে “বিমলার পত্রে'র দ্বার] । 

উপন্যাসের মধ্যে বিমলাচরিত্রের প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ দুটা কারণে__তিলোত্তমা ও 
জগত্সি ধহের প্রণয় সংগঠনে এবং কতলুখার হত্যায় । তাছাড়া বিমলাকৃত অসাবধানতার সুষোগ 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সন্বস্বীয় আলোচনা ৪৯৩ 


নিয়েই পাঠান সৈম্তর] গড়মান্নারণ ছুর্গ অধিকার করেছে । পাঠান সৈনিক রহিমশেখকে ভুলিয়ে 
মুক্তিলাভ করার ঘটনায় বিমঙ্গার প্রতুৎ্পন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 

সমগ্র উপন্ধ্যাসে এই চরিত্রটি অগ্নিশিখার মতই জাজল্যমান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষরক্ষা করতে 
পারেন নি। জগৎপিংহ ও তিলোত্বমার পুনয়িলনকালে তাকে আশমানির সঙ্গে পরিহাসরত 
অবস্থায় দেখিয়ে, কতলুরখা-হত্যায় পতিশোকাতুর1 রমণীর চিত্রটি লঘু করে ফেলেছেন । 


বিষুরাম সরকার (রজনী ২৫)॥ 
বাঞ্ছরাম মিত্র তার কলিকাত! নিবাসী আত্মীয়কুটুন্ব বিষণুরাম সরকারকে উইলের একজিকিউটর 
নিযুক্ত করেন। এই বিষুরামবাবুর সততাতেই শেষপর্বস্ত রজনী বিষয়সম্পত্তি লাভ করে। 


বিসমার্ক (রাজ: ২২) ॥ 
জার্মান রাজনীতিবিদ । তিনি ১৮৫১ খ্রীঃ--১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যস্ত জার্মানীর বিভিন্ন কার্ষে নিযুক্ত 
ছিলেন। নামোল্েখ মাত্র আছে। 


বুকনেয়র (রজনী; ৩৩) ॥ 
জার্মান দার্শনিক | বিবর্তনবাদ সন্বদ্ধে ইনি একাধিক গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। 


ব্যোমকেশ (মাঃ ১৫) ॥ 

হঁষিকেশের পুত্র ব্যোমকেশ পাপিষ্ঠ। মুণালিনীর প্রতি তার অন্গরাগ জন্সমে। তাই সেরাত্রে 
গোপনে মুণালিনীকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে । কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তার নামে পিতার কাছে মিথ্যা 
কথা রটায়। এটি ষথার্থ প্রেমের লক্ষণ নয়, লম্পটের প্রবৃত্তি মাত্র । কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যোমকেশকে 
মুণালিনীর 'জন্তই নবন্বীপে গিয়ে যবনের হাতে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে । তখন তার মুখে কিন্ত 
মুণালিনীর জন্য তীব্র আকুতি শোন! যায়। 


ব্রজেশ্বর ( দেঃ চৌঃ ১৫)॥ 
“দেবী চৌধুরাণী” নাযিকাপ্রধান উপন্তাস হলেও, নায়ক হিসাবে যদি কাউকে গ্রহণ করতে হয় তা"হলে 
সে প্রুল্পর স্বামী ব্রজেশ্বর ৷ কিন্তু ব্রজেশ্বরের মধ্যে বঙ্কিম যে সব উপাদানের সমাবেশ করেছেন 
তাতে নায়ক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পাঠকের সক্কোচের ভাব কাটতে চায় না। 

ব্রজেশ্বর নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। অন্ধ পিতৃভক্তিই তার জীবনের একমাত্র 
অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থথানি পিতৃদেবকে উৎসর্গ করার ফলেই ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এ গুণটির 
বাড়াবাড়ি ঘটেছে কিন। সে সম্বদ্ধে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি কোন 
যুক্তিবিচার মানে না, পিতার আদেশে নিরীহ প্রথম! পত্ী গ্রফুল্পকে ত্যাগ করতে তার বাধে না, 
আবার তারপর নয়ানবৌকে ও টাকার লোভে সাগরবৌকে ঘরে নিয়ে আসতেও তার আপত্তি 


৪৯৪ সমকালীন [ মাঘ 


নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের দোহাই দিয়ে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে সমর্থনও জানিয়েছেন । “বাপের 
সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে হীরের ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না_-এখন যত বড় মূর্খ 
ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।' (১1৫) 

ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে প্রফুল্লকে তাড়িয়েই দিত। কিন্তু গ্রফুল্পের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে 
তার অন্তরের অতৃপ্ধ প্রেমাকাজ্কা, য। ছুই স্ত্রীর মধ্যে পায় নি, জেগে উঠল। প্রেমের জাগরণের 
সঙ্গে তার অন্তরে দৃঢ়তাও এসেছিল পিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে ফ্াড়াবার। প্রফুল্ল বারণ না করলে 
পিতার নিকট কিছু বলা ব্রজেশ্বরের পক্ষে তখন অসস্তব ছিল ন]। 

শুধু তাই নয়, প্রফুল্পকে ব্রজেশ্বর আশ্বাস দিয়েছে--“*"যাহাতে আমি ছুই পয়সা রৌজগার 
করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণপোষণ করিব |” (১৬) 

অবশ্ত অনেকে বলতে পারেন, তীর ভরণপোষণের জন্য তো তেমন কোন ব্যগুতা দেখায় নি 
ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রকল্প ও ব্রজেশ্বরের প্রথম সাক্ষাতের পর ব্রজেশ্বর 
বেশি সময় পায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রফুল্ল অপহৃতা৷ হল। ব্রজেশ্বর সে রাত্রেই প্রফুল্লের খোজে 
গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। 

ব্রজেশ্বর প্রফুল্ল মৃত্যু সংবাদ শুনে যেভাবে মুষড়ে পড়েছিল, তাতে তার মনের গভীরে 
পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নীরব দ্বন্দবেরই পরিচয় মেলে। বঙ্কিম এই অংশের 
বর্ণনা দিয়েছেন-প্রফুল্পের জন্ত যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য 
বলিতেন-_ 

“পিতা ত্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ | 

পিতরি গ্রীতিমাপন্নে গ্রীয়স্তে সর্ব দেবতাঃ ॥ 
এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্ররফুল্পের 
মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়লেই, ব্রজেশ্বর ভাবতেন-__ 

পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম: পিতাহি পরমস্তপঃ। 
প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচল রহিল। (১1১৬) 

এ পধন্ত ব্রজেশ্বরকে সহা করা যায়। কিন্তু তারপর দেবী চৌধুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বরের 
ব্যবহার নিতান্তই ব্যক্তিত্ব বজিত। রঙ্গরাঁজের সঙ্গে ব্রজেশ্বরের যুদ্ধোগ্মে কিছু বীরত্বের আভাস 
আছে, কিন্ত দেবীর নৌকায় সাহেবকে অকারণ চপেটাঘাতে কোন পৌরুষ প্রকাশ পায় নি। 

ব্রজেশ্বরের নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই। তাই-“যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাংলা 
কাপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, “মেয়েমান্ুযকে পুরুষে 
ভয় করে, এতো কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ তো পুরুষের “বাদী? | (২৫) এই মনোভাব 
সেকালেরই মনোভাব। কিন্তু ব্রজেশ্বর দেবীকে নিয়ে রঙ্গরাজের সঙ্গে যে রসিকতা করেছে তাতে 
তার চবিভ্রগোৌরব বাড়েনি । 

যে দেবীর ডাকাতি কার্ধে ব্রজেশ্বরের ঘৃণা, সেই দেবীকে অপরিচিতা৷ নারী জেনেও মুখচুন্বনের 
হঠকারিত। নিতাস্তই দুর্বলচিত্ত রূপোন্মাদের লক্ষণ। দেবীর অর্থ নিয়ে কার্ষোন্ধার করে সেই অর্থ 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বস্বীয় আলোচন। ৪৯৫ 


সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে ঘ্বণা পোষণই দেবীকে গঞ্জনাদান নিতান্তই সংকীর্ণ চিত্তের পরিচয়। 

উপন্থাস মধ্যে ব্রজেশ্বর সর্বদাই পিতার পুত্রমাত্র থেকে গেল। কোন কাজই সে করতে 
পারে না। পিতা দেবীর অর্থসংগ্রহ করান কিনা সে জানে না। প্রফুল্পর সঙ্গে বিবাহের পরও 
তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে মাতার সাহায্যে ব্যাপারটির 
স্থদমাধান ঘটলে সে আনন্দিত হয়। 

ব্রজেশ্বরের সাদামাঠা চরিত্রে উপন্যাসের আদর্শবার্দের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং এই রকম 
সাধারণ স্বামীর প্রতি অসাধারণ প্রফুল্লর ভালবাসার দ্বার! তার নিষ্ষামধর্মের মহিমা! আরও পরিক্ফুট 
হয়েছে। 


ব্রঙ্গচারী (বিষঃ ৩৪ পরিঃ )॥ 
্মুখীর গৃহ ত্যাগের পর এই ব্রহ্মচারী তকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেন এঁরই চেষ্টায় কুর্যমুখী 
স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন। চগিত্রটি পরোপকার প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ | 


ব্রহ্মঠানদি (দেঃ চৌঃ ১/৩)। 

ব্রদ্মাঠানদি এজেশ্বরদের বাড়িতে কি সম্পর্কে সকলের ঠানদি তা জানা নেই, তবে তার সঙ্গে 
সকলেরই মধুর সম্পর্ক। ব্রজেশ্বরকে তিনি যারপরনাই ল্লেহ করেন, তার মন বোঝার ভার পড়ে 
তার উপর সাগরবৌ তাঁর চরকা ভেঙে আবার রূপকখা শোনার জন্ত আবদারও করে। ব্রন্মঠানদি 
মধুর বাৎসল্য রসের উত্স । 


ব্রদ্মাদন্দ ঘোষ (রঃ উঃ ১1১ )। 

কষ্ণকাস্তের আশ্রিত। সে একজন নিরীহ ভালমানয। কৃষ্ণকান্ত তাকে দিয়েই লেখাপড়ার কাজ 
করাতেন। ব্রঙ্গানন্দ সাধারণ মাম্নষের মতই লোভী | তাই হরলালের একহাজার টাকার লোভে 
সে উইল জাল করতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাহসে কুলাল না। ব্র্মানন্দ একটু 
কবিতাপ্রিয়ও ছিল। সে রোহিণীর নামে কলঙ্কের কথা শুনে গোবিন্দলালকে পত্র লিখেছে-__ভাই 
হে! বাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়-_উলুখড়ের প্রাণ যায়।, 


সলমালো৮্ম্ন 


গীল্ধীজির জীবনপ্রভাত ॥ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বিদ্ভাসাগর ॥ নমিতা চত্রবর্তী। 
জিজ্ঞাসা_কলিকাতা-৯। মূল্য ২'০০ 


আজকের বাংলাদেশের দিকে চাইলে মনে হয় চিন্তার দৈথ্য সর্বত্র পরিব্যাঞ্ধ। একদিন যে এই 
বাঙালী চিন্তায়, কর্ে, জ্ঞানে সারা! ভারতবর্মকে এগিয়ে দিয়েছিল আজ সেই বাঙীলী অন্তহীন 
হতাশায় আচ্ছন্ন, আত্মকঙ্গহের গ্লানিতে জর্জরিত । মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, এই দৈস্গ্রস্ত 
হীনতার কি কারণ। অন্তান্ত সব কথার মধ্যে যেটা! বড় হয়ে গ্লাড়ায় সেটা হলো কতকগুলি 
বিশেষ মূল্যবোধের অপসারণ ও লুপ্তি। আজ শ্রদ্ধা, বিনয়, চর্চা গ্রসৃতির প্রতি বাঙালী যুবক 
সম্প্রদায় বিমুখ, আত্মগঠনে যে পরিমাণ অলস, চেতনাহীন নিক্ষল উত্তেজনার আলোড়নে সেই 
পরিমাণ উন্মুখ । পঠনপাঠনে, সঙ্গীতা্দি কলাবিদ্ায়) খেলাধৃলায় রাজনৈতিক আন্দোলনে সেই 
আত্মগঠনের প্রয়াস নেই, অন্তের উপর দায় চাপানোর ও ক্রি সন্ধানের তৎপরত! আছে তার ফল 


কি আজকের বাঙলাদেশের মানসিক মানচিত্রই তা ধরিয়ে দিচ্ছে। 

এই যখন দেশের অবস্থা তখন নাটক-নভেগ, সম্তা রাজনৈতিক পুস্তিকার ভীড় ঠেলে কিছু 
বই-য়ের দেখা পাওয়ার দরকার যেখানে জীবনগঠনের সাধনার ইতিহাস আছে । যে জীবন সৌথীন 
রাজনীতির দলীয় কলহের উত্তেজনায় অবপিত নয়, যে জীবন কোন গুরুর গুঁথির অন্থুশাসনের মাপে 
নিজের বোধ আর বুদ্ধিকে ছেঁটে নেয় নি, যে জীবন গড়ে উঠেছে পলে পলে নিজের অভিজ্ঞতা, 
ভুল-ভ্রাস্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। সেই জীবনের বাল্য কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীবিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য । বাল্যকাহিনীর মধ্যেই আছে কেমন করে কোন উপাদান থেকে গান্ধীজির মতো! এক 
বিরাট জীবন গড়ে উঠলো। গান্ধীর্জির আত্মচরিতে ও অন্থান্য পূর্ণাঙ্গ জীবনীতে এ-সব কাহিনী 
আছে কিন্তু তবু এই সরল গছ্যে প্রাঞ্ণল ভাষায় লেখা বইটির প্রয়োজন ছিল। বাঙালী তক্চণ জানুক 
“চালাকি করিয়া মহত্কর্জ হয় না'__তার পিছনে কি পরিমাণ অনুশীলন থাকে, কি পরিমাণ সাধন। 
থাকে। গ্রন্থটি ছাপার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ, লেখককে অভিনন্দন-_কিন্তু এই স্থপরিকগ্পিত 
রস্থটির অধিকতর প্রচার প্রয়োজন। প্রকাশককে সে ব্যাপারে যত্ববান হতে অনুরোধ করি-_-শুধু 
তার শ্বা্থে নয় দেশের স্বার্থেই। 

আর একখানি বই ওই সঙ্গেই হাতে এসে পড়লো। নমিত৷ চক্রবর্তীর বিছ্যাসাগর। 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকখানি তথ্যসমুদ্ধ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা ইতিপূর্বে বাংলায় হয়েছে 
তবু শ্রীমতী চক্রবর্তীর গ্রস্থের অনাদর হবে না। চণ্তীচরণ, শভভুচরণ বা বিনয় ঘোষের জীবনী 
সকলের জন্তে নয়। যাদের অবকাশ আছে, তথ্যবিচারের দৃষ্টি আছে তার! এ সব গ্রন্থ থেকে বেশি 
উপরুত হবেন। ধার] বহুকালের মধ্যে দেশের দিকে দৃষ্টিকে জাগ্রত রেখেছেন, দেশনেতাদের 
জীবনীর মধ্য থেকে প্রাণবায়ু সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থটির জন্য তাদের অপেক্ষা ছিল। 

আর একবার বলতে ইচ্ছে করে জীবনীচর্চার ধারা অব্যাহত হোক, দেশের তরুণসমাজের 
উপর এই সব জীবনের প্রভাব পড়ার পথ যেন খোল! থাকে। 
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সবেমাহে বেরিয়েছে 


প্রতিদিনের রূপ সাধনায় এই প্রমম অপরিহাধ 
কুইম-কৌমল, পাপড়িপেলব,যৌবন ইুলত,লাবপামথ তক - 
এইতো সাধনা বিউটি ভ্রীমের সবচেয়ে বড়ো অবদান 
সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দ্ব-লোকের প্রবেশপত্র 


সাধনা ওযধালয়-ঢাকা 


সাধনা গুঁধধালয় রো, সাধনানগর, কলিকাতী-ম৮ 
কপিকাতা কেন্দ্র; 
ডাঃ পরেশচন্্র ঘোষ, এম.বি-বি.এস. (কলিঃ) আযুবেদ]চার্য 
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শশী 





দীনবন্ধু চনাবলী 
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পার্দিত 
নীল-দর্পণের লেখক দীনবন্ধু মিত্র বাঙঙা সাহিত্যের একটি অনন্য আসনে প্রতিঠিত। দীনবন্ধু-চর্চার 
স্থবিধার জন্য দীনবন্ধুব সমগ্র রচনা আমরা একরে একটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করলাম। দীনবন্ধুর 
বিক্ষিপ্ত রচনাও এই খণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে । দীনবন্ধু রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন রবীন্্র-ভারতী 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম-এ, ডি-ফিল। তীর লেখা দীনবন্ধুর 
“জীবন-কথা” ও 'সাহিত্য-কীতি” এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে । দীনবন্ধু, তার জায়! ও পরিবারবর্গের 
আর্টপ্রেট; আমাদেন্ন প্রকাশিত ভন্তান্ত রচনাবলীর মত শোভন সংস্করণ। দাম £ তের টাকা 
সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত সংস্কৃত সিরিজ 





প্রাক্তন ডেটিনিউ এঅমলেন্দ দাশগুণ্চের শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
__ ডেটিনিউ ৩০ বাকুড়ার মন্দির ১৫'* 
শ্রীহিরগয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্তর 

ঠাকুরবাড়ীর কথা ১২'০* ভারতের শক্তি-সাধনা ও শীক্ত সাহিত্য ১৫'০০ 
শ্রীহিরশ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীহিরশ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


উপনিষদের দর্শন ৭'৫০ রবীন্দ্র-দর্শন ২৫০ 
সাহিত্যরতু প্রীহরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী ২৫:০০ 
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“ভাটি পরিবার আথী পিঘার” 














আপনি পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে, আপনার আয় অনুযায়ী মীমিত পরিবার 
গঠন করে স্তানদের সুশিক্ষিত, কর্মঠ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ক'রে গড়ে তুলতে 
পারেন এবং নিজেরাও ভাবনা চিস্তা ও অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে 
বিবাহিত জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করতে পারেন। 

এ বিষয়ে স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ 
আপনাকে পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবে। যোগাযোগ করুন। 
বিনা অর্থব্যয়েই দব রকম সাহাযা পাবেন। 


পঞ্চিমবঙ্গ ফট হেলথ, এডুকেশন ব্যুরে! কত ক প্রঢানিত। 
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পপ সিসি 
আমি মং 
বেতন পঞ্জীডুক্ত 
সঞ্চয় পরিকল্পনার 
মাধ্যমে 


গঞ্চয় করি 
















দি 
পি 


সির 


আমার কেবলমাত্র এইটুকু করতে হয় যে আমি যত 

টাক! নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করতে চাই সেই পরিম1ণ ও হত ছা ভি 

টাক আমার মাইনে থেকে কেটে রাখার জন্তু ক ২ 
আমার নিয়োগকারীকে অধিকার দিয়ে দিই। € কারণ এটা রা 
নিয়োগকারীই বাকি সব কাজ করেন। রী 

অফিসের কর্মীগণও এই রকষ সুবিধে ্ঠ ঠা গিট € 
পেতে পারেন । ত্উ ধ্ টন 
আপনার পোষ্ট অফিসেই আপনি সম্পূর্ণ ইহ রঃ হা চা 
বিবরণ পেতে পারেন। 


জাতীয় সম সংস্থা 
ভো৬7/১,) 5. 
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শেয়েছের প্রতিদিনের রূপ সাধনায় এই ক্রীম অপরিহাধ 
ত্বক-সৌন্দরধের কুহ্থম-কোমল, পাপড়িপেলব,যৌবন মলভ,লাবণাময় তক 
গোপন রহস্য এইতো সাধনা বিউটি ক্রীমের দবচেয়ে বড়ো অবদান 


সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্গর্যলোকের প্রবেশপত্র 
সাধন! ওষধালয়-ঢাকা 


এম.মি.এস. (আমেবিক1) ভাগলপুর সাধন! ওঁধধালয় বোড) সাধনানগর। কলিকা তা-৪৮ 
কলেজের, রসায়ণ-শান্্ের ভূতপূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র 
অথ্য'ণক | ডাঃ নরেশচন্দ ঘোষ, এম.বি বি.এস, (কলি:) আমুরেদাচার্য 


অধাক্ষ যোগেশ চক্র ঘোষ, এমএ, 
আমুর্বেদশা্ী, এফ.দি,এস, (ল গুন) 
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লমকালীন ॥ ফাস্তন ১৩৭৪ 


ইনি স্কুলের একজন শিক্ষক। দেশ ও জাতির 
প্রতি অনলস নেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 
একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন । এই পুরস্কার 


ভালে। কারণ তাতে 
ছেলেমেয়েদের যেমন 
উপযুক্তভাবে মানু করা 





বা এই সম্মানই অবশ্য ঠার আনঙের উৎস যায় ভেমনি নিজেদেরও 
নয়। তিনি বলেন, “আমার সন্তানরা! ভাদের $ দুর্ভাবন। কম থাকে। 
জীবনে সুপ্রতিষিত হতে চলেছে আর সেই আমি সেজন্াই স্ুথী।” 


জগ্যই আনি সুখী । আমার ছুটি মেয়ে। একটি 
মেয়ে কলেজের লেকচারার হয়েছে অনাটি 
ডাক্তারি পড়ছে । ছেলেমেয়ে কম হওয়াই 







পঞ্চদশ বধ ১১শ সংখ্য। ফাস্তন তেরশ' চুয়াতও 





সমকালীন £ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


550) পত্র 
মনমোহন চক্রবর্তী ॥ গৌবাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫* 
ঘরেবাইরে বটতলা ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫১৪ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৫১৮ 
বন্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ৫২৭ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ £ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম সমাবর্তন ॥ জময় নন্দন ৫৩৩ 
আলোচন! : পল্লীপ্রেমিক জসীমউদ্দিন ॥ হুখরঞন চক্রবর্তী ৫৩৬ 


সমালোচনা : অন্গভব কবিতা-প্রচারের সাতটি পুস্তিকা ॥ লোকনাথ ভট্টাচাধ ৫৩৯ 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগ্গ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুধু কর্তৃক মডার্ণ ইত্তিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মু্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাত।-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন | ফাস্তুন ১৩৭৪ 


দেশের উ:গ্লনমূলক কার্যকলাপের সংগে পরিটিত হবার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ পরকার কতৃক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ন 





প্িয়তরভ_সচিত বাংলা সাপ্তাহিক । এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিত- 

ভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী 

বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্য। £ ৬ পয়সা । যাম্মাসিক : দেড় টাকা 

বাধিক £ তিন টাকা 

ওম €ঘাভিপে__পশ্চিমবঙগের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সচিত্র 

ইংরেজী সান্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা! তথ্য 

সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 

প্রতি সংখ্যা ঃ ১২ পয়সা । যাম্মাষিক ঃ তিন টাক! । 

৬ বাধিক £ ছয় টাকা। 

শরয়িক বাত 7] শ্রমকল্যাণ সম্পকিত বাংলা ও হিন্দী সচিত্র ছ্িভাষী 
পাক্ষিক। বাধিক £ এক টাকা পঞ্চাশ পয়স!। 


পশি)য়া 116 নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ 
সাময়িকী | যাল্মাধিক £ ১৫০ বাধিক £ ৩০০ 


মগ রঘী ঘওগালো সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্প্চিত সচিত্র উর্দু 
* পাক্ষিক যাম্মাষিক £ ১৫০ বাধিক £ ৩০০ । 
পিন বাণী] দাওতালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র পাক্ষিক | বাধিক £ 
- এক টাকা । 
£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন | 
£ ঠাদার টাক! তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিক! পাঠান হয় না। . 
: পত্রিক। বিক্রির জন্য ৩৩১% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য মধিকত। 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিস্ডিংস, কলিকাভা-১ 


ডন্রিউ. বি ( আই আ্যাণ্ড পি. অ র) এ. ডি. ভি ৩৩৭৪/৬৮ 


ফান্তুন 
তেরশ' চয়াতর 


খাঁ পঞদশ বধ 
ৃ ১১শ সংখ্যা 
ছু উরি ররর 








মনোমোহন চক্রবতা 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে বাঙলার চব্বিশ পরগণ! জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত 
কাঠোর গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। মনোমোহনের পিতা ছ্বারিকচন্ত্র চক্রবর্তী কলিকাতার 
হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগে যোগদান 
করেন। হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় কিছুদিন কাজ করার পর তিনি পুরীর সরকারী বিদ্যালয়ে 
সহকারী প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে বর্তমানকালের ওড়িশা রাজ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর 
অন্তভূক্ত ছিল। কিছুদিন পর তিনি পুরী জেলার স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদলাভ করেন। 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকচন্দ্র কটকের সরকারী ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষপদে আসীন হন ও দীর্ঘ কর্ম- 
জীবনাস্তে এই স্থান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও সচ্চরিত্র পুরুষ 
হিসাবে ওড়িশা রাজ্যের জনসাধারণের নিকট দ্বারিকচন্ত্র বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন । ওড়িয়া 
ভাবায় তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচন1 করেন। 

মনোমোহন পিতার জ্যোষ্ট পুত্র ছিলেন। পিতার কর্মস্থল কটকেই তাহার বিদ্যারস্ত ইয়। 
১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটক রাভেন্শ্‌ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের এপ্টযান্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাভেন্শ, কলেজের ছাত্রদূপে মনোমোহন বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্লাতকত্ব লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতা ফ্রীচার্ 
ইন্স্টিটিউশনের ছাত্র হিসাবে তিনি উদ্ভিদ-বিদ্ায় (9০605) সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্াালয়ের এম-এ ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর আইন অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৬ 
টাকে মনোমোহন বি-এল্‌ উপাধি লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি প্রার্দেশিক সিভিল সাভিস 


৫০৮ সমকালীন [ ফান্ধন 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কটকের ডেগুটি-ম্যাজিল্টেটপদে নিযুক্ত হন (মার্চ, ১৮৮৬)। আবাল্য 
ওড়িশায় বাসহেতু মনোমোহন এই প্রদেশ এবং ইহার অধিবাসিদের প্রতি বিশেষ অনুরাগাপন্গ 
ছিলেন। ওড়িয়া ভাষাতেও তাহার বিশেষ দক্ষতা জন্মে। সংস্কৃত ভাষাতেও মনোমোহনের 
বিশেষ অধিকার জশ্গিয়াছিল। 

*ইধরাজ শাসনকালে ধাহারা ওডিশার প্রাচীন ইতিহাসারদদি আলোচনার হ্যত্রপাত করেন 
তাহাদের মধ্যে এগু-ই্াণিংং আই-সি-এস (১৭৯৩-১৮৩০ ), ডাঃ উইলিয়াম হাণ্টার, জন বীমস্‌ 
(আই-সি-এস) ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিঞ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | কবি রঙ্গলাল বন্দ্যে।পাধ্যায় 
মহাশয়ও কটকে ডেপুটিম্যাজিস্টেটরূপে কর্ণরত থাকাকালে ওড়িশায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন তা 
শাসনের পাঠোদ্ধারপূর্বক এতৎ সম্বদ্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (ত. 4, 9. 73) কয়েকটি 
গ্রবন্ধ প্রকাশ করেন । রাজা রাজেন্দ্লাল মিত্র রচিত “এন্টিকুইটিস্‌ অফ. উড়ধ্য” গ্রন্থটি দুইখণ্ডে 
যথাক্রমে ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছাত্রজীবনে এই ছুই বাঙ্গালী মণীষীর দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হইয়।ই সম্ভবতঃ মনোমোহন কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ওড়িশার ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একাদশ বর্কাল মনোমোহন 
ওডিশার কটক, যাজপুর, পুরী প্রভৃতি স্থানে কর্পরত ছিলেন । এই সময় তিনি ওড়িশার পুরাবৃত্ত 
ও প্রাচীন সাহিত্য উত্তমরূপে অধিগত করেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি ওড়িশার বিভিন্ন স্থাপত্য 
কীতিস্থ।নগুপি পরিদর্শন করেন এবং বহু তাত্রণাসন, শিলালিপি, প্রাচীন পুথি ুভৃতি সংগ্রহ করেন। 
এই সব উপকরণের সাহায্যে তিনি ওড়িশার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
আলোচনা করায় মনোনিধেশ করেন। মনোমোহনের পূর্বস্থরীগণ সময়, সুযোগ ও উপকরণের অভাব 
অথবা অন্যকারণবখতঃ বিজ্ঞানসম্মত গ্রণালীতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, বহু দ্োষ-ত্রুটি তাহাদের 
রচন[গুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পৃজার'গণ কর্তৃক পুরুষাঙ্ক্রমে 
লিখিত ও রক্ষিত 'মাদলাপঞী'গুগসির উপর রাজেন্্রলাল মিত্র গুভৃতি এতিহাসিকেরা অতিরিক্ত আস্থা 
স্থাপন করিয়/ছিলেন। গুড়শার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে “মাদলাপঞ্ভী”গুলি মুল্যবান 
মনে করিলেও মনোমোহন ইহাদের উপর পূর্ণরূপে নিভব্র করেন নাই। তাত্রশাসন, শিলালেখ 
ও প্রাচীন পুঁখি গ্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ ধিবরণের আলোকে তিনি “মাদলাপণ্জীগুলর সাক্ষ্য কতদুর 
বিচারসহ তাহা শিরূপণ করেন। মাদলাপপ্তীগুলি যে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও অতিশয়োক্তিবন্ুল 
মনোমোহনের এই মতটি প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারততত্রজ্জ জন ফেথফুল ফ্রীট, কর্তৃক সমসাময়িককালেই 
সমথিত হয়। ওডিশায় প্রাপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ওডিয়া সাহিত্য অধ্যয়ন মনোমোহনের 
গবেষণায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । ওড়িশার প্রাচীন সাহিত্যসাধকগণ সম্বষ্ধেও মনোমোহন 
গবেষণায় ব্রতী হন। ওড়িশাবাসীর সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা চর্চার ইতিহাস রচনায় মনোমোহনই 
প্রথম পদক্ষেপ করেন। 

১০৯০ গ্রীষ্টাব্ে মনোমোহন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সন্ত নির্বাচিত হন। ১৮৯২ 
হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টান পধন্ত মনোমোহন সোসাইটির জানণল ও প্রসিডিংসে ওড়িশার ভূগোল, 
প্রত্বতত্ব, ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচন! করিয়া প্রকাশ করেন 


১৩৭৪ ] মনোমোহন চক্রবর্তী ৫০৯ 


(১ক--এ)। ওড়িশা সম্পকিত তাহার আরও ছুইটি প্রবন্ধ “বিহার যু্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটির 
জার্নালে প্রকাশিত হয় (২ক--খ)। এই প্রবন্ধ গুলি ডিমাই সাইজের প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠা অধিকার 
করিয়া আছে। ওডিশ। সন্বদ্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি ব্যতীত মনোমোহন রচিত উদয়গিরি ও 
খগ্ুগিরি পুস্তিকাটিও উল্লেখযোগ্য (৩)। গভণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত কটক ও বালেশ্বর জেলা 
দ্বয়ের “গেজেটিয়ৰ”এ ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি মনোমোহন কর্তৃক রচিত 
হয় (১৯০৬-৭)। 

মনোমোহনের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে ধাহারা ওড়িশার ইতিহাসাদি আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহারা সকলেই মনোৌমোহনের গবেষণায় উপকৃত হইয়াছেন । বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
ওড়িশার ইতিহাস, ইতিহামবণিত স্থানসমূহের অবস্থিতি, এতিহাসিক পা্রদের কালাম্গক্রম, প্রাচীন 
গ্রস্থকর্তী ও গ্রন্থ রচনাকাল এবং সাধারণভাবে প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় তিনি যে 
একজন পথিকৃৎ ছিলেন একথা ওড়িশার বর্তমান পণ্ডিতগণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন 
(দ্ুঃ--07153% 71115607102] 1959870]) ০৪17081) ০] 1) 7১) | কলিকাতা বিশ্বব্গ্ালয়ে ওড়িয় 
ভাষায় এম-এ পাঠ-ক্রম প্রথতিত হইলে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে ১৮৯৭-৮ খ্রীষ্টাব্েে প্রকাশিত 
মনোমোহন রচিত ওডিশার ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধটি বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক পাঠ্য নির্বাচিত 
হয় (১-উ)। এই সময়ে মনোমোহন জীবিত ছিলেন না। 

১৮৯৭ গ্রীষ্টান্দের জুন মাসের পর হইতে মনোৌমোহন গয়া, জাহানাবাদ, মেদিনীপুর, শ্রীরামপুর 
হাওডা, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও ত্রিপুরার ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটরূপে কার্য করেন। মধ্যে 
মধ্যে কলিকাতাতেই তিনি বিশেষ কোন কাঁজের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাৰ হইতে 
বাঙ্গলা দেশ বিশেষত: কলিকাতা! ব| সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থানের জন্ত মনোমোহন কলিকাতাস্থিত 
এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মধারার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। 
এশিয়াটিক সোপাইটির অনেকগুলি সভায় তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। ১৯৭৬ গ্রীষ্টাব্ধে এশিয়াটিক 
সোপাইটি অশোকের অন্ুশাসন|বলীতে পশ্ত সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বিষয়ে তাহার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (3)। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্ে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রগ।ঢ পাপ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণায় 
দক্ষতার স্বীকৃতি ম্বরূপ মনোমোহনকে অতিপসম্মানিত 'ফেলো।'রূপে সম্মমনিত করেন । 

ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় যে-কোন গবেষকের পক্ষে যেমন মনোমোহনের 
রচনাবলীর শরণাপন্ন হও! ব্যতীত গত্যন্তর নাই প্রাচীন বাঞ্গলার ইতিহাস, ভূগোল ও শিল্পকলা 
স্বন্ধীয় আলোচনায়ও এই কথা প্রযোজ্য । বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনায় ধাহারা ধুরন্ধররূপে 
পরিচিত তাহারা সকলেই বাঙলার রাজগণের ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের কাল নির্ণয়ে, তাস্র 
শাসনাদির পাঠোদ্ধারে, ইতিহাস বণিত অধুন। বিস্থৃত স্থানসমুহের সগ্িক অবস্থিত নির্ধারণ প্রভৃতি 
বিবিধ প্রসঙ্গে মনোমোহনের গবেষণার সাহায্য লইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের প্রামাণ্য ইতিহাস 
ঢাক বিশ্বগ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত “হিষ্রি অফ বেঙ্গল” (১ম ও ২য় খণ্ড) পুস্তকের বন্স্থানে মনোমোহন 
পিখিত নিবন্ধাবলী হইতে বহু উপাদান এই গ্রস্থের স্থবিজ্ঞ লেখকগণ অকু্ স্বীরুতি সহ ব্যবহার 
করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাসের ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতোর কয়েকটি প্রসঙ্গে মনোমোহনই 


৫১৪ সমকালীন [ ফাস্কবন 


প্রথম আলোচনার স্ত্রপাত করেন। এই সব আলোচনার স্যত্র ধরিয়! পরবতী গবেষকেরা আলোচ্য 
বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী গবেষণায় মনোমোহনের বহু সিদ্ধান্ত অকাট্য গ্রমাণিত 
হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রত্বতব, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে মনোমোহনের বহু গবেষণামূলক 
রচন! এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৫, ক-চ)। ওড়িশার ন্যায় বাঙ্গালীর ঘনিষ্তম 
প্রতিবাসী মিথিলার ইতিহাস সম্পর্কেও মনোমোহন সোসাইটির জার্নালে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ গ্রকাশ 
করেন (৫-ছ)। প্রাচীন ওড়িশার সাহিত্য আলোচনায় মনোমোহন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন 
প্রাচীন বাঙ্গলা ও মিথিলার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাতেও তাহার সেই কৃতিত্ব পরিস্ফুট 
হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতাবীতে বঙ্গাধিপ লক্ষণ, সেনের সমকালে ধোয়ী নামে একজন বাঙ্গালী 
কবি “পবন-দূত” নামে সংস্কৃত ভাষায় এক কাব্য রচন| করেন। মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত এই 
পুস্তকের কাব্য-সৌন্দ্ঘ ব্যতীত বিশেষ এীতিহাসিক মূল্য আছে। মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাদী 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাবধে এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় “পবন-দূ” কাব্যের বিষয় সর্বপ্রথম শিষ্ট-সমাজের 
গোচনীতৃত করেন। মনোমোহন এই সংবাদ পাইয়া বহুপিনের পরিশ্রমে পবন-দুততের একটি পুথি 
বাকুড়া জেলার বিষুপুরের রঘুরাম তর্করত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ইহা সম্পাদন করিয়। 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন (৫-জ)। পরে তিনি এই ধোয়ী 
কবি ও সেনরাজকালে বাঙ্গালী কবিগণের সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে এই জার্নালে আর ও ছুইটি প্রাবন্ধ 
প্রকাশ করেন (৫, ঝ, এ)। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে অনিরুদ্ধ, ঈশান, উদয়ন, উমাপতি ধর, কেশব 
সেন, জয়দেব, যোগেশ্বর, ধোয়ী, পশুপতি, বলভদ্র, বল্লাল সেন, ধর্মাধিকরণ, মাধব সেন, বেতাল, 
ব্যাস, সরণ, শ্রীধরদাস প্রভৃতি কবিদের পরিচয় প্রদত্ত হয়। ইহাদের অনেকেরই নাম সর্বপ্রথম 
মনোমোহনের রচনাটি হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীধরদাস “সদুক্তি কর্ণাম্বত”” নামে একটি অত্যুৎকুষ্ 
কাব্য সংগ্রহের সঙ্কলন কর্তা । ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মনোমোহনই সর্বপ্রথম সদুক্তি-কর্ণামুতের 
অস্তিত্বের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

জগতে মন্তিষচর্চার ইতিহাসে বাঙ্গালীর নব্য-ন্যায় একটি বিশিষ্ট কীত্তি। বাঙ্গালীর এই 
কীতি-উদ্ধারে মনোমোহনই সর্বপ্রথম সাধক। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর ১৯১৫ গ্রীষ্টাব্ষে মনোমোহন 
এশিয়াটিক সোসাইটির জানালে একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধে যথাক্রমে বাঙ্গল! ও মিথিলায় নব্য-ন্যায় চর্চার 
ইতিহাস বিবৃত করেন (৫-ট)। এই প্রবন্ধে যে ৪ও জন নৈয়ায়িকের পরিচয় গ্রদত্ত হয় তাহাদের 
মধ্যে ২৩ জন ছিলেন বঙ্গ-সস্তান। এই প্রসঙ্গে সধী পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন__ 
“বিগত অর্ধশতাবী মধ্যে তিনজন মাত্র মনীষী স্বয়ং পু'থিপত্র ঘণটিয়া নব্য-স্ঠায়ের ইতিহাসের 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন-৬মনোযোহন চক্রবর্তী, শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ (3. 9. 968019৪]যা 
[ড) ও এফণিভৃষণ তর্কবাগীশ (ন্তায় পরিচয়), ইহাদের লেখা আমাদের নিত্য-সহচর ও পথ প্রদর্শক 1 
( বাঙ্গলীর সারম্বত অবদান, বঙ্গেনব্যন্তায়চর্চা, ভূমিকা, পৃঃ-১২)। 

্যায় শাস্ত্র ইতিহাস চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহন বাঙ্গল] ও মিথিলায় স্মৃতি শাস্ত্র চর্চা সম্বন্ধেও 
অতি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। ১৯১২ ্্রীষ্টাবধে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মনোমোহন 
ভবদেব ভট্ট সন্ধে একটি স্বদীর্থ আলোচনা প্রকাশ করেন (৫-5)। 
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ভবদেব ভট্ট সর্বকালের বাঙ্গালীর মধ্যে একজন অতি বিশিষ্ট পুরুষ । ইনি একাদশ শতাবীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার সিদ্ধল গ্রামনিবাসী এই পণ্ডিত বঙ্গরাজ হবি বর্ধার সান্ধি 
বিগ্রাহিক মন্ত্রী ছিলেন। ইনি তুবনেশ্বরের অনন্তবান্থদ্রেবের মন্দির নির্মাণ করান। ইনি স্মৃতিশাস্ 
বিষয়ে কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্‌, সম্বন্ধ বিবেক ইত্যাদি নামে অনেকগুলি স্থাতিগ্রস্ 
রচনা করেন, এই গ্রন্থগুলি সমসাময়িক ও উত্তরকালীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত 
করিত। বাঙ্গল৷ দেশের লোক-স্থৃতিতে “ভাটরাজা' নামে পরিচিত ভবদেব ভট্রের জীবন ও কৃতির 
পূর্ণ বিবরণ ইতিহাসসম্মতভাবে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপনের কৃতিত্ব মনোমোহনের 
প্রাপ্য। ভবদেব ভট্ট ব্যতীত সেন-পূর্বকালীন জীমৃতবাহন ও সেনযুগীয় অনিরুদ্ধ, বল্লাল ও হলাধুধ 
এবং পঞ্চদশ-ষোডশ শতাব্দীর শূলপানি, কুন্গুক, শ্রীকর আচার্য, শ্রীনাথ, হরিদাস তর্কবাগীশ, রঘুনন্দন, 
অচ্যুত চক্রবর্তী, বামভদ্র, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি ম্মার্ত পণ্ডিতদের বিশদ পরিচয়যুক্ত মনোমোহন 
রচিত একটি প্রবন্ধ ছুইভাগে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৫-৭)। নব্য-্থায় 
সম্পকীয় নিবন্ধে মনোমোহন উল্লিখিত পণ্ডিতদের সম্পর্কে যে কালনির্ণয় করিয়া! দেন তাহ উত্তরকালে 
প্রাপ্ত সাক্ষ্য-গ্রমাণের ভিত্তিতে সাধারণভাবে সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে । সেনরাজ-কালে ধাহারা 
সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন অথবা স্মার্ত পণ্তিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন ইহাদের সঠিক কাল নির্ণয়ে ও 
বাঙ্গলা ও মিথিলার নব্য-ন্থায় ও স্থতিশাস্ত্রের ধারাবাহিক বিবর্তনের যথাযথ বিবরণ রচনায় 
মনোমোহনের দান চির-স্মরণীয়। 

সংস্কত-সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র মনোমোহন কবি কালিদাস সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মনোমোহনের কালিদাস 
সম্বন্ধে একাধিক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (৫, ত7 ৬ক-খ)। 

সিকিমের তাঅমুদ্রা সম্বন্ধে মনোমোহন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (৭)। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাস হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ষের নভেম্বর মাস পর্যস্ত বাঙলা 
প্রেসিডেন্দীর জেলাগুলিব বিবরণ ( গেজেটিয়ার্স) সন্কলনের জন্য মনোমোহনকে বঙ্গীয় সরকার এই 
কাধের সহকারী অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। এই গেজেটিয়ার্সগুলি ও. ম্য।লি নামে একজন ইংরাজ 
রাজকর্মচারী ছার! সর্বপ্রথম সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই সময়ে গেজেটিয়া্সগুলির সামগ্রিক 
পুনগিখনের কাজে মনোমোহন সাধারণভাবে ও, ম্যালির সহায়তা করেন। এই হ্থসংস্কত গেজেটিয়র 
প্রকাশের সময় হুগলী ও হাওড়া জেলার গেজেটিয়র সম্পাদকরূপে ও. ম্যালির সহিত মনোমোহন 
চক্রবর্তীর নামও উল্লিখিত হয় (কলিকাতা ১৯০৯, ১৯১২)। ১৯১৪ ত্রীষ্টাবধে গভর্ণমেপ্ট কর্মদক্ষতার 
জন্ত তাহাকে “রায় বাহাছুর” উপাধিতে ভূষিত করেন । 

১৯১৫ খ্রীষ্টাবঝের জুন মাসে মনোমোহনকে বঙ্গীয় সরকার বাঙ্গলাদেশের জেল! ও বিভাগগুলির 
পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটি 'রিপোর্ট' রচনার জন্য একটি বিশেষ পদে নিয়োগ কণেন। এই “রিপোর্ট 
রচন! (৮) মনোমোহন কর্তৃকসম্পন্ন হইলে তাহাকে পুনরায় চব্বিশ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে তিনি ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলা 
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ম্যাজিস্টেটের পদে উন্নীত হইয় তথায় কর্মে যোগদান করেন। 

দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মের গুরুশ্রমের অবসরটুকু মনোমোহন অধ্যয়ন ও নিবন্ধ রচনায় ব্যয় 
করিতেন, ইহার ফলে অকালেই তীর স্থাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৯১৮ খরীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে ছয় মাসের 
অবকাশ লইয়া মনোমোহন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ও এই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি 
চাকুৰি হইতে পুর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের বত্সরকালের মধ্যেই ১৯১৯ খ্ীষ্টাবের 
১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতার এণ্টালী পল্লীস্থ ১৪ সংখ্যক পামার বাজার রোডস্ স্বীয় 
বাসভবনে পরলোকগমন করেন। এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৬ বৎসর | মৃত্)কালে 
তিনি তিন ভ্রাতা, একটি ভগ্রী, বিধবা পত্রী, নয়টি পুত্র ও চারিটি কন্তা রাখিয়া যাঁন। 

বিশ্বস্ত সবদক্ষ রাজকর্মচারী ও প্রশাসক মনোমোহন লোক-সমাজে বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও 
পরোপকারীরূপে খ্যাত ছিলেন । কলিকাতায় নিজ বাস পল্লীতে তিনি “কমলা লাইব্রেরী” নামে 
একটি পাঠাগার) একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এন্টালী 
পল্লীতে মনোমোহন স্থাপিত “কমলা-লাইব্রেরী? এখনও বিছ্ধমান আছে, এই লাইব্রেরীতে 
মনোমোহনের একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মনোমোহনের মৃত্যুর পর তাহার ম্মরণার্থ ১৯১৯ 
খীষ্টান্দজের ২২শে নভেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিষদ মন্দিরে একটি শোক-সভা আহুত হয়। 
এই সভার সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ী বি্যাচর্চার নান ক্ষেত্রে মনোমোহনের 
বিপুল দানের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে 
পরিষদ-মন্দিরে ঘনোমোহনের একটি আলেখা রক্ষিত হয়। 

মনোমোহন তীহার প্রথম জীবনে বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে ছুই একটি এতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। উত্তর জীবনে তিনি বাঙ্গলা লিখিবার অবসর পান নাই। ছুর্ভাগ্যের বিষয় মনোমোহনের 
পুস্তকাকারে মু্রিত রচনার পরিমাণ অতি অল্প। সারা জীবনের সাধনায় রচিত মনোমোহনের অমূল্য 
নিবন্ধগুলি কয়েকটি গবেষণামূলক পত্রিকার কয়েকশত পৃষ্ঠাতেই শুধু নিবদ্ধ রহিয়াছে । পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত মনোমোহনের রচনার পরিমাণ অতি অল্প। অবশ্ঠই মনোমোহনের রচনাগুলির মুল্য 
অগ্যাপিও হ্রাস পায় নাই। উড়িযারর প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস, 
ভূগোল, সংস্কৃত কাব্য, ন্যায় ও ম্বৃতিশাত্ম প্রভৃতি নানা বিভাগে মনোমোহনের রচনাগুলি 
অর্ধ-শতান্বীর 9 অধিককালের ব্যবধানে জিজ্ঞান্থ গবেষকদের নিকট সমভাবেই আদবরণীয় আছে। 
বিছ্যা-চর্ঠা মনোমোহনের জীবিকা ছিল না। প্রশাসন কাধের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি 
&নন্দিন জীবনে জীবিকার সহিত সম্পর্ক রহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করিয়া! দেশের জ্ঞান-ভাগ্ডার সম্বন্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে অল্লীয়ু জীবনে গবেষণ! কার্যে মনোমোহন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
তাহার তুলনা অতীব বিরল। 
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জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জালার প্রস্তুতি থাকে ভোরবেলায় সলতে পাকানোয়। বিশ্বসভ্যতার যে 
দৃ্টি-গ্রাহ্‌ প্রমাণ-সাহিত্য তার ভোরবেলাকার খবর আনতে গেলেও এ সত্য প্রমাণিত হয়। বাংলা 
দেশে যা উনবিংশ শতাবীর শুরুতে ঘটেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে ঘটনারই পূর্বস্থরী বিলেতের যৌড়শ 
শতাবদী। 

সাহিত্যের একটি চরম ধাপ মুদ্রণ। শতং ব্দ মা লিখ এ নির্দেশকেই যখন জ্ঞানী-গুণীরা 
বিবতিত করে বলেছিলেন শতং লিখ ম! ছাপ ( কথাটা কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের?) তার অনেক 
আগে থেকেই লেখকেরা লিখেছেন। তালপাতার পুঁথি থেকেই এ রীতির রেওয়াজ । কিন্ত 
'লেখা কুমারী" “ছাপা সন্দপী” হয়ে উঠল মুদ্রণযস্ত্রের সহবাসে । পুঁথির ছিন্নপত্রে যার স্থান তিনি 
যখন মুদ্রণের হ্ুর্মম্পশ্টা হলেন তখন সভ্যতার প্রথম কিরণে সাহিত্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল 
বই কি। এই মুদ্রেণের মুল্য? কি অপরিসীম একটু আলোচনা করলেই তা বোঝা যেতে পারে। 
এরকম মুদ্রাযস্ত্রই বাংলা সাহিত্যকে “'যৌখিক* পাচালী থেকে লিখিত গছের রূপ দিল। বস্তৃত 
বাংল! দেশে গণ্ঠের পদাস্ক একেছে এই মুদ্রাযস্ত্রই । মুখে মুখে ধরে রাখা ছন্দবদ্ধ কবিতার পাশে 
এখন “গণ্ঠ” সাহিত্যও এসে দঈড়াল। 

এতদিন লেখক সত্যিই লিখতেন ( কতকট! হাতে লেখ! পাত্রকারই আত্মীয় ধরা যেতে 
পারে) এবং সে 'লেখা'র পাঠক হতেন কেবলমাত্র রাঁজা। একটিমাত্র খামখেয়ালী রাজার 
আগ্কৃ্যাই তখন লেখকের কল্পনার কামনা । কালিদাস থেকে ভারতচন্ত্র এই বীতিরই স্বপ্ন। কিন্তু 
খামখেয়ালী রাজা যে লেখকের “জাত” নষ্ট করবার বদভ্যাসে ব্রতী হয়ে লেখাটারই “জাত” মেরে 
দিতেন অন্থখানে তা লেখকেরা জানতেন। পোধা এতিহাগিক কাফি খা অথবা 'রাজকবি, 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (য' নাকি না পড়ে ফেলে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ে যেত!) এই রাজারই 
অত্যাচার। কর্মহীন এশ্বর্য নরকের দ্বারপথে নিয়ে যেত রাজাকে | হারেমের 'একনিষ্ঠা সতী 
তখন পানসে হলেও লেখকের 'রস"-সম্ভার পরিবেশন অরুচিকর মনে হতো না। তাই অক্ষম রাজার 
যৌন ব্যভিচারের উপকরণ হয়ে উঠত রাঁজকবির 'রসরচনা-সম্ভার'। আর একটিমাজর রাজার কৃপা, 
দয়া, দাক্ষিণ্য, আন্ুকুঙ্গ্য এই ছিল লেখকজীবনের ধর্স-অর্থ-কাম-মোক্ষ | 

কিন্তু “মুদ্রণ' আবিষ্ষারের সঙ্গে সঙ্গে রাজার এই একনায়কত্ব ঘুচল। রাজার রাজত্বকালেও 
তার পারিষদবর্গও বঞ্চিত থাকল না। যৌন ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তৃতীয়জন ক্রাউড হলেও অশ্লীল রস 
উপভোগের ক্ষেত্রে শুধু তৃতীয় কেন, গোষ্ঠিবদ্ধ উপভোগটাই রাজারা ভালবাসতেন । কিন্তু রাজার 
যুগ পেরিয়ে এখন “বাবু'র হুজুগ “বাবু'ই এখন সমাজের চুড়ামণি। সমাজ সংস্কার-এর নামে সমাজ 
শাসন, সতীদাহ, কৌলীন্তগ্রথার ধারক, বাহক ও সংরক্ষক। আর সন্ধ্যার অন্ধকারে এই বাবুরাই 
পোষা বুলবুলি অথবা কবির লড়াই দেখেন শোনেন-_খিস্তি খেউডের জন্য ল।ঠিয়াল সম্পাদক রাখতেও 
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পেছুতেন না। আবার ভিন্নদলের সম্পাদককে গুম করতেও ইতন্তত করতেন না। 

জীবনন্ত্বে ভাড কেনারই বিকৃত বিবর্তন হয়েছিল ভাডাটে সম্পাদক রাখায়। নোটের ঘুড়ি 
গডানর মতই বিরুত বিলাস ছিল তবগত ভাবে যৌন চর্চা ? বিপুল অর্থ ও নারীদেহ ভোগে পুরুষকে 
চিরযৌধনের মৌরদী পানা ধিতে পারে না বলেই এবার চাই বিকৃত বাঁপনা উপশমের উপযুক্ত 
মাধ্যম | ঘরের কোণে "0119 100) দেখ। অথবা কীলারের ঘরে ছুমুখো আয়না রাখা হয়তো এই 
প্রবৃক্তিরই বিব্তন। 

সত্যি সে এক বিচিত্র যুগ। “মুদ্রণ শিল্পের প্রত্যুষের কথা বলছি। ধরা যাক ষোড়শ 
শতাব্দীর ইংল্যাপ্ডের কথা। সবে তথন মুদ্রাযন্ত্র ডার ডানা মেলেছে বিলেতের আকাশে । কিন্ত 
ইতিহাস একই । ইংল্যাণ্ডে সাহিত্য জগতে ও রাজা বাবাবুর রাজন্বের যখন অবসান হল, 
একরাতেই তখন সাহিত্যের ভাগীদার হল জনসাধারণ । তার। সবাই পড়তে পারেন--মতামত 
প্রকাশ করতেও পারেন। আফগানিস্থানের ব্যবসাদার এখনও ষোড়শী কুমারী এনে নবাবের ভারেমে 
ভরতে পারেন কিন্তু। সাহিত্য রাজসভার নবরত্ব আজ অন্দরমহল ছেডে এসে দীডিয়েছেন বহুজনের 
হাটে । সবাই পা*ক-পমালোচক হতে বাধা নেই। 

কিন্ধ এই পাঠক সমালোচকদের একটু দেখা যাঁক। অদম্য ধনম্পৃহায় দুহাতে বণিকের 
খানদণ্ড ও রাজদণ্ড নিয়ে ওরা তখন পৃথিবীর তিনভাগে ছড়িয়ে পড়েছে । জলদন্থ্যতা তখন ওদের 
জীবিকা, রাজ্য জয় ওদের লক্ষ্য। অবশ্ঠই মুখে বাইবেলের বাধা বুলি (এ বাইবেল ছাপাতেও 
ুদ্র।যন্ত্টি এদের কম উপকার করে নি।) কিন্ধু রাজনর্তকী এখন বাইরের ভাকে সাড়া দিলেও 
নৃত্যহধা পান কর|র মত মনের অবসর কোখায়। সাহিত্যের ভোজে পাত পাতার সময় কই 
জলদহ্যদের। মনেপ্রাণে শতকরা একশ ভাগ ব্যবসায়ীর জাত তখন এই মুদ্রযন্ত্রের ভোরবেলাটিকে 
কাজে লাগাতে চাইল অন্যভাবে | বনু বল্ভতাকেই তখন আদিরসের ভিয়েনে চাপিয়ে মুখরোচক 
করে তুলল। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অতি উত্তেজক। তীর থেকে অনেক দুরে এবং এক নাগাডে 
অনেক দিন থাকার অস্থবিধা জলদস্ত্যরাও তখন এ বইয়ে মেটাতে পারল। ছোট্র ছোট্র বইয়ে 
সাহিত্য-নতন্দরী তখন যৌনতার শ্বল্প বসনে নেমে এল জলদন্থ্যদের আহ্বানে । অশিক্ষিত জলদ্থ্যরা 
স্থদুর সমু্রে বসেও মুন্্রাযস্ত্রের কল্যাণে জৈবিক চাহিদা মেটাবার নতুন উপায় পেয়ে খুশি হল। 

ক্রমশ জন্ম নিল বিলেতী বটতলা 'জনসভার সাহিত্য” । কিন্তু ব্যবসার নিয়মই হল £ 
নাল্লে সুখম্‌ অন্ঠি, আরো লাভের লোভ। পাইরেসী যার রক্তে, কমাপিয়াল পাইরেসীর নামে তারা 
যে এবার 'লিটারারী পাইরেসী সুরু করবে এ আর নতুন কথা নয়। দরিদ্র লেখকের নাকের ভগার 
থেকে টাকা রেখে অতি অল্প দামে আমুল কপিরাইটে হাত বাড়ালো! প1ইরেটরা। বহু পাঠকের 
দরবারে আপন সাহিত্য হাজির করার প্রথম স্থযোগ পেয়ে দরিদ্র লেখকও জ্ঞাতসারেই হতো 
লোভের দরজায় পাদিল। শুরু হল, 'বিলেত' বটতলার ভোরবেলা? | 

কিন্তু পাঠক মানেই তে! শুধু যৌন রসের খদ্দের নয় 'বৃন্ধ' ও বালকরা রয়েছে, বাঙ্গকদের 
অবশ্ট 1১%:0089108 17০৪ নেই কিন্ক বুন্ধরাঁ% সম্তায় স্বর্গে যাবার টিকিট পাবার জন্য ধমগস্থের 
চাহিদ] বাডছে 'বৃদ্ধ' জনসাধারণের কাছে । তারা রামায়ণ মহাভারত চান আর “ম্বধী" বৃদ্ধরা চান 
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খ্যাত লেখকের সাহিত্য সম্ভার, সম্তায়। ১৬৪৬ সালে হামফ্রে ছাপালেন মিলটনের কাব্য সন্বলন। 
জেকব উ্র্লাণ ছাপালেন নাটক টয়লাস ও ক্রেসিডা_-১৬৯৭ সালে ভাজিলের অনুবাদ | 

কিন্তু এসবই আজকের ভাষ্ে “প্রেন্টিজ পার্রিকেশন' । সেল নেই জেনেও এসব বই ছাপাতে 
হত, খিস্তি থেউডের সঙ্গে ভারসাম্য রাখবার জন্তা। আসল উদ্দেশ্ত কিন্তু স্বতস্ত্র। প্রকাশক বুঝেছেন 
পাঠক কি চায়__লেখককে তারা বুঝিয়েছেন বেষ্ট সেলার বইয়ের জন্য কি কি চাই । রাতের গোপন 
অন্ধকারে শিকারী হায়নায় মত প্রকাশকের দল লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতেন কপিরাইটের 
আশায়। “রাতারাতি ও “সচিত্র” ছাপাতে হবে সেসব বই। রাতারাতি" কারণ “জানাজানি, 
হয়ে গেলে অন্ত প্রকাশক হামলে পড়বে লেখকের কাছে আর “সচিত্র” কারণ যৌন বইয়েরও শেষসীমা 
আছে। এবার ছবি না দিলে আর পাঠক কিনতে উত্সাহ পায় না। লেখক টাকার গন্ধে ফরমাইসি 
পাও্লিপিতে আদি রসের ভাগার উজার করে দিলেন। একা কৃষচন্দ্রের পক্ষেও ভারতচন্দ্রকে এতটা 
উলঙ্গ কঃ] সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। 

হেথা নয় হেথা নয়-_-যৌনতার শেষ সীমায় এসে প্রকাশক এবার নতুন ফন্দি ও ফিকির 
খুঁজলেন। এব।র চাই নামী লেখকের দামী বইয়ের সম্ভা সংস্করণ । লেখক-প্রকাশকদের কপিরাইট 
ফাকি দিয়ে রাতের অন্ধকাবে অবৈধ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে । বাজারে যে বই ছু” পাউণ্ডে পাওয়া 
যাচ্ছে সে বই আমরা দোব ছু” শিলিং-এ। কারণ আমরা তে! লেখককে কপিরাইটের পয়সা দোব 
না। দিনের আলোয় ন্যায্য গণ্ডায় কপিরাইট দিয়ে যে বই ছাপাবে সে এখন লোকসানের টাল 
সামলাক |-কোট কাছারাও ছিল অবশ্ত-_-অভিযোগ ক্ষেত্রবিশেষে আইন আদালতে ও গড়াত কিছু 
প্রকাশকের নাম তো অজানা_তাই দোষী “অজ্ঞাত', (কতকটা অধুনা একই নামের লেখকের 
ব্যাপারে আজকাল য1 ঘটে থাকে ) শাস্তি দেবার পাত্র খুঁজে পাওয়াই শক্ত । 

কিন্ত বিলেতী বটতলার সবটুকুই কি লগ্ুনের গ্রাব স্্াটের নিছক অন্ধকার? না, নিজেদের 
অজান্তে এর! পৃথিবীর পরম উপকার ও করে গেছে । মুদ্্রযন্ত্রর বয়ঃসক্ষিকালটুকু পার করে গৌরবময় 
যৌবনের সিংহীপনে বসিয়ে দিয়ে গেছে তাকে । এরাই পৃথিবীতে প্রথম সেক্সপীয়ারের বইও প্রকাশ 
করেছে। ফ্রাঙ্ক মান্থি বলেছেন ১৫৯৪ সালে জন ডাণ্টাপ নামে এক পাইরেট প্রকাশকই সেক্সপীয়রের 
টিটাস এনড্রোনিকস ছাপিয়ে ছিলেন সর্বপ্রথম-_-১৫৯৭ সালে আবার রোমিও জুলিয়েট । অবশ্থ 
এবার ছদ্মনামে | 

বিলেতের এই বটতলাটুকু না থাকলে হয়তো বহু নাটকেরই সন্ধান পাওয়া যেত না। সেষুগে 
সাহিত্য ছিল দৃশ্-নাটকে। রাজার যুগ পেরিয়ে বাবুর হুহ্থুগে। আর নাটক থিয়েটারে 
চলাকালীন তার কপিরাইট থাকত খিয়েটারের মালিকের । নাটক অভিনয় বন্ধ হলে তার নাট্যকার 
তা মুদ্ুত ও প্রকাশ করতে পারতেন । কিন্তু নাটকটি সম্বন্ধে কৌতুহল তো তখন থিতিয়ে যাবে! 
বটতলা তো আর প্রতীক্ষা করতে পারে না ততদিন! প্রকাশক এখন টিকিট কেটে হলে 
ষ্রেনোগ্রাফার ঢুকিয়ে দিতেন, তার! সর্টহাণ্ডে গোটা নাটকটি টুকে আনত। এইভাবেই কুখ্যাত 
ডাণ্টার রোমিও জুলিয়েট প্রকাশ করেছিলেন । ১৬০২ সালে আর্থার জনসনও এভাবেই 'দি মেরী 
ওয়াইভস অফ উইগুসব” নাটকটি প্রকাশ করেন। এক্ষেত্র অবশ্ট নাট্যকার জানতেন কিন্তু 
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থিয়েটারের মালিক জানতেন না। নাট্যকার [95 ০০৭ তার নাটক'কুইন এলিজাবেথের 
তুমিকায় তাই লিখেছেন । দ্যাট সাম বাই ষ্টেনোগ্রাফী ড্রিযু 
দি প্লট £ পুট ইট ইন প্রিন্ট 
্বেয়ার্স ওয়ান ওয়ার্ড ট্র 

কিন্তু তবু এই পাইরেটরাই সেদিন নাটককেও বইয়ের পাতায় ধরতে চেয়েছিলেন! এটাও 
কম কথা নয়। সেক্সপীয়রের প্রথম প্রকাশক জনডাণ্টারের প্রকাশক চরিত্রটি অবশ্ত মোটেই স্থবিধের 
ছিল না। বনু অঙ্সীল যৌন সভিত্যরও প্রকাশক তিনি । “দি ব্িটার্ণ ফ্রম পানামাস' নাটকে ডাণ্টার 
চরিত্রটি সেদিন আশ্চর্য ভাবে ধরণ পড়েছে । সেখানে ডাণ্টার কোন এক 'ইনজেনি৪ সে” নামক 
বইয়ের পাওুলিপির খদ্দের। লেখকের দৃপ্ত দাবী বর্তমান পাঙুলিপিতে তিনি আদিরস পরিবেশনে 
চূঢান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং এতে বাজার মাত ইবেই | ডাণ্টার কিন্তু এই লেখকেরই আগের 
'ব্গরগে" বই ছাপিয়ে প্রত্যাশিত “মুনাফা” পান নি। অবশেষে ডাণ্টার নিমরাঞ্জি হলেন কিনতে, দাম 
দিতে চাইলেন চলিশ শিলিং ও এক বোতল মদ । লেখক অবশ্ঠ অন্তত একটা স্থ্যটের দাম চাইলেন । 
ডাণ্টার পাওুলিপির নাম জানতে চাইলেন। লেখক বললেন--_এ ক্রনিকেল অফ কেমত্রিজ 
কাকোগুম?। উত্তেজক নামটা শুনে ভাণ্টার রাজী হলেন। তখন বটতলার লেখক প্রকাশক ছুজনে 
মিলে মদ খেতে গেলেন পার্বর্তী কোন বারে । ভাণ্টারের এই নিভু চরিত্র-বর্ণনা | যেকোন 
পাইরেট প্রকাশকেরই এই চরিত্র । সাহিত্য সভ্যতা সংঘ্কতির গালভর]। গল্প তারা বলতেন না। 
কেবলমাত্র লাভের জন্যই তার] বইয়ের ব্যবসা করতেন । বই তাদের কাছে অন্থতম পণ্যব্রব্য মাত্র, 
তাই বই বিক্রী তীার্দের কাছে টাক! পেটার একট] বাহন ছাড়া আর কিছুই নয়। নাটক টোকা, 
পাওুলিপি চুরি, অঙ্গীল চরিত্রের বই ছাপান-_এ সবই তাঁদের ব্যবসা, কোন “কীতি? নয়। তারা 
সে দাবী করান কথা কোনদিন কল্পন! করতে পারতেন কিন সন্দেহ ! 

এযুগে স্বীকৃতভাবে বই প্রকাশ হত খুবই কম। বছরে হয়তো কেবলমাত্র একখানা, বড় জোর 
পাচখানা। কিন্ত অবৈধ সন্তানের জন্ম হত গুচুর | এ ছাড়া ভাগ বই এর! পাত্তা দিত না মাঝে মধ্যে 
ছু" একটা কাব্য সঙ্কলন ইত্যাদি যাও বা ছাপাঁতেন তা! 73:9981%০-এর জন্য নয় কপিরাইট ফাকি 
দিয়ে রাতের গোপনে ছাপিয়ে সম্তায় বিক্রির জন্তে। এর জন্য লেখক কিন্তু কপিরাখটের বাবদ তার 
টাকা পেতেন না। ফলে স্বকৃত ভাবে ধারা কপিরাইট কিনতেন তারাই বিব্রত হতেন। ১৭*৯ 
সালে বাণী খ্যান কপিরাইট এযাক্ট পাশ করিয়ে এই অবৈধ সন্তানদের জন্মরোধ করলেন । এখন 
কেবল রাতের অন্ধকারে যৌন বই ছাপান হতে থাকল । কিন্তু বটতল! সমাটদের স্থবর্ণযুগ ক্রমশই 
শেষ হয়ে যেতে লাগল, কারণ মৃদ্রযান্ত্রর জন্মের পর ভোর তখন কেটেছে । কশোর-লীলা পেরিয়ে 
মুদ্রাযন্ত্র তখন অজন্র সম্ভাবনায় মুকুলিত। 

এ্যাডিপন তাই বলেছেন-_-একদল ডাকাত ছিল তখন যাদের আমরা! লেখকেরা বলি 
পাইরেট ; এই পাইরেটরাই পৃথিবীতে নতুন বই ছাপা হলেই তা সে উপন্থান কবিতা অথবা 
ধর্মপুস্তক যাই হোক না কেন, ছোট সাইজে তার নকল বই ছাপাত, বিক্রি করতো কম দামে যেষন 
চোরর] চোরাই মাল বিক্রী করে কম দামে। 


রবীক্নাথ ও রোটেনফটাইন, হ্ধুত-ইতিহাস 
অশ্রুকুমার (সিকদার 
রবাক্্র তোষামোদের প্রতিক্রিয়া 


পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার অগুরাগীদের বিরক্তির অন্যতম কারণ ছিল ভারতীর রবীক্জাচুরাগীদের 
শুক্কি, ভাবালুত্া, অতি উচ্ছ্বান, যা কোনো কোন ক্ষেত্রে গ্রায় তোষামোদের পর্যায়ে পড়ে । এই 
দোষে শুধু যে ভারতীয় ভক্তবৃন্দ দোষী ছিগেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যদেশীয় ভক্তদের 
মধেযও এই রোগ সংক্রামিত হয়েছিল । পাশ্চাত্যের এই '0192961£” রোগকে ডি, এইচ, লরেন্স 
নাম দিয়েছিলেন, 669)68 0181)1)01]800168866916+ (ওটোলিন মোরেলকে লেখা 
চিঠি মুন সম্পাদিত পত্রাবলীর প্রথম খণ্ড দ্রব্য )। পাশ্চাত্যে অনেক ব্যক্তি আছে, বিশেষত 
মহিল1, যারা কোনে প্রফেট, এমনকি মেকি গ্রফেট পেলেও তার দলে জুটে যেতে দেরি করে না। 
রোটেনষ্টাইনের প্রথম থেকেই ভর হয়েছিল বুঝি এই জাতীয় অর।গীর ভিড় রবীন্দ্রনাথের চারিদিনে 
গড়ে ওঠে; এই আশঙ্কার কথা তিনি ৭467) 870 31০7770116১,-এবর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন-- 

[9৪ 00169170760 0019 19561060795 981101]5 10019) 870. 009 10715561081] 9117001)1 
10 1713 10915) 910010৮6906 6176 91001110961 01 6119 5011611770106811565 ৬110 1)00100 
10) 17061910] 800. 40097108) 800. 110 ]001309 109911565 ৪9] 10079 10011700115 619] 
119813,1050019 1)0,0) )006990) 82] (176 0091)6108 6০0 2৮67৯0৮ ৪00], 

রোটেনষ্টাইনের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত মিথ্যা ছিল না তার প্রমাণ আছে জ্যাকব 
এপষ্টাইনের আত্মজীবনীতে। এপষ্টাইন যখন রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্ে তৈরি আবক্ষমুতি নিঙাণে 
রত তখন__ 

[10 70568 11) 511010069 000 ] ৬0]090 91], 000 0209 06995101] 6৮0 41009110217 
৮৮01101) (2109 609 51510 1১110) 000. [:701706201)9] 110৭ 01৮ 1016 1179 06110176108 0%0705, 
৬161) 01091102005 11580 20 01510107৮115 00160 00 1001)9$ 81)0 ৮459 0০2000660 
৪)0116 1110 &% 1101) 2090. 

এই ব্য।পারে রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্রান্ুরাগীদেরই দোষী করেছেন তারা, ধারা রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে পেয়েছিলেন মনীষ1, কবি প্রতিভা, বন্ধুত্বের এবং মানবতার উত্তাপ । ৪1095187৮ তার বইতে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন-আরনেষ্ট রীস এক॥] সান্ধ্যভোজের টেবিলে বলেন গ্রত্যেক কবিরই 
৮1৮১ থাকে | কবির পাশ্ববর্তী ছুই শিষ্য হাত তুলে প্রতিবাদ করেন, কিন্ধ রবীন্দ্রনাথ মু হেসে 
বলেন_'6ম। ই 30551501807, 1] 810) 01101 1৮, 0১) এই ঘটনার উল্লেখ করে 
31১68৪101১6 জানিয়েছেন- 


[6 95) 17 (966) 6106 950৪))1081)6106 01866975018580291 0101))199 1১101) 100) 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৫১৯ 


%0010990 8110 17109660. 0119 13061)910569110 (13115, 

ইংরেজরা বিশেষ করে আবত্মগ্রকাশে অগুচ্ছাসিত, ইংরেজি ভাষাই নাকি উনভাধণের ভাষা, 
'তাই তারা৷ আবেগের অতি প্রকাশকে সন্দেহের চোখে দেখে, অতিবাদী আবেগকে তারা আস্তরিক 
বলে বিশ্বাস করতে পারে না। এই জাতীয় অতি আবেগ প্রবণতার উদাহরণ উক্ত জীবনীকার 
দিয়েছেন রোটেনষ্টাইনকে লেখা (২৪ ডিসেম্বর ১৯১২) ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্রাংশ উদ্ধার করে-_ 

70916 00৬0 69 %/0169 69 ১০০ 18 1110 ৪1106 102 60 1)08501- 07 07601686100, 
&111)9605 506919363 [৮101 10010101809 %£016108, 0101১ [06105 &ম] এ] 10198581104 10007000109) 
&]1] 0179 ৪৮০৪৮ 21১] 997০6 11101697100 01 [911] 5০11-10%০ 7৮10] 0971191" 50]1-000 036 12089 
1)9 10101 31110) 1119 6110 0১3 01901795 26 0176 70015 01 079 691771710 7010 0109 91)€ 25 
40000100101 991711015 ৬0191)10) 71701729106 7৮701027070] 19901৮9+ 201 
৭019]] 81)]0012610179 210 10100171161009) চ১1)10])9 9 61195” ১6111) 6০ 6179 9111), 199৮০ 0106 
17951) 800 1)010, 100, 0106 000 1760, 15 117 11917717006 00) 67817800101 200... 
[101)0) 01015 19 1700 ৮0 10 60 106, 60 11070। 601381,., 

মনে হতে থাকে লেখার ঝৌকে কথার পর কথা সাজানো হয়েছে, বাক্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর 
হয়েছে। বক্তব্য অস্পষ্ট হয়েছে, বন্ধুত্বের গভীবতা প্রতিপাদন হয়নি বরং অতিবাদে সন্দিগ্ধ ইংরাজের 
চোখে এই বন্ধুবন্দনা আস্তরিকতা বিবঞ্ধিত অর্থহীন উচ্্রাম বলে মনে হয়েছে। এই জাতীয় 
উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, ভাবালুতায় গগন, বিতর্কবিরহিত ভক্তির আবেগ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে থাকতো 
বলে তা রবীন্দ্রমনীষার অন্রাগীদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে 
রোটেনষ্টাইন সেই মনঃক্ষোভেন্ব কথা বলেছেন-_ 

[09 1210315 000181)01)5 11099 178 10076 1719001:9 61110 10186)705 190 8002) 1)15 
(11011)195 ] 00 01000101197691)19,,511011959 10091] 100 81090181159) 8,516 ₹91:0) 11) 1061157))) 
01৮6 109 (19 501)59 01 01390101016 0102৮ 11006] 811101)6 061)01 107017৮৮170 00 1006 1)700359 
1)01৮ 10990110050] 91৮১5 ৪6110091975 1)%6101060 ৬16]) 500) 51)0 90:917 1)5 
82619610 106961651১১ 19669758567) 390:01)90 13011175. 

অন্তত্র তিনি আবার বলেছেন খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে রবান্দ্রণাথের পাশে এসে জুটেছিল এইসব 
স্তাবকের দল, যার] কোনো কোনে সময় তার মত সত্যদ্দশীকে ও বিভ্রান্ত করেছিল । রোটেনষ্টাইনের 
আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করছি-_ 

1396 2996 18006 13 & 091:21009 01)1059 10908559 20 89063 706 11709০06108 1১019 
10180) 1006 ৪ 702৮৮ 01 10207) 2570 19 80১৮ 60 00৮9 2 6১111110053 8369 01 (1779,1170019) 
৮7170 120 1)161)91760 11010 (07119615110 13610£81) 19৮0621)61)1:)05011 69 100067১7807 (9 1)15 
90100] 50011 000৮৬ 19361955, 45 & 0020 1906৭ 00] ত109 0৮ 601)৮০60) 50088019০০1] 
006 2:951506 0106 ২৬71)901)৬ 811071) 6০ ৪. ৫926 119911১6, 176 17690 60 1768] 6119 ৮০৪1২ 


01 609 ৮0110... ০ 0097 991১9৫690 6961) 7 56290661801 0078,0697) 817)151711009070695 


৫২০ সমকালীন [ ফান্খন 


800 9616199310693 27016 61787) 10186076301 017659 01718116193 1)9 1080 1018 [01] 81000. 1306 
116 £০$ 11)50159ণ 11 ০006:2071.610108. 000 10001 01966915 19 8,9 10807 101 & 00101000101 
£8900 91005, তেও 900 700]. £071:6 ৮9৪ 6:90 11) 0০0০0. 18৮৮ 195 188019, 1006 178 
007] 1706 9159৪799156 699 ৪৮066 95781) 00978110010 05 10000101008 
03112017019, (২) 

এই খ্যাতির বিডগ্বন' সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। রোটেনষ্টাইনকে লেখা তার 
অনেকগ্ুল্‌ চিঠিতে সেই সচেতনতার পরিচয় পাই। আর্বানা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে 
যখন এই চিঠি লিখলেন তখন খ্যাতির বান ডাকৌন অথচ তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-_ 

া)]7 (৮09 17 ৮ 100:9100 1016. 1189 &9617009 (83017786207 00. 1 2) 8710 1 
3 (70551106 01011 108 3 ৬০৪ 00001795508315 £96616 1060 61)9 108/)16 01 9]90610% 
10 172019 00177019, 1306 1 7096 £96 00 01 16. 

শান্তিনিকেতন থেকে লিখলেন ৬ জুল|ই ১৯১৭ তারিখে 

[71115 90101091) 7610016861020) 1)1-]1 1110 9, 10010109116] 789 100196 00010 679 009 
016.141600] 01)8-07165 ০0 2 801161819 17%9 006 59৮ [0119 9109106 169 006, 16 989108 6০ 
189 0%05961 & 16170800176 01561110709 10 609 87008111619 0100 1169 11176 1199 60 
9 1)01009605] 6010909 ০01 00586960200) ৭6:06৫1106 69 119 9৮১ [0100 61015) 1700৮ 0088 
17800079 ৮107 01 0550] 

এই খ্যাতি, স্ততি যে পবিণামে শিল্পের সত্যকে ক্ষুগ্ন করতে পারে এই ভয় রবীন্দ্রনাথের মনেও 
যে জেগেছিল তার প্রমাণ বন্ধুকে লেখা ২৫ জুল্লাই ১৯১৯ তারিখে লেখা চিঠির কয়েকটি বাক্য-_ 

00791771196 1659 0711)10 071৮2, 000 191500 60 1)9 [0115 60০ 6০ 01799011,-.16 19 
609 801)-9010010019 11101] ৬71)101) 15 098৮1৮০--%00 60 11019069105 31161708 161) 0608,991993 
01778669115 60 1102100 168 5601110. 

সম্পূর্ণ চেতন হওয়া সত্বেও তথাকথিত শিষ্যের দল কবিকে গুরু ও প্রবক্তার আসনে বসিয়ে 
তার ব্যক্তিত্বকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল একথা রোটেনষ্টাইন-পুত্র সার জনের আত্মজীবনী 
4901010618 [59856' পড়লেও মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ সগ্থন্ধে এক্জাধগায় তিনি লিখেছেন-__ 

1398:060) ৬৬৪৪,:176 ৪) 60100 800 8 10108 50008108 01 01005 80. ৪119 106 ০10 
069 898090 99:89091% 1119 9 13001) ৬101) /0191011)0815 8 1019 198৮, 10 6108 016981)09 
01 01911101915) 85 19 18৪ 600 01692) 1015 9595 0017 8,9801006 9 19187%5 10010 8130 
1019 ৮০১০৪ & 01920) 1069065010১ 1১101) 6০0989৮1091 6৮০]: £10 10681 7091:50015৩96020 ০01 
9 2580010. 01 09:17856,,-৮৬ [8৮1)67 10৮90 800 8.01009017078৫079) 006 1709 016০0 
09109 17218690601 6109 86160095 01 679 1000110 [১9790021565 

তিনি আরো বলেছেন ব্যক্তি ও বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের 010)060075 
মাঞ্িনদেশ থেকে ফেরার পর আরে! বেশি প্রকট হয়েছিল, যে মাফিনদেশে তিনি 4956৪0919াে 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৫২১ 


810196101,-এর সঙ্গে অভ্যথিত হয়েছিলেন । 
যর্দিও হয়তো মজার খেল হিপাবেই আরস্ত হয়েছিল কিন্তু সম্পর্কের সমস্ত ভূল বোঝাবুঝি, 

তোষামোদে বিরক্তি, জাতিবৈরীগত কারণ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ ভাষা পেয়েছে 
সেই রবীন্দ্রনাথ সন্বন্বীয় সনেটটিতে যেটি এক মন্ধ্যায় রোটেনষ্টাইন তদ'য় পত্রী আলিস এবং 
পারিবারিক বন্ধু ম্যাক্স বীয়ারবম পরায়ক্রমে এক এক চরণ করে রচনা করেছিলেন । এই সনেটটি 
31)916176 রোটেনষ্টাইনেরু জীবন্চরিতে উদ্ধার করেছেন। 
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যতক্ষণ ভারতবর্ষে ছিলেন কবি, বিশ্বধ্যাত হননি, ততক্ষণ পিঠ চাপড়ানো যেত তাকে 
স্বচ্ছম্বভাবী বলে, এখন তিনি হয়েছেন “& 6১10৫ 107 181)100+3 %19৬_-শেষ কথাটায় কোনো 
সত্য নেই বললে অন্থায় হবে। ম্যাকস বীয়ারবম রচিত অষ্টম চরণটি একটি গুচ্ছন্ন যমকের জন্য 
লক্ষণীয়__10)906 & 1১96 ০1 ০০ ইশারা হচ্ছে 40909 & 1906৮ 01 ১০০") ইংল্যাণ্ডও তাকে “0০6৮, 
খ্যাতি দিয়েছে, আবার তিনি পাশ্চাত্যের ফ্যাশনেবল মহিলাদের “১০৮,-এও পরিণত হয়েছেন। 
সময় থাকতে এখনো তাকে 1১101761180] 0১0১ ৪910 হবার পরামশের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদী 0869081190-এর মূরুব্বিয়ান]ী। গঙ্গার ঘাটে ভাসমান শবদেহের চিত্রকল্পে ভূষিত 
যে দ্বাদশ চরণটি রোটেনষ্টাইন রচনা করেছেন তাকে অনুপ্রাণিত করেছে ভারত ভ্রমণকালে 
বারাণসীতে তার অবস্থানের স্বতি। আালিস সাবান ব্যবহারের যে পরামর্শ দিয়েছেন সে আসলে 
সভ্য হবারই পরামর্শ । 


রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা ও রোটেনষ্টাইন ৃ 
“জীবনম্থৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার খবর মেলে--'সে কেবল ছবি আকার ইচ্ছাটাকে লইয়া 


৫২২ , সমকালীন [ ফান্তন 


আপনমনে খেলা করা।” অনেক পরে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, এ যে চিত্রবিগ্তা বলে 
একট বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লু দৃষ্টিপাত করে থাকি") 

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে চিত্রনিগ্যার প্রতি গভীরভাবে আপক্ত হয়ে তিনি এক অনাবিষ্কৃত পূর্ব 
জগতের দ্বার উদঘ।টত করলেন। রোটেনষ্টাইন জানতেন তৎকালীন ইংরেজ শাসিত আমলা 
তান্ত্রিক পরিবেশে ভারভীয় শিল্পীরা যাতে স্থযোগ পায় তার জন্য রণীক্্রনাথ যথেষ্ট চেষ্টা করতেন 
উপরমহলে লেখালেখি করে, নিজের প্রভাঁব বিস্তার করে। সেই সব ক্ষেত্রে গ্রতিষ্ঠাবান 
রোটেনষ্টাইনের বন্ধুত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্ুকুলে ব্যবহার করতেন। কিন্তু যেদিন এনডুজ গুরুতর 
সংবাদ বহনের ভঙ্গিতে এসে বলেছিলেন :000190 13 1710070 11065 1" (৩) সেদিনও রোটেনষ্টাইন 
বুঝতেও পারেননি (৯17 17165*তে লিখেছেন )-- 

[11106100019 ৮৭ 60:19 0091 1980 60 100190 0715৮৭১ 2ভনড 0010 6109 
111)107010109 01 011 9011)10। 65 2111 10661710058, 6০0৮৮770150 10019 %100:0885 1190 01 0170 1)7:091). 

১৯৩০ সালে শেষবার ইউব্োপ যাত্রার পূর্বে তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ তারিখে লেখা 
রবীক্নাগের থে চিঠি পেলেন তাতে রবীন্দ্রনাথ জানালেন-_ 

[1 1 001" 1)550 21. 01)1)0৮৮011195 [ 51001011709 60 9110৬ 5010 501018 1)) 11765 01088 
[ 10৮০ (10170 1)1১9611 ৬1৮1) 6170 17019 01 0109 85911) 1)9170 56৮91 16) 5০00 0001):৪9০18- 
191) 05 11) 6170 0৮50 01 (51601011011. 

প্রথম জয়যাতায় সাণী ছিল গীতাঞ্চলির তঞ্জমার পাঙুলিপি, এবারে ফর্দী প্রায় চারখত চিত্র । 
কাপ মাউ্ণা থেকে ৩০ মার্চ ১৯৩০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় চিত্রাবী প্রসঙ্গে যে দর্ঘ চিঠি লিখলেন 
তাতেই রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রপাথের এই নতুন শিল্পাাবেগের পূর্ণ পরিচয় পেলেন এবং তিনি 841১৪ 
111৮-তে এই চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন । যাতায়াতের খন্চ বহনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি রে!টেন- 
্াইনকে কাপ মাতযায় আমন্ত্রণ করলেন এবং লিখলে ন-__ 

1 ঠি)0] 17৮ ১০1 ৮198১, 1000%৭ 01186 01 1960 1 119৮9 9010009171১ 1)9 1) 991290 ৬161, 
01)0 11171): 01 1)70017(1005100600288, 11109 01859 1101) 0116১ 1180 ০1) [0] 00" ০?) 
(12019 01 8761565 1 010170% 6৮19 ০৮ 81159110051) 611] 50109 01 6101) &১৮৮1806099 00৮109 ০01 
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0198176 69 13279 5০07 01)117100 1081079 61065 ৪9 159290 1)৬ ০$11078 21) 1307009, 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ই তিহাস ৫২৩ 


কিন্তু রোটেনষ্টাইন আসতে পারলেন না। এই বিষয়ে জীবনীকার 998386 মন্তব্য 
করেছেন-_ 

ড৬11]1907) 00৮ 1)9217819 16700688907 201191, আ%৪ 01191)19 60 01960110729 6109 
0010093 01 ০8/260110 71900, 

স্থতরাং রবীন্দ্রচিন্রাবলীর মূল্যায়নের স্থযোগ থেকে রোটেনষ্টাইন বঞ্চিত হলেন। পরের 
চিঠিতে (১৭ এপ্রিল ১৯৩০ ) রবীন্দ্রনাথ জানালেন মে মাসের শেষে তিনি লগুনে যাবেন এবং 
তখন তার চিত্রাবলী “7950 &৫৪7195 01 20109, বন্ধুকে দেখাবেন । ইতিমধ্যে ২র1 মে 
ভিক্টোরিয়ো ওকাম্পোর অবাধ অর্থব্যয়ে ও অদম্য উৎসাহে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের গ্রথম চিত্র- 
প্রদর্শনী হলো, একদিন যে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অকল্পনীয় মনে হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হল । (8) 
প্রদর্শনীর অব্যবহিত পরে (৯ই মে) রবীন্দ্রনাথ প্যারিস থেকে শ্রীযুক্তা রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন 
তিনি লগ্নে যেয়ে তাদের সময়ের অনেকট] ভাগ অধিকার করবেন, কারণ “6106 100101)97 01 205 
11007991083 £100 11)070500869]15 18769? | প্যারিস গুদর্শনীর খবর দ্বিয়ে আরো! লিখলেন-_ 

[1) 1১15 17090 1)0660:95 10৮59 10000 100 81)]979019,6107 17101) ০1198991009 ০1 
61)9 1১001) 01709 011109709. 139৮ [ জা06 ১007 10091)8780+8 10079009706 900 90৮11:9 
1091079 1 ০0৮০০ 60 931111)28 62910 11 1020900, 

২রা জুন বামিংহামেব্ন চিত্রপ্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে পারলেন না। ৪ঠা জুন 
ইত্ডিয়৷ হাউসে ফ্রান্সিস ইয়াংহাজব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন 
হয়। বরবীন্দ্রজীবশী (3) থেকে জানা যায় প্রদর্শনীর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল স্যাডলার এবং 
ম্যুরহেড বোনকে ছবি দেখ।ন ; রোটেনষ্টাইনকে দেখান কিনা জানা যায় না। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে 
রোটেনষ্টাইন লিখছেন (91069 11185 )-_ 

1. 199) 1180079 ৪%৪ 0198,01)011)690) 61)95 00909 11661 10016591010 02 11061191) 
0:01969) 5৪৮ 6178 072৮11765 61)006)) 10 009 08609 ০01 01982 018,5127709 1১90 5, 58069 
ড1651165 600 81)090 & 1168161)$ 0979601০ [7000 8010)91)8% 9002080860 07৬11068০01 
61)9 017691001)07:5 1391)68,] 9301)001, 

চিন্রশিল্পের প্রগতির কেন্দ্র ছিল না লগ্ডন, লগ্ুন বরং ছিল রক্ষণশীলতার দুর্--সেই কারণে 
এই গাঢ় রঙের ছুংস্বপ্রময় অতিপ্রাকত জগতের ছবিগুলির যে সেখানে আদর হয় নি তাতে বিশ্মিত 
হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু লক্গণীর যে এই 407:9200 91%৬1065গুলির 4868009  ৮1684165 
রোটেনষ্টাইনকে নাড়া না দিয়ে পারে নি, যদিও তিনি শিল্প বিচ্ভালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তখন রক্ষণ 
শীলতার ব্যুহে বন্দী। 

কবি এর পরে জার্মানীতে গেলেন এবং যে বালিন তখন নব্য চিত্ররীতির নিরীক্ষাগারের 
মর্ধাদায় ভূষিত সেখানে ১৬ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো । প্রদর্শনীর 
সাফল্যের খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জেনিভা থেকে ২৪শে আগষ্ট রোটেনষ্টাইনকে লিখলেন__ 

[ঢা (97700905005 1 60199 1১959 1০00100 ৪ 591 5810 ত9100009 চ্1))01) ০৪ 
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৫২৪ সমকালীন [ ফাল্তুন 


10050101105 05090656100) 2০ ০01 0927 119০9 ৫০৮ 61791 161100176))6 11809 20. 13911) 
2610178] (911015 200 90৮91] 110%10%610105 12৮0 ০0100 11010 00110 0017166910৮ 6191 
6:01)11)16101), 10001910630 5018060 চ06105 1৮) 070 01009 ৮117111 1011090 109 
()101001611 101015062070706 05 501101 87 1)01569:008 11106 9 1011] 86792078169 2 
91)001" 200 11100 6170 30109 00908] 00961 1005 01951)])00 ৬161) 0110 88109 01011016519 ০01 
9110101 0101095, 

ভাগের পরিহগান এই যে ধোটেনষ্টাইন নিজে চিত্রী হওয়] সত্বেও পাশ্চান্ত্যে চিত্রী রবীন্্র- 
নাথের পরিচিতিতে কোনো সাহায্য করতে পারলেন না, অথচ সেখানে কবি রবীন্দ্রনাথের 
প্রিচিতিতে ধারা সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য । অথবা নিজের শিল্পে 
স্বকীয় রীতি ব্যতীত অন্য রীতিকে সমাদর করা কঠিন বলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের চিজ্রাবলীর 
সত্যকার মৃগ্যায়ন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 

মাফিনদেশে প্রদশনীর পর ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রচিত্রাবলীর প্রদর্শনী হোক এই ইচ্ছা সম্ভবত 
বোটেনষ্টাইন প্রকাশ করেছিলেন । সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় আর একবার লগ্ডনে প্রদর্শনীর 
জন্য আগ্রহ প্রর্চাশ করেছিলেন। কিন্তু অর্থ নৈতিক কারণে ' ব্যয়সাধা কাঁজে তার মনে কুষ্ঠ 
ছিল। সেই ছিধাক্ডিত ইচ্ছার কথা জানি রোটেনষ্ট1ইনকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ২৪ মার্চ 
১৯৩১ স।লের চিঠিতে 

ম১ 10৮৮1706007 009 016560৮ 9৫000010 00110160011 1391)£81 5৪ 9091915 
০101071. 10110 1160 %106]) 0907৩ 20011056৮5৮ ০01 001 10005751651610101118 11019510602 
010 11১11 0৮111 63 00 00101001011) 1054 700559- ০ 11010081015 0917624 [1])01) 001" 
11100707110: 0179 15001 79: 0951)0746019 19৬152116 0076581016138 01 95%1)01)0118009 60 ৮) 
9:60911)9 11101... 117 5001) 200 6611031)1979 01 00101)018015011-17011101861010 [870 0০ 199] 
6) 18250 91701)00519811) 81)00৮ ৪0)01)03116 09 0001)5৩ 00৮ 20৮ 1,30600:9 65011116101), 
110৮৮০, 196 1000 1000৮ 0108 1)01)01)19 0০86 11 1 ৮91)8079 601)105880 81০9৮ 36,1010)9 
1)1, 6010 ৮৮171 1) 79. 21) 6119 48216101,150£51197১ ড৮10106 69 1)9 1)700116 60 ড০০. 879 ৪11 
10010111684 01101 01115 70010 [100106,11107015 1961 59160106 %1)00% 67915819900 
115 01011600156 (20100621010 691) £9.001588,0109 0900৬ 01786111059 9801060 21) 
1)৩%1,)03 9301111)1619103 10৮৭ ৮510187100 1000 08010070005 81000, 80 0131 1800---800 019191079 
1 ০৮1:)96 11011) 23010 ১০0 6919 1১31) 0/1819179 81)00৮ ৮০০ 80৮1,9, 

এর পরেও তিনি একবার ভবেহিলেন (১২ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখে লেখা চিঠি জষ্টব্য) 
17 079: 70171690770 0৮61016 01005 179? আর একবার বন্ধুবর্গসন্ধর্শনে বিলাত ভ্রমণ করা যায় 
কিনা, যদি যাওয়া সম্ভব হয় ভেবেছিলেন সঙ্গে নতুন ছবি নিয়ে ফাবেন-_ 

৬1100790070 ৮19) 80৮90671706 10. 69017009 €00. 56519. 6798 001১ ৪ 


017601290 00 10951589715 20২0১01৯159 07987079080 9007105৩, (৫) 


১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৫২৫ 


রোটেনট্টাইনের চিঠির জবাবে আবার লিখলেন (২৮ নবেগ্বর ১৯৩৪ )-_ 

16 ৮89 ৪, £9৪৮ 001161)6 6০ £০৪% ১০০ 19660: 800. 6০ 1070ত ১০০. 01017)9 61)9 1098 
01 0. 920711)06101 01 10 1)1( 6017:98 217 1400000, 

মাইকেল শ্যাডঙ্গারকে লিস্টার গ্যালরি কর্ত্পক্ষ যে চিঠি লিখেছে স্তাডলারের কাছ থেকে তার 
প্রতিলিপি পেয়ে তিনি তার সচিবকে গ্যালারির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে বলেছেন এই 
খবর (দিয়ে তিনি লিখলেন শেষে-_ ্‌ 

/&৭ ১০০ 1000৬/ 81920) 16 001)706 1)9 107072,590 1)910919 6179 16001011100, 

এদিকে সন্তর বংসর পুতি উপলক্ষে জয়স্তী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ১৯৩১ সালের বিনে 
স্বদেশে সর্বপ্রথম কবির চিত্রপ্রদর্শণীর ব্যবস্থা হলো এবং দর্শকমণ্ডলী দিশ|হারা বোধ করলো এই 
উম্মার্গগামী ব্যাকরণবিধ্বংসী চিন্রাবলীর সম্মুখীন হয়ে। স্বদেশী শিল্পান্ঘরাগীদের এই প্রতিক্রিয়া 
তাদের বিপর্যস্ত মনোভাবের কথ! রোটেনষ্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন অনেক পরের একটি চিঠিতে 
(১১ জুন ১৯৩৭ )-- 

৬৬101 206101999 19900] 01 1) 1058007,] 119০9 19910 1)1%5116 12500 21) 0119 
00071১18096 & ৪6801)0579 ০110 01 [71 276 8000705 )9 ১1019 019 10022190007 0119 
00 1706 1070৬ 1796 10019100176 60 17010001100 111)010 17) 1)1000705* 13061 10056 38 


1 270 0101095116 1100915 101 17010 8.3 9 70%110607, 


(১) রবীন্দ্রনাথ নিজেই রোটেনষ্টাইনকে একটি চিঠিতে (২৬ নবেম্বর ১৯৩২ ) বলেছেন-__ 
€/1১0969 279 10%911)10115 ৬৪110 900. 1 810 100 95081)0101),?) 

(২) রোটেনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ২৮ এপ্রিল ১৯২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন--* ০৬ 07036 
801016 900. 1১959 66109111011] 90501762689 01 5০01 106 01 71179 1! 100 1)72১919 11] 1)9 
101" ০0 001)19 ৮010607:9, 

(৩) 999৪10৮ এই ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন-_.4079 3 1067 179 ( এনড,জ ) ৮00 
[18009 979 1১0৮) 96510 10) 61১9 180961)0179691129 11) [01000109176 91)66:00 ৮109 
09106700170) 1119 1101009 0%100%9 1119 11920) 0170 01)276106 ৬161) ?7686 9019101016৩ : 
গ]119 738/)0 15 10800611193) 6119 1381)0. 13 111510106 11099,) 7179 11091110801 611৪8 
10057002012 ড%৪ 10090 217011)901809]5 0198৮ 7 1১0৮ 16 91601560 61261080076 ৬2৪ 91090017111 
01991:5.” রোটেনষ্টাইনের পুত্রও এই বিবরণের প্রতিধ্বনি করেছেন। ইংরেজ এনডু্জ 
5560710-এর জায়গায় 1061206 11095'এর মত অদ্ভুত ইংরেজি বলতে পারতেন কিনা জানি 
না_এই ব্যাপারে কোটেনষ্টাইন ও তীর জীবশীকার একমত। কিন্ত এনডজ যে রবীন্দ্রনাথকে 
188১" বলেন শি--এ বিষয়ে আমি শিঃসন্দেহ) 379216116-এর বিবন্ণ ও বোটে নষ্টা ইণ-পুত্রের সাক্ষ্য 
সত্বে৪। কিন্তু ঘটনা] বর্ণনার এই বিরুতি 98307৮-এর বইয়ের ছিপ্রান্বেষী, নিন্দুক স্বভাবের একটি 


গ্রমাণ--'023. &0061797 090851090) 1১90 [82019 ৪0980806106 91001 876) 10112809661) 


৫২৬ সমকালীন [ফান্তুন 


10019086010, 1):010 670 79501826181 8110006 ]) 88170 11107 1186 07601010 119 0960. 
14. দ90191170 81017% 81799 105 1181101) 08109 6109 01৮9 161], ০১, 9119 65101811767) 
"এ. 10897) 00 ১০৮. ৮701] 17 0118 0: ভ8/9:.0100)) 01১0০ 7 [17:26 858 8 810019090) 
085190, 800 0060 ছটা) & 86510%) 809%6]:90170016, ধার পরিবারে জ্যোতিরিক্ত্রনাথ, 
'বশীন্্রনীথ, গগনেন্্রনাথের মত শিল্পী জন্মেছেন, যিনি নন্দলাল বস্থকে অনুপ্রাণিত করেছেন, 
শান্তিনিকেতনে কলাভবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার সন্বন্ধে এই জাতীয় উক্তি সর্বৈব মিথ্যা বলেই 
সন্দেহ হয়। যদি কিছু সত্য থাকেও, বিকৃতির ভেজালে সেই সত্যটুকুও মিথ্যায় রূপাস্তরিত। 

(৪) জগদীশচন্ত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ( চিঠিপত্র ৬)-_*শবনে আশ্চর্য হবেন, একখানা 
916.0)1১০9] নিয়ে বসে বসে ছবিআকছি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিন সেলোন--এর 
জন্য তরী করচি নে, এবং কোনো দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে 
সহসা কিনে নেবেন এ রকম আশঙ্ক। আমার মনে লেশমাত্র নেই।” এই শেষ আশঙ্কাও সত্য 
হয়েছিল । 

(৫) রোটেনষ্াইনকে লেখা আর একটি চিঠিতে (১২ মার্চ ১৯৩৮) তিনি স্বীয় চিত্রের এই 
স্ব্নগ্রস্ততার কথা বলেছেন--4401 6792. 618 708106176, 18 023 1)9০0100 8, 100011 1195079 
তে 101109+ 1510 079 1050 0১9 01567681001 0990. 17077 116010 62]]7000%57998, 16 18 


11109 010001106, 


নক্কিম উপন্যাসের ঢপ্রিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 
জানি নু 


ভবানন্দ (আনন্দ £ ১।৬)॥ 
ভবানন্দকে আমর! মন্ন্য। সীরূপেই 'আনন্দমঠে” দেখি । তার কোন পূর্বজীবনের কথা বলা হয় নি। 
তবে মনে হয় সন্ন্যাসজীবনে সে নারীসঙ্গ লাভ করেনি। তাই কল্যাণীকে দেখে তার আসক্তি 
জন্মেছিল। কল্যাণীকে প্রাণদান করে গোপনে রেখেছিল নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য। কিন্তু 
ভবানন্দ কোনদিন নীচ প্রবৃত্তির বসে কল্যাণীর উপর জোর করে নি। কল্যাণীকে সে যুক্তি দিয়ে 
বোঝাতে চেয়েছিল, যেহেতু একবার তার মৃত্যু হয়েছে, অতএব সে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। 

ভবানন্দের মধ্যে এক শুষ্ক তৃষ্টার্ত প্রাণের হাহাকার শুনতে পাই। তাই কল্যাণী যখন 
বলে-_-'কিসের জন্য এ শব অতল জলে ডুবাইবে? তখন ভবানন্দ বলে--“তোমার জন্থা'"'যেদিন 
তোমার প্র।ণদান করিয়াছিলাম, সেইদ্দিন হইতে আমি তোমার পাদমূলে বিক্রিত। আমি 
জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে । এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, 
কখন সন।তনধন্ন গ্রহণ করিতাম না। 

ভব।নন্দের এই রিক্ত প্রাণের হাহাকার আরো তীব্র হয়ে বাজে, যখন দেখি সে বিশ্বাসঘাতক 
নয়, সে ভীরু কাপুরুষ নয়। তাই সত্যানন্দ প্রেরিত ধীরানন্দের সন্ভানসেনার সর্বনাশ সাধনের 
প্ররোচনায় সে সম্মত হতে পারে নি। ভবানন্দ বলেছে--আমি ইন্দ্রিয়িপরবশ হইয়া থাকিব, কিন্ত, 
বিশ্বাসহস্তা নই |” 

ভবানন্দ পাপকাজ করেও শেষপর্ষস্ত ত্যাগ ও মহত্বের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করেছেন। 
মৃত্যুকালে সে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছে--পরলোকে তাহার বৈকুঠপ্রাপ্তি হইবে ।, 


ভবানী পাঠক ( দেঃ চৌঃ ১।১১)। 
ভবানী পাঠক দশ্থ্যসদার। তিনি গ্রফুল্লর দীক্ষাগতরু। ভবানী পাঠক নামে একজন বিহারী ব্রাহ্মণ 
দশ্্যসর্দারের কথা ইতিহাসে আছে। কিন্তু তিনি ডাকাতি করতেন কোন মহৎ উদ্দেশ্ট নিয়ে নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে ভবানী পাঠকের নামটি গ্রহণ করলেও, ইনি সম্পূর্ণ নৃতন উপাদানে প্রস্তুত। 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর দেশে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচ!রের সময়, তিনি ডাকাতি করে গরীব 
জনসাধারণকে সমস্ত অর্থ বিতরণ করতেন । 

ভবানী পাঠক নিষ্ঠাবান ব্র।ক্ষণ_'গায়ে নামাবলি, কপালে ফোটা, মাথা কামান। দেখিতে 
গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশি নয়।” ভবানী পাঠক শাস্তজ্ঞও বটেন। প্রফুল্লকে দর্ঘ 
পাচবছর ধরে তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন। 

ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে তার ভাকাতদল্সের প্রধানরূপে নির্বাচিত করার কি কারণ থাকতে 
পারে তা বোঝা যাঁয়না। তিনি নিজেই তো সর্দারপদের যথেষ্ট উপযুক্ত। ছু'টি কাজের জন্য 


৫২৮ সমকালীন [ ফাল্ধন 


ভবানী পাঠক প্রফুল্পকে নির্বাচিত করেছিলেন-_ প্রথমত দোকানদারি সাজাবার জন্য, দ্বিতীয়ত গ্রফুল্লর 
অর্থের জন্য । 

গুফুললকে রাণীপদে অধিষিত] করেই ভবানী পাঠক উপন্যাসের অন্তরালে চলে গেছেন। ছু'এক- 
বার সাধারণ কাজে তার দেখ পাওয়া গেল। কিন্তু তখন আর তার হাতে কোন কর্তৃত্ব নেই বলেই 
মনে হল। 

এই উপন্যাসে ভবানী পাঠকের বিস্তারিত কার্কলাপ অপ্রয়োজনীয়বোধে বঙ্কিম তাকে অল্প 
সময়ের জন্তই উপস্থিত করেছেন । "ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সথশাসিত 
হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। ছুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল । ভবানী 
ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল। | 

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল 'আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন? এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর 
ইংরেজকে ধর| দিলেন, সকল ডাকাইতি একবার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম 
দিল, “যাজ্জীবন ঘ্বীপাস্তরে বাস], “ভবানী পাঠক প্রফুল্ল চিত্তে ঘীপান্তরে গেল |, (৩1১৪ )। 


ভানুমতী (সীতা; ৩২১)॥ 

পীতারাম তার চিন্তবিশ্রামে যে সমস্ত সুন্দরীদের এনে জমায়েৎ করেছিলেন তাদের একজনের নাম 
ভাহ্মতী | এই ভান্ুমতী সীতারামকে বলেছে মহারাজ! আজ জানিলে বোধহয় যে, সত্যই 
ধর্ম আছে। আমবা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল 
নাই? আমাদের কাহারও ম] কাদিতেছে, কাহারও বাপ কাদিতেছে, কাহারও স্বামী কাদিতেছে, 
কাহ।রও শিশুসন্তান কাদিতেছে_মনে করিরাছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? 
মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখা ইও না; কিন্তু মনে রাখিও ষে, ধর্ম আছে ।। 


ভুবনেশ্বরী (রজনী ১/২)।॥ 
রামসদয় মিত্রের প্রথম! সী | তিনি চিররুগ্র] | 


জমর (১১০ )॥ 
ভ্রমর চরিত্রের মুল সুর হল পতি প্রেম। পতিগতপ্র।ণা এই নারীর জীবনে যে কালবৈশাখীর ঝঞ্চা 
নেমে এসেছে ভাতে তার পতিপ্রেম আরো মহনীয় হয়ে উঠেছে । 

ভ্রমর সার্থকনামা। শুধু রঙ কালো বলেই নর, তার গুপ্রনে হরিদ্রাগ্রামের জমিদারবাড়ী 
সদাই মুখখিত। সপ্ত্দনী বালিকা ভ্রমর সং দরের কাজে অনভিজ্ঞা, এমন কি দাসী চাকরানী পযন্ত 
কেউ তাকে মান্য করে না। তা না করুক্চ ভ্রমবের তাতে কিছু এসে যায় না । সে যাকে খুশি যখন 
তখন চড'চ।পন্ডটা মেরে বসে, আবার পুরস্কৃতও করে। গোবিন্দলালের সঙ্গেও এমনি তার 
ঝগড়া লেগেই আছে । গোবিন্দল।লও ভ্রমরকে রাশিয়ে আনন্দ পায়। পরে বঞ্চিম যখন বলেছেন 
ভ্রমরের প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল, তখন সেট! বিশ্বাস করাই শক্ত হয়ে পড়ে। 


১৩৭৪ ] বস্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৫২৯ 


স্থখী ভ্রমরের সুখ বেশিদিন সইল না। রোহিণীয় আবির্ভাব হল গোবিন্দলালের জীবনে । 

স্বামীর প্রতি রোহিণীর অন্ুরাগের কথা শুনে ভ্রমরের রাগ হল রোহিণীর উপর । সে 
রোহিীকে মরতে বলল । রোহিণী মরল না, কিন্তু ভ্রমরের কপাল পুডল। ভ্রমর স্বামীর সঙ্গে 
বন্দরখলিতে যেতে না পারায় বিষপ্ন। তার সেই বিষতার সুযোগে গ্রামের রটনাও রোহিণীর 
প্রতারণা সরলা ভ্রমরকে বিপর্ষস্ত করেছে। ভ্রমর কোনদিনই গুরু বিষয়ের চিন্তা করেনি । তাই 
মাথা ঠিক রাখতে ন1 পেরে স্বামীকে যে পত্র লিখেছে তাতে কঠোরতা থাকলে ও, অভিমানের স্রটি 
প্রবল ।-_-তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবন্র লিখিও--আমি কাঁদিয়াকাটিয়া 
যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব ।” 

ভ্রঘর জেদী। গোবিন্দলালের আসার খবর শুনে সে সত্যই বাপের বাড়ী গেল। এদিকে 
গোবিন্দল।ল বা তর মা কেউই ভ্রমরকে আনতে উৎসাহী হল না। হলে নিশ্চই ভ্রমর আসত। 
তারপর কৃষ্ণকাস্ত মুত্যুশ্খ্যায় ভ্রমরকে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে তার ভাল করতে গিয়ে মন্ধই 
করল। গোবিন্দলালের অভিমান আরো তীব্রতর ভাবে ভ্রমরের প্রতি বধিত হল। কিন্থ ভ্রমর 
বুঝতে পেরেছে যে ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে। তাই ভ্রমর সব অভিমান বিসর্জন দিয়ে 
গোবিন্দল।লের পায়ে ধরে কেঁদেছে। 

তারপর ভ্রমরের জীবনে নেমে এসেছে ছুঃখের অমানিশা। সেই দুঃখের অভিথাতে বালিক]! 
ভ্রমর হয়ে উঠেছে দৃঢ'চত্ত মহিয়সী নারী । গোধিন্দলালকে বিদায় দেবার সময় সে বলেছে-_-“তবে 
যাও_-আর, আপিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।-_কিন্তু মনে রাখিও, 
উপরে দেবতা আছেন। মনে রাথিও__একদিন আমার জন্য তোমাকে কাদিতে হইবে । মনে 
রাখিও-_-একধিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আস্তরিক স্পেহ কোথায়? দেবতা সান্ষী ! 
যদি আমি সতী হই কায়ামনোবাকে; তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় 
আবার সাক্ষাৎ হইবে । আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব । এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, 
আর আপিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি_ আবার আপিবে- আবার ভ্রমর বলিয়! ডাকিবে__ 
আবার আমার জন্য কাধিবে। যদ্দি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও_ দেবতা মিথ্যা ধর্ন মিথ্যা ভ্রমর 
অসতী ! তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই-রোহিণীর নও |” (১1৩০) 

ভ্রমরের কথা সত্য হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে । গোবিন্দলালকে খুনের দায় থেকে বাচিয়েও তার 
প্রতি ঘ্ণাবশতঃ পুনরায় এক সঙ্গে বসবাস করবার চেষ্ট| করেনি ভ্রমর | গোখিন্দলালকে ভ্রমর পরে 
যে পত্র লিখেছে, ত'তে ভ্রমরের কঠোরতা দেখে আমরা বিস্মিত হই। 

কিন্ত সব রাগ-ছুখ-অভিমান-ঘ্বণার মধ্যেও ভ্রমরের কাছে একমাত্র সত্য স্বামী । তাই 
মুত্যুকালে স্বামীর “চরণযুগল স্পর্শ করিয়া] পদবরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, “আজ আমার সকল 
অপরাধ মার্জন] করিয়], আশীর্বাদ করিও জন্মাস্তরে যেন স্থথী হই।ঃ 

সুর্যমুখীর মত ভ্রমরেরও স্বামী প্রেমে অংশীদার জুটেছে। কিস্ট দুজনের ছুরকম। হ্র্যমুখীর 
স্বামীপ্রেম হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শমপ্ডিত। স্ব মীর দোষ-গুণ সেখানে পবই সূর্যমুখী মাথায় করে 
নিরেছে, স্বামীর স্খই তার স্থখ। কিন্তুভ্রধর এই সাধারণ হিন্দুনারীর পতিপ্রেমের ধারণা থেকে 


৫৩০ সমকালীন [ ফান্তন 


স্বতত্ত্র। স্বামীর অপরাধ সে মেনে নেয়নি। বিষবৃক্ষণ উপন্যাসে স্থ্ষমুখীর চরিত্র প্রথম থেকেই 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু কিষ্ণকান্তরে উইল'-এ ভ্রমর কোমল থেকে ক্রমে ক্রমে কঠোরতায় এসে 
পৌছেছে। তার চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ তাকে জীবস্ত করে তুলেছে। 

ভ্রমরের মাতা (কঃ উঃ ১২৪ )॥ 

ভ্রমরের প্রতি সেছবশত তাদের প্রেমদন্ের সঙ্কট সময়ে কন্যাকে বাপেরবাড়ী নিয়ে এসে কনর 
কিঞ্িত সর্বনাশ সাধন করেছেন । 


মণিমালিনী (মৃণাঃ ১২)। 
মণিমালিনী মুশালিনীর সখী । সে মাধবাচার্ষের শিষ্য হষিকেশের কন্যা । মাধবাচার্য মুণালিনীকে 
শিষ্ুগৃহে রেখে গেলে মণিমালিনী এবং মুধাপিনীর মধ্যে সখ্য জন্মে। উভয়েই সমবয়সী, তাই বন্ধুত্ 
ভালই জমে। মণিমালিনীর মন সাধারণ গৃহস্থের মতই সংস্কারাবদ্ধ। তাই মুণালিনীর ও হেমচন্দ্রের 
অবৈধ মিলনের কথা শুনে, “মণিমালিনী কহিলেন, "এ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অন্থখ হয়। 
তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে? অবশেষে মুণালিনী যখন 
তার কানে কানে হেমচন্ত্রের বৃত্তান্ত বলেছে, তখনই মনিমালিনী আশ্বস্ত হয়েছে । 

তারপর থেকে মৃণালিনীর প্রতি তার আস্থা জন্মেছে। তাই ভ্রাতার মুণালিনীর প্রতি 
ব্যবহারে সে ভ্রাতাকেই দোষী মনে করেছে। কিন্তু তার সামর্থ হয় নি মুণালিনীকে ফেরাবার। 

মুখালিনী কিন্তু নখের দিনেও মণিমালিনীকে ভোলে নি। তাই-ম্বণালিনী মাধবাচাধের 
সবার হৃধষিকেশকে অনুরোধ কলাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণিমালিনী 
রাজপুরীর মধ্যে মুখালিনীর সধীর স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। তাহার স্বামী রাজবাটার 
পৌরহিত্যে নিযুক্ত হলেন।' 


মভিবিৰি ব৷ লুগফ উদ্লিসা বা পদ্মাবতী ( কপাঃ ২১)।॥ 
মতিবিবি চরিত্রটি যেমন বিচিত্র, তেমনি জটিল। মতিবিবিকে 'কপালকুগুলা” উপন্যাসের মুগ- 
কাহিনীর উপনায়িকা এবং উপকাহিনীর নায়িকা বল! যেতে পারে । 

পল্মাবতী নবকুমারের প্রথমা শ্্ী। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই নবকুমারের সঙ্গে তার 
বিচ্ছেদ হয়। পদ্মাবতীর পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল। পিতার সঙ্গে পদ্মাবতী একবার পুরুধোত্তম 
দর্শনে যায়। পথে পাঠানেরা রামগোবিন্দকে বন্দী করে ধর্ধাস্তরিত করে। ফলে নবকুমারের 
পিতা আর পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দেন না। তখন পদ্মাবতীর বস মাত্র ১৩ ব্সর। সেই বয়সে 
স্বামীর প্রতি তার কোন অনুরাগ না জাগাই ছিল ম্বাভাবিক। 

তারপর পদ্মাবতী পিতার ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম গ্রহণ করল লুফ-উদ্লিস। 
লুংফ-উন্নিপা পল্মাবতীর জীবনের কলম্কজনক অধ্যায়। মুঘল রাজপুরীতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে 
লুফ-উন্লিসা তখন ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়াতে থাকে । লুফ-উন্লিসার এই পাপজীবনে 
কোন বৈচিত্র্য নেই। সেবুদ্ধিমততী। বুদ্ধির খেলায় সে চেয়েছিল ভারত সআটের প্রধান! মহিষী 


১৩৭৪ ] বন্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচন! ৫৩১ 


হতে। তার নিকটতম প্রতিদবন্দী মেহের-উন্নিসা, পরবর্তীকালে যিনি নূরজাহান বেগম নামে খ্যাত । 

মতিবিবি ছন্সনাম গ্রহণ করে বাংলাদেশে এসেই পদ্মাবতী চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। 
পথে দেখ। হল নবকুমারের সঙ্গে। সে চিনতে পারল পূর্বস্বামীকে | সেই মুহুর্তে তার হৃদয়ে 
জাগলো পরিবর্তন | যে প্রশ্বর্য ও ক্ষমতার লোভে মতিবিবি শীহজাদাকে হাত করার চেষ্টা করেছে, 
সেই মতিবিবিই তখন অনায়াসে তার সমস্ত গহনা কপালকুগুলাকে দান করে দিতে পারে। শুধু 
তাই নয়) আগ্রায় গিয়ে সে সেলিমের প্রেমও প্রত্যাখান করে, কারণ__“লুফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। 
সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কথন তার মন মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণ মধ্যে 
কীট প্রবেশ করিয়াছিল |” 

কীটই বটে! নবকুমারের প্রতি প্রেম, পদ্মাবতীকে অনুশোচনায় বিদ্ধ করে শুচিশুভ্র করে 
তুলতে পারত । কিন্তু, সে আবাত পেল নবকুমারের কাছে প্রণয়নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে । মতিবিখি 
এতকাল প্রেম পেয়েই এসেছে, প্রখ্যাখ্যাত হবার অভিজ্ঞতা তার নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই 
সে 'যেন তেন প্রকারেন? নবকুমারকে পাবার বাসনা করল। তাইসে প্রথমেই কপালকুগুলাকে 
সরাবার মতলব করেছে; কাপালিকের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। 

তবে তখনো পদ্মমবতীর মনে নারীন্থলভ কোমলতা কিছু ছিল। না হইলে কপালকুগুলাকে 
হত্যা করবার জন্ত কাপালিকের আগ্রহে সেও সম্মতি জানাতে পারত । তাছাড়া সে ধনরত্ব দিয়ে 
ক্পালকুগুলাকে স্থখে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে চেয়েছিল স্বামী । 

পন্মাবতীর স্বার্থ সিদ্ধি__অর্থাৎ কপালকুগুলার সম্মতিদানের পরই উপন্থাসে আর তাকে দেখা 
যায়না। উপন্থাপের কাহিনীর মধ্যে তখন আর তার কোন প্রয়োজন ছিল না বলেই বন্কিম তার 
কথা আর উল্লেখ করেন নি। 

পল্মাবততী চরিত্রটি এই উপন্তাসে জটিলতা বুদ্ধি করেছে এবং কাহিনীর পরিণতিকে গড়ে 
তুলতে সাহায্যে করেছে । 


মদনসেন (মাঃ ৪1১) ॥ সেনবংশীয় রাজ! মদনসেনের উল্লেখমাত্র আছে। 
মদনদেব (যুগঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ)॥ দ্রঃ রাজা মদনদেব | 
মনা ইম খঁ। (ছূর্গেঃ ১৩) ॥ মনাইম খা আকবরের সেনাপতিরূপে দাউদখার বিরুদ্ধে যু্ধযাত্রা করেন। 


মনোরম (মুনা ২২) ॥ 
মনোরমা একটি রহস্যময়ী চরিব্র। কথন বালিকা, কখন প্রোঁঢ়া। কখন তাকে দেখি হেমচন্দ্রের সঙ্গে 
বালিকান্থলভ আচরণ করতে, কখন দেখি পশুপতির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে তর্কবিতক করতে, আবার কখন 
দে নির্জন অরণ্যে একাকী বসে থাকতে, কখন যবনসেনার সন্ধান বলে দিতে। 
মনোরম! পশুপতির বিবাহিতা শ্ী। কিন্ত তার দ্বারা স্বামীর প্রাণহানি হবে এই আশঙ্কায় 
৪ 


৫৩২ সমকালীন [ ফাস্ধন 


বিবাহের পরই তাকে স্বামীর কাছ ছাডা করা তয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেই পশুপতিকেই মনোরমা 
আবার ভাঙবাসে। মনোরমা জানে সে বিধবা । পশুপতির সঙ্গে মনোরমার প্রণয়ের ইতিঠাস 
বহ্নিম অন্ুক্ত রেখেছেন । এমনিভাবে মনোরম।কে রহম্যময়ী রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের আকর্ষণ 
বুদ্ধি করেছেন । মনোরমা যে পশুপতিকে যথার্থ ভালবাসে তার প্রমাণ সর্বত্রই ছডানো। 
একদিকে পশ্বপতির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ, অন্য্দকে পশ্ুপতির আচরণের প্রতি দ্বণা-এই ছুয়ের 
ছন্দে মনোরুমার জীবন বিপর্যস্ত । তবে এই দ্বন্দে মনোরমার জীবনে বিস্ময় ফল দেখান ভয়নি। 
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মনোরমা অনেকটা ভাগে) হাতে ক্রীডনক হয়ে শেষ পধন্থ স্বামীর চিভায় আত্মাহুতি দিয়েছে। 


মনোরম ( ইন্দিরা )॥ রাধুণী থাকাকালীন ইন্দিরা ছনুনাম। 


মনোহর দাস (রজনী ২২)। 
মোহর দাস হরেকুঞ্ দাসের এক ভাই । তার সঙ্গে শচীনচন্দের পিতামহ বাঞ্চারাম মিত্রের নিগুট 
বন্ধুত্ব ছিল। উওয়ে মিলিতভাবে গরচুর অর্থোপাজন করেন। 


মবারক (রাজ ১১) ॥ 
মবারকচব্রিত্র ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের ছন্দে ক্ষতবিক্ষত। মবারক একদিন ভালবেসে 
দূরিয়াকে বিবাভ করেছিল কিন্তু কেন যে তাকে ত্যাগ করল তা খায় না। সম্ভবত শাহাজাদী 
জেব-উন্নসাব রূপবহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে দরিয়ার স্ি্ধ মৌন্দধকে উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু 
মবারক হৃদয়ে যে ভদ্র মাঞ্জিত বিবেকবোধ বর্তমান ছিল তার প্রভাবেই পাপের শোতে 
নিবিকারচন্তে সে গা ভাপিয়ে দিতে পারেনি । তাই তাঁকে, জেব-উন্লিসীকে বিবাহ প্রস্তাব করুতে 
দেখা যায়। কিন্তু শাহাজাধীর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাড়াবার সাহগ ছিল না। ঘটনাচক্রে দরিয়া 
উপকার ও প্রেমের গভীরতার পরিচয় পেয়ে মব।রক তাকে শিয়ে পুনরায় সুখের সংসার পাতল। 
কিন্ত এই হৃখ বেশিদিন সইল ন!। শাহাজাদীন্র রোষানলে প্রাণত্যাগ করতে হল। কিন্তু আবার 
যখন জেব-উন্নিসার সঙ্গে মবারকের দেখা হল তখন সেই হুধু বপোন্াদনা জেগে উঠল। এবার 
কিন্তু শাহ[জাণী মবারকের প্রতি যখার্থই প্রেমাসক্ত। কিন্তু মবারক জানে দরিয়ার প্রতি যে অবিচার 
করেছে, সেই পাপের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। তাই দরিয়াকে দেখে সে নিজের 
ভবিধ্যত্বাণী নিজেই করেছে--“ইয়া আলা ! আমাকে মরিতেই হইবে ৮ মবারকের প্রেমজীবনের 
এই দ্বন্বসংঘাতেই সে এত জীবন্ত। 

মবারকচরিত্রে আর একটি ছন্দ প্রভৃভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধকে কেন্দ্র করে দেখ! দিয়েছে । 
গক্পগজের তার প্রতি যতই অবিচার করুন না কেন, মবারক বিশ্বাসঘাতক হতে চায়নি । কিন্তু 
জীরনদাতা মাণিকলালের কৃতজ্ঞতাবশত তার অনুরোধে সে মুঘলসৈগ্ঘার্দের বিপথে চালিত করেছে। 
কিন্ধ তার খিপিময়ে সে রাজপিংহের কাছে পুরক্কার চেয়েছে মৃত্যু | 

মবারক যথার্থ বার এবং মহৎ চরিত্র। চঞ্চলকুমারীকে সম্মুখে দেখে মবারকের আচরণ 
ভক্রতাবোধ ও বীরত্বের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে| 


লহ ক ভি শর সত্চ 


টেগোর রিসার্চ ইনষ্রিটিউটের প্রথম সমাবর্তন 


১৪ই জানুয়ারী সকালবেলা টেগোর সার্চ ইনট্টিটিউটেন্ন প্রথম বাধিক সমাবর্তন অন্ঠান উপলক্ষে 
কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহ জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অনুষ্টানে সভাপতির আমন 
অলঙ্কৃত করেন শ্রসৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, 
উপাচাধ, বিশ্বভারতী | 

সমবেত কঠে বৈতানিকের বেদগানের পর অপরূপ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সভাপতি 
মহাশয় সমাবর্তন অগ্ুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই সমাবর্তনে ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে 
শ্রপ্রমথনাথ বিশীকে তার স্থদীর্দকালের রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনার সম্মানে এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণ[র শিল্পী 
রুবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম স্বরপিপিকার শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার চিরজীবনের সঙ্গীতস[ধনার 
সম্মানে “রবীন্দ্রতত্বাচার্য” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ছয়জন শিক্ষার্থী_ধারা এই 
প্রতিষ্ঠানের দুই বছরের রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক পাঠক্রম সমাঞ্ধ করে উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচিত 
হয়েছেন তাদের “ব্রবীন্দজ্ঞনভীর্থ” উপাধিতে ভূষিত করেন। অভিজ্ঞানপত্জ প্রদানের প্রাক্কালে 
তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন রবীন্দরজীবনাদর্শের অনুশীলন যেন তোমাদের কাছে পু'থিগত বিগ্যামাত্র 
না হয়ে থাকে, তোমাদের জীবন ও কর্মে আচার ও আচরণে এই অন্শীলন সত্য হয়ে উঠুক এই 
আশীর্বাদ করি। অভিজ্ঞানপত্র-সহ প্রদত্ত পদ্মফ্ুলটি তার আশীর্বাদের গ্রতীকরূপে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
সঞ্চার করেছিল। 

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ের সম্পাদকীয় বিবৃতি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসথচী ও অগ্রগতি দঙ্ন্ধে 
দর্শক সাপারণের মনে বিশ্মে আলোকপাত করে । তিন বলেন ১৯১৫ সালে মুট্টিমেয় কয়েকজন 
ববীন্দ্রাঙ্রাগীর একান্তিক প্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কবির আবির্ভাবপুূত এই কলকাতা শহরে 
রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক অনুশীলন কেন্দ্রে অভাব কবির অদ্ধিতীয় ব্যক্তিত্ব অন্ধাবনের পরিপন্থী 
এই উপলব্ধি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রেরণা দিয়েছিল । ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও কর্মশ্চ: সম্বন্ধে 
ডঃ দাশগুপ্ধ বলেন রবীন্দ্রপাহিত্য ও সঙ্গীতের নিয়মিত ক্লাস, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ণধার বিষয়ে 
উচ্চতর গবেষণার জন্ত তথ্য সংগ্রহ, রবীন্দ্র-গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ) রবীন্দ্রনাথের রচনা ও তার 
ব্যক্তি মানস সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন প্রভৃতি ইনষ্টিটিউটের 
নিয়মিত কাস্ট র অন্থতুক্ত | 

ডঃ দাশগুপ্চের জানান, ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস থেকে নিয়যিত রবীন্দ্রগাহিত্যের ডিপ্লোমা 
কোর্সের ক্লাস শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথম 


৫৩৪ সমকালীন [ ফান্তন 


শিক্ষার্থীদল এই সমাবর্তনে তাঁদের অভিজ্ঞানপত্র গ্রহণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও 
যেমন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও তেমনই অভ্ভ্তপূর্ব সাড়া পাওয়] গেছে । তার] স্বেচ্ছায় 
বিনা পারিশ্রমিকে এই অধ্যাপনা-ব্রত গ্রহণ করেছেন। এরা সকলেই ইনষ্টিটিউটের সদস্য | 

কয়েকখানি মাত্র বই নিয়ে ইনগ্রিটিউটের গ্রন্থাগারটির গোড়াপত্তন হয়েছিল | সদন্া, স্হদয় 
বন্ধু ও ছাত্রছাত্রী দের সক্রিয় সহযোগিতায় এটি গড়ে উঠছে ক্রমশ । তথাপি যা হয়েছে প্রয়োজনের 
দিক বিচারে তার পরিমাণ সামান্তই, করণীয় আরও অনেক কিছু আছে। 

গত তিন বছরে ইনট্িটিউটের এ্রক।শন বিভাগ ঠবতানিক প্রকাশনীর মহযোগিতার যে সকল 
বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে আছে 'ঘালিনী'__নরেন্্নাথ ভরা চার্য ও সৌম্যেন্রনাথ বন্থ (মালিনী 
নাটকের আলোচনা), “রবন্দ্রপঈ্গীতের স্বরলিপি জিজ্ঞাসা”_-কিরণশশী দরে (বরবীন্দ্রপঙ্গীতের 
পরিবতিত ব্বরলিপি বিষয়ক আলোচনা ), “রবীন্ধ প্রসঙ্গ”-__ক্ষিতমোহন পেন ( রবীজ্জনাখ বিষয়ক 
প্রবন্ধ সঙ্ধলন ), “আমার বাল্যকথা”--সত্যেন্্রনীথ ঠাকুর (বিখ্যাত রচনার পুনমুদ্রণ ), “ববীন্র- 
বণী” ( রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি সঙ্কলন), “ঘরের মানুষ গগনেন্ত্রনাথ”__দ্বারকানাথ চট্টে।পাধ্য।য় 
( মহান শিল্পীর স্মৃতিকথা ), এণ])৩008৮75 1010110901)0)১ ০01 [19”- সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( রবীন 
জীবন দর্শনের আলোচনা )। “12099659398” নামক একখানি ইংরেজি পত্রিকা স্থযোগ্য 
সম্পাদকমণ্ডপীর তবাবধানে প্রকাশার্থে প্রস্তুত হচ্ছে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী এই পত্জিকাটির 
সম্পাদক । ইনট্রিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গবেষণ! গ্রস্থ শীগ্রই প্রক্কাশিত 
হবে। এগুলির মধ্যে আছে “সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র গ্রসঙ্গ”_ _সন্কলক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বস্থু, 
“রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ”__অধ্যক্ষা মুণালিণী দাশগুপ্ত, “সম্পাদক রবীন্দ্রনীথ”__শ্লীমতী জয়ন্তী বায়, 
“ঝবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাক্‌ গ্রতিমা”- অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার, “391১1007809,61)1085019 ঠা 
[)9101109 ০01 11:991010৮--অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্তু। 

১৯৬৫ সাল থেকেই ইনট্িটিউটে শিক্ষাথী, সস্য ও সাধারণ শ্রোতাদের জন্য নিয়মিত 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে আসছে । 

অনষ্টনের গরধান অতিথি ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য তার ভাষণে এই রবীন্দ্রাশীলন কেন্দ্রের 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকত। বিশ্লেষণ করে দেখান। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের সহন্রমুখী প্রতিভার 
সবাঙ্গাণ অনুশীলন যে ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের সন্ধান দেবে সেইখানেই আমাদের 
শ্রম সার্থক। স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি 
আত্মিক যোগম্ স্থাপিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। 

সভাপতির ভাষণে শ্রীসৌয্যেন্্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মৃত্তিকার রস পান করে ববীন্দ্র-জীবনের 
মূল শিকডটি এমন বজ্রধারক বীর্ষ সঞ্চয় করেছিল ও রবীন্দ্রজীবন-বনম্পতি ফুল-ফোটানোর এমন 
অতুলনীয় শক্তি লাভ করেছিল, সেই মুনত্তকার ধাতৃগত জ্ঞান ও তার স্বলক্ষণই সম্বন্ধে ধারণা 
রখীন্দ্প্রুতিভার ধারণার জন্যে অপরিহার্য। সেই মৃত্তিকা হচ্ছে উপনিষদ, বুদ্ধ বোধিজাত 
সর্ব মানবের মুক্তি ধর্ম, আনুষ্ঠানিকতার নিগড়-মুক্ত মধ্যযুগে সাধকদের মানব-ধর্ম ও ভারতের 
বিশ্বাত্মবাদ। সেই মৃত্তিকা হচ্ছে উনবিংশ শতাবীতে রামমোহন যে চিস্তার ও ভাবধারাঁর প্রভাব 


১৩৭৪ ] টেগোর রিসার্চ ইনট্িটিউটের প্রথম সমাবর্তন ৫৩৫ 


এনেছিলেন বাঙলার জীবনে যুক্তি, ভক্তি, বিচার ও নিষ্ঠার চতুর্ধারার প্রবাহ-সিক্ত মানস-মৃত্তিকা। 
বক্তা বিশ্লেষণ করে দেখান কবির জীবনে একদিকে রামমোহন ও অন্র্দিকে মহধির প্রভাব কি 
অপরিসীম । জ্ঞানে, বিশ্বাত্মবাদে, যুক্তিমীঞ্জিত সংস্কার স্বীকারে রবীন্দ্রনাথ যেমন রামমোহনের 
অনুগামী তেমনি ভক্তিতে, দেশাত্ববাদে ও উপনিষদ ব্রহ্ষবাদের ধারণায় তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
পথাবলম্বী। তিনি বলেন, শুধুমাত্র এই দুই ধার! প্রবাহের রসেই রবীন্ত্রজীবন বিকশিত হয়নি, 
বিজ্ঞান-কুতুহলী মন, এতিহাসিক দৃষ্টি, অচেনা আলোকের টানেই নিরস্থর পথিক-বৃত্তি মানসজগতে, 
অনুষ্ঠানের নিগড়-মুক্ত ব্রা ঠ্যসন্তা, সোশাপিজযের মহৎ দিককে পরম সত্যনিষ্টার সঙ্গে স্বীকৃতি দান__- 
এই চিরন্তন নবীনতা ও চিন্তের এই অপীম গদার্য ও মানবতা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে জ্যোতি 
করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার অদামান্য প্রকাশ ক্ষমতা যা চির বিস্ময়ের বস্ত। রবান্ত্র- 
নাথকে যথ।্থভাবে জানতে হলে তার সত্তার ভিত্তি ও তীর সত্ভার বিচি্ন গ্রকাশ-লীলাকে উপলব্ধি 
করা গ্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসা ভাসা এক পেশে 
ধারণা নিয়ে সাধারণতঃ আমর! তার বিচির সির রস গ্রহণে বা বিচারে প্রবৃত্ত হই। 

টেগোর রিসার্চ ইনষ্রিটিউটের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রবীন্্রনাথের ব্যক্তিসত্তা, 
সাধনা ও হু্টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণ! সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ৫টগোর রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট”-এর প্রতিষ্ঠা। তিন বৎসর হল এই পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে উনবিংশ 
শতাবধীর বাংলা দেশে যে নবধুগ-চেতনার উন্মেষ হয়েছিল সেই স্থচনা থেকে সুরু করে রবীন্তরপ্রতিভা- 
জাত গ্রতিটি ুষ্টির অনুশীলন করা হয়। সভাপতি মহাশয় এ প্রসঙ্গে আরও বঙ্গেন পৃথিবীর প্রতিটি 
দেশে সেই দেশের মহৎ অশ্টার জীবন ও সাধনা নিয়ে আলোচনার্৫ঘে এক একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে। যেমন শেক্স্পীয়রের জীবন ও সাহিত্য দিয়ে গবেষণার জন্ত ইংলণ্ডে অনুশীলন-কেন্ত্র গড়ে 
উঠেছে বা মহাকবি গ্যেটের অনুশীলন-কেন্ত্র আছে জার্ধানীতে | রবীন্দ্রনাথের জীবনও হ্ত্টি নিয়ে 
আলোচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্ত নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি এতদ্দিন। এ বিষয়ে আমাদের 
দেশে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটই প্রথম ব্রতী ও সুচনাকার | তিনি সমবেত শ্রোতৃমগুলীকে স্বাগত 
জানিয়ে বলেন রবীন্ত্রটৈতন্রের অপূর্ব ছ্যুতি যে আলো জেলেছে আপনাদের জীবনে, যে অন্তহীন 
আনন্দ ধারায় আপনাদের চিন্তকে উদ্ভাসিত করেছে, আজকের উৎ্পবে আপনাদের যোগদান সেই 
আলোর ও সেই আনন্দের কুতঙ্ঞ স্বীকৃতি বলে আমি মনে করি। 

পরিবেশ রচনার সার্থকতার ও তাৎপর্য বিচারে সমগ্র অনুষ্ঠ|নটি সমবেত দর্শকদের বিশেষ- 
ভাবে স্পর্শ করেছিল। 


অমর লম্গন 


আঁ ক্লোঢেন্না 


পল্লীপ্রেমিক জঙগীমউদ্দিন 


বাংলাপাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনাতে যে-ক'জন পলীপ্রেমিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে 
পরলোকগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্বর্গত জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয় এবং জসীম্উদ্দিন 
নিঃদনেগে ভতীয়। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত হতে পারে কিন্তু বাংলাসাহিত্য ও 
সংস্কৃতি চিরদিন অবিভক্ত । এই অবিভক্ত বাংলা সংস্কৃতির পুরোধা হলেন জসীমউদ্দিন। ১৯০৭ 
সালে ফরিদপুরের তাঘুলখানা গ্রামে তিনি জন্মগ্হণ করেন । তার পর থেকে গ্রামেই রয়ে গেছেন 
তিনি। 
পল্লীর শ্যামল কোলে তার জন্ম পল্লীতেই তিনি লালিত ও বরধধিত এবং 13201. 60 6] 
11120 ভলো তীর শিল্পী-জীবনের চিরন্তন আহবান । নগর সভ্যতার উত্তাপ-উত্তেজনাকে, সমস্ত 
কোলাহলকে স্বচ্ছন্দে পরিহার করে জশীমউদ্দিন গ্রামকেই আশ্রয় করেছেন। অনহযেগ আন্দোলনে 
গ্রামকে, তীর প্রিয় পল্লীকে উজ্জীবিত করার যে মন্ত্রবজ রোপিত হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি তার 
মনের একটা অনিবার্ধ মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলে আন্দোলনেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
পলীপ্রেমই ছিল তাঁর কাছে স্বদেশ প্রেম এবং সারাটি জীবন এই পল্লীর জগ্ই তিনি পাগলের 
উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন 1 গ্রাম তার কাছে ০070018 নয় একটা 1716) 1 গভীর বিশ্বাসে এ 
আস্মরিক অনুরাগে তিনি গ্রামকে গ্রহণ করেছেন বলে নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও, বিদ্বানসমাজে বাস 
করে9 তিনি আচার-ব্যবহারে এখনও গ্রাম্য আছেন-_কাব্যস্থষ্টি ও জীবনচর্চা তার কাছে এক হয়ে 
গেছে ।, ( বিলুপ্ত হৃদয় ॥ আজহারউদ্দিন খান পৃঃ ৭৭) 
প্রিয় পল্ীর মাটিতে কান পেতে দিয়ে জপীমউদ্দিন তার কান্না শ্রনেছেন। দেশের শতকরা 
৮ জন অশিক্ষিত লোক এই পল্লী বুকে ছড়িয়ে আছে। তারা অনাদূত। তারা অবহেলিত । 
তারা নিষ্পেষিত। তাদের বেদনাই বড করে বেজেছে জসীমউদ্দিনের প্রাণে । পল্লীপাগল 
জসীমউদ্দিন পল্লীর শোষিত কৃষাণদ্রের দুঃখে কাতর হয়ে তাই লিখেছেন-_ 
ক্ষুধার আহার মেলেনি যাদের, পরের ক্ষুধার লাগি, 
রচিতেছে সুধা লাঙল খুঁড়িয়া দিবস রজনী জাগি, 
কাকার এই ধরণীরে যারা করেছে ফসল বাঁস 
তাহাদের পেটে জলিছে চুল্লি দরুণ ক্ষুধার আস ।' 
জনীমউদ্দিন যদিও তার সমকালীন কবি কুমুদরগ্ন, ব্বর্গত সাবিহ্ীপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায়, 
কালিদাস রায় ইত্যাদ্রির মতন প্রকুতি বর্ণনার দিকে উৎসাহিত হয়েছেন (তাঁর অনেক কবিতাতেই), 
তথাপি তাদের সকলের থেকেই তিনি স্বতন্ত্র স্বভাবের কবি! স্বতন্ত্র স্বভাবের বলছি এই কারণে 


১৩৭৪ ] পল্লীপ্রেমিক জসীমউদ্দিন ৫৩৭ 


যে, যখন তাঁদের অনেকের কবিতার মধ্যেই আমর! গ্রাম্যচেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণ নচেতন হতে দেখি না 
তাদের অনেককে, তখন একমাত্র জসীমউদ্দিনই তাদের সকলের থেকে আগে অগ্রশর হয়ে পল্লীর 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এইখানে তার মগ্ন থাকা । এইখানেই তীর অবসেসান | 
পল্লীপাগল জসীমউদ্দিন কেবলমাত্র পল্লীর প্রঞ্চতি ও শিসর্গ নিজেই ব্যস্ত থাকেন নি। পল্লীর 
মান্তষগুলির জন্য এক অসীম সঠানভুতি ও বেদনাবোর্ধ ছিল তার । আর সেই উপলছ্ি ও বোধেরই 
অভ্রান্ত দর্পণ হলো 'নকিকথার মাঠ" ও 'স!জনবাদিয়ার ঘাট? । শিক্ষিত মাগষের জগ্থ পাগ্তিত্যগকী 
রচনাকারের অভাব আমাদের মতন এই অশিক্ষিত দেখেও খুব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু 
সাহিত্যের বিমল আনন্দরারাতে দেশের ব্যাপক জনসাধারণকে, বিশেষতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণকে 
অবগাহনের সুযোগ দেবার মতন লেখক বড় কম আছে এই দেশে । কিন্তু একেবারে নেই একথা 
বলতে পারি না। জদীমউদ্দিনই তো ছিলেন এই মুটুন্ান মুকমুখের ভাষার যোগানদার। কী 
গভীর প্রেম থেকেই না তিনি বলেছেন, “দেশের অশিক্ষিত জননাধারণকে আনন্দ দেওয়া__শিশুদের 
জন্টে যেমন শিশুসাহিত্য, আমার মনে হয় আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্ত তেমনই একটা 
সাহিত্যের প্রয়োজন আছে।' 
রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে, “এইসব মুটু মান মক মুখে দিতে হবে ভাষা ***? আহ্বানটুকু রেখেই নিজ 
কর্তব্য শে করেন সেখানে জদীমউদ্দিন তার 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে? নমঃশৃদ্দরের মান মেয়ে ছুলী ও 
মুললমান মোজনের প্রেমের কবিত। লেখেন হ্ুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে । 
পল্লীপ্রাণ জদীমউদ্দিন পলীর সর্বহার1 নির্যাতিত মানুষগুপির জন্য গভীর মমতায় আর্দ্র, 
ঘনীভূত। সুগভীর করুণার বিগলিত। 
বেধশার কবি তিশি। মন্তিফজী'বী নন, মনোজাবী। তার “বালুচর? কাব্য গ্রন্থ খেকে “পঙিলা 
নার়ের মাঝি? পধন্ত সকল রচনার মধ্যেই বাংলা:ঘশের পল: বুকের বেদনা যেন দানা বেঁধে রয়েছে। 
কাচা ধানের পাতার মত কচিমুখের মায়া, জোনাকি মেয়েরা সারার।ত জাগি জাল|ইয়া দে 
আলে, কুমড়ার ফালির মত মন, এই পলীপ্রেমিককে পর্দা আকধণ করেছে। তাই কোনদিনের 
জন্যই নাগরিক জীবনের আঙিনাতে তিনি পা বাড়ান নি। 
রচনার বিষয়বস্তুতেতো। বটেই, প্রকাশের ভাবভর্গিতেও তিনি পরিপূর্ণভাবে আপন 
পল্লী প্রিয়তাকে রক্ষা করেছেন। নিচের ছত্রকটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 
আড়িয়ামেঘ|, হাড়িযামেঘা, কুড়িয়! মেঘার নাতি; 
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছ।তি। 
কৌটাভর সিদূর দিব, সি'দুর মেঘের গায়, 
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায় !' 
( নক্সীকাথার মাঠ ) 
পল্লীপাগল জশীমউদ্দিনের চোখে কোথাও বাংলাদেশের পলীগ্রাম সমালোচনার বিষয়ে 
পরিণত হয় নি। পল্লীকে দেখেন নি তিনি কোন ক্ষমাহীন দুধাসার দৃষ্টি নিয়ে। তিনি তাকে 
দেখেছেন প্রেমিকের চোখে । অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি। 


৫৩” সমকালীন [ফান্তুন 


জদীমউদ্দিনের পল্ীপ্রিয়তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে। 

কাব্য ॥ রাখালী, নক্মীর্কীথার মাঠ, বালুচর, ধান ক্ষেত, রিল] নায়ের মাঝি, সোজন 
বাদিয়ার ঘাট, রূপবতী, মাটির কান্না, গাও্ডের পাণ্। 

গীতিনাট্য ॥ পন্মাপার, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্ীবধূ ইত্যাদি গরন্থগুলিতে। কিন্ত 
নক্সীর্বখার মাঠকেই আমরা পল্লীপাগল জসীমউদ্দিনের সাহিত্যিকমনের সবচেয়ে স্বণী সমাবেশ বলে 
গ্রহণ করবো। বাংলা-সাহিত্যে আমাদের ইতিপূর্বে এমন গ্রন্থ কেউ আর উপহার দেন নি। ভবিষ্যতে 
দেবেন বলেও আশা নেই। জসীমউদ্দিনের এই পল্লীউন্মাদনাকে বাংলাদেশের আর কোন্‌ কবির 
সঙ্গে তুলনা করলে সঙ্গত হতে পারে, তা আমার জানা নেই। 

পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে বাংলাসংস্কৃতির যে বিরাট কর্ষণক্ষেত্র সেখানে কোন্‌ কবি 
হলধূর কিসের ফসল ফলাচ্ছেন জানি না? তবে একথা ঠিক বাংলা সংস্কৃতির চিরন্তন আকুতি যে 
হননে নয়, তা যে সজনে, ব্ুক্ষণে এই বোধ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক লেখকদের লেখা থেকে যেমন 
পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের লেখা থেকেও আমরা উদ্ধৃতি করতে পারি অজম্্র পরিমাণে এই স্জনশীল 
সাহিত্য ( বাংল] সাহিত্য ) কোন খণ্ডিত ভৌগোলিক পরিবেশে থমকে ঈীড়িয়ে থাকবার নয়। এর 
আহ্বান, মহান সংহতির পাঞ্চজন্ত দেশে দেশে, কালে কালে । এ সাহিতোর সাধকের! প্রত্যেকেই 
তাই সীমাখগ্ডিত, আন্তর্জাতিক- দেশে দেশে তাঁদের যে ঘর আছে সে ঘরকেই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছেন 
অনবরত--অনবরত সেই আদিতম প্রভাত থেকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে একদিন যে মাধুকরী ভ্রমণ 
শুরু হয়েছে । জগীমউদ্দিনে তা ক্ষণিকের অতিথিশাল। খুঁজে পেয়েছে । তারপর আবার যাত্রা 
শুরু হয়েছে অনাগত ভখিযাতের দিকে-শুরু হয়েছে নিঃশব অদিতির মতন | 


স্থখরপগ্রন চক্রবতাঁ 


সন লাকল্লোলন্না 


অনুভব কবিতা-প্রচারের সাতটি পুস্তিকা 


কবিতা যদি হয় ব্যক্তিরই, অর্থাৎ কবিরই, উদাত্ত বাণী মাত্র, আপত্তি নেই। তানা হয়ে তা যদি 
হয় শুধু আশপাশের শপথটি ধরার একটি প্রয়াসমুখর প্রকাশ-__নিজেকে, অর্থাৎ কবির ব্যক্তিম্বরূপটিকে, 
সেই অনেকের সঙ্গে একাতু করার স্বভাবসিদ্ধ প্রণ[লীর মাধ্যমেই, বলাই বাহুল্য__-তাতেও আপত্তি 
নেই। আবার উল্টে যদ্দি এই ছুটি ধারা মিলতে পারে একটি প্রয়াসের মোহানায়, অর্থাৎ ব্যক্তিগতের 
উদাত্ত স্বরে যদি ধ্বনিত হতে পারে সর্ব বা অন্তত বহুজনীন অভিনিবেশ, তাহলে তো কথাই নেই, 
সশ্রদ্ধ সানন্দ হাততালি । কিন্তু এই তিনটির একটিও হতে পারল না যে-লেখা, সে আবার আরে! 
এক শ্রেণীর প্রয়াস__অর্থৎ এই নিয়ে লেখার চার রকমের বড় বড় ভাগ হল এবং শেষ শ্রেণীর এই 
লেখা আর যাই হোক, রসপদবাচ্য কবিতা হবে না। 

রসের সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি বসি নি এবং জানি, উগ্রপস্থী সনাতন রসবাদীদের 
কেউ কেউ ধার! এখনো নেঁচে মরে আছেন, তারা হয়তো হে-হৈ রৈ-রৈ করে এগিয়ে আসবেন, 
বলবেন, কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে যা সার্থক, তা-ই সমগ্টিগতভাবে সার্থক, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেদ 
এখানে থাকা শুধু অন্ুচিতই নয়, কার্যত নেইও) এবং আরে! বড়ো যা, তা হচ্ছে, একমাত্র 
ব্যক্তিগতভাবে চরিতার্থ হয়েই কবিতা! সর্জনীনতার দাবি করতে পারে। কিন্তু দেশে-দেশে গত 
বেশ কয়েক দশক ধরে আমর] ভিড়ের মহিমার একটি আভাসে দীপ্যমান ক্রমশই হয়েছি হচ্ছি, 
ভিডের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় দেশদেশানস্তরের কবিতাকে মাততে দেখেছি-_দেখছি 
এবং আমাদের এই নিংজর দেশেও, এই ১৯৬৮-র বিপ্লবী বাংলায়, এ-প্রসঙ্গের অনেক মোহাবরণ ঘুচে 
গেছে। প্রত্যক্ষ জানি, কবিতাতেও ব্যক্তি আছে ও ভিড় আছে এবং ভিড়ের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক 
আছে-_স্থতরাং আর মিথ্যা নির্বোধ তর্কের কচকচিতে অন্য কারুর লোভ থাকুক বা না! থাকুক, 
আমার নেই । 

সমালোচনার অন্গরোধ জানিয়ে অন্তভব কবিতা-প্রচার পুস্তিকামালার যে প্রথম সাতটি পুস্তিকা 
আমাকে পাঠানো হয়েছে, উপরি উক্ত চার রকমের লেখারই কিছু কিছু নমুনা তাদের মধ্যে ইতস্তত 
দেখছি । এক ধরণের পাশ্চাত্য কবিতার প্রভাবে আমাদের কবিতাতেও বহিরঙ্গের প্রাধান্ত সংক্রান্ত 
যে ধুনো উঠেছিল কিছুকাল আগে, দেখে ভালো লাগছে যে তা৷ ইতিমধ্যেই বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। 
অর্থাৎ কীভাবে বলছি (ছন্দে না সরাসরি গগ্যে এবং ছন্দে হলে কোন বা কোন ছন্দে, বা কোন 
মৌলিক ছবির স্থটটি করতে পারছি বা না পারছি, ইত্যাদি), সেটা যেমন ধর্তব্য, কী বলছি, সে 
প্রসঙ্গও সমান প্রাধান্থ পাচ্ছে। বহিরঙ্গ দিয়ে শুধু তাকলাগালেই চলবে না, বক্তব্যেরও একটা মূল্য 
আছে, আমাদের অধিকাংখ কবিদের ইদানিংকার এই বিশ্বাসে কবিতারই স্বাস্থ্য সুচি হচ্ছে বলে 


৫৪৩ সমকালীন [ ফান্তন 


মনে করি। গৌরাঙ্গ ভৌমিক কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে দেবকুমার বন্থু কর্তৃক 
প্রকাশিত এ পুস্তিকাগুলি (প্রাপ্তিস্থান  সিগনেট বুক শপ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্াট, কলকাতা-১২) 
হল একে একে £ বাম বসুর “হে অগ্নি, প্রবাহ?) শঙ্খ ঘোষের 'এখন সময় নয়”, রুষখ ধবের “আমার 
হাতে রক্ত”, শান্তি লাহিডীর “অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি", স্ুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের “নীলক 
পাখীর সময়, পরেশ মণ্ডলের 'প্রতিবিষ্ব' এবং সত্য গুভের “এ যেন বার বেলা” । প্রচ্ছদ বাদ দিলে 
প্রতিটি পুক্তিকা ১৬ পুষ্টার এবং প্রতিটির দাম পঞ্চাশ পয়সা । 

এই পুস্তিঞ্কমালার পরিকল্পনার সঙ্গে ধারা জড়িত, সর্বপ্রথমেই তাদের আন্তরিক ধন্তবাদ না 
জানিয়ে পারি না। পরিকল্পনাটি হযুতো অভিনব নয়, না আমাদের দেশে (এব্যাপারে আরো 
কয়েকটির মধ্যে বুদ্ধদেব বশ্ুর সাম্প্রতিক ৭ সশ্রদ্ধ দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে পডবে ), না সাহ্ত্যি সমৃদ্ধ 
অন্যান্ত দেশে! তবু এই মুহুর্তের বাংল! দেশে অন্য কেউ বা অন্থ কোনো সংস্থান হয়তো এমন একটি 
কণব্যে ব্রতী নন, অন্ত ভব প্রকাশনীয় প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি অতি বিশিষ্ট কারণ নিভিত সেই সত্যের 
মধ্যে । তা ছাড! এপা ঘা করছেন, তার একটা জরুত্ী দরকার ৭ ছিল, কারণ এ মম্বন্ধে বোধহয় 
সন্দেহ থাকা উচিত নয়যে আমাদের সমস্ত সাহিত্য শাখার মধ্যে একমাত্র কণিতাই তার যুগোপযোগী 
দায়িত্ব সঙ্বদ্ধে সচেতন । এ পুস্তিকামালার স্থান অল্প হলেও খুব অল্প নয়, তাতে এক-একটি কবির 
বেশ কয়েকটি কবিতা ধরতে পারে, কবি তীর স্বরূপটিকেও ধরতে পারেন (যা সম্ভব নয় পত্রিকার 
মাধ্যমে মাত্র একটি বা দুটি ছোট ছোট কবিতার প্রকাশে ) এবং একই সঙ্গে আকারের চটাত্বের জহ্াই 
তাকে বা তার রচনাকে গ্রহণ করতে চাওয়া পাগকসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজপাধ্য হয়। যেন 
ছোট্র বই, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাতার পর পাতা উল্টে শেষ করে ফেলতে পারি, বুঝলাম বা নাই 
বুঝলাম যায় আসে না--এএন একটা ভাব জাগা ম্বাভাবিক হতে পারে। এদিকে দামও প্রায় 
গু'কাপ চাল সমান, তাই কিনতে যেমন ক্রেতার পক্ষে ততটা গায়ে লাগে না, প্রকীশক বা সম্পাদক 
খপি বিনা মূলে; বিপি করতে চান রসিক সঙ্জনের মধ্যে, তাদেরও তেমন মনঃপীডায় ভূগতে হয় না। 
অন্যদিকে যাকে বলে যখার্থ কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকর] সহজে তাতে হাত দিতে চান না, বহু কবিকে 
নিলের পয়সায় বই বার করতে হয়তো অনেকে পেরেও ওঠেন না, স্বধু বিনা পারিশ্রমিকে পরিকায় 
প্রকাশিত হন। এই সব নানা দিক খেকে আলোচ্য পুস্তিকা-মালায় কয়েকটি অনন্বীকাধ গুণ 
রয়েছে। 

পরিকল্পনাটির প্রতি যদিও আমার স্ততিবাদ নির্ভেজাল, শুধু মুদ্রণসক্রান্ত দু'একটি কথা 
প্রকাশক ও সম্পাকের দ্বারে সবিনয়ে পেশ করতে চাই | বেশ কয়েকটি ছাপার ভূল চোখে পড়ল, 
যা কবিত।র পক্ষে সহজে মাজনীয় নয়__কেন, কবিদের দিয়ে প্রুফ পড়িয়ে নেওয়া যায় নাকি? 
দ্বিতীয়ত, একটির পর একটি কবিতা ক্ড্ড গাসা-ঠাসা ভাবে ছাপা, স্থানে স্থানে যেন আরে! একটু 
বেশি করে জায়গার দরকার ছিল । ভিতীয়ত, কি কবিতায় কি কবিতার নামে, টাইপ নিয়েও 
বোধহয় আরো সম্টোষজনক পর্ীক্ষ-নিবীক্ষার অবকাশ থাকতে পারে । সর্বশেষে প্রচ্ছদে দেখছি 
একটি ব্রকই পুস্তিকা হতে পুস্তিকান্তরে মুদ্রিত হচ্ছে, শুধু কবিদের রওটা পাণ্টে। কিন্তু পুস্তিকামালার 
সংখ্য। যেভাবে বেড়ে চলেছে (বদ্দিও সেটা স্থখকর এবং স্বাভাবিক ), তাতে ব্যবহার করার মত 
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নিত্য নতুন উপযুক্ত রঙের অভাব শীত্রই জাগতে বাধ্য-_স্থৃতরাং প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে সম্পাদক ও 
প্রকাশকের পক্ষে হয় তো ভিন্নভাবে চিন্তা শুরু করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে । আমার নিজের ধারণ! 
যদিও তাদের বর্তমান আকারেও এ পুস্তিকামালা কোনো অর্থেই দৃষ্টিকটু নয়, তা একটু চেষ্টা করলে 
হয়তো আরো অনেক বেশি আঙ্গিক শোভনতা পেতে পারে, খরচ একেবারে না বাড়িয়েও। 
অথ কবি ও কবিতাপ্রগঙ্গ | কবিতাকে যে শ্রেণীর পাঠক আমার মত করে পেতে চেয়েছেন, 
তাদের নীরব অথব1 লিখিত অভিনন্দন রাম বস্থ পেয়ে আসছেন বহুদিন এবং এটাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমি কম গ্লাঘার বস্ত মনে করি না যে আমাদের অপেক্ষাকৃত নবীন কবিদের মধ্যে সেই প্রবীণেরই 
(কেন না অনেকটা ও ক্রঘশঃই মোহমুক্ত, এই অর্থে) একটি অতি উল্লেখযোগ্য সংকলনী ( “হে অগ্নি 
প্রবাহ" ) দিয়েই এ পুস্তিকামালার স্ত্রপাত হয়েছে । আশপাশের মানুষের শপথের প্রতিশ্রতিতে 
গাদের কখিতাদীপ, রাম বস্থ নিঃসন্দেহে সেই কবিদের অন্থতম-_বিশেষত তার ইদানিংকার কাব্যে 
এমন একটি সহজ স্বচ্ছ দ্যুতির পরিচয় পাচ্ছি, যা তার বক্তব্যকে একটি গভর গম্ভীর মতিমায় সত্যে 
ক্রমশই মগ্ডিত করছে । এসঙ্কলনেই রয়েছে তীর প্রত্যয়ের স্পষ্ট স্বীকার বার বার, যেমন এই 
উদাহরণে £ আমাদের কারো জীবন আন্র একার জীবন নয় 
আমাদের কারো মৃত্য আর একার মৃত্যু নয় 
(“ছুই বাহু প্রসারিত করে যাবো+) 
তার যে-কবিতাগুলি বড বেশি করে ভালো লাগল, সেগুলি হল “হে অগ্নি, প্রবাহ”, 'বরবণি 
নক্ষত্র আমার", “তামার পায়ের নিচে", “এত অন্ধকারে, ভিয়েতনাম”, “ছায়ার নিচে” “দ্বিতীয় 
বসন্ত”, “ছুই বানু প্রসারিত করে যাবো", ও "গায়ত্রী? । মানছি তার প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশ্রিত আছে 
এক ধরণের অনিবার্ধ ক্রোধও, যাতে কখনো কখনো তিনি সংযমের চৌকাঠ পেরিয়েছেন, যেমন 
“ভিয়েতনাম কবিতায় £ 
আমি জানি মান্তষের ভিতরের যা কিছু 
কলুষ, দুঃস্বপ্ন ও প্রাগৈতিহাসিক তার নাম মাকিন 
আমি জানি মানুষের ভিতরের যা কিছু মহৎ 
যা কিছু অমোঘ ও সম্ভাবন। তার নাম ভিয়েত নাম। 
কিন্তু সেই একই কবিতায় আছে এমন সুন্দর গাস্তীর্ের অনবগ্য অংশও 
কিছু শব্দ আছে আমি উচ্চারণ করতে ভয় পাই 
কিছু ধ্বনি আছে আমাকে রোমাঞ্চিত করে 
কিছু মুখ আছে যার উজ্জ্বলতা অন্ধ করে দেয় 
ভিয়েত নাম 
মানুষের, বিবেকের বিবেকের হে দিব্য বিভূতি 
আমার প্রণাম, আমার প্রণাম | 
অথবা £ ভারতের উত্তাপ, বিবেকের ক্ষিপ্কতী, অরণ্যের উদারতা 
আমরা চাই তোমার সত্য 
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আমরা চাই তোমার সুর্য 
আমর] বলি শ্রদ্ধতার মন্ত্র £ ভিয়েত নাম। 


কখনো আবার এই কবি যেমন ব্যক্তিগতভাবে উদাত্ত তেমনি অভীপ্ায়-অভিনিবেশে 


সর্বজনীন £ 


আমর] সারা জীবনে অন্শোচনার দামে এক মুহূর্তের 
আহল|দ কিনি। আর অপরিসীম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে 
কোথায় এগিয়ে যাই, জানি না! 

হে হরিত্বর্ণ সোম, আজ আমাদের চারপাশে যা ঝরে পড়েছে 
তার নাম আতনাদ। 

হে গ্যাবা-পৃথিবী, আমর আজ বিচ্ছেদের অরাজক 

উন্মাদন৷ ছাড়া কিছু জানি না! 

হে খতুগণ তোমরা যাকে সত্য বলতে আমরা কি তাকেই 
বলি জীবন? অথব। সেই শুচিনদী আমাদের অন্তর্গত 

বলে মর্নরিত ক এখনে বাজে ঘুমে__যাকে বলি স্বপ্ন? 

হে অগ্রি, আমরা আশ্রয় চেয়েছি তোমার ভিতরে যেন 
তেজঃপুঞ্ত আমাদের আর দগ্ধ না করে। 

হে নদী, আমরণ আশ্রয় চেয়েছি তোমার ভিতরে যেন 
অন্ধকার জলরাশি আমাদের গ্রাস না করে। 

হে নিষুতবান্‌ বাফু। আমাদের হাদয়ের আনীর্ণ কুশবনে তুমি 
এস যেন আর আত্তনাদ শুনতে না হয় কখনও । 

হে নাবী, যে তুমি প্রেমিকা জননী, আমাদের আচ্ছাদিত 

কর যেন কষ্ণপক্ষের নক্ষত্রের মতো জলজল করে চেতনা । 

হে অদ্দিতি, আমাদের ব্যাপ্ত কর একটি নিটোলে যেন 

হৃদয় হয় হেমাগ্নি; কবিতা হয় বাক্রূপ ধ্বনি। ('গারত্রী? ) 


শঙ্খ ঘোষ («এখন সময় নয়” ), স্থনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ('নীলকণ্ঠ পাখীর সময়? ) এবং 
শান্টি লাহিড়ী ('অস্থি মজ্জ! মাংস ইত্যাদি ), যে যার নিজগুণে স্বতন্ত্র হয়েও মুখ্যত ব্যক্তিগত পথেরই 
পথিক ও তাই স্বভাবতই রাম বস্থ থেকে তাদের সুর ভিন্ন গ্রকৃতির-যদিও এদের তিনজনের মধ্যে 
শঙ্খ ঘোষকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, হয়তো তার বাচনভঙ্গীর সঙ্গে আমি বিশেষ একটি 
আত্মীয়তা বোধ করি বলেই। উদাহরণন্বরূপ শঙ্খ ঘোষের 'কোন ভাষায়, হতে একটি অংশ 


তুলে দিই £ 


এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার । কিছুই থাকতো না এই সৌরলোক ন1৷ থাকলে । 
কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন পাত্রে? এই অন্তহীন নাস্তি খন হা-হা করে এগিয়ে 
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আসে চোখের ওপর, দুলে ওঠে রক্ত-_ তখন তুমি কথা বলো মহা শৃন্তে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন 
সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো] শুচি, কুমারী-__শম্পের মতে! গহন, গভীর । 
এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো! এখন তুমি কথ বলে]। 
এ ছাড়া অন্যান্ত ষে সব কবিতা তার এই মঙ্কলনে ভালো লাগল, সেগুলি হল 'সময়, 
“এমনি ভাষা”, “ঘুম?, “ঘর ১১ প্রতীক্ষা” ও 'গুল্স, ঈথার? | তার মধ্যে যা সবচেয়ে নজরে পড়ার মত, 
তা তার লেখনীর সাবলীলতায় এক হীরক জ্যোতি, ষা মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। স্থানাভাব 
সত্বেও একটি গোটা কবিতা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো দ্রায় ঠেকছে 
কডিকাঠ থেকে বুকের রুক্ত পর্যন্ত ঝুলে পড়া মাকড়শা 
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে জাল জড়িরে ধরে মাথায় 
বলে, এসো এসো, এই তো! কতো গ্রীন্ম বর্ষ! 
কতো শীত হেমন্ত বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো-- 
বলে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে নিতে 
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অস্তরাত্সা। ( “প্রতীক্ষা? ) 
স্থনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়েরও এক অনম্বীকার্ধ সাবলীলতা, তবে তার আরে! ভালো কবিতা 
বোধহয় আগে দেখেছি। মুখ্যত রোম্যার্টিক ও লিরিক কবি হলেও তিনি কিন্তু চিরাচরিতের ধার 
দিয়েও যান না, এবং তাঁর কবিতায় প্রায়ই এমন একটি মিষ্টি আমেজ পাই যা কিছু কম মৌলিক 
নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে “চড়াই”-এর এই ছুটি পঙক্তি নেওয়া যায় ঃ 
আমাদের চার ধারে হাত-পাতা দিনের আলোক 
আনমনে তুলে নেয় কালকের হারানো পালক। 
তবে শুধু সেই মিষ্টত্বই নয়, কখনো কখনো! উদাত্ত হতেও জানেন তিনি এবং আমি তো 
অন্তত নাচের পওক্তিগুলি একাধিকবার পড়তে একেবারেই বিব্রত বোধ করব না £ 
নাগরিক আমি জানি বন্ধ্যা সভ্যতা 
অশালীন সময়ের অনেক হছযতা 
অনিচ্ছায় সহ করে যাই। 
শীরবতা- দেয়ালের মত নয়। 
বিবেকের অহিংস হরতাল । 
ছু হাত বাড়িয়ে আমি মানুষের স্পর্শ নিতে গেছি 
ভ্রাণ 
রঙ 
আলো 
প্রতিবার ব্যাহত হয়েছে রিক্ততায়, 
চোখের ছু'তীর ঘিরে কুয়াশার পি'ড়ি 
পায়ে পায়ে অগ্রপর হই 
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এক পা 
ছুই পা 
আকাশের বুকে পাতা দিডি বেয়ে। 
সিডি 
সি'ডি 
আর সিডি। 
কত সিডি। 
এই পি'ড়ি বেরে আমি উঠে যেতে পারি 
্বাতি-তারা 
তোমার চোখের জলে সমস্ত নক্ষত্র যদি জলে পুডেযায়। 
মৃত্যুর অনেক ইচ্ছা শরীরে ভাজে ভাজে 
সিঁড়ির মতন। 
তারও উ্ধের্ে চলে যেত্তে পারি এই পিঁডি বেয়ে 
যর্দি তুমি বল, যদি তুমি-_ 
স্বতি-তার]! (সিড়ি?) 
পরের কবি শান্তি লাহিড়ীর এই স্বীকার প্রশংসনীয় £ 
আমি এই অস্থির শব্টি নিরুপায় হয়ে লিখে ফেলি, 
কবিতা লেখার জন্ত হতে ভালো লাগে না কৌশলী ! 
(উনিশ নং কবিতা) 
কিন্ত তা সত্বেও তার অভিজ্ঞতার প্রকাশের প্রয়াসে মুখ্যত কৌশলীই তিনি এবং যর্দিও 
আরে] দ্বরে যাওয়ার অঙ্গীকার হয়তো তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, সেই কৌশলটিও তারিফ না করে 
পার্রিনা। কেমন কৌশল, তার একটু পরিচয় দিই £ 
উত্সবে কেবল মনে পড়ে ছেঁড1 ঘুড়ি বাশের লাটাই 
ক্যালেগ্ডারে সব আছে শুধু সেই বালকটি নেই, 
যে শুধু আকাশ ধরে রেখেছিল জামার পকেটে 
কাজের ছুতোয় এসে, নদীর কিনার] ধরে হেটে 
অবশেষে একদিন পৌছে গেল বিরাট প্রাসাদে 
ছাদের উপর বসে এখন সে স্থুল অবসাদে । ( ছুই নং কবিতা) 
অবশ্ত এই কৌশলের মাধ্যমেই হঠাৎ-হঠাৎ কিছু স্মরণীয় উক্তি এসে পড়ে । যেমন 
অশোক নিঃশবে মরে গেল । গ্যাসের আলোয় 
সহরতলীর সেই বিখ্যাত মাতাল ঘরে ফাঁয় 
সামাজিক বেশ্যাগুলি একে একে স্বামীদের কাছে 
তুলে ধরে শারীরিক উৎকোচ প্রস্তাব। 


১৩৭৪] সমালোচন” [ €৪৫ 


বাসার ঠিকানা জানা নেই, তবু মধ্য রাত 
বড় মনোরম স্থিতি মনে পড়ে জলের লন 
রিক্সা ওল] বয়ে আনে, বাবু, কতদূর? কোন ঘর? 
দীর্ঘ দেউড়ি খুঁজে বলি, ব্যস, এইখানে রেখে দাও । (একুশ নং কবিতা) 
আশা করি এটা আমার নিজেপ্রে অক্ষমতা এবং ত| যদি সত্য হয় তো! কবির কাছে সবিনয় 
মার্জনা চাইছি, কিন্তু সত্য গুহকে (“এ যেন বারবেল।” ) বোঝা আমার সাধ্যাতীত ঠেকল। মনে 
হয়, শখ যেখানে অর্থপূর্ণ হয় এবং অভিজ্ঞতা সংজ্ঞা পায় প্রকাশে, সে-রাজ্োর প্রতি কবি যাত্রা শুরু 
করেছেন, পৌছোন নি এখনো । তার “তুলসী মুখুজ্জে, রেবা, বান্দর, বেবতীমাপসিমা। সবকে 
কেমন আছে 1'-র সঙ্গে এরপর মানুষের আর পথ নেই । এরপর অনন্ত কালরাত। ঈশ্বর তোমাকে 
পথ দেখারেন। ওঁম্মা |1'র যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তো সে-সম্পর্ক হয়তো সেই "অনন্ত 
ক[লরাতেই? নিমগ্ন, ভোরের আলোয় আজো তা প্রন্ষুটিত হয় নি। তবে আবেগ এর অসাধারণ, 
বোধহয় বলতে চানও অনেক কিছু আশা রাখলাম, একদিন এর বক্তব্য বোঝার সৌভাগ্য হবে। 
পরেশ মণ্ডলের সংকলনের ( “প্রতিবিশ্ব' ) নামেই তার কধিতার প্রকৃতি পরিচয় । বক্তব্যহীন 
(হয়তো অনুভূতিহীনও ) দৃশ্য ছবির স্থট্টিতেই তার সমস্ত প্রয়াস নিঃশোধিত মনে হয়া একটি 
উদ্াহভরণই যথেষ্ট £ 
ঘরের কোণে পুরনো গীটার 
ছেঁড়া তারে জং 
বাকা রোদ 
ধুলো 
ছাদের টবে রজনীগন্ধা 
পুরনে গীটার 
ঘরের কোণে 
গীটার (গীটার?) 
বৃহৎ মানব সমাজের সঙ্গে কবির সম্পর্কযুক্ত আমাদের সেই যে-প্রথম কথা, খাম বন্ধুর পরে 
তাতে আবার ফিরি কষ ধরেরু সংকলনের (আমায় হাতে রক্ত” ) প্রসঙ্গে | কৃষ্ণ ধরকে বলতে শুনি £ 
উচু গলায় কে গান গাইছে, 
ভাই বলে কার] আমায় ডাক দিল 
আমি ন্বেচ্ছাবন্দী হলাম নরকে 
উজ্জ্বল মানুষ ভে, আমায় করুণা করো ॥ (“আমার হাতে রক্ত") 
এ-কবির মধ্যে বুক্ষের সকল ্ুতিশ্রতিপূর্ণ চারাগাছ ইতিমধ্যেই দেখছি এবং মনে রাখবার 
মত তার অন্যান্য বহু পংক্তির মধ্য হতে একাংশ এখানে তুলে দিই £ 
জানি তার বিশালতা গরিব্যণ্ু 
তোমার স্ুনীলে 


৫৪৬ | সমকালীন [ ফাস্ধন 


অণুতৈ অণুতে তার জয়ধ্বনি 
মিলায় অখিলে 
তথাপি সে মিল খুজি অস্তিত্বের 
পরতে পরতে 
বনানীর রক্তিম পলাশে, অন্তবীক্ষে 
স্তম্ভিত বিস্ময়ে । 
খু'জতে খুঁজতেই আহা, পেয়ে যাই ডানা 
হরস্ত বাসনা 
জলে ওঠে শেষ বার প্রত্যাশার অসম্ভব মিলে। 
( “মিল খুঁজি মেঘে, চন্দ?) 
সব সমালোচনাতেই সমালোচকের নিজন্ব ( অর্থাৎ, যা হয় তো অন্তলোকের কাছে যুক্তিযুক্ত 
ন1-ও ঠেকতে পারে ) ভালো-লাগ! মন্দ-লাগার প্রশ্ন থাকে, আমার এপপ্রয়াসেও নিশ্চয় রইল। তবু 
সকল ভালো-মন্দ বিচারের পরেও বলব, বহু ভালো কবিতা পড়ার স্থযোগ পেলাম এই পুস্তিকামালার 
মাধ্যমে । গরকাশনটির বুল গরচার কামনা করি। 


লোকনাথ ভট্টাচার্য 


"নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন 
৬ বলছে, 'আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের 
প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ ।' সকালবেলায় 
প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাকা দিল। কী? 
না, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অস্তূর্যচ্ছটায় 
আগনার৪ সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। 

৫ আমার জন্তে সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, 
সমস্ত পৃথিবীর আচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত 
নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জল ক'রে আহ্বানের বাণী 

ণিমন্্রণ মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে 

হবে নাকি?” 

শান্তিনিকেতনে সুন্দরের সেই নিমন্ত্রণ রূপে 
বাজলো, ভাবনায় বাজলো, বাজলো 
নাচে-গানে উৎসবে । 
শান্তিনিকেতনে আমাদের ট্যুরিস্ট লজ বা৷ 
বিলাসবহুল ট্যুরিস্ট কটেজে উঠুন। রিজার্ভেশনের 
জহ্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। 









ট্যন্টিস্ভ স্লো পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
৩/২ ডালহোৌসি স্কোয়ার ঈস্ট, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ২৩৮২৭, গ্রাম £ ণাং56৮165 
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মমকালীন ॥ চৈত্র ১৩৭৪ 


করছি। ছয় বছর 
পুর্বে যখন আমাদের 


তৃতীয় অন্তানটা জনম গ্রহণ 


ইনি একট আফিসের হাস্যাময়ী, এবং মুচত্ুরা 
ন্বপারিনটেণ্ডেট। কঠোর পরিশ্রম এবং 
কর্মকুশলতার জনা তিনি টাইপিছু থেকে 
এভোখানি উদ্নতি করতে পেরেছেন। তিনি করলো তখনই আমর 
বলেন, “বাড়ীর, জন্য আমাকে বিশেষ কোন | স্থির করি যে আমাদের 
চিন্তা করতে হয়না বলে আমার কাজ আমি ্‌ আর সন্তানের প্রয়োজন 
মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আম এবং নেই! আমি সত্যিই সুধী ।" 
আমার স্বামী যে মাইনে পাই, তা আমাদের উনি যথা 

ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের ৃ 

তিনটা সন্তানকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে 
মানুষ করে ভোলবার জন্য আমরা চেষ্টা 
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| ভিয়মারলী 


সমকীন্লীন 
প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা 


“সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) 
বৈশাখ থেকে বর্ধারস্ত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বাধিক সাড়ে সাত টাকা । পত্রের 
উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট ঝা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন। 

“সমকালীনে" প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচন1 কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা1 থাকলে 
অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো! হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই 
বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না_-'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা । 

“মমকালীন"এর গ্রস্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন) সমাজ-বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা কর! হয়। দুখানি করে 
পুষ্তক প্রেরিতব্য। 


সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র ্েরিতবয ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫ 





সমকালীন ॥ চৈত্র ১৩৭৪ 


একতাং খড়ি 


র সাধারপতন্্র দিবস এল এবং চলে গেল। 
গাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসবগুলির কথা মনে করার সময় আমাদের 
এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে এঁকোর মধ্যেই আমাদের শক্তি 
নিহিত রয়েছে এবং একমাত্র একতাঁর মাধ্যমেই আমরা 
আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য শাস্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি। 

এই মহান দেশের অধিবাসী বলে আমরা যখন গর্ব 

অনুভব করি তখন আমাদের সম্মুখে যে কর্তবা রয়েছে 

তা সফল ক'রে তোলার জন্থ আস্বন আমর! সকলে 

আবার প্রতিজ্্ গ্রহণ করি। সেই কর্তব্য ও লক্ষ্য হলঃ 


এক মহান দেশ, এক মহান জাতি। 








০০,০৯৩, 


৮5 
১০851 ০6 


55741 


সমকালীন ॥ চৈত্র ১৩৭৪ 


প্ীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত 
বিদেশায় ভান্নত-বিগ্ভ। পখিক ১২০, 


( ভূমিকা-_জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) 

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাধনায় উৎসর্গাকৃত জীবন ১৬২ জন 
বিদেশী পণ্ডিতের জীবনী ও রচনার বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 

“বাঙ্গল। সাহিত্য জগতে একটি অনবগ্য সংযোজন । গ্রন্থটির পরিকল্পনা, আলোচনার 
সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী স্বতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে| বাংল ভাষায় এন্সপ পুস্তকের নজিরই নেই" | এ 
গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মননের চলিফুতাই প্রমাণিত হয়।'**যার! ভারত আত্মাকে উপলব্ধি 
করতে চান, তাদের কাছে গ্রন্থটির অপরিসীম মূল্য ।” দেশ (৭1৮১৩৭২) 

“যে পরিশ্রম, তথ্য-নিষ্ঠা ও মননশীলতা৷ এই রচনাকে সার্থকতা দিয়েছে, আজকের দিনে 
বাংলা দেশে তা দুর্নভ। যে কুশলী কলমে এই দুরূহ বিষয় লেখা হয়েছে, তার তুলনাও খুব বেশী 
পাওয়া যাবে না।”- যুগান্তর (৫1৯৬৫) 

“গ্রস্থকারের তথ্যনিষ্ঠা, লিপিকুশলতা৷ ও অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য । এই বইটি ছাত্র, 
অধ্যাপক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলের পক্ষেই উপষোগী'**1” ডাঃ কালিদাস নাগ 

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৭২) 

“.*গগ্রন্থধানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপরূত হইয়াছি। অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
সহকারে ভারততত্ববিদ বনু মনীষী সম্বন্ধে যে সব তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমাদের 
সকলেরই খুব কাজে লাগিবে। এক্পগ্রস্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই । ভারত-বিগ্যাচর্চার ইতিহাস 
জানিতে হইলে এই গ্রন্থধানি অমূল্য সম্পদ বলিয়! বিবেচিত হইবে ।” -_ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার । 


প্রাচীন ভারতের পথ পন্িচয় ২:৭৫ 


( ভূমিকা ইতিহাস শিরোমণি ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ) 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট এতিহাসিকের অভিমত-_ 
“প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় শীর্ষক পুষস্তকথানি পড়িয়। সন্ধ্ হইয়াছি।” 
_-ডঃ বিমল! চরণ লাহা 


*প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ধাহাদের উতস্থক্য আছে আমি তাহাদিগকে এই গ্রস্থখানি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি |” --ডঃ রমেশচজ্জ মজুমদার 

“ভারতের প্রাচীন পথ সমুহের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস.ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞাতব্য কথ। সরলভাবে বুঝাইয়! বলিতে পুস্তকখানির মর্ধাদা বুদ্ধি পাইয়াছে। এই ভাবে 
শিক্ষা প্রদান আমাদের নিকট অতীব মুল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হয় ।” . _-ডঃ রাধাগোবিন্দ.বসাক 

“.রচনা সরল ও সাবলীল,*দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব আছে-".সংগৃহীত তথ্যাদি লেখক 
নিজন্ব মননশীলতার সাহায্যে নব নব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রস্থমধ্যে স্থবিহ্যত্ত করিয়াছেন |" কোথাও 
কোথাও তিনি অধুনা প্রচলিত মত গ্রহণ করেন নাই এবং বিচার সহ প্রামাণিকতার পথও «পরিত্যাগ 
করেন নাই ।” -_ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কারমাইকেল 
অধ্যাপক ) 












































সমকালীন কাধ লয়ে প্রাপ্তব্য 
২৪) চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ 


সী িাশীীশিশশি শাস্পিশ শিশিীরিন 


পঞ্চদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র তেরশ' চূষাত্বর 





সমকালীন £ প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা 


259) পন 


কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল ॥ নারায়ণ দত্ত ৫৫৫ 
বটতলার ভোরবেল' ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৬২ 

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৫৭৩ 

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সন্বন্ধীয় আলোচন| ॥ অশোক কুওু ৫৮০ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : একটি বিম্ময়কর চিত্র গ্রদর্শনী ॥ মিহির সিংহ ৫৮২ 


আলোচনা £ শিল্পে সাহিত্যে ম্বাধীনতা £ কয়েকটি চিন্তা ॥ 
নিখিলেশ্বর সেনগুধ ৫৮৬ 


সমালোচনা £ মালিনী ॥ অশোক কু ৫৯* 


সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


আনন্দগোপাল সেনগুধু কর্তৃক মডার্ণ ইত্থিয়া প্রেস * ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুত্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাত।-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ চৈত্র ১৩৭৪ 


(দশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সং্গ পন্িঢিত হবার জন্য 
পঞ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক প্রকাশিত 
সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ন 


ঁ পশিটয় ঘরভ-_সচ্ত বাংল সাপ্ডাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং 

সরকারী বিজ্ঞপ্তি। প্রতি সংখ্যা £ ৬ পয়স! | 

ষাম্মাসিক : 'দেড় টাকা 

বাধষিক £ তিন টাকা 


ী ওয় ভাত পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পকিত সচিত্র 
ইংরেজী সাপ্তাহিক | প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য 

সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 

প্রতি সংখ্যাঃ ১২ পয়সা । যান্মাষিক £ তিন টাকা। 

বাধিক : ছয় টাকা । 


৬ পণি9য় ঘৎগালো- নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক 
সংবাদ সাময়িকী | 

ষান্নাধষিক : এক টাক। পঞ্চাশ পয়সা 

বাধষিক £ তিন টাকা! 


£ গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন । 

£ চাঁদার টাক! তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে । 
£ ভি. পি. পি-তে পত্রিক। পাঠান হয় না। 

£ পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেন্ট চাই। 


তথ্য অধিকত। 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ মরকার 
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা -১ 


নিত শীশিশীসিশশি টি টি শীশ্পীশীশাটি টিপি শশা শপ পশাস্পীপসপপাশা সপে শিপাসপীশট শশী 


ডব্লিউ, বি (আই আ্যাণ্ড পি. আর ) এ, ডি, ভি ৮*৫৫/৬৭ 











পঞ্চদশ বধ 
১২শ সংখ্য। 





তেরশ' পি 


(কাগ্জানীর নখিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল 
নারায়ণ দত্ত 


সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা! গেছে যে রাজা তৃতীয় জর্জ এক বিচিত্র রোগে ভুগছিলেন বলেই তার 
রাষ্ট্রশাসনে তত দক্ষতা দেখা যায়নি । গবেষকরা এইখানেই থায়েন নি। তীরা সেই রোগের 
খুটিনাটি সব লক্ষ্য করে সেই রোগ যে হানোভার বংশের অনুক্রমিক, তাও আবিষ্কার করেছেন। 
কিন্তু হুঃখের কথা, পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাজাহান কি রোগে তুগেছিলেন শেষটায়, সেটা ইউরেশিয় 
কিনা, মুঘল হেকিমরা তার কি চিকিৎসা করেছিলেন, বাবরের মৃত্যু আর হুমাযুনের আরোগ্য-__এই 
রহস্তবের আসল মীমাংসা কি, আকবরের মৃত্যুরোগট রক্তক্ষয়ী আমাশয় কিনা, রাজ্য।ভিষেকের পর 
গুরঙজেবের যে দীর্ঘ জর ভোগ হয়েছিল এবং তরমুজ খাবার ফলে যা হঠাৎ বেড়ে যায় সেটা কি রোগ 
তা নিয়ে আমাদের দেশে কোন গবেষণার কথা আমরা বোধ করি এখনও ভাবতেও পারি না। 
অতদূর না হয় নাগেলাম। খাস এই কলকাতা শহরে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দারুণ অজীর্ণ 
হত। দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায় তার “আত্মজীবনচরিত'-এ সে সম্বন্ধে লিখেছেন--তৎকালে 
মফঃম্বলের ষে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তীহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ হইত। 
এ পীড়াকে 'লোনালাগা” কহিত। ধাহার] তথায় অল্পকাল থাকিয়! প্রত্যাগমন করিতেন, তাহারা 
বাড়িতে আসিয়া লোনা কাটাইবার নিমিত্ত কাচা থোর খাইতেন, ঘোল ও কল্সির ঝোল পান 
করিতেন এবং গাত্রে কাচা হলুদ্দ মাথিতেন। শোনা যায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় কলকাতায় 
গিয়ে এই রোগে ভোগেন এবং তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। জানি না আজ পর্যস্ত কলকাতার 
সেই আগ্িকালের রোগটা নিয়ে, তার লক্ষ্য, পরিচয়, নিবৃত্তি নিয়ে কোন রকম আলোকপাত করার 
চেষ্টা কর! হয়েছে কিনা । 


৫৫৬ সমকালীন চৈত্র 


অথচ তার প্রয়োজন আছে। নানা কাজ। ব্যাপারটি কঠিন। দায়িত্বটি দুরহ। কিন্ত 
অতীত কলকাতার সার্থক সমাজচিত্র আকবার চেষ্টায় এই গবেষণার প্রায়াজনীয়তা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। অবশ্ত বর্তমান প্রবন্ধে এইসব বিষয়ে আলোকপাত করা উদ্দেন্ঠ নয়। তবু এই 
গবেষণার ব্যবস্থা থাকলে কোম্পানীর নথিপত্রে সেকালের কলকাতার রোগ ও তার নিরাময় বিধি 
__তার বিভিন্ন আয়োজন সম্বন্ধেযে অনেক বেশি আলোকপাত করা সম্ভব হত এটা নিঃসন্দেহ। 

কোম্পানীর নথিপত্র প্রথম যে হাসপাতাল সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় তাতে বিলেতের কোট 
অব ডিরেক্টর! স্বীকার করেন যে কলকাতার কাউন্সিল বার ছুই তিন তাদের কাছে কলকাতায় 
হাসপাতাল তৈরি করার জন্যে ধর্ণা দেয়। অবশ্য লক্ষণীয় যে এই দরবার কলকাতার ইংরেজ- 
বাসিন্দাদের জন্যে নয়। তার সৈশ্তপামস্তদের জন্তে। সতেরশ' সাত সালের যোলই অক্টোবরের 
কলক|তার গ্রথম হাসপাতাল তৈরির হুকুমে লেখা ছিল £ “[75106 81)21)007069 01 00 80101078 
01011 01001) 9০119 810] (61019 ১9৮: 121019 1070100150219 00801101978 0১81) 079 9960029 
701)9301161116 60 03 61726 007 ৮/801% 01 &17091)162] 00 001)%01710176 1090৫106101 01900, 
13 17)93615 (119 090%9$00 01 61917 91601007999) 200 90:01 & 1109 1]] 199 10111)1) 709009887 
১১০26 05 07692910910 81990 61)%% 2 0017%010101)6 91)0৮ ০01 070010109৮7 6109 1107৮ 16090 
07১০0 60 1১00110 & 13031)169] ০১... এ থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতার যে প্রথম হাসপাতাল তৈরী 
হয়, সামরিক কারণে। এবং আরও দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর ক্যাম্প থেকে দেওয়া হয় দু-হাজার 
টাকা। লিডেনহল দ্ীট থেকে আরও হুকুম হয় যে এছাডা যা খরচ হবে তা যেন দেশী বিদেশী যে সব 
জাহাজ কলকাতার গঙ্গায় এসে ভিড়বে তাদের কাঞ্চেন বা কমাগারদের কাছ থেকে চাদা স্বরূপ 
আদায় কর! হয়। কলকাতার বাসিন্দাদের কাছ থেকেও চাদ! আদায়ের হুকুম হয়। এসব টাকা যেন 
আব্রাহাম আযাভামসের হাতে দেওয়া হয়। এবং আয।ডামদ সাহেবকেই বলা হয়, কাউন্সিলের 
নিদেশানুঘায়ী এই হাসপাতাল তৈরি করতে । এই আাডামস কোম্পানীর ষ্টোরকিপার ছিলেন এবং 
পরে জনকোম্পানীর কেশিয়ার হন। এবং জান] যায় ছু-হাজার টাকায় আযাডাম সাহেব হাসপাতাল 
তৈরি শেষ করতে পারেননি । আরও পাচ হাজার টাকা তিপি নিয়েছিলেন । 

কলকাতার প্রথম হাসপাতাল সম্বন্ধে এর পরে যে উল্লেখ পাওয়া যায় কোম্পানীর চিঠিপত্র 
মেট! উইলিঅম হ্ামিলটন এবং রিচার্ড হার্ভের কতকগুলি স্থপারিশ উপলক্ষে । হাামিলটন এবং হার্তে 
উভয়েই ছিলেন কোম্পানীর ডাক্তার এবং এই হামিগটনই সারম্যান সাহেবের সঙ্গে দিলী দৌত্যে 
গিয়ে ফররুকশীয়রের নেকনজরে পড়েন। কলকাতার হাসপাতালের ইতিহাসে এই ডাক্তারদের 
স্থপারিশগুলি খুবই দরকারী । সেগুলি হচ্ছে 

(ক) কোম্পানী হাসপাতালে ব্যবহারের জন্যে তিব্রিশটি চৌকি আর বিছানাপত্র, কুড়িটি 
গউন এবং কুড়িটি গড়া__একধরণের মোট। কাপড় সরবরাহ করেন। 

(খ) অবিবাহিত সব অন্স্থ সনিক হাসপাতালে থাকতে বাধ্য থাকবে। 

(গ) পথ্যের জন্যে অনুস্থদের টাকা দিতে হবে দৈনিক । হার-_সাধারণ সৈনিক চার আনা, 
কর্পোরেল ছয় আনা, এবং সার্জেপ্ট আধুলি। 


১৩৭৪ ] কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল ৫৫৭ 


(ঘ) হাসপাতালে পাহার] চাই। ডাক্তারের হুকুম ছাড়া রোগীরা যাতে চলে যেতে না 
পারে এবং হাসপাতালে কড়া মাদক দ্রব্য আনতে না পারে তার জন্য এই প্রহরা। 

(ও) হাসপাতালের জন্যে একজন ইয়ার্ড রাখা হল। কাপড়চোপড় সব তারই চার্জে 
থাকবে। ্ুরার্ডের মাহিনে হবে ত্রিশ টাকা । কাঠ তেলের খরচ এ থেকেই সে বহন করবে । 

(চ) ছয়ট। কাসার পাত্র, ছয়ট1 সসপ্যান, কুড়িটা চামচ সমেত এককুড়ি প্লেট এবং আরও 
বারট] পাত্র চাই হাসপাতালের জন্তে। 

এই স্ত্রে আরও জানা যায় ডাক্তারবাবুদের কোয়াটার তখন হাসপাতাল থেকে বেশ দরে 
ছিল। এবং ভাক্তারবাবুর্দের এই সব সুপারিশ কোম্পানী গ্রহণ করে লেখে £ 481] ০1 1710) 879 
10000017000315 89090 6০, ১ 10৮ 60০ 799669৮ 09397:586107 ০1 910290107978 
1১9816...? এটা হচ্ছে বিক্বে্টিসাগ্ট) সতেরশ' তের সালের কথা । দেখা যাচ্ছে তিন বছর পরে-_ 
সতেরশ' ষোল সালের ডিসেম্বরে হাসপাতালের আবার নতুন সব নিয়ম কাম্থুন হয়। এতে 
কোম্পানী একেবারে সদাত্রত বলে ঠিক করে যে কোম্পানীর পয়সায় ডাক্তারদের প্রেসকিপসন 
অনুযায়ী হাসপাতালের যে সব ওষুধ থাকবে না সেগুলি বাজার থেকে কিনে দেওয়া হবে। অস্ুস্থদের 
জন্যে চৌকি বা তক্তপোষ এবং কম্বল, কাপড়, কাঠ, কাঠকয়ল। পাত্র প্যান ইত্যাদি যাই দরকার 
হোক না কেন সবই কোম্পানী কিনে দেবে । রোগীর পথ্য, মোমবাতি, তেঙ্গ, সবই সৈন্দের মাসিক 
বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে এবং এই খরচ কখনও চার আনার বেশি হবে না। তবে রোগীরা 
মাইনে হাতে না পেলে এই টকা নেওয়া যাবে না। হাসপাতালের বাসনপত্র এবং অন্তান্ জিনিস, 
সবই থাকবে ই্ুয়ার্ডের তাবে এবং হারালে দায়ী থাকবে সেই। 

এই প্রসঙ্গে নতুন একজন ই্য়ার্ডের নাম পাওয়া যাচ্ছে ইনি রিচার্ড ওয়ারেন। এ'র উপর 
হুকুম হয় হাসপাতালে থাকবার । এবং ইনি ন্বেচ্ছায় তাতে রাজি হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছে। 
এর জন্য কোম্পানী দশ টাকা খোরাকীর বন্দোবস্ত করেন । এবং দেখা যাচ্ছে আগে ষে তিরিশ টাকা 
মাইনেতে ট্ররার্ড নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল, সেটা যেকারণেই হোক, বাতিল হয়ে গেছে। 
কেন না, ওয়ারেন অন্ত একট] কাজ করত কোম্পানীর এবং সে কাজের জন্যে প্রতি মাসে তন্থা পেত 
পনের টাকা । আরও দেখ! যাচ্ছে, এই সময় থেকে হাসপাতালে রোগবেশীর সময় ছয় জন, অন্য 
সময় চার জন হাঁড়ি_ খুব সম্ভব-_ময়ল। পরিফারের জন্য বাখা হচ্ছে। আব্রও ঢাকরি পাচ্ছে দু'জন 
ধোপা। অবশ্য এরও আগে সতেরশ” দশ সাল নাগাদ হাসপাতালে ব্যারাক এবং চারিদিকে 
দেওয়াল দেওয়া হয়। এবং আরও হুকুম হয় যে কয়েকজন অফিসারও সৈন্যদের সঙ্গে ব্যারাকে থেকে 
শৃঙ্খল! বজায় রাখবে। কিন্ত কেন? কারণট। বিশেষ গ্রণিধান যোগ্য £ 40919 79106 & €1০%% 
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এই থেকে সেকালের হাসপাতালের রোগীদের রোগ সম্বন্ধে একট! প্রশ্ন দেখা দেয়। সেরোগকি 
সংক্রামক? সেটা কি “ফিরঙগ রোগ”? ? 

এধরণের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে । অবশ্ঠ ঠিক এই সময়ের না হলেও সতেরশ? ছেষট্রি 


৫৫৮ সমকালীন [ চৈত্র 


সাল নাগাদ কোম্পানীর একট! চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে যাতে ফিরঙ্গ রোগে ভূগছে এমন সৈম্তদের 
ওপরে কোম্পানী কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এ বছর বাইশে সেপ্টেম্বর তারিখের এক নির্দেশে 
ঠিক হয়-_& 01361006010 81)0010 1) 0009 1১9৮79910, 61038 0091) স1)0 9০ 9০170 1060 6109 
[7081169] 00 9০00017% 01 0000000) 000. 09602] 0119070019১ 200 60619] 085968,? শুধু তাই 
নয়। এই বিশেষ রোগগ্রন্ত সৈম্দের পথ্য বাবদ তাদের মাহিনা থেকে তিন টাকার জায়গায় পাচ 
টাকা কাটার হুকুম হয় । কোম্পানীর এই নতুন আদেশে নির্ধারিত হার ছিল নিম্নরূপ £ 
ব্যারাকে যাবার সময়_-সাঁধারণ রে'গে কোম্পানী দেবে সৈন্য প্রতি--১০২ টাকা 
কণ্টণকটর দেবে__৫২ টাকা 
রগ স্রািদবে__ ৩২ টাকা 
 একুনেক্টীত্‌ টাকা 
যৌন রোগাক্রান্ত হলে__কোম্পানী দেবে-_-€২ টাকা 
কণ্টকটর দেবে-_-৫২ টাকা 
রুগ্ন সৈন্যরা]! দেবে-__৫২ টাকা 





একুনে--১৫৯ টাকা 
রণক্ষেত্রে থাকার সময় এই হার বাড়ত। সেটা ছিল নিম্ববূপ-__ 

সাধারণ রোগে- কোম্পানী দেবে--৮২-টাকা 

কণ্টাকটর দেবে--১*২ টাকা 

সৈন্য দেবে-_৩৯ টাকা 

একুনে-__২১২ টাক] 

যৌন রোগাক্রান্ত হলে_ কোম্পানী দেবে-_-৩২ টাকা 

কণ্টণাকটর দেবে--১০ টাকা 

পন্য দেবে-_-৫২ টাকা 

একুনে--১৮৯ টাকা 
উপরিউক্ত হারে রুগ্ন টসহ্যদের খোঁরাকী বাবদ টাকা আমির সারজনদের দেবার হুকুম দেয় 
কোম্পানী । কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়_-এখানে ষে কণ্টাকটরদের কথা বলা হয়েছে, তারা 
কারা? কেনই ব1 তার? কোম্পানীর সৈম্তদের রোগ-ভোগের সময়ে তাদের খোরাকীর খরচ বহন 

করবে? কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজ থেকে এই সমস্যার কোন জবাব পাওয়া যায় না। 

শুধু তাই নয়, দ্বেখা যাচ্ছে, কলকাতার প্রথম এই হাসপাতালের যিনি স্থান নির্ধারণ 
করেছিলেন তিনি শুধু স্থপতি নন, রসিক। কেননা সতেরশ' তেগ্নান্ন সালের উইলিঅমওয়েলস-এর 
আক1 ফোর্ট উইলিঅম ছুর্গ এবং শহর কলক।তার একাংশের যে ম্যাপ আছে তাতে কবরখানার 
একেবারে লাগোয়া! ছিল সেই প্রথম হাসপাতাল । এর মধ্যে কি এই গ্রছন্ন রসিকতাট। ছিলনা যে 
সেকালের হাসপাতালে যাওয়া আর কবরে যাওয়া সমার্থক? এই সময়েই কাণ্চেন আলেকজাও্ডার 
হামিলটন গ্রাইভেট ব্যবসায়ী বা! “ইণ্টারলোপার, হিসেবে কলকাতা ঘুরে যান। তার সেকালের 
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হাসপাতাল সঙ্গে উক্তিটিও সমান ঠান্টার £ “[ৃখ 0০0201)805 1)28 & 10:9৮65 ৪০০৭ 17099501691 
০৫08100669১ 11975 10080 ৫০ 10 60 00090 000৩ 79708009 0]) 12105810]5) 0৮ 0০ 00209 
00৮ 6০ £1%৪ 40০00136 01165 0078 6102, কোম্পানীর নথিতেও দেখ! যাচ্ছে (বাউলা থেকে 
লিডেনহল স্ত্রীটে পাঠানো চিঠিপত্রের সারাংশ ) হামিলটনের এই বর্ণনা কিছু মিথ্যে নয়। তবে 
সতেরশ” আঠার সাল নাগাদ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে । কোম্পানী দাবী করেছেন-_ 
190101978 01186 0798860 £0$06 67161): 00৯ 19519 3, 
তবে হামিলটন সাহেব প্রেটিগুড হসপিট্যাল__বা বেশ ভালো হাসপাতাল বলতে কি 
বোঝাতে চেয়েছেন তাস্পষ্ট নয়। এটাও কিব্যঙ্গোক্তি? বোধ হয় তাই, কোম্পানীর পুরণো 
কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে এ একতল। বাড়ীটি তৈরি হলেও তার 
নিত্য-মাথার ওপর ওপর বাড়ী পড় পড়। এবং কলকাতার শহর স্থপতিরা তার খোঁজ রাখেন । 
তার] বার বার সেটিকে মেরামত করেছেন। সতেরশ"' আগার সালের এপ্রিল মাসে এ হাসপাতাল 
সারানোর জন্যে খরচ হচ্ছে একশ" ষাট টাকা এক আনা । অক্টোবরে খরচ হচ্ছে তিনশ' সাতাত্তর 
টাকা তের আনা তিন পাই। এই সময়ে বেশ বড রকমের সারানর কাজে হাত দেওয়া হয়, কেননা 
এই সময়ে হাসপাতালটাকে 'আউট অব অর্ডার” বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এবং এই একবারই নয়, 
গঙ্গার কুল বরাবর বলেই বোধ হয় হাসপাতালট] বার বাঁর নষ্ট হয়ে গেছে এবং বার বার তাকে 
সারানর আবেদন করেছেন টাউন ইঞ্জিনিয়ার । 
এবং এইরকম র-ঠ করে চলতে চলতে সতেরশ' আটাশ সালের সতেরই ডিসেম্বর 
ফোর্ট উইলিয়মের নতুন গভর্ণর জন ভীন এক হুকুমে বলেন যে বকসী চার্লস হামটন তাকে 
জানিয়েছেন যে হাসপাতালটার অবস্থা সংশয়জনক কাজেই কাঞ্চেন টমাস সো ও জন এলোফ যেন 
একটা সমীক্ষা করে একটা রিপোর্ট তৈরি করে তাকে দেয়। এই রিপোর্ট হতে হতে বছর ঘুরে যায় 
এবং সেট! পেয়ে হাসপাতালটাকে তখনকার মত মেরামত করে বর্ধার পর একেবারে নতুন করে 
তৈরি করার হুকুম হয়। পাঠক সাধারণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যে সেই রিপোর্টট। তুলে দেওয়! হল * 
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এই রিপোর্টের তারিখ নেই। সম্ভবতঃ এগারই মে। সতেরশ'? তিরিশ । কেননা! এ দিনে 
আর একটি স্থপারিশ করে, ওর! শেঠেদের বাগান ও পেরিচ্স এর মধ্যে একট। নাল কেটে শহরের 


€৬০ সমকালীন [ চৈত্র 


জলনিভাশের প্রস্তাব করেছিলেন। সে যাই হোক, এই মেরামতের ফলে হাসপাতালট] টিকেই গেল 
না, অচিরে তার কলেবর বুদ্ধি হয়ে দোতলা হল। কেননা, এই সময়ে কোম্পানীর ডাক্তারবাবুর! 
ফতোয়া দিলেন যে একজন ডাক্তারকে সদাসর্ধদ] হাসপাতালে থাকতে হবে রোগীদের সেবা করার 
এবং এই ভাক্তারবাবুর জন্তেই হাসপাতালে দোতলাতে ছুটে! ঘর তৈরির হুকুম হল। 
হাসপাতালের একপাশে একটা ওঘধের দোকানঘর ৪ বানানর আদেশ হল। 

কিছ্ধ হাসপাতালটার বুঝি ভাগ্য বিরূপ কেন না এই উন্নতির পরেই কলকাতার বুক 
তোলপাড় করে এল সতের শ' সাইত্রি*শ সালের সেই কালঝড। গোবিন্দলাল মিত্তিরের নববত্ 
মন্দিরের চুডো যাতে ভেঙে যায়, আছডে পরে গডের সামনে কলক।তার প্রথম ইংরেজ চার্চের 
মাথাট।, তছনছ হয়ে যায় কলকাতা । আর তার হাত থেকে বাদ যায়না হাসপাতালের বাড়িটা । 
এবং ঝড়ে জলে কলক|তাতে থৈ থে করছে । থাকবে কোথা কোম্পানীর মালপত্র, তার বাণিজ্যের 
পসর1? হাসপাতাল ছাড়া আর জায়গা কোথা? রোগী নয়, সেই তছনছ হওয়া হাসপাতাল 
সেদিন কোম্পানীর মালের গুদাম হয়ে উঠল। 

এমনি করে মাল আর মানুষ নিয়ে কাল কাটাতে কাটাতে আবার হাসপাতালটার 'বস্থাটা 
খারাপ হয়ে উঠতে লাগল এবং সতেরশ' চুয়ান্ন সাল নাগাদ গ্রে আর ফুলারটন বলে ছুই সাহেব 
রিপোর্ট করলেন যে হাসপাতাল সারাতে হবে। কাজটা ঠিক হয়েছিল কিন! বলা ন। গেলেও দেখা 
যাচ্ছে, সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সম্তাবনায় হানপাতালট ভেঙে ফেলার একট] পরিকল্পন' 
ছিল। অন্ত এক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় যুদ্বকালে এই হাসপাতালের অবস্থিতি যে ইংরেজদের খুবই 
সাহায্য করবে এইধরণের মন্তব্যও করা হয়। সে যাই হোক পলাশীর যুদ্ধের বছর দুয়েকের মধ্যে 
যখন কলকাতায় ইংরেজর] যেমন খিতু হয়ে বসলেন, তাদের এই হাসপাতালটাকে সম্প্রসারণের কথ) 
চিন্তা করতে হতে লাগল এবং সতেরশ উনষাট সালে ছয়ই সেপ্টেঞ্7রের এক সিদ্ধান্তে জানা গেল যে 
পনের হাজার টাকায় গ্রে বলে এক সাহেবের গদী কিনে সেখানে হাসপাতাল বসান হয়েছে। 
কিন্ত এতেও স্থান সংকুলান হল না । অথচ কোম্পানী তখন ফেয়ারলি প্রেসের পুরণো ছুগৌ ছেড়ে 
গোবিন্দপুরে নতুন ফে।ট ঠৈরীর কাজেব্যস্ত। কাজেই সারম্যান সাহেবের বাগানটার কাছে 
কোম্পানী গাছ কেটে খড দিয়ে ছাওয়! একটা নতুন হাসপাতাল-বাড়ি তৈরি করে ফেঙ্গলে। বলা 
হল এই তৈরির কাজ হবে কাণ্রেন গ্রীনের তত্বাবধানে, কেনন। গুরুটিতে সাহেব এ ধরণের বাঙলো 
তৈরি করে সথনাম কিনেছে । 

সতেরশ' ছেষট্টি সাল নাগাদ আবার একট] রব উঠল, হাসপাতালটাকে সারাতে হবে। 
ফর্টনম বলে এক সাহেব কোম্পানীকে জানালেন যে দুর্ঘটন1 এরাঁবার বাসন! থাকলে কোম্পানী 
যেন হাসপাতালটা সারাবার ব্যবস্থা কলে। গ্রে সাহেবের যে মোকামটি কোম্পানী কিনেছে 
সেটার. অবস্থাও তখৈবচ। -লিডেনহল গ্রীটের বোর্ড দেখলে, আচ্ছা কারবার তো, নিত্যি 
হাসপাতাল সারাও। তারা বাঙলায় হুকুম পাঠালে, এ ছুটে বাডিই বিক্রি করে দাও। তাছাড়া 
অন্তবর্তী কালের জন্যে কোম্পানী পুরণে! ফেউউইলিয়মে একটা হাসপাতাল চালাতে বললে। 

এবং এই হুকুমের ফলেই দেখা! যাচ্ছে এই ছুই বাড়ি-__যার দাম ছিল একচল্লিশ হাজার পাচশ' 
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য়ান্ন টাকা-এক আনা তিন পাই সেটা চারশ" চৌদ্দ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। কলকাতার প্রথম 
হাৰপাতালের বুকে এমনি করে একদিন যবনিকা পড়ে গেল। 

কিন্তু এ তো! গেল কলকাতার প্রথম হাদপাতালের কথা, সেখানে মুখ্যতঃ সামরিক বাহিশীর 
চিকিৎসা হত। কিন্তু কলকাতার সাহেব রোগী, কালা রোগী তাদের জন্য কলকাতায় হাসপাতাল 
হল কবে? কালা রোগীরা গুটি গুটি কি কোন ধিন পাহেব ডাক্তারের হাসপাতালে ওষুধ আনতে 
গিরেছিল, না চিরকালই কবিরাজের বডির ওপর নির্ভর করেছিল? কিইব! রোগ হত তখন 
কলকাতায়। 'ডিপটেম্পার” বলে যে রোগটার কথা কলকাতার পুরোণে। নথিপত্রে রয়েছে, সেটা 
আসলে কিরোগ? “আগু' জর বলতে কি ম্যালেরিয়া বোঝাত? চার্লপ ডিকেন্ যাকে বর্ধমান 
ফিভার বলেছিলেন 'অল দি ইয়ার রাউণ্ডে? কোম্পানীর নথিপত্র এমব বিষয়ে খুবই অন্যমনস্ক । 
তবু তারই সক্ুল ধরে, পারিপার্থিক অন্যান্ট সমন্ত প্রমাণসহকারে এইসব বিষয়ে মোটামুটি 
আলোকপাত করার চেষ্টা কর! যেতে পারে। এ বিষয়ে বারান্তুরে আলোচন! করার ইচ্ছা রইল। 


ঘটতলার ভোরবেলা 


জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


যোড়শ শতাববীতে বিলেতী গ্রাব্ত্রীটের ইতিহাসের সঙ্গে উনবিংশ শতাবীর চিৎপুর রোডের ইতিহাস 
একাকার হয়ে গ্লেছে। কণিকাতার বটতলার ভোরবেলায় এল "বাবু, বিবি বাইজীর যুগ। 
সাতসমুদ্র পেরিয়ে জলদস্থ্যরা এদেশে এসে প্রথমেই নাবিক জলদস্থ্য স্বলভ রীতিতে এখানকার 
'রীতি'বু নীতি বন্ধন শিথিল করল। সমাজের নিয়মের অত্যাচারে অবশ্ঠ কলকাতার নাগরিক সমাজ 
এমনিতেই মরণাপন্ন তাই অতি অনায়াসেই তখন.এই নতুন “সংস্কার? বরণ করে নিল। সামান্ত অর্থ 
পোষা স্তাবকদের বিলিয়ে শতগুণ ঘরে তুলত বিদেশী বণিকরা। আর নীতির বাধন ভেঙ্গে এই 
বিস্তৃত শ্রেণীটি অর্থকৌলিন্টে এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করলো যার মূলধন কেবল অর্থ আর দুর্নীতি । 

এর আগে একনজরে কলকাতার প্রথম দিঝটা ভেবে নেওয়া যাক। ডিহি কলকাতা নয় শুধু 
স্থতানটির গ্রা্ড ট্রাঙ্ক রোড ছিল তখন পিলগ্রিমস রোড-_চিত্রেশ্বরী মন্দির যাবার পথ। চিৎপুর 
রোডেরই গা বেয়ে ভাগীরথী নদী-_ষে নদীতে নৌকা! বেয়ে ১৬৯*র এক বুষ্টি-টিপ-টিপ দুপুরে 
চার্নকের নৌকা এল মোহনটুনী ঘাটে । পথের পাশেই 1:9৩ 0০৮ এর মত হাটখোলায় খোলা দরে 
বিকোতো অঢেল স্থতো। জঙ্গলকাটা বাসিন্দে শেঠ বসাকেরা দাদন দিয়ে সে সৃতো করাত 
বরানগরের চাষী দিয়ে। সালকে ঘুষুড়ী থেকে আদ! তীতীরা সেখানে তাতীপাড়ার স্থষ্টি করল 
সে তো রধ্ানী হত শুধু বিদেশে । কিন্তু নাবিক বণিকদের রাতের প্রয়োজন মোটাবার জন্ত 
জলদন্যর অন্তর্বাণিজ্য হত নিম্নবাংলার 'বালিকারা। জলদন্থ্যর হঠাৎ 'হানা”র ফসল এসে উঠতো 
শোভাবাজীরের গোলপাতার ছাউনীতে। হাটে সুতো আবু ঘাটে নটি, স্ৃতানটির এই সংঙ্গি 
ইতিহাস। 

ডিহি কলকাতার এই প্রথম পর্ব। এর পরের পর্যে এল শোভাবাজার সোনাগাছি। কিন্তু 
সোনাগাছির শুরু থেকেই কি কলঙ্কিত? তা বোধ হয় নয়। নাবিক আর বণিকের প্রয়োজনে 
সোনাগাছির পরবর্তী জীবনে লোকালাইজেসন শুরু হলেও আগে সোনাগাছির কোন পৃথক পরিচন় 
ছিল না। সোনাগাছির নামকরণের এতিহাসিক সুত্র সোনা গাজির মসজিদ | আক্দও মসজিদ 
( পীরের দরগা) আছে এ পাড়ায়, আছে মদজিদবাড়ী স্রট। বন্দরের উপকণ্ঠে অবস্থান বলেই 
ভৌগোলিক কারণে সেখানে পতিতালয়ের স্থষ্টি হয়েছিল পরবর্তী যুগে । 

লোকালাইজেশনের ফলে আজ সোনাগাছি গভীর অর্থব্যপ্নক হয়ে উঠলেও সোনাগাছি চিরদিনই 

পতিতা-পাড়া ছিল না। যখন সোনাগাজির মসজিদপাড়া হিসেবে সোনাগাছির নাম ছিল 
তখনকার একটি বর্ণনা দেওয়া যাক। সোনাগা্জির দরগায় কুনী বুনি বাসা করিয়াছিল ।-_ঢারিদিক 
সেওলা] ও বোনাজে পরিপূর্ণ; স্থানে স্থানে কাকের ও শালিকের বাঁসা; ধাঁড়ীতে আধার আনিয়! 
দিতেছে_চিলে চি' চি করিতেছে--কোনথানেই একফোটা চুণ পড়ে নাই--রাত্রি হইতে কেবল 
শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কি না, তাহা সন্দেহ। নিকটে 


১৩৭৪ ] বটতলার ভোরবেলা ৫৬৩ 


একজন গ্ররুমহাশয় কতকগুলি ফরগুন গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া! পড়াইতেন। ছেলেদের লেখাপড়া 
যত হউক বা না হউক, বেতের শবে ক্রমে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া যাইত। সোনাগাছির গুমর 
কেবল উক্ত গুরুমহাশয়ের দ্বারাই রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রাস্তভাগে ছুই একজন বাউল থাকিত 
তাহারা সমস্ত দিন ভিক্ষা করিত, সন্ধ্যায় তার! পরিশ্বমে অক্লান্ত হইয়! শুয়ে শুয়ে মুছুম্বরে গান 
করিত। সোনাগাছির এইরূপ অবস্থা ছিল।” 

এরপরই আলালের ঘরে দুলাল বাবু মতিলালের আগমনে সোনাগাজির কপাল ফিবে 
গেল। দিবারাত্র নৃত্য-গীত বাছ্য হাসিখুশী, বডফট্টাই, ভাড়ামো, নকল ঠাট্টা, বটভেরা, ভাবের 
গালাগালি, আমোদের ঠেলাগেলি, চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশ! একাদিক ক্রমে চলিয়াছে। যেন 
রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন। 

এরফলে প্রথমেই গুরুমশায় উদ্ধান্ত হলেন। ছেলেদের নামতা ঘোষাতেই মতিলাল বলল 
“এবেটা এধানে কেন মেউ মেউ করে? গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে আমি বালক বয়সেই মুক্ত হইয়াছি 
আবার গুরুমহাশয় নিকটে কেন। ওটাকে ত্বরায় বিসর্জন দাও। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে 
পারিষদরা পণ্ডিতমশায়কে টিল মেরে উৎখাত করলেন। অর্থাৎ সোনাগাছির গ্রথমপর্বে একটি 
পাঠশালা হত্যা করা হল। ইতিহাসের পরিহাসে আমরা দেখতে পাব একদিন আরেকটি পাঠশালাই 
সোনাগছির উপর এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে শ্বতন্ত্র কথা; আমরা এখন সোনাগাজির 
কথা বলছি। 

সোনাগাজির প্রাথমিক পর্ধের পর সেখানে ধেৈষ্ঞব ধর্ধের প্রভাব পড়ে বলে মনে হয়। 
সোনাগাজির অপর দিকেই বেনেটোলার গোস্বামী পাড়া, সোনার গৌরাঙ্গ নিমুগেসাইয়ের রাসধাত্রা 
হুতোমের নকপা থেকে সোনাগাছির একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে লক্ষণীয় যে মগ্যপ নায়ক 
সেনাগাছিতে মগ্পান করতেন কিন্তু পতিতা কাম্য ব্যখ্যা করতেন না। সন্ধ্যার পর সোনাগাছির 
বড় জাক, প্রতি ঘরে ধূনোর ধো, শাকের শব্ধ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম মুততিমন্ত হয়ে 
সোনাগাছি পবিত্র করেন, মনে রাখতে হবে একসময়ের সোনাগাছি ঠিক আজকের পরিচয়ের পৃ 
অবস্থা। কারণ 'ঝামহরি বাবুর ধোনাগাছিতে বাম। ছুণ্চার ইয়ার ওগাইয়ে বাজিয়ে কাছে 
থাকে; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন সকালে বাড়ী আসেন, মগ্যও বিলক্ষণ চলে । অর্থাৎ মগ্পবাবু 
রামহরির রাত কাটে অন্যত্র, তিনি সোনাগাছিতে বাস করে-রাত কাটান অন্তত্র । আমার অন্রমান 
অন্থ প্রসঙ্গে হুতোম স্থস্পষ্ট করেছেন এই বলে যে বেনেটোলার ছীপঠাদর গোস্বামীর কলকেতায় 
জন্ম, কিন্তু কখনও সোনাগ।ছিতে ঢোকেন নাই অর্থাৎ তখনও সোনাগাছিতে পতিতার বসবাস সুরু 
হয়নি সোনাগাছির চরিত্রহীন বাপিন্নীকে রাত কাটাতে যেতে হত অন্থত্র। 

এই সময় সোনাগাছিট। ঠিক পাড়াগেয়ে বাবুদের কলকাতার বাসা! করার জায়গা। এরীতি 
গবশ্বী আলালের ঘরের দুলাল মতিলালের আমল থেকেই । খাস স্থতানুটির খোল! হাটের কাছাকাছ 
বাসা থাকার স্থবিধার জন্ত অনেক জমিদারই কলকাতায় বাসা করতেন সোনাগাছিতে । ধারে 
ধারে তখন এই সব বাবু জমিদারের চাহি অনুযায়ী সৃতানটির ঘাটপাড়া থেকে পতিতারাঁও উঠে 
আদতে লাগে সোনাগাছিতে। 

২ 


৫৬৪ সমকালীন [ চেত্র 


অবস্ঠ এর মানে এই নয় ষে সোনাগাছিতে যারা বাসা করতেন তারা সবই “উনপজ্জুরে? | 
“ছুই একজন জমিদার কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে ধান। তারা সোনাগাছিতে 
বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাদের চাঁলচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্‌ হয়ে থাকেন। 
আবার কেউ কাশীপুর বৌঁড়স্যা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চবিবিশঘণ্ট1 সোনাগাছিতেই 
কাটান। তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে 
হাজির হন।” 

সোনাগাছির এই পর্বটুকুর চুড়ান্ত বর্ণনা আমরা পেয়েছি হুতমের সাঞ্চাহিক নকশায় (চণ্ডী 
লাহিড়ী সংকলিত)--পাঠক। আপনি যদি অপরাহ্থে কোনদিন চিৎপুর রো দিয়ে গতিবিধি করে 
থাকেন তবে বারাঙ্গনাদের বারান্দায় বার ও বাহার দেবার বিষয়টি বিলক্ষণ অবগত আছেন, বার 
বিশেষে সে বারের বাহার দেখলে ধর্মরাজ্যও স্বর্গরাজ্য বলে বোধ হয়, এমনটি ছুই সহোদ্ররে অথবা 
পিতাপুতে একত্রে এ প্রকাশ্ঠ মার্গে গমনাগমন করতে হলে, অধোবদনে চক্ষুমুদ্রিত করে যেতে হয়, 
কিন্তু তাতেও আবার গাডী বা অশ্বের পায়ের নীচে পড়বার আশঙ্কা! পথের ছুধারি বারাওায় 
বিনাপণে একূপ বাহারের ঘটা । এই নকসার রচনা সাল ১৮৭৫ খুষ্টাব্বের ২৪শে এপ্রিল অর্থাৎ 
এই সময় সোনাগাছির জের সরাসরি চিৎপুর রোডেই উপস্থিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে সোন।গাছি 
চিৎপুর রোডের ওপরেই নয়; ভিতরে এবং দূরে । ১৮৫৬ সালের ১৯শে নভেম্বর সংবাদ প্রভাকরে 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বক্তব্য অন্নযায়ী। “অতিপুর্বে সোনাগাছি নামক স্থানে বেশ্তাদিগের বাসস্থান 
ছিল অগ্ঠ/পি তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এই আদি সোনাগাছির কথাই এখানে 
আলোচন] করছি। 

এই সোনাগাছির পাশাপাশি শোভাবাজার। শোভাবাজার নবরত্ব “সভ1” থেকেই হয়ত এই 
“সভ। বাজার” । অন্তত ডঃ সুকুমার সেনের তাই মত। কিন্তু নামকরণের দ্রায়িত্বটা শোভারাম 
বসাকেরও হতে পারে। বর্তমান শোভাবাজার রাজবাড়ী জমিতে আগে শোভাবাজারে বাগান 
ছিল। সেখানে “জলজ জমির উপযোগী” ফসল ফলত । আর সেই সব শাকসবজীই চিৎপুর রোডের 
প্রধান পথের ধারে বিক্রি হত। ১৭৩৮-৫২ পর্যন্ত শোভাবাজারটি বলত এই জলজ জমিতেই। পরে 
রাজবাড়ীর কথা হলে উঠে এসে চিৎপুর রোডে ধারে এই বাজার বসত (“এ স্থানের বাজারটি 
উঠিয়া আসিয়া চিৎপুর রোডের ধারে বসে”)। হলওয়েলের এই মত। এই বাজারের কাছেই 
শোভারাম বসাকের রথতল! ঘাট যার আগের নাম স্ুৃতানটি ঘাট বা হাটখোল1। 

উনবিংশ শতাবীর সভ্যতার পথ চিৎপুর রোডের পথ। দক্ষিণমুখী। তাই আমরা এবার 
দক্ষিণ দিকেই এগোব। 

পানে পায়ে আমর! স্থৃতানটি ঘাট থেকে শোভাবাজার পেরিয়ে সোনাগাছিতে গেছি। 
সোনাগাছির সৃষ্টি স্থিতি আমাদের মুগ বক্তব্য নয় কিন্ত সোনাগাছির উপকণ্ঠেই বাংলা সাহিত্যের 
আতুর ঘরটিকে স্বীকার করতে হবে। আতুর ঘর কেধারা নোংরা! বলে অস্বীকার করেন তারাই 
নাপিং হোমে নাপের হাতে সানিটারী টাওয়েলে মোড়া সগ্ভজাত শিশুকে দেখে উৎফুল্ল হন। 
এখানে নাসিং হোম--কলেজ গ্রিট। প্রকাশক আর শ্য/নিটারী টাওয়েলটি অভিজাত প্রচ্ছদপট বলে 
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দিলেই আর নবজাতকটি অচেনা! মনে হয় না। 

মনে রাখতে হবে সোনাগাছির উপকঠে জাত বটতলার মুদ্রাযস্ত্রের ভাবগত নৈকট্োর জন্য 
কেউ যেন এদের একাত্মক বলে সন্দেহ না করেন। প্রকৃত পক্ষে বটতল। একটি পৃথক “বৃত্তি'__ 
স্বতন্ত্র লাভজনক ব্যবস। মাত্র । 

বটতলার “বূপ' জানতে গেলে অবস্থান্টি নিদিষ্ট কর! দরকার । পরবর্তীকালে অবশ্য বটতলা 
একটি কালচার, যুগ বা সাহিত্য পর্যায়ের নামে হয়ে দাড়ালেও স্যষ্টির স্থুুতে বটতলা একটি 
স্থানের নাম ছিল। সম্ভবত কেন নিশ্চয় বটগাছের নীচে বসত এই বটতলা । নিমতলা তালতলার 
পরই তধন বটতলা । স্থান মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য । শোভাবাজার তখন আধুনিক ভাক্তারখান। ব1 
শশ্মান ঘাটের পাশে ফটোর দোকানের মত “দিবারাত্র খোলা থাকে'। শোভাবাজারেই একটি 
বটগাছের নীচে বাধান প্লাটফর্ধে চার্ণক সাহেব হুঁকো। খেতে খেতে সুতোর দরদস্তর করতেন । 
বটগাছের নীচে হুকো খাওয়ার গল্প চার্ণক সাহেবের নামে বনুজ।য়গায় চসছে তাই এটা বিশ্বান্ 
নাও মনে হতে পারে কিন্তু বটতগা! যে বাধান ছিল সেট! মেনে নিতেই হবে। “বান্ধা বটতলায় 
তারে দিয়াছি ছাপিতে' এ ছত্রটি স্থধু ছন্দের প্রয়োজনে না ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই। 

কিন্তু “বটতলা 'টি ঠিক কোথায় ছিল? দেহাতী যাত্রী হাওড়া ষ্টেশন থেকে নেমে দোতলা 
বাসে উঠে হারিসন রোভ চিৎপুর রোডের মোড়কে বটতলা বললেও স্পষ্ট করে তার! নির্দেশ করতে 
পারে না। (তারা বোধহয় বড়তঙ্লা স্রীটকে বোঝান, বড়তল] বটতলা নয় বড়বাজারের অংশ 
বিশেষ )। বাশতলা, আমড়াতলার মতই বটতলাও তার্দের কাছে অ-নিরদিষ্ট। এমনকি খোদ 
“বটতলা” থানার ও. সি. কি স্পষ্ট করে বলতে পারবেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন “বটতলা 
যে শোভাবাজার পলীর অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য রহিয়াছে বটতলার বইয়ের 
পৃষ্ঠায়” । কিন্তু বটতলার বইগুলির সাক্ষ্য এরতিহাসিক অথব] ভৌগোলিক প্রমাণে ব্যবহার করা যায় 
কি? তাই হয়ত ভাঃ সেনও তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কিন্তু সিদ্ধান্তের সমর্থনে উদ্ধৃতি পরিবেশন 
করেননি । 

এই সোনাগাছি পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে আরেকটু এগিয়ে গরানহাটায় হাজির হতে হবে। 
পথের দিক থেকে এই এগোনটা একশ গজ হলেও ইতিহাসের দিক থেকে কম নয়। গরানহাটায় 
আসা মানেই সোনাগাছি পর্বের শেষ দিক ও বাংলা দেশের শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম দিকে 
এসে পড়া! চিৎপুর রেড ও গরানহাটা গ্ত্রীটের সংযোগস্থলে বাঙালীর শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী দাড়িয়ে রয়েছে । মোটামুটি ভাবে আমরা আগে সোনাগাছির মূল স্থান 
নির্দেশ করেছি এবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীটি ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল জানতে পারলেই দেখা 
যাবে বটতলার ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাখ্যা সহজতর হবে। এই পুস্তক শোভাবাজার বটতলার 
দক্ষিনাংশে উক্ত যন্ত্রালয়ে পাইবেন অথবা “সহর কলিকাতার শোভাবাঁজার বটতলার দক্ষিণ এই 
সব উক্তিকেই সম্ভবতঃ ডাঃ স্থকুমার সেন শোভাবাজার ও বটতলাকে একই পল্লীর অন্তর্গত অগ্নুমান 
করেছেন। কিন্তু ১৮৩৪ সালের ২২শে মার্চ জর্জ এডওয়ার্ড মলিনস সংবাদপত্রে ঘোষণ। করেছিলেন 
যে বটতলার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন (1015 10696501188 09889] 
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10 61) 07161069] 997010%7 01 73596601187) অর্থাৎ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী তখন বটতলায়। 
মলিনস আরও বলেছেন যে 9 198 99697119160] ৪ 901)001 00. 115 0৮৮0 £000017% 8100 
79917010911)1]165 86 930101381)928) 01360790300 1০ 98০১ । লিনসের এই নতৃন ক্কুলের 
নাম ছিল মিনার্তা একাডেমী | মিনার্ভা একাডেমীকে শোভাবাজারে প্রতিষ্ঠিত করার সময় কিন্ত 
মলিনস আব বটতলা বলেননি । অর্থাৎ বটতলার ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী থেকে তিনি যাচ্ছেন 
শোভাবাজারের মিনার্ভা একাডেমীতে । নিশ্চয়ই এর পর বটতলা আর শোভাবাজার একই 
পল্লীর অন্তর্গত বল! চলে না । কিস্তি এবার জানা দরকার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর সঠিক অবস্থান। 
কারণ মোটামুটি ভাবে বটতলাও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এখন কাছাকাছি। আমরা জানি ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারী (১৮২৯ খৃষ্টাবে) ছিল গরানহাটা স্টাটে। গৌরচন্দ্র আট্যের এই গুল যখন গোরাাদ 
বসাকেরষ্ট্টে অবস্থিত ছিল তখন বালক রবীন্দ্রনাথ সেখানে “কান্নার জোরে? ভি হয়েছিলেন। 
পরে অবশ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী উনবিংশ শতাবীর নবজাগরণের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে ব্যান 
জায়গায় উঠে আসে । ১৮৩৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সংবাদ পুর্ণোচন্দ্রোদয় গৌরযোহন আঢোর 
স্থুলটিকে বটতলাতেই বলেছেন। বর্তমান ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীটি ছিল জগমোহন বসাকের বাড়ী । 
জগমোহন বিছ্যোৎ্সাহী ছিলেন । তিনি তাহার বাটাতে একটি মফ তাবখানা (বিদ্যালয়) স্থাপন 
করিয়া ইংবাজী শিক্ষক, জ্ঞানবান পণ্ডিত ও স্থুদক্ষ মৌলবী” নিযুক্ত করেন। ইহাই কলিকাতায় 
বি্যালয়ের প্রথম অঙ্কুর উদ্ভূত হয়। সম্ভবতঃ এই মফতাবখানাটিই ওরিয়েপ্টালগ সেমিনারীর বীজ। 
(১৮২ খুষ্টাবে) এই মফতাবখানাটি গোরাাদ বসাকের স্ীটে অবস্থিত ছিল। পতিতালয়ের 
পাড়াটি যে তখন সোনাগাছির চাক ভেঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিবরণ সমসাময়িক 
সংবাদপত্রে ধরা পড়েছে । ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী সোনাগাছি ও গরানহাট। ট্রাট এই তিনটি 
এক সময় সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পেয়েছিল একই সঙ্গে, তার কারণ একটু কৌতৃহলোদ্দীপক। 
“পাঠশালা (মফতাবখানা !) সম্নীকটে হীনমতি বেশ্তাবর্গের ব্যসন কার্য বালকবুন্দের বিদ্যাবিষয়ক 
ক্রুটিকর বিবেচনা” করে পতিতাদের বাসস্থান অন্য স্থানান্তরিত করার জন্য সংবাদ প্রভাকর ও 
ইংলিশম্যানে বহু লেখক পত্রাঘাত করেছেন। ফলতঃ “গকুলাধ্যক্ষগণ' “বারাঙগনাদের' স্কুলের আশপাশ 
থেকে হটিয়েও দিরেছিলেন। এর ফলে মেদিনীপুর থেকে 'কম্তচিৎ বাসভ্র্ বারানাং, সংবাদ 
প্রভাকরে পত্রাঘাত করে জানায় হীন বেশ্তাকেই সরান হয়েছে কিন্তু কুলীনকুল ললনাদেরও সরান 
হয়নি। পত্র লেখিকার মতে অনেক কুলবধু জল আনবার ছলে স্কুলের পাশের গলিতে মনোহরণ 
বেশে যাতায়াতের পথে বঙ্কিম নয়নে বিলোল কটাক্ষ হানতেন ছাত্রদের । বারাঙ্গনার প্রশ্ন হল্প 
বন্ধে আচ্ছাদিত এই সব সর্বসাধারনের লোচনানন্দদাযিণী সথলোচনার! নবনিতশ্ববাগুর1 বিস্তার - 
করত যখন স্কুলের পাশ দিয়ে যেতেন তখন কি স্কুলের ছেলের চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকত! . 
ফুলবাণ কি তাদের পরাভূত করত না, কন্দর্প হত দর্পশূণ্য ! বারাঙ্গনারা এর পরে 'সতীবধৃণদের 
নামে বলেছেন এর] নাকি দিনে পতিতাবৃত্তি করত ও রাত্রে শ্বাশুড়ী ননদের ভয়ে স্বামী সহবাস 
করত তবু তারা পতিতা বিবেচিত হল নাকেন! বারাঙ্গনাদের এ পত্র ১২৬১ সালের তেশরা 
আশ্বিন সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হবার পর ১২৬৪ সালের ১৫ই জ্যেষ্ঠ সংবাদ প্রভাকরে 


১৩৭৪ ] বটতলার ভোরবেলা ৫৬৭ 


সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর আগে ১১ই জ্যেষ্ঠ কালী প্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় বিগ্যোৎসাহিনী 
সভা এব্যপারে সভা আহবান করে প্রস্তাব দিল-_“বেশ্তাগণের বাসকরিবার নিমিত্ত এক নির্দিষ্ট পল্লী 
নিরূপিত হয় তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিভ কৌম্সেলে আবেদন অর্পণ । 
স্পষ্টতই বোঝ যাচ্ছে সোনাগাছির রেশ এসে ঠেকেছে ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীর পাশের 
গলিতে । অর্থাৎ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী আর সোনাগাছি ঠিক পাশাপাশি দাড়িয়েছিল। আর 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী বসত গরানহাটা! স্ত্রীটে । গরানহাটা গ্রাটের ভেতর থেকে স্কুলটিকে বুন্াবন 
বসাক এবার তার কাছারী বাড়িতে (যেখানে আগে জগমোহন বসাক থাকতেন) নিয়ে এলেন। 
গরানহাটার সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ স্থাপনকারী কোন সরল রাস্তা ছিল না। এই রাস্তা নির্নাণ 
করার জন্য বৃন্দাবন বসাকের ভর্জাসন ভাঙ্গতে হয়েছিল । বুন্দাবন বসাকের ভভ্রাসনেই যছুপপ্ডিতের 
বঙ্গবিগ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ সালে এই বিদ্যালয় অন্তত্র সরে গিয়ে হয় আহিরীটোলা 
বঙ্গবিষ্যালয়। 
বৃন্দাবন বসাক স্্বীট, গরানহাটা স্ত্ীট যেখানে চীৎপুর রোডে মিশেছে সেই মোড়েই বটতলা । 
২৮* নং চিৎপুর রোড শোভাবাজার) বটতলা নয় কিন্তু ৩৩৫নং চিৎপুর রোডটি বটতল!। 
১৩১৯ (১৯১২ ) সালে সিদ্িকিয়! প্রেসে মুদ্রিত 'রেজওয়ান সাহা কাব্যের শেষে প্রকাশক 
মফিজউদ্দিন আম্মেদ (এ ঠিকান] নিবাসী ) বলেছেন 
“গ্রহস্ত গ্রাহককারি যে জন হইবে 
বটতল। আসিয়। তল্লাস করিবে। 
তালাশ কৰিলে পাবে আবশ্যক জার | 
সে যাক্‌, ডাঃ সুকুমার সেনের মতে বটতলার প্রথম প্রেসের মালিক বিশ্বনাথ দেব; ছাপাখানা 
স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৭ খুষ্টাব্ের হয়ত দুই এক বংসর আগেই । অবশ্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্ষের আগে 
মুদ্রিত বইয়ে প্রেসের নাম ছিল না। এসময় কলকাতায় পাচটি প্রেসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
এর মধ্যে ছুটি প্রেস পটলডাঙ্গায় লল্গুলালের সংস্কৃত প্রেস অপরটি ১৯৫ (৯৫1) চোরবাগান 
বাটে হরচন্ত্ররায়ের “বাঙ্গালি, প্রেস। বটতল! হাটের গুথম হাটুয়া গঙ্গাকিশোর | গঙ্গাকিশোর 
শ্রীরামপুরের কাছে বহরা গ্রামে বাস করতেন। শ্ররামপুরে প্রেসে তিনি কিছুর্দিন কর্নমকারক 
( কম্পোজীটর ?) এর কাজ করেন। এরপর তিনি কলকাতায় এসে *৮১৬ সালে বৌবাঁজারের 
করিম এয কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংল! বই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন। “ইহাই 
ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক । এছাড়াও গঙ্গাকিশোর গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, লক্মীচরিত্র, 
বেতাল পঞ্চবিংশতি, চাণক্য গ্লেরক ইত্যাদি প্রকাশ করেন। এছাড়াও গঙ্গাকিশোর ত্বরচিত কিছু 
বই সচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। বাজনারায়ণ বন্থ বাল্যজীবনে এসব বই দেখেছিলেন 
এই সময় রাময়োহনের বক্তব্যের বাহন ছিল লালুলালের “সংস্কৃত শ্লোক । পটলভাজায় 
এই সংস্কৃত প্রেস থেকে রামমোহনের বই প্রকাশিত হত। 
গজাকিশোর ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ । তিনি বটতলার বাজার বুঝেছিলেন এর ফলে প্রচুর 
লাভও করেছিলেন। অদূরে রামমোহন গঙ্গাকিশোরের এই ব্যবসায়িক বুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন । 


৫৬৮ সমকালীন [ চেত্র 


বহর] গ্রাম নিবাসী হরচন্দ্র রায় রামমোহনের আত্মীয় সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন দেখেছিলেন 
তার বক্তব্য বেশী লোকের কাছে সথলভে পৌছে দেবার বাহন হতে পারেন বটতলার গঙ্গাকিশোর। 
রামযোহনের কবিতাকারের সহিত বিচার বইয়ের প্রকাশক হিসেবে এবার গঙ্গীকিশোরের নাম 
দেওয়া গেল। কিন্তু হরচন্দ্র রায় মাধ্যমে রামমোহন গঙ্গাকিশোরকে হয়ত আরও নতুন মতলব 
দিয়েছিলেন। ব্যবসায়িক প্রতিভায় এ মতলব ৪০০৮ করে নিলেন গঙ্গাকিশোর | হরচন্দররায় 
৪৫ নং চোরাবাগান স্্রাটে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেস, সঙ্গে রইলেন গঙ্গীকিশোর | 
গঙ্গাকিশোবের সম্পাদনায় এখান থেকেই প্রকাশিত হল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেটি। 
প্রকাশক হরচন্দ্র রায়। লেখক বলাবাহুঙ্গ্য রামমোহন। তার পৃথক বই তলবকার উপনিষদ, 
কঠোপনিষদও প্রকাশিত হল “বাঙ্গালি প্রেস” থেকে । 

বটতলা সাহিত্যের 'ব্রন্ধা” গঙ্গাকিশোরই রানমোহন-আঙ্গিকে ব্রাহ্মণ সেবধির অগ্রদ্বত। 
তাই সে হিসেবে তিনি বাংলার জন ডাস্টার। গঙ্গাকিশোর তার বেঙ্গল গেজেটটি, গেজেটির 
প্রথমত্ব ইত্যাদি বিস্তৃত বিষয় এখানে উল্লেখ করলাম না কারণ বটতলার এই ফসলটি অন্ত আঙ্গিকে 
ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। 

কিন্তু বটতলার ভগীরথ গঙ্গাকিশোরকে মনে রাখতেই হবে কারণ গঙ্জাকিশোরই হচ্ছেন 
1156 7170 001001590. 61)9 1098 01197106106 10215 20. 609 011910%19010829 23 8 1009879 
০1 5৫0517176 518818. গঙ্গাকিশোর হিন্দু ক্রেতার “1৯0188” অনুভব করার জন্য ইউরোপীয় 
প্রেস (করিম এণ্ড কোং) থেকে কতকগুলো বই প্রকাশ করেছিলেন এবং রেডী সেলও পেয়েছিলেন 
এরপর তিনি অফ, বইয়ের দোকান খুলে ছবছর মুদ্রণ ব্যবসা চালিয়েছিলেন। 

অবশ্ঠ এরপর বেঙ্গল গেজেটি উঠে যাওয়ার পর থেকেই হরচন্দ্র গঙ্গাকিশোরের মতান্তর 
শুরু হয়। এবং হরচন্্ররায়ের বেঙ্গলী প্রেস উঠে যাঁয়। গঙ্গাকিশোর জন্মগ্রাম বহরায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। হরচন্দ্র পৃথক ব্যবসা শুরু করেছেন। গঙ্গাকিশোরের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বটতলার 
প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু 'বটতলা? প্রবণতাটি তখন সমাজদেহে পুর্ণশক্তিতে বিরাজমান । 
তাই রামমোহন সন্বাদকৌমুদী প্রতিষ্ঠা করলেও বারটি সংখা প্রকাশের পরই সেখান থেকে 
ভবানীচরণ ছুটে বটতলায় প্রবেশ করেন। সাফল্যও অর্জন করেছেন তিন । গঙ্গাকিশোর মুদ্রণ 
যুগের প্রত্যুষে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেলেন কলকাতায় উনবিংশ শতাবীর পঙ্গুসমাজদেহে 
ভবানীচরণ সে পথের প্রয়োগ করলেন একটু ত্বতন্ত্রভাবে। তিনি হিন্দু, প্রাচীনপস্থী, সংরক্ষণশীল। 
হয়ত এইজগ্ভই রামমোহনের সঙ্গে তীর মতবিরোধ ঘটেছে । কিন্তু গঙ্গাকিশোরের সঙ্গে রামমোহনের 
মতান্তর হয়নি । গঙ্গাকিশোর কবিতাকারের সহিত বিচারও গ্রকাশ করেছেন আবার বটতলার 
নিজন্ব বইও প্রকাশ করেছেন । কারণ গঙ্গাকিশোরের কাছে বটতলা একটি ব্যবসা, বই একটি 
পণ্যন্ত্রব্য মাত্র । ভবানীচরণের কাছেও হয়ত তাই ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাই 
হয়ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন প্রাচীনপন্থী ধনীদের সঙ্গে 
আপোষ করলেই অর্থে অভাব ঘটবে না__বিধম্মী রামমোহনের চেয়ে এদিকটাই তার শিরাপদ বলে 
মনে হয়েছিল। আগেই বলেছি কলকাতার সভ্যতা গঙ্গানদীর মতই সর্ধদ1 দক্ষিণ অভিমুখী । 


১৩৭৪ ] বটতলার ভোরবেলা ৫৬৯ 


১৮১৬ খুষ্টাব্দে গঙ্গীকিশোরের বটতল। ব্যবসা যখন তুঙ্গে তখন তিনি সংবাদপত্রের জন্তে চোরবাগানে 
সরে গেলেন হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে । এদিকে বটতলার দক্ষিণে আরেকটি প্রেস এল বটতলার বইয়ের 
দামের সঙ্গে “কম্পিটিশন” করতে । “সিন্ধুযস্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৯ খুষ্টাব্ধের এদিকে নয়।” অর্থাৎ 
১৮২৯ থৃষ্টাবেও যদি সি্ধুযস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমাদের তত্ব অক্ষুপ্ন থাকে কারণ “পাক রাজেশ্বর” 
গ্রন্থের আখ্যাপত্রে আছে “কলিকাতার চোরাবাগানের স্বধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল? ৷ জোড়াবাগান 
বটতলার দক্ষিণে । ডঃ স্থকুমার সেন স্ধাসিন্ধু প্রকাশিত ১৮৩১ খুষ্টাব্ের বই পেয়েছেন | মনে 
রাখতে হবে স্ধাসিন্ধু যস্ত্রের মালিক ছিলেন বটতল] নিবাসী কালীশম্কর দত্ত। স্বয়ং বটতলা 
নিবাপী হয়েও তিনি যুগের সঙ্গে চলতে গিয়ে হয়ত একটু দক্ষিণে সরে এসেছিলেন । 
কালীশঙ্কর দামের ব্যাপারে বটতলার বাজারেও রিডাকসন সেলের আলোডন এনেছিলেন। 
১৮৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল কালীশঙ্করও গঙ্গাকিশোরের অনুসরণে “সম্বাদ সৃধাপিন্ধু নামে 'নৃতন 
সম্বাদপত্র” প্রকাশ করলেন “বিন্দুতুল্য অর্ধেন্দু মুল্যে বিক্রীর জন্য । গঙ্গাকিশোরও যখন সাপ্তাহিক 
সম্বাদপত্রের দাম করেছিলেন আটআনা তখন কালীশঙ্করের 'রিডাকশন সেল; থেকেই বোঝা যায় 
কম দামে বেশি বিক্রীর আকর্ষণ নিয়েছিলেন স্থধা সিন্ধু | ১৮৫৬ সালে স্থধাসিদ্ধুর ছুটি বইয়ের 
উদ্বাহরণে এই সত্য আরও প্রকট । 

কৃত্তিবাসের আদিপর্ব রামায়ণ রামকুষ্জ মল্িকের প্রেসে ১৮৩১ সালে তিনটাকায় বিক্রী 
করেছিল । কিন্তু ১৮৫৬ সালে স্বধাসিন্ধুর দাম হল হু আনা মাত্র। কালিদাস কবিরাজের বেতাল 
পঞ্চবিংশতিও ভবানীচরণের সমাচার চত্দ্িকা প্রেসে ছুটাকা দামে বিক্রী হলে ১৮৫৬ সালে হুধাসিন্ধু 
চার আনায় বিক্রী করেছে । আজকের যুগে ক্রমশই বইয়ের দাম বেড়ে যায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে 
তাল রেখে, কিন্তু সেদিন ঘটত অন্থরকম। 

১৮৩০ সালে ভবানীচরণ বটতলার আরেক প্রতিভ1। তিনি দাম কমিয়ে কমপিটিশন করতে 
চাননি বরং তিনি ক্রেতার ধর্মবোধে স্ৃডহুড়ি জাগিয়েছিলেন এজন্তে। ১৮৩০ সালে তিনি “বিশুদ্ধ 
হিন্দুমতে” শ্রীমদভাগবত ছাপিয়েছিলেন। এজন্ত তিনি ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার দিয়ে টাইপ সেট 
করিয়ে গঙ্গাজলে ছাপার কালি গুলেছিলেন। তার ব্দলে বইটির দাম করেছিলেন ছাপার আগে 
তিরিশ টাকা ও পরে চলিশ টাকা । ছাপার আগে পরে দামের ব্যতিক্রমের রীতি অবস্থা আজও 
বর্তমান। ডঃ স্থকুমার সেনের মতে “পুথির ধরণে সংস্কৃত গ্রন্থ বোধহয় ভবানীচরণ প্রথম ছাপাইবার 
উদ্যোগ করেছিলেন।” অর্থাৎ “খাঁটি? জিনিষ সরবরাহ ছিল ভবানীচব্রণের মূলনীতি । “রক্ষণশীল 
হিন্দু; ভবানীচরণ বাজার একস্প্রয়েট করার এই সহজ সৃযোগ নিয়েছিলেন তার সমাচার চন্দ্রিকার 
পত্রে রামমোহনকে আঘাত করে। বীরভূমের গরীব ব্রাহ্মণ এইভাবে বটতঙ্গার বাজারের আরেকটি 
বদ্ধ ছুয়ারের চাবি ভেঙ্গেছিলেন। 

একট! কথা বটতলার বই অর্থে প্রথমেই পাঠকের মনে পডে তা হোল আদি রসাক্রাস্থ, 
কুৎসিত মুদ্রণ, পাতল] চটি বই যা দাম অত্যন্ত কম। অর্থাৎ বটতলার বইয়ের অনান্য দোষগুণের 
সঙ্গে খুব সম্ভা”র বৈশিষ্ট্যটিও একদ] জড়িয়ে গিয়েছিল । কিন্তু সম্তার ব্যাপারটি বটতলার মধ্যযুগের 
ব্যাপার । প্রথমদিকে গঙ্গাকিশোর ভবানীচরণর]1 সম্ভার দিকে নজর দেননি পরে হধাসিন্ধুরা যেমন 


৫৭. সমকালীন [ ঠন্ত 


দিয়েছিলেন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় প্রথম সন্তা প্রেসগুলো বটতলার অন্তর্গত নয় “শুধু কলিকাতায় কেন, 
সকল বাংলা ছাপাখানার মধ্যে প্রথম সন্ত প্রেসগুলি বটতলার সীমানার বনু দরে অবস্থিত ছিল।, 
অথবা “বট তলা” যুগ যখন প্রতিষ্ঠিত তখন কম্পিটিশনে নামবার জন্য অনেক সম্ভায় বই দিয়ে বাজী 
মা করতে শুরু করে দিলে বটতলার মধ্য যুগে । এবং তারা এসেছিলে! বটতলার বাইরে থেকে । 

এর কারণ বটতলার প্রথম যুগে ধারা বই কিনতেন তারা ধনী। তখনও বটতলার বই 
সর্বঘাধারণের জন্য নয়। ধনী “বাবু" পরিষদ, মদ ও বাঈজী সহযোগে তখন বই পড়তেন। এ কথা 
প্রথম জান! যায়, ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রের জনৈক অজ্ঞাত নাম! লেখকের পত্রে। 'বাবুদিগের 
নিকটে আগত মাত্র সমাদর পুর£সরে মূল্য প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়৷ দ্রিবারাত্রি তদামোর্দে আমোদিত 
হইয়! থাকেন।, ১৮১৫ সালে গঙ্গাকিশোর কলকাতায় এসে বই ছাপাতে শুরু করতেন। বটঙলার 
বই ছাপা হত অজশ্র পৌছত বাজ দরবার" থেকে স্থৃহুর পলীগ্রাম পর্যন্ত । সবচেয়ে বড কথা 
বটতঙলার বই পল্লীগ্রামে পৌছত প্রকাশকের নিজের চেষ্টায়__প্রকাশকই ফেরী করতেন বই। 
রামমোহন এই স্থবিধার কথা সহজে বুঝে নিলেন। রামমোহন চাইছিলেন এমণ একটি প্রকাশ 
মাধ্যম যে প্রচুর বই প্রকাশ করবে এবং সবই পৌছে দেবে গ্রামে গ্রায়ে। হরচন্দ্রের দৌত্যে 
রামমোহন-গঙ্গাকিশের বন্ধন সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ সেবধির অগ্রদূত এল গঙ্গাকিশোরের বাঙ্গাল 
গেজেটি। বাঙ্গাল গেজেটিতে “প্রাজ্ঞ হিন্দু” ওলাওঠা রোগের জন্ত ওলা দেবীর ম্মরণাগত হতে 
পাঠককে নিষেধ করলেন । বল। বাহুল্য এই প্রাজ্ঞ হিন্দু স্বয়ং পাঁমমোহন। লোকহিতকর বনু 
প্রবন্ধ লিখলেন তিনি। এই বটতলার বই প্রকাশ করে গঞ্গাকিশোর যে অর্থ উপার্জন করলেন সেই 
অর্থেই তিনি প্রথম বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। 

১৮২* সালে যে সব বইয়ের তালিকা পাওয়া গেল রেভারেও্ড লং সাহেবের তালিকায় 
গীত গোবিন্দ রস পদাবলী চৈতন্ত চরিতামুত। কিন্তু বটতলার আসল ফসল এনয়। ডঃ স্থকুমার 
সেনের মতে একটি তালিক] অনুসরণ করলে দেখা যায় বটতলায় ইসলামী সাহিত্যের কদর ছিল। 
সাহিত্য নয় কেচ্ছা । 

কিবা আছে কেতাবে শুন ভাই জান 
একে একে কহিতেছি করিতেছি বয়ান 
এছলামী বাঙ্গালায় কেচ্ছা! রচন! হইলে 
ইহার নাকেতে লোগ পাঙছিবে সকলে। 

এই এছলামী কেচ্ছার হোতা ছিলেন অবশ্ঠ হিন্দু প্রকীশকেরাই। মোটামুটিভাবে বলা চলে 
বটতলার প্রকাশকমাত্রেই হিন্দু ছিলেন তখন। প্রথমত যদি আমর! মুসলমানী “কেচ্ছা"র আলোচন! 
শুরু করি তাহলে দেখব মুসলমানী কেচ্ছা অনেক সময় লেখক স্বয়ং বটতলা থেকে অনেকদুরেই আগাম 
খরচে প্রকাশ করতেন। সম্প্রতি আধুনিক কবি যেমন নিজের খরচে নিজের বাড়ি থেকেই প্রকাশ 
করেন তার কাব্য। অবশ্ঠ বটতলাতে মুসলমান প্রকাশক এসেছিলেন কিছু পরে যখন বটতলার 
নাম আজকের “কলেজ খ্রীট” হয়ে গিয়েছিল। ডঃ স্বকুমার সেনের মতে মির্জাপুরের মুন্সী হেদাতুল্লার 
প্রেস এদিক দিয়ে প্রথম। তারপর শিয়ালদহে মহাম্মদ কেরামতুল্লার মহাম্দি যন্ত্র (১৮3৫ সালের 


১৩৭৪ ] বটতলার ভোরবেল৷ ৫৭১ 


আগে স্থাপিত ), কাদেরিয়া যন্ত্র ও রহমানি যন্ত্র। শেষের ছুটি যন্ত্রে প্রকাশিত ১৮৫৫-৫৬ সালের 
বই পাওয়া গেছে। 

অবশ্ট 'বট'তলার হিন্দু প্রকাশকেরাঁও বহু ইসলামী বাংলা গ্রন্থ ছাপাইয়াছিগেন” যেমন 
রামলাল শীল ছাখিয়েছিলেন সৈয়দ হামজার হাতেমতাই, গৰ বুললার 'ইউন্ফ সুলেখা” এরাদতউল্লার 
গোলে বকাওলি, যোশ্াম্মদ দনশের চাচার দরবেশ? । ডঃ সুকুমার সোনর মতে মুসলমান 
প্রকাশকেরা হিন্দু অপেক্ষা বেশি রক্ষণশীল ও প্রাচীন পন্থী ছিলপেন। যথা পয়ার প্রীতি । শুধু 
আখ্যাপত্র বা উত্সগে নয় পুস্তকের বিজ্ঞাপনেও মুসলমান প্রকাশক পমার পছন্দ করতেন। 
গোলামহোসেনের 'দেল-রওসন মুছলি বা নছিহাতুল এহলাম-এর বিজ্ঞাপনে এর উদাহরণ পাওয়া 
যায়। ডঃ স্বকুমার সেনের মতে 'ইসলামী বাংলা কাব্যের কবিরা প্রায়ই উপসংহারে মুখর হইয়াছেন 
প্রকাশকের প্রশংসা গুগচনে |” গরানহাটার এ্যবংলোইগ্ডয়ান প্রেসে প্রথম মুসলমান প্রকাশক কাজি 
সফিউদ্দিন আন্তমাণিক ১৮৫*-৬০ সালে তার সোলেমানি প্রেস প্রতিঠা করেন। এর আগে তিনি 
গরানহাটা হ্বীটের এযাংলোইন্ডিব্লানপ্রেসে বই ছাপাতেন। কাজি সফিউদ্িনের পুত্র কাজি সাহা ঠিক 
পিতার ব্যবসা চালিয়ে গিখেছিলেন। 

বটতলার ফধলগুলোর রসিক ছিলেন “বাবু'রা এ কথা ডঃ স্থকুমার সেন বলেছেন। আর এই 
'বাবু'জাতটা ব্যাথ্যা করারও প্রয়োজন রয়েছে । বটতলার ফসল (1) হুতোমের নকসা থেকেই 
উদ্ধার করা যাক কিছুটা । অন্থতঃ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ও সরস সারটুকু পাওয়া যাবে এতে। 

“নবাবী আমল শীতকালের শ্থধের মত অন্ত গেল। মেঘান্তের বৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ 
বেড়ে উঠলো । বড় বড় বাশঝাড সমূলে ডচ্ছন্ন হলো । কর্চতে বংগলোচন জন্মাতে লাগল । 
গবোমুন্পী, ছিরে, বেনে ও পুঁটেতেলী রাজা হল। মেপাই পাহাড়া, আগা সোটাও রাজা 
খেতাপ, ইপ্ডিয়া ববরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উডনির মত বস্তায় পাদাডে গডাগড়ি যেতে 
লাগলো । কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানবিংহ, নন্দকুমার, জগংশেঠ গুভৃতি বড় ঝড় ঘর উচ্ছন্ম মেতে 
লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ধ কবির খান বিদ্যার উত্সাহ পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে 
ছুটে পালালো । হাফ আখড়াই, ফুলআখ্ডাই পাচালী এ যাত্রার দ্লেরা নন্মগ্রহণ করলে; 
শহরের যুবক দল গোধখুরী, ঝক্মারী ও পক্ষীণ দলে বিভক্ত হলেন। টাক! বংশগোরবকে ছাপিয়ে 
উঠলো। রামা, মুদ্দফরাস, কেছ্টা বাগদী, ব্রেচো মলিক ও ছুঁচো! শীল কলকেতার কায়েত বামুনের 
মুরুববী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো । এ সময়ে হাফ-আখড়াইয়ের স্থষ্টি ১ 

এবার হুতোম বণিত বারোইয়ারা পূজোর প্রথম রাতে বারোইয়ারী তলার বর্ণনায় সেদিনকার 
কথা স্থম্পষ্ট হবে। শুধু বারোইয়ারী তলার ব্দলে বটতলা পড়লে আম।দের বক্তব্যটিও অস্পষ্ট 
থাকবে না। “বারোইয়ারীতলায় সং গডা শেষ হয়েছে । বারোইয়ারী তলায়” ভালো কন্তি পারবো 
না মন্দ করবো, কি দিবি তাদে, “বুক ফেটে দরজা, ঘটে পোডে গোবর ভাসে, কানাপুতের নাম 
পন্মলেচন, 'মদখাওয়ার বড় দায়' “জাত থাকার কি উপায়” হাড-হাবাতে মিছির ছুরি” প্রভৃতি 
নানাবিধ সং হয়েছে।' প্রতিমা দুপাশে ছুটো। সং বেশ ধামিক ও ক্ষুর্দে নবব। একটু জক্ষ্য 
করলেই বোঝা যাবে বটতলার যে বইগুলোর নামের সঙ্গে এই সব সংএর নাম মিলে যাচ্ছে। 


৫৭২ সমকালীন [ চেত্র 


অর্থাৎ ষে বছরে বারোইয়ারীতলায় যে যে সং খুব নাম করত বটতলা-প্রকাখকর] বইয়ের নাম দিতেন 
সেই সংয়ের নামে। বটতলা বইয়ের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ছিল না। ফেবীওয়ালাঁর কে এই সব 
সংয়ের নাম নিশ্চয়ই ক্রেতাকে কাবু করত। 

বারোইয়ারীতলায় অবশ্য শুধু সং হত না পুজোর সময় | খ্যামটা নাচেরও আয়োজন হত। 

'খ্যামট। বড চমতকার নাচ |-**অনেকে ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে 
খ্যামটা” অনুপম রসান্বাদনে রত হন। বারোইয়ারীতলায় খ্যামটা স্থুরু হতো বাইনাচের শেষে। 
“শহরের ননী, গু্না, মুগরী, খন, সপ্ী প্রভৃতি ডিগ্রী মেডেল ও সার্টিফিকেট ওয়ালা বড় বড় বাঈজীরা 
বাইনাচ নাচতেন খ্যামটা নাচতো 'গোলাপ, শ্তাম, বিধু, খুছু, মনি ও চুনি প্রভৃতি খ্যামটাওয়ালীরা”, 
এরপর কেন্তন আর কেন্তনের শেষে বাউল স্থবে গান শুষ্ক হত বারোইয়ারী তলায়। 

কিন্ত বারোইয়ারীতল।র নামই কি বটতলা? বাই খ্যামট] হাফ আখরাই সংএর প্রাটফণ্ন 
বারো ইয়ারীতলার সঙ্গে একটি আটচ।লার ইতিহাসও মনে রাখতে হবে। নধকৃষ্ণ কবির বড় প্রন 
ছিলেন। রামবন্থ, হরু ঠাকুর, নিলু, প্রামপ্রসাদ ঠাকুর, জগ! প্রভৃতি কবি ওয়ালার মান বক 
ধিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণের দ্রেখাদেখি তখন ধনীদের মধ্যে “কবি পোষার রেওয়াজ শুরু হয়। 
বাগবাজার-বূপটাদ পক্ষীর দল কষ্ট করেন নবকৃষ্ণের সভার এক ইয়ার শিবচন্দ ঠাকুর । শিবচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় বাগবাজার-ভিকরমেশন' করে এই পক্ষীর দলকে উড়তে শেখান। পক্ষীর দলের 
একটি 'পবণ্িক আটচাল] ছিল। সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাডতেন ও উডতেন। এ 
ছাড়াও বোসপাড়ার ভেতণেও ছুচার গাজার আড্। ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নেই."'পাখির] 
বুড়ো হয়ে মরে গেছিল ।.**আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিশনারের! উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার 
রুইন মাঞ্জ পড়ে আছে ।” ছু একটা আধমর৷ বুড়োগোছের পক্ষী এই আটচাল।র ধ্বংসাবশেষে বসে 
বশে ঝুমুর শুনতেন তার পরও । 

এখন এই আটচালা কি বারোইয়ারীতলাই কি বটতলার ছবি? বারোইয়ারীতল।র যে 
সং নাম করত সে বছর বটতসার বইয়ের নামও হত তাই । এর ফলে আমাদের অন্ুমানও ঘনীতৃত 
হয়। বটতলা বারোইয়ারীতলা যদি একাত্ম হয় তবে হয় তো আটচ|লাও তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 
আটচালার ইতিহাসের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্ীর কলকাতার বাবুসভ্যতা (যা ছইতোমের মতে 
টাকার ধনে ধনী কিন্তু “বনেদী, নয় ) পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছে । এরই সক্রিয় সাক্ষী নিধুবাবু। 


রবীক্দ্রনাথ ও রাট্রেনফ্টাইন, বত্ুত্-ইতিহাস 
অশ্রঃকুমার সিকদার 


দুই বন্ধু ও বিশ্বভারতী 

রোটেনষ্টাইনকে লেখা পত্রাবলীর, মধ্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্জনাথ প্রতিঠিত বিগ্যায়তন সম্বন্ধে 
প্রথম উল্লেখ পাই আর্বানা থেকে লেখা ১৬ জান্ুয়ারি ১৯১৩ তারিখের চিঠিটিতে । অবশ্য রোটেনষ্টাইন 
যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন তখন পরিচয়ের পর রবীন্দ্রনাথ তাকে বোলপুর আশ্রমে যাঁবার জন্য 
আমন্ত্রণ করেন। তিনি সে আম্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি । পূর্বোন্িখিত চিগ্ঠির মধ্যে আছে 
আশ্রমের অন্বন্তিকর আথিক অবস্থার কথা, যে কারণে পাশ্চাত্যের কাছে কবিকে হাত পাততে 
হয়েছিল। তিনি লিখলেন-_ 
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'ধ চিঠিতেই পরে তিনি রোটেনষ্টাইনকে নিরুদ্ধিগ্ন হতে বলেন-_ 
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[05 9010001,.  ৯[চ 170969 01911091009 80129 0000 106), 80711100956 ঠ]৪নাড 107610829 
10755911107 61196, 

এই ১৯১৩ সালেই মাফিনদেশে প্রবাসযাপন কালে কিছু মাকিনীর সঙ্গে বিদ্যালয় সন্বস্ধে 
আলোচন হওয়ায় কবির মনে হয়েছিল এই ধনীর দেশে চেষ্টা করলে হয়তো বিদ্যালয়ের অর্থাভাব 
ঘুচানো সম্ভব। তিনি সেই অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনার ভিত্তিতে জগদানন্দ রায়কে লিখেছিলেন 
( রবীন্দ্রজীবনী ২)-- 

ওখানে একটা টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করা, ছুই একটি ল্যাবরেটরির পত্তন করা, 
পাঁকশালার সংস্কার এবং হাসপাতালের প্রসারসাধন খুব দরকার বলে মনে করি। 

আবার এই সময় থেকেই শান্তিনিকেতন বিছ্য(লয়কে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় গ্রাতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি 
দেখতে শুরু করেছেন । তবে তিনি কোনে দিন প্রচার করা, ভিক্ষ। করে বেডাঁনোর ব্যাপারে 
চারিত্রিক কুঞ্ঠা কাটিয়ে উঠতে পারেননি | 

অপ্রত্যাশিতভাবে নোবেল পুরস্কারের টাকা হাতে আগায় আথিক অস্বস্তি কিছুদিনের জগ্থ 
দূর হলো এবং কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উন্নতিবিধন তিনি করতে পারলেন। এই বিষয়ে তিনি 
রোটেনষ্টাইনকে (১৫ জুন ১৯১9) লিখলেন-__ 

(00. ৮০761011509] 2701 1 21) 00110 ৮৬ 60130110106) 1091000 তি আ0ো 
171777017 01117016163 1091166 901)9%51176 91011001000 1 7৮1] 0911) 60 11061001109 80179 00961 
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৫৭৪ সমকালীন [ চেত্র 


০0 10919061151) 0715 17850. 1009 209 90101995]1% £৮)1 1 900 91091001106 21 20610118610) 
01 2) 1170010)0 11101) 1005 1081] 60 10901] 1000 ৮161) 10৬ 6য070091%9 801091099,*.12 81] 
[0 01001161008 1 ঠা 10115 107000169 1006 21 0৮511066091 086 109 ৪1)1716 081068 
00115116 1) 10019111116 01190029109 200 1010171100 21)970 01 01197), 

এই প্রসঙ্গে রোটেনষ্টাইনকে লেখা আর একটি চিঠির (১৫ সেপ্টেপ্ধর ১৯১৫ ) অংশ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কোন আন্তরিক প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ বিগ্ভাগয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কোন আনন্দে 
শিক্ষাদান করতেন ভিনি এবং কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি তার উৎকুষ্ট বলে মনে হতো, তার আভাস 
এই পত্রাংশে মেলে । তিনি লিখছেন, 

[01 6109 1156 00 0001610911৮ 1)1101115960] 11950110110 11160 17% 91100] 01, 
7] (91৮1) 61799 114503 311 61)0 17001171110 000 61791769601 6119 015৮1. 91000 16116 6০৯ 
1))লে (07৬ 1))৬8,10717030 0705 6009 1706 091)9100 810) 619 00101111999 01 
11791710610 00 90001111065 1111)0691)61079 001770101)1700170955 19 705610] 60 00 701101,,. 

[ 1)৮০ 2 ৫01701179 109 0০0৮ 21] ০০76 6711069 19০1105 01011011005 আ26]) 17088 
100] 601110676৫0 (159 770 0026 0101101)6, &৪ 20 10861)07 01 69201710013 1000 
76 2]] 710,0)1৮1101 2101 13 21591)60193079 16 1)7106 163 9001)71599 ৪৮০৮ 095 1:991)17£ 
1991) 10 01061101315, ৮0 909 5০0. ০010 9010১ 07116 009 01511) 19590179 ৮০ & 
017,939 01 0171169 39016 1১9১৪ 01 070 ৮০:৮০ 2৫০ ০01 10090169617, 91171101101 60 6106]7 117 
[30170111) 3110119১5 101[57017 6) 11766110667] 1398085 £001015 010 ৮০ 6179 958 আআ]. 
[ 07 735110 5০11 6780 010১ 010001756800 60989 6ত01081108 10 21] 01917 09106 01 ৮০0৮) 
01160] 011) 01 11701511000101), 1615 705 81)07101009 6796১ 11 0911090৮15 98690, 179 
19550179 01১৮ 2৮:09 011107162৮9 17070 96107010611060 20601 069001010. 00001)91111069 8000 61109 
11 2171157100৮ 02,510 11 6100 10116 7010, 61100 01)%100515 098 10590115. 11119 0181177 01000 
69 36100109063 107090621 001109176706101] 16391 800 67910৫10০01 1)019 10 05970010177 
01111101193 £9 01 €:9269: 17910) [0৮ 0116178০061 01 10100 6102 80১ 61)8106 096 1085 
1)9 17 109550203 61091750109, 

এই পত্জাংশ থেকে বোঝা যায়, আপাতদৃষ্টিতে কবিস্বভাবের বিরোধী হওয়া সত্বেও, 
রবীন্দ্রনাথ কেণ, কোন আন্তরিক প্রয়োজনে, বারবার বিশ্বের সম্মুখীন হওয়া সত্তেও, এই 
বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান গডে তোলায় এত সময় ও শক্তি ব্যয় করেছিলেন । 

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মাকিনদেশ সফরে দ্বিতীয়বার এলেন তখন তার প্রধান উদ্দেখ 
বিশ্বতারতীর জন্য অর্থনংগ্রহ। একটি পত্রে তিনি এই সময় লেখেন ( রবীন্দ্রজীবনী ২ )-_ 

[৮ 11061606101) ৮6 13011)00 ৮৮111 5000196199৭ 000 2]1 10701; 000 6110৪ 79100101708 


179 ০9৮9 107 0০০৭. 
অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে, রখীন্ত্রনাথকে লিখিত চিঠি থেকে জানা যায়, শান্তিনিকেতনে 


১৩৭৪ | রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৫ দ৫ 


'সর্বজাতিক মন্ুয্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে? । যে ইচ্ছা অস্তরে এইভাবে অস্করিত হয়েছিল 
সেই ইচ্ছাই বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় পরিণতি পায় এবং ১৯১৮ সালে শাস্তিনিকেতনে আগন্ধক 
একদল গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছে এই পরিকল্পন! প্রথম প্রকাশ করলেন । এই বৎসর পৌষ উৎসবের 
পরের দিন বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। ১৯১৯ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে 
কলকাতায় তিনি যে ছুটি বক্তৃতা দিলেন-_091760900৮7াথ17 00]1৮019+ এবং £11688268 ০01 
679 70:99৮--তার মধ্যে তিনি বিশ্বভার তীর উদ্দেশ্ট বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। দ্বিতীয়বার 
ভ্রমণকাঁলে অর্থসংগ্রহের জন্য যাক্সিকভাবে বক্তৃতা করতে করতে বিরক্ত হয়ে কবি দেশে ফিরে 
এসেছিলেন, কিন্তু বিশ্বভারতীকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে কবি তৃতীয়বার 
১৯২০ সালে মাফিনদেশে গেলেন। যাত্রার পূর্বে লগ্নে অবস্থানকালে তিনি বোটেনষ্টাইনকে 
লিখলেন (৩১ জুলাই ১৯১০ )-- 

[207 10919017015 17 77960 011771811)6 11]]থ9 10109 9011001--8,20 1 ৪০6 100 
06100 জড় 106 10070010612. 210 551110151010019 1061৮] 0 208 6101) 
10101) ঞঠা 00079 ০0৮ 00060 001 0210৭) 01191010110 বা 68101706800 ০6176] 
০11০017506579গ. 

গিয়ে দেখলেন তিনি, কবির আন্তর্জাতিক বিশ্বব্ছালয়ের কথায় সবাই উদাসীন অথচ 
বেরিয়েছিলেন "চিরদিনের মতো আশ্রমের অভাব মোচনের" স্বপ্ন নিয়ে। কিন্ত পাচ মাস ব্যাপী 
ভ্রমণ একেবারে ব্যর্থ ভলো_-মনের থেকে অর্থসংগ্রহের মতো কাজের তিনি অঙ্গপযুক্ক ছিলেন; 
ুদ্ধোত্তর মাঞ্িনদেশের মনোভাবে নিউইরর্কের কোলাহলে তিক্ত-বিরন্ত এবং হতাশ কৰি 
অধিকাংশ সময় কাটালেন হোটেলকক্ষে বন্দী হয়ে। সহ্য করতে হলো তাকে এই জাতীয় খবরের 
কাগুজে বিদ্রপে- 

দত 701037869 00115100 10৮ 01 13010007508) 186019 199081158 1715 17158610980, 
19903 170৮9 19990. /915110)90 01719119 1) 6109 1059000016090 1১০০5090 11) 811 119 
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৪০ ৪1)798ন 6761 10001076100 2১056 [0016 ৪900 208]]5 1)909059 695 51986 06119 0171690 
3676999৮01৩ 00 505) ০01106 0 ০017007601)19 সা 10. 190016 1০6০৪ 070 19180, 
61106 ০0৮ 10607510ন 10. 10101) 0765 01917001709 48110011000 1791 0169]121ন)), 

মাকিনদেশে যাওয়ার পথে বা মাকিনদেশ থেকে ফেরার পথে রোটেনষ্টাইনের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলোচন] হয়| রোটেনষ্টাইন যথারীতি তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দিলেন কিন্তু জীবনচরিতকারে বিবরণ অনুযায়ী, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 

[5 70006 ৮০79 60 16670710198 06261৮9 ৮1606 10680) 1)9 00019 100 8110জ 


11771961611 60 190 ৪1/71090 11 501010015561৮9 0681, 


মাঞ্চিনদেশের থেকে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বোঝা বহন করে আনার পরেও ববীন্দ্রনাথ 


৫৭৬ সমকালীন [ চৈত্র 


পাশ্চাত্যের বন্ধুদের উপর আশা ছেড়ে দেননি । সেন-নদী তীরবতী ধনী ইনুদী কাপের নিবাস 
406০৮ 08 0৫909 থেকে রবীন্দ্রনাথ (১৭ এপ্রিল ১৯২১) রোটেনষ্টাইনকে স্মরণ করিয়ে 
লিখলেন-_ 

1556 1069 1'9101100 5০0 01001 001)%9758101) 21)006 6119 117692109610102,] [01715918165, 
[1 05 0001100 170% 2, 00101710699 81)0011 1)9 10171100 10 17:08187107 111: ০0010 1191] 
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এই চিঠিতে ছুই বন্ধুর মধ্যে সহযোগের ভাব পাই, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ পরে লেখা 
(২৪ এপ্রিল) চিঠিতে সুর বদলে গেছে, নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কোন কারণ ঘটেছে যা এই 
স্বর্রপরিবতনের জন্য দায়ী। 

ডুব119011 807৮ 07 81099] 60 68690 0090119 (১) 101 [06905610081] [10961606107 
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১৩৭৪ ] রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ৫৭৭ 


এই চিঠিতে তুমি আমির ভেদ, একজন শাসক দেশের অন্থজন শাগত দেশের নাগরিক, 
এই ভেদ মাথা তুলে দাড়িয়েছে একদিকে 'তোমাদের” শিক্ষাবিভাগ, 'তোমাদের' কারখানা, 
অন্ধিকে “আমাদের” শান্তিনিকেতন | মাকিনদেশে অর্থপ্রার্থনীর অবমাননা এই চিঠিতে পরম 
আত্মধিককারসহ প্রকাশ পেয়েছে। রোটেনষ্টাইন উ্রাটিবোডের প্রস্তাব করেছিলেন, রবীন্ুনাথ 
জানালেন তিনি মন্ত্রচীন ভবঘুরে, কোনো! বোডের সঙ্গে কাজ ক তার পক্ষে সম্ভব নয়। (২) 
অথচ যে রোটেনষ্টাইনের কাছে অভিযোগ করে লিখছেন তিনিই তে। সততক করে বলেছিলেন 
করিত্বের ধর্ম অক্ষুপ্ন রাখতে গেলে সংগগনে প্রতিষ্ঠানে অতিমারায় জানো চলে না। ভাগের 
আব্র একটি পরিহাম এই, "তোমাদের? শিক্ষ/বিভাগ যে বিছ্বায়তনকে স্টীম রোলারে পিষ্ট করতে 
পারেনি) 'আমাদের" শিক্ষাবিভাগ তাই করতে পেরেছে অর্থসাহাফ্যের অস্ত্রেবযে €1)01108£9 ০1 
11911, থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতীতে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন 

মাকিনদেশে অর্থসংগ্রহের জন্য বক্তৃতাভ্রমণকালে কবির কোনো কোনো ঘটনায় সন্দেহ 
হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপেই বিশ্বভারতী সন্বদ্ধে মাঞ্িনবাপীর এমন ওঁদাসীন্ত। এক 
সভাগ্ুষ্ঠানে জনৈক অধ্য।পক মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসেন ব্রিটিশ মএকার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের 
বিরুদ্ধতা করেন কিনা । বিক্ষুব্ধ কবি ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধি হিমাবে বোটেনষ্টাইনকে আক্রমণ 
করে এই তীব্র চিঠি লিখলেন (৮ই মে ১৯২১) 
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৫৭৮ সমকালীন [চৈত্র 
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এই পত্রে শাক ও শাপিত জাতির মধ্যে যে অনিবাধ দুরত্ব এবং শাসকের গ্রতি শাগিতের 
যে অভিযোগ তার সমন্তই তত্র ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। যতই মুল ইউরোপ তৃথণ্ড তাকে বনানা 
করেছে, ততই সন্দিগ্ধ ইংরাজ মনে করেছে এই ব্যক্তি-পৃজা রাজনৈতিক উদ্দেশ প্রণোদিত, আর 
রবীন্দ্রনাথ ততই দেখেছেন ভারতীয়ের গ্রতি আচরণে ইংরাজের সঙ্গে ইয়োরোপবাপীর পার্থক্য । 
রোটেনষ্টাইন চেয়েছেন ইংরেজ শাসনের 1৪৫১-এর সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য সাফল্য অর্জন 
করুন, রবীন্দ্রনাথ সেই '19৮৪-কে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। এইভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে 
রাজনৈতিক মতভেদ অনিবার্ধভাবে মাখা তুলে দাড়িয়েছে যা বন্ধুত্বকে করেছে বিভ্রান্ত। এই 
চিঠির পর দীর্ঘ দিন দুইজনে পত্বিনিময় বন্ধ ছিল, যঙদিন রোটেনষ্টাইন গ্রথমে চিঠি লিখে মৌনের 
তুষার ভঙ্গ না করেছিলেন। 

এর পরে, যখন দুজনের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন শাস্তিনিকেতনের 
খবরাখবর রবীন্দ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে নিয়মিত জানিয়েছেন। সম্ভবত ১৯২২ সালে লেখা একটি 
পত্রে জানাচ্ছেন বিশ্বভাগ্তা প্রসারিত হচ্ছে এবং অনেক সহায়ক আমছেন সাহায্য করতে। 
ইয়োগোপ থেকে অধ্যাপকবুন্দ শিক্ষক হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠানের নুহাৎ হিসাবে তার শ্রীবৃদ্ধিতে 
সটেষ্ট আছেন। এই বছরই ১৯২২ সালে পৌধ-উৎসবের পরের দিন ব্রজেগ্রনাথ শীলেধ সভাপতিত্বে 
বিশ্বগা্তীর উদ্বোধন হইলো! এবং বিগ্ায়তন জনসাধারণের হাতে অপিত হলো। এই খবর 
রবাশ্রনাথ রোটেনষ্টাইনকে দিয়েছিঞপেন কিনা তার প্রমাণ মংরক্ষিত পত্জরাবলীতে নেই। ১৯৩, 
সালে রবীন্ত্রণাথ যখন ইংলও ভ্রমণান্তে মাকিনদেশে রয়েছেন তখন বিশ্বভারতীর জন্ত ইংরেজ 
বন্ধুমণ্ডপী 118৫০:08 [073$97515 180 নামে এক অর্থভাগ্ডার খুললেন। এই ফাণ্ডের ভাণ্ডারী 
৭ 0. 1900] এই বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে যে চিঠি লেখেন সেটিও হুটন গ্রন্থাগারের পত্রসংগ্রহে 
সংরক্ষিত রয়েছে। চিঠিটি এই 
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1৯, 0, 110101091, 
বিশ্বভারতী বিষয়ে রোটেনষ্টাইনকে লেখা শেষ চিঠিতে ও (১৫ নবেম্বর ১৯৩১) প্রতিষ্ঠানের 
অর্থকণ্টের কথা পাই। দেশে একে অর্থনৈতিক্ক বিপর্যর, তারপর বাংলাদেশে বন্তার ধ্বংসলীলা, 


এর মধ্যে 
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০98 696109]. 


১। প্রধানত মাঞ্িন দেশের জন্য প্রচারিত হয়েছিল এই আবেদন । 
২। এই কথ! রবীন্দ্রনাথ অন্থত্রও রোটেনষ্টাইনকে জানিয়েছেন (১৩ জুলাই ১৯২২ )-_- 
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৩। রোটেনষ্টাইন ব্যতীত অন্যান্ত স্বাক্ষরকারী ছিলেন মেসফিল্ড, মাইকেল ম্যাডলার, 
লরেন্স হাউজম্যান, এডোয়ার্ড টমপন, এভেপিন আগ্ারহিল, ফ্রান্সিস ইয়াংহাজব্যাণ্ড প্রমুখ 


ব্যক্তিগণ । 


বন্ধিম উপন্যাসের চনিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা 


অশোক কুণ্ডু 


নসীমুদ্দিন (চন্দ্র; ৩৩ )॥ 
শৈবপ্পিনী বন্দী প্রতাপের অনুসরণ করতে চাইলে নবাব এই “বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে” 
তার সঙ্গে যেতে আদেশ দেন। 


মহম্মদ আলি (মুণাঃ ২৬) ॥ 

বখতিয়ার খিলজির বিশ্বস্ত লোক। ইনিই বখতিয়ারের বক্তব্য পশুুপতির কাছে ব্যক্ত করেন। 
মহম্মদআলি চতুর ব্যক্তি। কথাবার্তা তার মাজিত। এবং তিনি যথার্থ বীর । অঙ্গীকারমত 
বখতিয়ার পশুপতি্র সঙ্গে ব্যবহার না করায় মহম্মদ আলি অচৃতপ্ত হন। তাই তিনি গোপনে 
পশুপতিকে মুক্তিনান করেন। মহম্মদ আলি যবনকুলের পাপ অনেকটা মোচন করেছে। 


মহম্মদ ইরফান (চন্দ্র; ৬৩ )॥ মীর কাসেমের অনগুচর | 


মহম্মদ ঘোরি (মণাঃ ২৬) ॥ 
“মুণালিনী? উপন্তাসে উল্লেখমাত্র আছে। 

মহম্মদ ঘোরি ভারতে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি একজন অসাধারণ বার ছিলেন। 
ইনি ১৭৭৬ খ্রীঃ প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে দিলীর সিংহাসন অধিকার 
করেন। ১২০৫ খ্রীঃ ঘোরনগরে প্রত্যাগমনের কালে সিম্ধুতীরে এক অসভ্য পার্তত্যজাতিদের দ্বারা 
আক্রান্ত হরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 


মহল্ম্দ তকি (চন্দ্রঃ ৩৩ )॥ 
দ্রঃ তকি খ]। 


মহেক্জ সিংহ ( আনন্দ: ১1১) ॥ 

মহেন্্রই 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যামীমন্প্রদায়ের বাইরের মানুষ যাকে উপন্যাসের মধ্যে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত 
করা হয়েছে । পদচিহ্ন গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হয়েও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কবলে পড়ে মহেন্দ্রকে 
স্লী-কন্তা নিয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে । মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্তার প্রতি স্েহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ। কন্যার 
জন্য ছুধসংগ্রহে গিয়ে সে ত্ত্রী-কম্থাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে । তারপর জীব সন্ধানকালে সে 
সিপাহীদের হাতে ধৃত হয়েছে। মহেন্দ্র শক্তি-বান পুরুষ। একজনপসিপাহীর আঘাতের প্রত্যুত্তর 
সে উপযুক্তভাবেই দিয়েছে । 


১৩৭৪ ] বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ৫৮১ 


মহেন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল ভবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রভাবে এসে এবং তাদের 
উদ্দেশ্তের কথা শ্রবণ করে ও দেবীমূর্তী দর্শন করে। কিন্তু এ পরিবর্তন একেবারে আকম্মিক বলে 
মনে হয় না। দেশের দারুণ ছুদ্দিনের প্রতি মহেন্দের মত বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সচেতন ছিল। 
এই অরাজকতার মধ্যে তার মন বিষিয়ে উঠেছিল। তাই যে মুহূর্তে মহেন্দ্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার একটা উপায় দেখতে পেল, সেই মুহূর্তেই তার মন সেই দিকে ছুটে গেল। কিন্ত 
মহেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা প্্রী-কম্যা। একদিকে দেশের জন্য সর্বত্যাগী সন্তানধর্জ মেমন তার কাছে 
আকর্ষণের বস্ত, অন্যদিকে কল্যাণময়ী স্ত্রী কল্যাণী ও জেহেময়ী কন্তা সৃকুমারী তার হৃদয়রাজ্য অধিকার 
বসে আছে। মহেন্দের এই বন্ধন নিজ হাতে মোচন করেছে-_কল্য।ণী, বিষ খেয়ে । তা নাহলে 
হয় তো মতেজ্দের পক্ষে সন্তানধর্মন গ্রহণ কর] সম্ভব হত ন]। 

তারপর মহেন্দ্র সন্তানধর্ে দীক্ষা নিয়েছে । সত্যানন্দের সঙ্গে নগরের কারাগারে থাকাকালে 
মতেন্রের মনে একবার সম্তানধর্ষের মহাব্রতে দ্বিধা জেগেছিল। সত্যানন্দের অলৌকিক শক্তির 
পরিচয় পেয়ে তার ভক্তি অচল হল । 

মহেন্দ্রের ওপর সত্যানন্দ এক গুরুভার অর্পণ করলেন । পদচিহ্ন গ্রামে গিয়ে গড তৈরীর 
ভার পড়ল মহেন্দ্রের ওপর | এরপর মহেন্্রকে আর স্বতন্ত্র করে চেনা যায় না। সন্তানসেনার অঙ্গ 
হিসাবে তথন সে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যবজিত। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা গেল মহেন্ত্রকে কামান নিয়ে শত্রু আক্রমণ 
করতে । 

তারপর সন্তানসেনার প্রাথমিক কার্ধ শেষ হলে, মহেন্দ্রব_কল্যাণী ও স্থকুমারীকে পেয়ে 
আনন্দিত চিত্তে গাহস্থ্য-ধর্মে ফিরে এসেছে । কিন্তু শেষে ছুটি ঘটনায় মহেন্দরের চরিত্র কিছুট! 
কাঁলিমালিপ্ড হয়েছে । প্রথমতঃ ভবানন্দকে লক্ষ্য করে মহেন্দ্র উত্তি-_“ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী 
ছিলেন? আপত্তিজনক। তখন ভবানন্দ মৃত। সে মৃত্যু তিনি বীরের-মত বরণ করেছেন। 
মহেন্র সেসব জেনেও ভবানন্দকে ক্ষমা করতে করতে পারেনি, এটা তার মঙ্বীর্ণতাবু পরিচয় । 
পুরুষবেশী শান্তির সঙ্গে স্ত্রী কল্য।ণীকে দেখে মহেন্দ্র যেভাবে কষ্ট, হয়েছে তাতে তার ইন্দ্রিয় জয়ের 
কোন মহিমা বর্তমান থাকেনি । 

আসলে-মহেন্দ্র উপগ্থাসের প্রথমে যেমন সাধারণ মানুষ ছিল, উপন্যাসের শেষেও তেমনি 
দোষ-গুণ সম্পন্ন সাধারণ মানুষরূপেই গাহ্‌স্থ্য ধর্মে ফিরে এসেছে । মাঝখানে কিছু পরিবতন দেখা 
যায়। মহেন্দ্র এবং কল্যাণীর বিচ্ছেদ্কে কেন্দ্র করে যে অন্তর্বেদনার প্রকাশ স্বাভবেক ছিল বঙ্কিম 
তার গতি রুদ্ধ করে ভালই করেছেন। এর ফলে মহেন্দ্রের চরিত্র আংশিক হলেও কাহিনীর উদ্দেশ্ট 
বজায় থেকেছে। 


মার্ক আন্তনি (রাজঃ ৭২ )। 
রোম সেনাপতি । মিশর জয় করতে এসে তিনি সেখানকার রাণী ক্লিওপ্লে্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
কর্তব্যপথ হতে ভরষ্ট হন। শেষপর্যন্ত তাকে আত্মহত্য। করতে হয়। 

উপন্থাসে নামোলেখমাত্র আছে। 


সহক্ক্ক ভি শরসঙ্চ 


একটি বিম্ময়কর চিত্র প্রদর্শনী 


শ্রীমান অনমিত্র চক্রবর্তীর চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়। একাডেমী 
অব ফাইন আ্টস-এর তিনটি কক্ষে একশ” সাতটি ক্যানভাস নিয়ে ছিল এই প্রদর্শনী । বেশিরভাগই 
তেলরউ, কিছু প্যাষ্টেল ও জল-রউও-ও ছিল । সবকটিরই অস্কনকাল ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮র মধ্যে । 
নানাধিক বংসর আগে শ্রীমান অনমিক্রের শিল্পী-জীবন সুরু, এর মধ্যে তার মোট স্যর সংখ্যা 
দাড়িয়েছে পাচশটির কিছু বেশি । ধাদের কাছে অনমিতরর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচিতি এখনও 
হয়নি তাদের জন্য এত পরিসংখযানের শেষে জানাতে হয় যে শিল্পীর বয়স দশ বৎসর । 

শিশুশিল্পের সঙ্গে আমর সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত, শিশু-শিল্পী আমাদের ঘরে ঘরে । সব 
স্বাভাবিক শিশুরাই নাচে, গান গায়, গল্প বানায়, তাঁর সঙ্গে ছবিও আকে। তাদের তরুণ প্রাণের 
উচ্ছাস প্রকাশ পায় এই বিবিধ পথে । এ তাদের খেলা । আমরা প্রাপ্ত বয়স্বীরা স্লেছবশে তাদের 
অপরিণত ব্যক্তিত্বের সব কিছু আব্দার ছুষ্টমী ও ভানপিটেমীর সঙ্গে এই খেল] গান-নাচ- 
আকাকেও ভালবেসে ফেলি। সামর্থ্য ও যত্ব থাকলে উপকরণও যোগাই, বিশেষ শিশুর মধ্যে 
কোনও শিল্পের প্রতি স্পষ্ট প্রবণতা দেখতে পেলে তাকে উৎসাহ দিই, সম্ভব হলে পরবর্তীকালে তাকে 
এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করি। এইটাই সাধারণ রেওয়াজ। 

অর্থাৎ “শিশু-শ্ল্পিঃকে দেখা হয় শিশুস্থলভ বলে। হয় তা খেলা, নয় তো ভবিষৎ কৃতিত্বের 
ইঙ্গিতমাত্র। স্বভাবতই শিল্প-উতকর্ধ, স্জন-গ্রতিভা, কলা-দক্ষতা ইত্যাদি বিচারে সাধারণ বা 
প্রাপ্তবয়স্ক সুলভ যে মাপকাঠি ব্যবহার কর] হয় তার প্রয়োগ শিশু-শিল্পীদের ক্ষেত্রে হয় না। 
শিশুদের প্রতিভার ও দক্ষতার মূল্যায়ণ অন্য শিশুদেরই তুলনায় হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতন 
তাদের ও তুলনামূলক বিচার সমবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বয়সান্ুপাতিক মাপকাঠিগুলি অহুস্থত 
হয়েই থাকে, তা সে সঙ্ঞানে হক বা নাহক। মোটের উপরে আমাদের চিন্তাধাবায় শিশু-শিল্প ও 
ও শিশু-শিল্পী যথাক্রমে শিল্প ও শিল্পীর থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট । সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিল্পী 
অন্তত কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ না| করা পর্যন্ত এই বিভেদ থেকে যায়। যদিও 
তখনও তার শিক্ষানবিশীর ভাবট1 ঠিক যেন কাটে না। 

দর্শক ও সমালেচকদের স্তম্ভিত ও বিমুঢ় করে অনমিত্রের অনন্য সাধারণ প্রতিভা এই প্রচলিত 
বিভেদকে এক অনায়াপ অবহেলায় অস্বীকার করেছে । জিনিয়াস্‌' কথাটির সার্থক প্রতিশব 
আমাদের না থাকলেও আমাদের দেশে “জিনিয়াস্‌'-এর প্রাদুর্ভাব এক এক সময়ে পীড়াদায়ক হয়ে 
ওঠে । অনধিত্র “জিনিয়াস্‌, কিনা জানি না কিন্তু একটি বিশেষ মংঘটন] বা 10790007800) বটেই। 
তার প্রথম ও প্রধান কারণ হল শিল্পী হিলাবে অনমিত্রর মধ্যে শিশুমলভ লক্ষণগুলির প্রায় সম্পূর্ণ 


১৩৭৪ ] একটি বিশ্ময়কর চিত্রপ্রদর্শনী ৫৮৩ 


অনুপস্থিতি । “শিল্পী হিসাবে বললাম এই জন্য যে তার বয়সটাত অস্বীকার করতে পারি ন! 
কিছুতেই । 01310 0:00185-_যার কোনও সরল প্রতিশব খুঁজে পাচ্ছি না__গ্রকুত অর্থেই ০118 
1):০8165” মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনেকবারই আবিভূত হয়েছে শুনেছি। আমি নিজে কখনও 
সনুখীন হইনি কোনও 00117 7:০001৫5-র প্রতিভার | বোধ হয় আমরা কেউই বিশেষ হইনি । তাই 
অনমিত্রের স্থজনী শক্তির বিশ্লেষণ দুরে কথা আলে!চনাও এত দুরূহ । 

07111 17:0015-র1 অনেক সময়েই বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পুর্ণতর বিকাশের পরিবর্তে 
ক্রমশ স্থজন-ধিরলতার দিকে পেছুতে থাকে । জানি না অনমিত্রের ভবিষ্বতে সেইরকম কোনও 
ধণাত্মক সম্ভাবন1 ঘটবে ন]1 উজ্দ্রলতর ফসল দেখা দেবে। কিন্তু সাধারণভাবে 019 07০7165 সম্বন্ধে 
এই ধরণের অনুমানদূলক আলে।চনার স্থান থাকলেও অনমিত্রের সম্বন্ধে তা আমার মতে 
অবান্তর ঃ অনমিত্রকে যে 9701১ না বলে ৪ 10791008600 বলতে বাধ্য হয়েছি তার দ্বিতীয় 
কারণ শিল্পী হিসাবে তার দারুণ সম্পূর্ণতা। ভুল বোঝার ঝুঁকি নেব না, 'মন্পূর্ণতা” বলতে চাইছিনা 
যে তার শিল্পকর্ম এই পাচশ”টি ক্যানভাস-এই সমাপ্ত হরেছে। যদি ভারতবধীয় সংস্কৃতির সমসাময়িক 
অনতিউর্বরতার দিকে তাকাই তাহলে প্রার্থনা করতেই হবে যে অনমিত্র তার স্থষ্টি গ্রবণতাকে 
বর্তমান অকূুপণ ধারায় অবিরাম বয়ে নিয়ে চলুক । কিন্তু শিল্পী হিসাবে তার সম্পূর্ণতা সেই অর্থে 
যে অর্থে আন্ত জনাকতক আধুনিক (প্র(প্ত বয়স্ক) চিত্রকর সম্পূর্ণতার প্রসাদ পেয়েছেন। অনমিত্রের 
ভবিষ্যত সম্তাবন। নিয়ে আলোচনা এইমুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক কারণ তার শিল্পকর্ম অত্যন্ত আশ্চর্ধজনক- 
ভাবেই পরিণত, শিক্ষনবিশীর বা নিছক বয়সগত কাচ! হাতের ছাপ প্রায় অনুপস্থিত। 

এর থেকে পৌছ্বোই অনমিত্রের তীয় বৈশিষ্ট্যটিতে £ তার সহসা সয়ন্তু প্রকাশ। অতি উচ্চ 
সফলতাপ্রাঞ্ধ শিল্ীও নিজের ক্রমপরিণতির ইতিহাস রেখে যান বিভিন্ন সময়ে কৃত বিভিন্ন চিত্রের 
সোপানগুলিতে। শিক্ষক বা গুরুর দীক্ষাতেই হক বা আত্মগত শিক্ষাতেই হক তারা ক্রমশ দক্ষতা 
অর্জন করেন, দৃষ্টি লাভ করেন এরং চিত্র-ক্রমের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিশিষ্টরূপে ব্যক্তিগত শৈলীর সন্ধান 
পান। একেবারে গ্রথম থেকেই 12283970199 তাদের কাছ থেকে সচরাচর পাই ন1) সমজদার বা 
সমালোচক তা আশা করেন না। অথচ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও গুরুর-ই দীক্ষা যে নেয়নি 
কোনও শিক্ষারই সময় যে পায়নি সেই শিশু অনমিত্র সহসা আবিভূ্তি হয়েছে কিন্ত অভিভূতকারী 
চিত্র-সম্তার নিয়ে। জন্মান্তরবাদ মানি না, এই অদ্ভুত ঘটনার কারণও জানি না। তবে বহুদিন 
ধরে বহু শিল্পীর উদয়ান্তের সঙ্গে পরিচিত থেকেও এ ধরণের একটি ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম 
না। ১৯৬৬ সালে যেদিন অনমিত্রর প্রথম গদর্শনী দেখি সেধিন সবচাইতে বেশি করে এই কথাটিই 
মনে হচ্ছিল যে চর্চা না করে এমনটি শিখল কি করে? এষেন এক রাত্রের ব্যবধানে শুন্ত প্রাস্তরকে 
তাজমহলে রূপান্তরিত দেখার মতন। 

এবং এই ব্রিবিধ কারণে-শিশুস্থলভ লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি, শিল্পী হিসাবে তার দারুণ 
সম্পূর্ণতা ও তার সহপা স্বয়্ু প্রকাশ__অনমিত্রের চিত্র প্রদর্শনী দর্শকের মনে এক বিপুল বিস্ময় ও 
ছন্দের জাগরণ ঘটায় । ১৯৬৬ সালে কোনও কোনও মহলে এই ছন্দের নিরসন (?) কল্পে গুজব চালু 
করা হয়েছিল যে আসলে কোনও খ্যাতনামা শিল্পী অনমিত্রর বেনামীতে ছবিগুঙ্লি একে দিয়েছিলেন। 


৫৮৪ সমকালীন [ চেত্র 


১৯৬৭ সালের গ্রদর্শনীটির খবর আমার জান নেই, তবে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত অনমিত্রর তৃতীয় 
একক প্রদর্শনীটির সম্বন্ধে কোনও কোনও পাণ্ডিত্যাভিমানী সমালোচক অনমিত্রর এই অক্লান্ত 
শিল্প-প্রয়াস দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যবস্থা দ্রিয়েছেন যে অনমিজ্রের মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান হক ও প্রাপ্তবয়ক্করা 
অনমিত্রকে নিয়ে সোরগোল"টা থামিয়ে ফেলুন ! 

প্রথমোক্ত গুজবটি সম্ভবত ঈর্ষা প্রণোদিত হলেও আমার কাছে তার খানিকটা যৌক্তিকতা 
আছ £ অনখিত্রর চিত্রে এমন বলিঠভাবে একটি সম্পূর্ণ ও পরিণত শিল্পী প্রকাশ পেয়েছে যে প্রার্থ- 
বয়স্ক ও আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষ ছাঁডা তার পিছনে আর কাউকে ভাবতে মন থমকে যায়। যদিও 
কেন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন শিল্পী খামোখ! অন্যের বেনামীতে আকতে থাকবেন তার সছুত্তর মেলে না । 
কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত বিজ্ঞতাটুকু আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তর ও অ-সংস্কত বলে মনে হয়েছে। শিল্পীর 
সার্থকতা তার স্থ্টতে_-কোনও আপতিক ঘটনায় নয়। কোনও শিল্পীর শিল্পকর্মের চরম বিচার 
সম্ভব এ শিল্পকর্ণের উপরেই-_তার ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ ঘটন। সমাবেশের উপরে নয়। যর্দিও 
তার শিল্প-প্রতিভার প্রকৃতি ৪ বিকাশকে বুঝতে এসব ব্যক্তিগত তথ্যগুলি সহায়ক হতে পারে। 
এবং সেই হিসাবে কোনও সময়ে সমালোচক বা শিল্প-এতিহাসিকবৃন্দ অনমিত্রর ব্যক্তিগত জীবন 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে গ্রবৃত্ত হতে পারেন তার শিল্প-প্রতিভার উপরে আলোকপাত করার 
জন্য । কিন্তু তার বেশি নয়। বিশেষতঃ, যেহেতু এই শিল্পীর বয়স মাত্র দশ বখসর সেই হেতু তার 
চিত্রের জন্ত পৃথক মাপকাঠি তৈরি করলে বা অর্নবয়স্কতার কথা মাধায় রেখে বিচলিত হলে শুধু যে 
এই অনন্তসাধারণ শিল্পীর প্রত আমরা আবচার করব তাই নয় সমালোচক বুত্তিরই প্রতি অন্যায় 
করব এবং সমজদার চিত্রামোদীদের বিভ্রান্ত করে তুলব। 

নিজেকে যিনি বহুদর্শা সমালোচক বলে মনে করেন ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্র হিসাবে গণ্য করেন তার কাছ থেকে আরও আপত্তিকর হল অনমিক্রর চিত্তগ্রদর্শনী ও শিল্প- 
প্রতিভা সম্বন্ধে গ্রাংপ্চবয়স্কদদের আশ্চ্যভাব প্রকাশে বিরত থাকবার উপদেশ। প্রাপ্তবয়ন্করা এইরকম 
একটি অপূর্ব সংঘটনার সম্মুখীন হলে কি করবেন? আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিল্প-নিদর্শন 
দেখে মুগ্ধ হতে হলে অনেক সময়ে বাধ্য হয়েই নিস্তব্ধ হয়ে যেতে হ্য়। সেটা হল অভিভূত হবার 
অবস্থা । অনেকেরই হয়ত এরকমটি হয়। কিন্তু সমালোচকের বুত্তি ধার তিনিও কি সোচ্চার না 
হয়ে থাকবেন? অথবা ধার পরিবারে এই রকম একটি আশ্চর্য শিশু জন্ম নিয়েছে তার কি নিঃশবব ও 
নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা উচিৎ? না তার পক্ষে উচিৎ হবে দশক সাধারণকে এ স্য্টগুলি দেখবার 
স্থযোগ করে দেওয়া এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা? 

আমি স্বীকার করি যেদুৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারটি প্রচার-ু্লক এবং প্রচার বেশি হলে 
আমাদের অনেক সময়ে বিরক্তি উৎপাদিত হয় শুধু নয়, প্রতিভাবান শিল্পী (তা সে বয়সে শিশু না 
হলেও ) অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে নিজের প্রতিভার অপমৃত্যুর কারণ হয়ে ফ্াড়াতে পারেন। 
এই ভরসাটুকু রাখব যে শ্রীঘান অনমিত্রর আত্মীয় ও শুভান্ুধ্যায়ীরা এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
সচেতন। কিন্তু একথাও তো স্বীকার না করে পারছি ন1 যে শিল্পের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে, যদি 
প্রসারের” তেমন ব্যবস্থা থাকত, তা হলে প্রচারের, আদৌ প্রয়োজন হত ন।। অর্থাৎ 


১৩৭৪ ] একটি বিশ্ময়কর চিত্রগ্রদর্শনী ৫৮৫ 


সমালোচকদের যা একটি প্রধান কর্তব্য, সাধারণ ও শিল্পরসিককে আকুষ্ট করা সার্থক শিল্পের প্রতি, 
তাতে যদি এই বিশেষ সমালোচকটি অবহেলা না করতেন, তা হলে হয়ত প্রদর্শনীর ধার] উদ্যোক্তা 
তাদেরও এত প্রয়াসী হতে হত না সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে । দ্বিতীয়ত, আজ দেশে সরকারী 
দাক্ষিণ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দানছত্র তো বহু বনু চালু হয়েছে । সেখানে এই অনস্বীকার্যরূপে 
উপস্থিত শিল্পীর শিল্পকে স্থায়ীভাবে ও ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের কাছে পৌছিয়ে দেবার কোনও 
ব্যবস্থাই কি করা যেত না? সেই রকম উপযুক্ত ব্যবস্থা হবার পরও যণি শ্রীমান অনমিত্রর পরিবার 
ও বান্ধব মহল থেকে প্রচারমূলক সৌরগোল চণতে থাকত তা হলে সমাপোচকের তিরস্কার বিনা 
প্রতিবাদে মেনে নিতে পারতাম । এবং তা যখন হয়নি তখন এই বিশেষ শ্রেণীর সমালোচকের 
মন্তব্য গুলিকে অদূরদরশী ও অয়! প্রণোদিত বলে মনে করা ছান্ডা উপায় কি? 

আমি বরং বলব যে শ্রীমান অনমিত্রর এই প্রতিভা স্বায়ী হক বা না হক, উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি 
পেতে থাকুক বা কমতির দিকে চলুক এখনই, এই মুহূর্তে তার যা স্থষ্টি সম্ভার সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি 
আকধিত হক, সর্বত্র তা নিয়ে আলোচনা হক। এই বয়সে নবীন অথচ সার্থকতায় প্রবীণ, শিল্পী 
আধুণিক শিল্পের ধারায় অকু স্বীকৃতি ও যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হক। 

এবং সেই দৃষ্টি নিয়ে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে। 
বিশেষ প্রয়াস করে হলেও তারা যেন পরবর্তী প্রদর্শনীর আয়োজনের সময়ে শ্রমান অনমিজরর স্বল্প 
বয়সের তথ্যটি মন থেকে মুছে ফেলেন । “শিশু-শিল্পী” যাই আকে তাই প্রদর্শনযোগ্য হয় সে কারণে 
যে কারণ এই শিল্পীর ক্ষেত্রে অন্কুপস্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক, স্বীকৃত শিল্পীর চিত্র-প্ুদর্শনীর সময়ে যেমন শুধু 
সেই চিত্রগুপিই প্রদশিত হয় যেগুলি সাথকতার প্রসাদে ধন্য, শ্রীমান অনমিত্রর প্রদর্শনীতেও যেন 
নিধিচারে ছবি না এসে শুধু স্থ-নিবাচিত সার্থক হষ্টিগুলিই আসে । এটা তার প্রতি প্রাঞ্ধবয়স্কদের 
অবশ্ঠ কর্তব্য । 


মিহির সিংহ 


আক্লোলুনা। 
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শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যে-সমন্ত শিল্পী শিল্পচর্চ। করেন তাদের মধ্যে বর্তমানে যোগাযোগ আছে 
কি না এ প্রশ্ন যদিও অবান্তর তনু রবীন্দ্রযুগের থেকে বিচ্ছিন্ন এ যুগকে বোঝাবার জন্য বলতে পারি 
যেষদি কোন একটি সভাতে শিল্প বিভাগের বিভিন্ন বিভাগীয় শিল্পী-_যথা, কবি, ওুপন্থাসিক, চিত্রকর, 
ভাস্কর-_-আহৃত হন তবে হয়ত দেখা যাবে যে তীরা তেমন মিশতে না পেরে অবশেষে শিল্প সাহিত্যের 
বাইরে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন । খধরত্তমানের এ পরিস্থিতি নিশ্চয় সুখকর 
নয। প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে প্রতিটি বিভাগের সম্পর্ক নিবিড় । ভাষা বা প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন হলেও 
বক্তব্য যে অনেক দময়েই এক তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পসাহিত্যের প্রতিটি 
বিভাগ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি বিশেষ আর কোন শিল্পী-সাহিত্যিকে দেখিনি । 

সাহিত্যর বক্তব্য শিল্পত্বের মধ্যেই শীমায়িত কি ন! প্রশ্ন উঠতে পারে। লরেন্সের উপন্তাসে 
যে বিকৃতি দৃষ্ট হয় তাকে শিল্পের বাইরে (?) স্থাপন করুলেও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সাহিত্য 
হিসেবে তা অনুল্লেখ্য নয়। তবু লরেন্সের রচিত সাহিত্য শির হিসেবে কতটুকু মরধাদা পাওয়ার 
যোগ্য এমন প্রশ্ন সর্বদাই ওঠে। শুধু লরেন্সই বা কেন গ্যেটে দাস্তে থেকে শুরু করে, আমাদের 
কালিধান থেকে শুরু করে, আজকের এলিয়ট বা এজরাপাউগ্ড বা অতি আধুনিক বাঙালী শিল্পী- 
সাহিত্যিকগণ তাদের শিল্প-রচনায় শিল্পী হিসেবে কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন এ গমন বার বার 
আমাদের নাড়া দেয়। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যে শিল্পের শিল্পত্ব সম্পর্কে বিতর্কের শেষ হয় নি। 
বরঞ্চ অনেক সময়ে এধরণের আলোচনাই প্রাধান্ত পায় কারণ এটা একটা! ফ্যাশানে দাড়িয়ে যাচ্ছে। , 
শুধু আজকের কতিপয় সমালোচক নন অনেকেই এইমত পোষণ করেন যে “আর্টস ফর আর্ট 
অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প। শিল্পের স্থকই শিল্পের জন্য এ উক্তির ব্যাখ্যা ঠিক কেমন ভাবে আমাদের 
কাছে উপস্থিত কর! হয় তা'ও ভেবে দেখা দরকার । এল গ্রেকে। বা! মিকালেঞ্জেলোর চিত্রে অথবা 
'অনরে ছামিয়ের চিত্রের ভাষায় কোন বক্তব্য প্রকাশ পেলো তাও বিচার্ষ। 

স্থ্যর রিয়ালিষ্টিক চিত্রকল] সম্পর্কে কোন কোন চিত্র-রসিক এবং সমালোচকের আগ্রহ অনেক 
সময়েই একটু বেশি দেখা যায়। ম্বয়ং শিল্পীর মনে এই স্থর বিয়ালিজমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও 
চিন্তনীয়। আধুনিক চিত্রকলার স্থ্যর বিয়ালিজমের সঙ্গে অনেক আধুনিক কবির কবিতার স্থরগত 
এবং মুলগত মিল লক্ষণীয়। কিন্তু তবুও অনেক সময়েই দেখা যায় চিন্রকরের সঙ্গে কবির, চিত্র এবং 
কবিতা প্রসঙ্গে, আলোচনা স্বচ্ছ নয়। ক্রমশঃ শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। 
এখনও কয়েকজন কবি-শিল্পী আছেন ধার] শিল্প-সাহিত্যে একাত্মা। এবং তীর! অক্লান্ত সাধনা করে 
চলেছেন উভয় শিবিরের শিল্প--সৌন্দ্ধকে বাচিয়ে রাখার জন্ত। কবি বিষুদে-র যামিনী রায়ের 
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চিত্রকলা সম্পকিত আলোচনায় তার শিল্পী-প্রজ্ঞার যে আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে তাতে যামিনী 
রায়কে জানতে সুবিধা হয়। পিকাসো সম্পর্কে বিষ্ুদের মন্তব্য মূল্যবান-__তা৷ বলাই বাহুল্য । 
আধুনিক কবিগণ নিপুণ চিত্রকল্পের, রঙের ও ধ্বনির ব্যবহারে কৃতিত্ব এবং শিক্পীমনের পরিচয় 
দিয়েছেন কিন্তু সমকালীন কোন চিত্রকরের বা ভাক্করেন শিল্প-ভাষা সম্পর্কে অনেক সময়ে তাদের 
অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। এই সঙ্গে আর একটি বিস্ময় আমাদের মনে জাগে বমান উপন্তাসিক 
এবং কবি গল্পক্কারের সম্পর্ক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে । পন্থাসিকের কাছে আধুনিক কবিতা অনেক 
দুরের ব্যাপার_কবিতা তাদের কাছে অনেক সময়েই ছুবোধ্য, অবোধ্য ও নিরর্থক । অবশ্য 
কবিওপন্থা সিক বা ওপন্তাসিককবির কাছে কবিতাকে উপন্থাসের নিকটঅংত্বীয় মনে হতে পারে। 
ছোট গল্প ও কবিতার সম্পর্ক বিচারকালে বলা ষেতে পারে ষে কিছু কিছু আধুনিক ছোটগল্প লেখা 
হয়েছে যার সঙ্গে আধুনিক কবিতার মিল লক্ষ্যণীয়। আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে আধুর্নক নাটকের 
গ্রকুতিগত মিলট। একটু বেশি। অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে আধুনিক আযাবসার্ড চিত্রকলার মিলটা 
খুব নিকটের। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তের বিমূর্ত চিত্রই এই শিল্পকলার বিষয়ধস্ত। এখানে 
ঘটনা প্রধান নয়। যেমন বেকটের “ওয়েটিং ফর গোদো”-তে কোন ঘটনা নেই। যোগস্ছত্রহীন 
কয়েকটি মুহূতের চিত্রই বেক্টের এই নাটকের বিষয়বস্ত। কোন আ্যাবসার্ড চিত্রকরের সঙ্গে বেকটের 
“ওয়েটিং ফর গোধো”র হয়ত সাবৃগ্ত পাওয়া যাবে কিন্তু আশঙ্ক! হয় শিল্প শুধু মুষ্টিষেয়র এক্ডিয়ার তুক্ত 
না হয়ে ষায়। বর্তমানে মনে হয়, শিল্পীর থেকে শিল্প ও শিল্পী ক্রমশঃই দুরে সরে যাচ্ছে। শুধু 
বিমু্ত চিত্র ও ন্যট্যরীতি কেন বাস্তব সমস্তা। নিয়ে লিখিত ইবসেনের 'আযান এনিমি অব গ্ত পিপল, 
বা “এ ভলস হাউস” নাটক যখন পড়ি তখন মঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এজাতের 
কবিতা, চিত্র গল্প সবকিছু । যদিও এক্ষেত্রে শিল্পাগণ সকলেই মূলতঃ একই চিন্তাধারায় চিন্তিত 
তথাপি তাদের মধ্যে একটা বসাদৃশ্প বর্তমান-__ঘ বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অন্চ্ছেদেই বলেছি। 

সব চিত্রই শিল্প নয়। সব কাব্য সাহিত্যও শিল্প নয়। শিল্প হিসেবে সাথক শ্টি সব 
পাঠক-দর্শকের মনোরঞ্তন করতে না পারে কিন্তু রুচিবান, বোধ্যা এবং সমঝদার পাঠকের বা 
দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে শিল্পের যদি এই অবস্থা হয় যা” কিছু লোকের 
গোচরে এবং অধিকাংশ প্পোকের অগোচবে এবং অধিকাংশ লোকের অগোচরে থেকে যায় তবে সে 
শিল্প কতটুকু সার্থক এবং কাঙ্খিত? সাম্প্রতিক কালের উপন্তাস গল্পে যে যথেচ্ছাচার চলেছে তার 
জন্য দায়ী কারা__লেখক না পাঠক? আবান্র এই শিল্পে আর্ট কতটুকু আছে সে গস স্বাভাধিক- 
ভাবেই এসে যায়। ইদানীং 'আর্টস ফর আর্ট” কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছে। এই শিল্পের জন্য 
শিল্পর দোহাই দিয়ে আজ শিল্প-সাহিত্যজগতে যে অরাজকতার স্ষ্টি হয়েছে তার জন্ত মাঞ্িশী 
চিন্তাধারা পুষ্ট লেখকখেঠিই দায়ী । এদের সৃষ্টিকে ঠিক “শিল্প” বলে অভিহিত করা যায় না। বিংশ 
শতাব্দীর ইংরেজ সাহিত্যিক লরেন্স চেয়েছিলেন "টু মেক আন আযডজাষ্মে্ট ইন কনসিরাসনেস 
টু ছয ফিজিক্যাল রিয়ালিটি।' যদিও জরেন্স বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তথাপি তার 
সাহিত্যে যৌন বিরতির জন্ত অপাংক্তেয় এবং ধিরুত। রবীন্দর-সাহিত্য যেখানে শিল্পাতবের দাবা 
রাখে সেখানে লরেন্দের বা এ পর্যায়ের অন্তান্থ রচনাগুলি নয়। সব সাহিত্যই শিল্প কিনা এ প্রসঙ্গে 
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আলোচনা করা প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ এবং তার শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে অনেকেই আলোচনা 
করেছেন। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-কর্সের আলোচন। কালে সমালোচককে অনেক সময়ে বিভ্রাত্তিকর 
পরিস্থিতিতে পডতে হয় এই জন্যে যে, রবীন্দ্র-আলোচনার জন্ত আরেক ব্রবীন্দ্র-পগ্রতিভার গ্রয়োজন। 
বন্তব্যটিকে আরেকটু পরিস্কারভাবে বললে এই বলতে হয় যে-_সাহিত্যের প্রতিটি বাতায়নে এবং 
শিল্পের বিভিন্ন রীতিতে যার নিত্য অনায়াস যাতায়াত ও ধার প্রতিটি চিন্তার উত্তঙ্গতা! অনেক সময় 
বিশ্ষে বিভাগীয় সমালোচক কর্তৃক অনির্ণেয় তার সামগ্রিক কর্ম বিশ্লেষণ গ্রায় অসাধ্য ব্যাপার । 
অবশ্থ ইদানিং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ষে-সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশই স্থুল। 
আাকাডেমিক লেখা । বুদ্ধদেব বস্থ এবং বিু দে রচিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাম্প্রতিক প্রবন্ধ ছুটি ১ 
উল্লেখ যোগ্য । দুটি গ্রস্থের প্রকাশকালের সামান্য কিছু ব্যবধান এবং বিষয়বস্ত ভিন্ন হওয়া সত্বেও 
আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বিষু দের প্রবন্ধটিই নতুন দিগস্তের দ্বার খুলে দিয়েছে। 
-লবেন্স যে “ফিজিক্যাল রিয়লিটি'র উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সে সম্পর্কে 
সমালোচকগণের মন্তব্য স্প্ট। ইদ্রানিং অবশ্য লরেন্ম-চিন্তিত বাস্তবতার দিকে অনেকেই ঝুঁকছেন । 
বাস্তবতার নামে চলেছে উচ্চৃঙ্খলতাগুব নৃত্য। 'রিয়ালিটি'কে তুলে ধরতে গিয়ে বার বার নির্মম 
ভাবে পদদলিত হচ্ছে "রিয়ালিটি, । এর জন্য দায়ী শিল্পী স্বয়ং। মানে-র অলিম্পিয়া শিল্প হিসেবে 
দ্বীকত। কারণ, বাণ্তব কথা বলতে গিয়ে তিনি শিল্পের টুটি চেপে ধরেননি। কবিতাতেও এ 
একই প্রশ্ন ওঠে কবিতা-শিল্প কি? বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সমন্বঘই শিল্পস্ষ্টির বড় কথা। দাস্তের 
বিখ্যাত লাইন : “ও মেসসের চিন, কোমেল তেম্পো এ্যা রিভোলতো। আ দান্লো নোস্হো এ দেল 
নোসত্রি দিরি। এতে কাব্য আছে, শিল্প আছে, আবার বাস্তবের কথাও আছে। জীবন ও ছন্ৰ 
যে ঘুর্ণয়মান ক্কালের চাকায় দীর্ণ হয় তা শাশ্বত সত্য, বাস্তব । এবং এই উক্তিটির মধ্যে গৃঢ় দর্শন 
বতমান। গীতা'তে-ও এই দর্শনের কথা বল! হয়েছে ।--সব সাহিত্য-চিত্র-ভাস্কর্-ই শিল্প নয়। 
কোন শিল্পও বাস্তব বহিভূত নয়। শিল্পের সঙ্গে বাস্তব অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। 

কবিতা অনুভূতির ব্যাপার । যদিও বাস্তবের মাটিতে পা রেখে কবি “কবিতা” বলেন তবু 
তার অদৃশ্য ভানা ছুটো স্থনীল আকাশের দিকে যেন সর্বদাই বিস্তৃত। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি 
কথা উদ্ধৃত করা যায় :**.*শব্বের বগুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যর্দি কেবলমাত্র হইত 
বাস্তব, তবে তাহার শব্দ কেবল মাত্র খবর দিত স্থর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্ধ আছে যাহার 
অর্থপিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বাযুমগুল আছে,..*এই সমস্ত অবকাশ- 
ওয়াল কথা লইয়া আকাশ বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বামুমগ্ডলেই নানা রঙিন 
আলোর রঙ ফলাইবার স্থযোগ ; এই ফাকটাতেই ছন্দগুলি নান! ভঙ্গিতে হিল্লোলিত।” চিত্র স্থিতে 
যেমন রঙ তুলি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়--তেমনি কবিতা রচনায় শব । এই শব্দ ছারাই রসের স্থ্টি-_ 
এই শব্ধ দ্বারাই জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়। সজীবতাকে ঘিরেই বাস্তবতা । জীবন যেমন বাস্তবে সত্য; 
মৃত্যুও তেমনি । বাস্তবে সবুজ শ্বামল বনানী যেমন আছে তেমনি আছে ধূসর মকুপ্রাস্তর। শব্দের 
পর শব্দ সাজিয়ে যে কবিতা রূপ ইমারত স্থষ্টি হলে তার প্রাণ গ্রতিষ্ঠা হবে কি করে? কবির 
দক্ষতায়। কবিতা বুঝতে হলে পাঠকের অনুতৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
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চিত্রকলা বুঝতে হলেও সম্যক বোধ এবং অশ্ভূতি থাক] একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রশ্ন উঠতে পারে 
গণ শিল্প বা গণ কবিতা বুঝতে হলেও কি অনুভূতির দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে? যে কোন 
ধরণের কবিতায় বা শিল্পে শিল্পত্ব থাকলেই বোধগম্য হওয়ার জন্ত শিল্পবোধ ও অনুভূতি একাস্ত 
প্রয়োজনীয়। অনেক চিত্রকরের ছবিতেই বাস্তবের ছায়৷ পড়েছে এবং তা শিল্প হিসেবে রসোতীর্৭। 
বাস্তব জগতকে স্বীকার করে লেখা কোন কবিতা শিল্প হিসেবে কোন রসোতীর্ণ হয়নি এমন কথা 
বললে মিথ্যা বল! হয়। শিল্প-সাহিত্যের সমঝদারদের অনুভূতি বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
এই অনুভূতি বোধ থেকেই চিন্তা করার ক্ষমতা জন্মায়! 

কবিতা অনেকেই লিখেছেন । রাযাবো! মালার্মে এলিঅট ইয়েটস্‌ শুধু নন লোরক রিলকে 
রবীন্দ্রনাথ এমন কি এই বত্তমান শতাব্দীর বাঙালী কবি জীবনানন্দ স্থধীন দত্ত বুদ্ধদেব বস্থুও 
উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন। বিষুণ দে এখনও লিখছেন। “চুল তার কবেকার অন্ধকার 
বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য'-র ভিতর দিয়ে যে ভাস্বর্ষ শিল্পকে তুলে ধরেছেন তা? 
পাঠকমনকে নাড়া দেয়। শ্রাবন্তীর কারুকার্ধ যেন আমাদের চোখে সামনে ভেসে ওঠে। 

শিল্পী এবং কবি-সাহিত্যিকের শিল্পচর্চার শ্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই ম্বীকৃত। অন্ততঃ 
বর্তমানে আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকগণ শিল্প-চর্চায় চরম স্বাধীনতা ভোগ করছেন। নয়ত 
“স্বয়ং নায়ক' “পাতাল থেকে আলাপ? করে “প্রজাপতি'র নেশায় মেতে উঠতে পারত না। এই 
শ্বাধীনতার পরোয়ানা! নিয়ে অনেকেই যথেচ্ছাচার করছেন। এর ফলে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষতি 
হচ্ছে। তাই প্রশ্ন ওঠে শিল্পী-সাহিতি)কদের স্বাধীনতা কতটুকু থাকা দরকার । অষ্টাদের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করলে না কি সৎ শিল্প স্টি হতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাত্রর বক্তব্য কতটুকু 
গ্রহণযোগ্য সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ চরম স্বাধীনতা পেলেও তাদের 
মধ্যে একট] বিরাট অপূর্ণতার কথা বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই করেছি। শিল্পী-মানসের 
বিকারই যদি একমাত্র সার্থক শিল্প হয় তবে সে শিল্প ধিকৃত হোক। গ্রত্যেককেই সমাজের জন্য 
ভাবতে হবে-_কিছু করতে হবে । সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির মূল্য কতটুকু! শিল্প-রচনায় মার্কসীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করাই যুক্তি-সঙ্গত। 


নিথিলেশ্বর সেনগুপ্ত 


১। বুদ্ধদেব বন্থুর “কবি রবীন্দ্রনাথ বিষুঃ দের রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধু'নকতার 
সমস্তা+ প্রাব্দ্ব় রবীন্দরচর্চার ইতিহাসে নতুন সংযোজন । বিষুদের প্রবন্ধটি লেখক সমবায় সমিতি 
কর্তৃক, পুস্তকারারে প্রকাশিত হয়েছে। 


সহ্মাল্লোলন্াা 


মালিনী । নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য ও সোমেন্দ্রনাথ বস্থু। রবীন্্র-প্রসঙ্গমালা-৬। টেগার রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-২০। মুল্য__১*০* টাকা । 


সাহিত্যরচনার রীতির দুটো দিক আছে। একটি বহিরঙ্গউপাদানে গঠিত, অন্যটি লেখকের 
অন্তশিহিত চিন্তাধারা য় পুষ্ট । কি নাটক, কি কাব্য অথব1 উপন্তাস, ছোট গল্প-_সর্বক্ষেত্রেই আমরা 
বাইরে থেকে একটা সীমা নিদেশ করে দিয়েছি। কিন্তু সেই নির্দেশকে মেনেও প্রত্যেক সাহিত্য শিল্পী 
তীর ব্যক্তিণৈশিষ্ট্যের দাবিতেই কিছুটা নৃতনত্ব আনার প্রয়াসী হন। এখানে সাধাবণগ্রাহ্‌ রীতি_ 


বিশিষ্টতার মর্ধাদা লাভ করে। 
রীতি সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলার তাৎপর্য এই ষে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিউট-এর “মালিনী, 


নামে পুস্তিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের “মালিনী” নাটকের যে ছুইটি আলোচনাকে স্থান দেওয়] হয়েছে__ 
তাকে সুলভাবে নাট্যরীতিরই উপরিক্ত ছু'দিকের আলোচনা বলতে পারি। 

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাষের "গ্রীক নাট্যকথ ও মালিনী” প্রবন্ধটি নাটকের বহিরঙ্গ রীতির-__অর্থ।ৎ 
“মালিনী” নাটকে গীক নাট্যকলার প্রভাব কতখানি, তার আলোচনা । আর সোমেন্দ্রনাথ বস্থুর 
প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় “মালিনী? নাটকে গৃহীত রবীন্দ্রণীতির ভালো-মন্দ দিকগুলির আলোচনা । 

“মালিনী' নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাব যে আছে এস্থত্রটি ব্রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
ধরিয়ে দিয়েছেন ভূমকাতে। তারপর গ্রীকনাট্যকলার সঙ্গে মালিনীর সাদৃশ্য ও বৈপাদৃশ্ত নিয়ে 
অনেক আলোচনা হয়েছে। নরেকন্ত্রনাথ ভট্াচার্ষের পাগ্ডিত্যের খ্যাতি ছাত্রমহলে স্থবিদিত। 
বওমান আলাচনায় নিষ্ঠ। ও পাণ্ডিত্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু উদ্ধৃতি বাহুল্যে ও আলোচনার জটিলতা 
দ্বার পাগ্ডিত্যের আড়ম্বর নেই। 

সোমেন্্রনাথ বন্থ-র, “মালিনী” শীর্ষক আলোচনাটিতে টি, এস, এলিয়ট এর 0১19.619 
0১76105-থিওরি প্রয়োগে নৃতনত্ব এসেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন_মালিনী নাটকে ঘটনার 
কারক্কারিতা যে পরিমাণে আছে, সে পরিমাণে ঘটনা সন্নিবেশ নেই । রবীন্দ্রনাথের যা কিছু সবই 
ভাল--এই ধরণের সমালোচনায় যখন আমর] অভ্যন্ত, তখন কোনকিছুর নেতিবাচক সমালোচন। 
ছুঃসাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই। এই আলোচনায় “মালিনী” সম্বন্ধীয় অন্তান্ত কয়েকটি বিষয়ও 
স্থানপাভ করেছে। তিনি যেখন মালিনী পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাট্য ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, 
তেমনি এই নাটকের স্বপ্রঘটিত উৎপত্তি, নাটকের প্রতিষ্ঠাভূ'মতে মৈত্রী ও মঙ্গলরূপী ধর্মবোধ-এর 
সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। “মাপিনী'র মৃল কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে গ্রহণ- করেছেন, 
সেই 'মহাবস্ত-অবদানে'র পরিচয়ও আছে। তবুও স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে এগুলির আরে। একট 
বিস্তারিত আলোচনা হলে, গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়তো৷ বলে যনে হয়। 

অশোক কৃ 


পঞ্চদশ ॥ বর্ষ ১৩৭৪ ' মে ১৯৬৭--এশ্রিল ১৯৬৮ 





সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাঁসিকপত্রিকা 
সম্পাদক £ আনন্দগোপাল সেনগুপ্র 


20৪) ৮ 


বৈশাখ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুর-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ১৭ 
ভারতের সমস্যা ॥ সগ্বরণ রায় ২৫ 
পীঠিরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল ॥ সরিংশেখর মজুমদার ৩৫ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্ুন সান্তাল ৩৯ 
মহামহোপাধ্যয় রামাবতার শর্মা ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুধু ৪৭ 
বন্ধিম উপন্থাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ৫২ 
মাট্যপ্রসঙ্গ £ নাট্যবিচার ॥ রবি মিত্র ৫৪ 
সমালোচন। £ পিতৃম্থৃতি ॥ সোমেন্দ্রনাথ বস্থ ৫৬ 
প্রচ্ছদ ॥ সত্যজিত্ রায় 

জ্যৈষ্ঠ 
রমেশচন্দ্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ৭৫ 
প্রাণীণন্তায় রবীন্দ্রনাথ ॥ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ৭* 
রবীন্ত্নাথ ও রোটেন্টা ইন, বন্ধুত্-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৮৮ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্জন সান্তাল ৯৩ 
বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কু 
নাট্যপ্রসঙ্গ £ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে নাটক | রবি মিত্র ১*৭ 
সমালো5না £ বাক্যবাণী ॥ অশোক কুণ্ডু ১০৯ 

.. আষাঢ় | 

পত্রসাহিত্য ঃ দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ॥ নবেদদু সেন ১২২ 
বংলার মন্দির 1 হিতেশরঞ্জন সাগ্ভাল ১২৭. 
রমেশচন্র ও ভারতের অর্থনীতি | মূরারি ঘোষ ১৩৩ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ১৩৯ 
রহ্িম উপন্যাসের চরিত্ব ও নামসন্বদ্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ১৪৬ 


১৩৭৪ 


সমকালীন ১৫শ বর্ষ 


নাটযপ্রসঙ্গ £ গ্রামীণ সংস্কৃতি ও নাটক ॥ রবি মিত্র ১৫২ 
আলোচনা! : সাহিত্য ও পারভাষা ॥ মিহির সেন ১৫৪ 
সমালোচন! ঃ ভিসা অফিসের সামনে ॥ ইন্তরণীল সেন ১৫৮ 
আমি অমল আধারে ॥ অমিতাভ দাশগুধ ১৫৯ 


শ্রাবণ 
ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ॥ গৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত ১৬৯ 
বাংল! ছোট গল্পে গ্রটের অনুসরণ ॥ হ্থচেতা৷ ভট্টাচার্য ১৭৬ 
রমেশচন্্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ১৮৪ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞঁন সান্তাল ১৮৮ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রুকুমার মিকদার ১৯৬ 
বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সন্বন্ধীয় আলোচন] | অশোক কু ২৯৩ 
আলোচনা £ স্তিমিত ॥ অশোক ভট্টাচার্য ২০৬ 
সমালোচন! £ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ॥ সোমেন্দ্রনাথ বন ২*৮ 


ভাদ্র 
বাংল। সাহিত্যে অবাঙালীর দান ॥ মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৭ 
বাংল! সাহিত্যে প্রবন্ধ ॥ সৃখরঞজন চক্রবর্তী ২২৬ 
প্রথমতম সংবাদপত্র ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৩২ 
রমেশচন্ত্র ও ভারতের অর্থনীতি ॥ মুরারি ঘোষ ২৩৫ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ২৪০ 
বন্ধম উপন্যাসের চরিত্র ও নামসন্বন্বীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ২৪৪ 
নাট্য প্রসঙ্গ $ রবীন্দ্র সদন প্রসঙ্গে ॥ রবি মিত্র ২৪৮ 
আলোচন]| ঃ সাহিত্যে আধুনিকতার তাৎপর্য ॥ বিছুৎ মৈত্র ২৫০ 
সমালোচনা £ বাঙালীর ইতিহাস ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৫৬ 


| আশ্িন 
কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র | নারায়ণ দত্ত ২৭৩ 
মহাবিশ্বের রহস্তলোকে ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ২৮১ 
মহামহোপাধ্যায় বাগুদেব শাস্ত্রী ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৮৯ 
বিষ্ভালয়ে ভাষা শেখার সমস্যা ॥ ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৩ 
রবিজ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুষার সিকদার ২৯১ 
স্বারকানাথ ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ॥ অমৃতমর মুখোপাধ্যায় ৩০৫ 


' আজলোচন। £ অঙ্িনীকুমার দত্তের কবিপ্রাগ ॥ ভবেশ দাস ৩১১ 
 এজ্রমালোচন। 3 ব্বীন্ত্রনাথ এগুপ্ত পরত্রাবলী ॥ বোমেম্রনাথ রম্.৩১৪ 


১৩৭৪ 


যাধিক শৃটী ১৫শ বর্ষ 
কাতিক 


অতুলপগ্রসা্দ ও রবীন্দ্রনাথ ॥ কল্যাণকুমার বন্থ ৩২৪ 

কালিদাসের কাব্যে প্রেম পত্র ॥ শ্টামলকাস্তি চক্রবর্তী ৩৩২ 

রমেশচন্ত্  হিন্দুস্থানের অন্তবাণিজ্য ও লুটতরাজ ॥ মুরারি ঘোষ ৩৩৯ 

বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞজন সান্তাল ৩৪৭ 

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৩৫৪ 
বস্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বস্বীয় আলোচন। | অশোক কুতু ৩৫৭ 
সমালোচনা £ হিমবাহ পথে বদ্্রীনারায়ণ | প্রদীপ্ত চক্রবর্তী ৩৬, 


অগ্রহায়ণ 
সেলিমাবাদের বারা খা ও নারায়ন গোস্বামী ॥ স্থশীলকুমার মণ্ডল ৩৭১ 
গ্তায়মতে জ্ঞান ও তাহার বিভাগ ॥ ব্রক্ষানন্দ গুপ্ধ ৩৭৫ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৩৮৩ 
বাংলার মন্দির ॥ হিতেশরঞ্জন সান্তাল ৩০৯ 
বঙ্কিম উপন্থাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচন। ॥ অশোক কুণ্ডু ৩৯৪ 
আলোচন! £ মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে হাশ্যরস ॥ গীতা পাল ৪** 
সমালোচনা 2 হিমালয় ॥ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী ৪৬ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা ॥ মৃত্যুপ্যয় মাইতি ৪*৯ 


পৌষ 
ষ্টাইলিস্টিক্স্‌ ॥ নবেন্দু সেন ৪১৫ 
স্পেনীয় নাট্য প্রতিভা ক্যালডেরন ॥ সত্যতূষণ সেন ৪২১ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৩২৮ 
বঙ্কিম উপন্তাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কুতু ৪৩৭ 
আলোচন। £ ট্র্যাডিশেনাল এস ওয়াজেদ আলি ॥ সুখরঞুন চক্রবর্তী ৪8৪৪ 
সমালোচন! £ বিগ্যাসাগর রচনাবলী ॥ ভোলানাথ ঘোষ ৪৪৮ 


মাঘ 
অসতো মা ॥ সম্বরণ রায় ৪৫৯ 
ইতিহাসের নিয়ম : উত্থান-পতন ও কয়েকটি কথা ॥ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ ৪৬৮ 
রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস | অশ্রকুমার সিকদার ৪৭৩ 
বাংল কথাসাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রেম ॥ অনঙ্গমোহন রুত্র ৪৮১ 
বঙ্কিম উপন্থাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচন। ॥ অশোক কু ৪৯২ 
সমালোচনা £ গান্ধীজির জীবন প্রভাত ॥ বিদ্যাসাগর ॥ সোমেন্দ্রনাথ বন্ধ ৪৯৬ 


১৩৭৪: সমকালীন ১৫শ বর 


ফাল্তন 
মনমোহন চক্রবর্তী ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫*৭ 


ঘরেবাইবে বটতলা ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫১৪ 

রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব-ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৫১৮ 

বস্কিম উপন্যাসের চবিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা ॥ অশোক কু ৫২৭ 

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ £ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম সমাবর্তন ॥ অমর নন্দন ৫৩৩ 
: আলোচনা £ পলীপ্রেমিক জসীমউদ্দিন ॥ হুখরপ্রন চক্রবর্তী ৫৩৬ 

জমালোচন! £ অনুভব কবিতা-প্রচারের সাতটি পুস্তিক৷ ॥ লোকনাথ ভট্টাচার্য ৫৩৯ 


'চৈত্র 
কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল ॥ নারায়ণ দত্ত ৫৫৫ 
বটতলার ভোরবেলা ॥ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৬২ 
ব্বীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন, বন্ধুত্ব ইতিহাস ॥ অশ্রকুমার সিকদার ৫৭৩ 
বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র 'ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা | অশোক কু ৫৮৭ 
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ £ একটি বিস্ময়কর চিত্র প্রদর্শনী ॥ মিহির সিংহ ৫৮২ 
আলোচন। £ শিল্পে সাহিত্যে স্বাধীনতা £ কয়েকটি চিন্তা ॥ 

নিখিলেশ্বর সেনগুধ ৫৮৬ 

সমালোচন! £ মালিনী ॥ অশোক কুণু ৫৯০ 


সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্ী রোড ॥ কলিকাত। ১৩ 
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